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ভূমিকা 


নবম ও দশম শ্রেণীর পাঠ্য ন্বদেশকথা (ভারতের সংবিধান ও নাগারকতা সহ ) 
একত্রে একাঁট বই হিসাবে প্রকাশ করা হইল । 
এই পরতকখানাও শ্রগ্ধেয়/শরদ্েয়া শিক্ষক-শিক্ষিকার FMA) আননকুল্য লাভে 
সমর্থ হইবে এই আশা aa পুস্তকের ্রটশাবচ্যাত সম্পর্কে আমাকে জানাইলে 
কৃতজ্ঞ হইব । হাতি 

কাঁলকাতা 
ডিসেম্বর, ১৯৭৭ 


গ্রন্হকার 


asain JALAS 
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আগাগোড়া পারমার্জ ন করা হইয়াছে আশা কার ইহাতে বইখানর উৎকর্ষ বৃদ্ধি 
পাইরাছে। ইাঁত_ 4 
কাঁলকাতা 


į ২৩৷১৷৮৩ 


[iii] 


TA ও তাহার পারবেশ ; 
yess প্রথম খণ্ড 


ঘ্ব: ভূগোল : ভারত, MAA 
সজ্জা 


[ নৰক te পান্যাং = | 


প্রা ore 


AoA: মানুষ ও তাহার পাঁরবেশ 
প্রথম গু 

ATA Kenia: ভূগোল : ভারত, ভারতবাসী ও ভরেতইতিহাসের 
উপর ভৌগোলিক প্রভাব 
ভারতবর্ষের ভৌগোলিক পারবেশ, পঃ ১; ভারতবাসী ও ভারত- 
ইতিহাসের উপর প্রাকৃতিক প্রভাব, পৃঃ ১; ভারতের নরনারণী, প ৪; 
ভারতবাসীর মধ্যে মৌলিক Aa, পঃ G 

fasts Senta: ভারতহীতিহাসের উপাদান 
ইতিহাসের উপাদান, পৃঃ a; প্রাচীন যুগের ভারত-ইীতিহাসের 
উপাদান, পঃ ৮; মধ্য যুগের ভারত-ইতিহাসের উপাদান, পৃঃ ১১২ 
আধ্বীনক যুগের ভারত-ইতিহাসের উপাদান, পৃঃ ১২। 


gSa Hens: ভারত ও ভারতীয় সভ্যতার প্রাচীন 
সিন্ধু-সভ্যতা, পঃ ১৩; আর্যদের আগমন, পৃঃ ২০; আর্য 
বসতি : আর্য সভ্যতা, পৃঃ ২০ ; বৈদিক সাহিত্য : চারি বেদ, পঃ 
২১3 আর্দের সমাজ ও ধর্ম, পৃঃ ২২ ; আর্যদের অর্থনৈতিক জীবন, 
AE ২৪ ; আর্যদের রাজনৈতিক জীবন, পৃঃ ২৫ | 

চতুর্থ sents: জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম 
বৈদিক ব্রান্গণ্য ধর্মের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া, পঃ ২৭; জৈন ধর্ম : 
মহাবীর “জন', পৃও ২৭ ; বৌদ্ধ ধর্ম : গৌতম বদ্ধ, পৃঃ ৩০; ভারত- 
ইতিহাসে জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের গুরুত্ব, পৃঃ ৩৩ | 

þa Sens: (১) বৈদেশিক আক্রমণ 
বৈদোশিক আক্রমণের কারণ, পঃ ৩৩ ; পারসীক আক্রমণ, পঃ ৩৩; 
গ্রীক আক্রমণ, পৃঃ ৩৪ ; WAV বা Tae গ্রীকগণ কর্তৃক ভারত 
আক্রমণ, পঃ ৩৭ ; শক-পহ্‌লব ও কুষাণ আক্রমণ, পৃঃ ৩৮ ; হণ 
আক্রমণ, E 80 | 


(২) ভারত কর্তৃক বৈদেশিক আক্রমণ প্রাতহত 4 
ভারতায় সমাজ ও সংস্কৃতির উল নি 
রাজপতত জাতির a পাচা, 


vii 


পৃচ্ঠাঙ্ক 


২৭-৩৩ 


৩৩-৪০ 


a 


viii ; স্বদেশকথা 


ey siesta: aE এক্যের পথে 8৮-৭০ 

মগধের অধানে-_(১) বিদ্বসার হইতে অশোক : 'বাম্বসারীর বংশ, 
A ৪৮ ; শৈশুনাগ বংশ, - 78 ৪৯ DUNS মৌর্য পঃ ৪৯; 
বিন্দদুসার, পঃ ৫০ ; AMG, অশোক, NGO) (২) প্রথম PHS 
হইতে স্কন্দগণ্তে : প্রথম চন্দ্ৰগুপ্ত, পণ); A BAW, পু ৪ 3 
দ্বিতীয় owes ‘বিক্ৰমাদিত্য’, পঃ ৫৭ ; ফা-হিয়েনের বিবরণ, পঃ 
(৫৮ 3 পরবর্তী গুস্তরাজগণ : প্রথম কুমারগুপ্ত, NELES) স্কন্দগুগ্ত, 
26d 3) PASTA জীবিতগ,গ্ত, পণ ৫৯ | ১ 
কনোজের TNT প্র্য্যভূতি ANT হইতে প্রাঁতহার মহেন্দ্রপাল : 
হৰ্ষবৰ্ধন, পঃ ৬০ ; CRA ATW, পণ ৬২ ; প্রতিহার সাগ্রাজ্য, পণ 
৬৩ ; রাষ্টকুট-পাল-প্রতিহার বংশের মধ্যে faeries প্রাতিদ্বান্দিবতা, 

HZ ৬৪ ; গোঁড়ের অধাীনে-_ শশাঙ্ক হইতে দেবপাল : শশাঙ্ক, পঃ 
৬৫ ; খড়া বংশ, পঃ ৬৬ ; ভদ্র বংশ, পণ YY ; গোপাল, পঃ ৬৭ ; 
ধৰ্মপাল, পঃ ৬৭ ; দেবপাল, পঃ ৬৯ | 

ASH ease: wives চতুর্থ শতক হইতে IGT চতুদরশ 
তক পর্যন্ত ভারতীয় সমাজ ও সংস্কাঁত ৭১-৮৪ 
উত্তর ভারতের সমাজ ও সংস্কৃতি, পৃঃ ৭১3 দক্ষিণ ভারতের সমাজ 
ও সংস্কৃতি, পঃ ৮৯। 

Sea sepia: ভারতের বাহিরে ভারতীর সভ্যতা ও সংস্কৃতি ৮৫-৯১ 
বহিজগতের সাহত ভারতের যোগাযোগ, পৃঃ ৮৫ ; (১) মধ্য-এশিয়া, . 
পৃঃ ৮৬ 7 (2) দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, পঃ VA | 

qaa Hens: কে)-তুর্কআফগান শক্তির উত্থান, প্রসার ও পতন. ৯১-১০২ 
আরবগণ, পঃ ৯১; গজনী সুলতানদের ভারত আক্রমণ, পৃঃ ৯২১ 
ঘুর বংশ, পঃ ৯৩) দাস বংশ : দিল্লী সুলতান : কুতব্‌-উদ্দিন অইবক্‌, 
পৃঃ ৯৩; আরাম শাহ্‌: ইলতুর্খমস পঃ ৯৪; রাজিয়া, পঃ ৯৪3 
মাদির-উদ্দিন TH, 78983 গিয়াস-উাদ্দন বলবন, পৃঃ ৯৪) 
ধল:জশ বংশ : জালাল-উদ্দিন ফিরোজ খল্জী, পঃ ১৫; আলা- 
উদ্দিন খল্জী, পঃ ৯৬ ; তুঘ্‌লক বংশ : গিয়াস-উদ্দিন তুঘ্লক, পন 
১) মহম্মদ-বিন্‌-তুঘলক, পঃ ৯৮ ; ফিরোজ ELE, পঃ ১০০) 

সৈয়দ বংশ, পৃঃ ১০১; লোদা বংশ, পঃ sos > দল্লী সুলতানির 

পতন, পৃঃ ১০১। 

(খ) ভারতে মোগল শত্তির উথ্থান, প্রসার S পতন ...৯০৯:১১৮ 
মোগলগণ, পঃ SOR ; বাবর, ANE 302 পঃ ১০৪, ১০৬ 3 

শের শাহ্‌, পৃঃ ১০৫ সম্রাট আকবর, পৃ ১০৭ ; রাণা প্রতাপ, পৃঃ 


সূচীপত্র ১ ix 
১০৯ জাহাঙ্গীর, পঃ ১১২ শাহজাহান, AB ১১৩ ; SITAT; 
পৃঃ ১১৪ ; মোগল সাম্রাজ্যের পতনের কারণ, পণ ১৯৬। 
দশম aaa: ভারতীয় সমাজ ও সংস্কাততে ইসলামের প্রভাব ১১৮-১৩২ 
ইসলামায় সভ্যতার প্রভাব, পঃ ১১৮ ; জুলতান আমলে : পঃ 
১১৯-২০ ; কাশ্মীরের taal আ'বাদন, প ১২০3 ভক্তিবাদ ও 
সফীবাদ, পঃ ১২০ ; ধর্ম-সংস্কারকগণ, পৃঃ ১২০; রামানন্দ, পঃ 
১২০; নামদেব, প্‌ঃ ১২১ ; কবীর, পঃ ১২১ ; নানক, পঃ ৯২২; 
গ্রীচৈন্য, পণ ১২২; মীরাবাঈ, AE ১২২; সাহিত্য ও শিল্প, পৃঃ 
১২৩ ; সমাজ ও অর্থনীতি, পঃ ১২৪ ৷ 
মোগল আমলে : পঃ ১২৫-৩২ ; সামাজিক ও ধর্মনোঁতক জীবন, পণ 
১২৫ } অর্থনৈতিক * অবস্থা, পণ ১২৭ ; স্থাপত্য ও শিল্পকলা, 
পৃঃ ১২৮ ৷ 


Qet waa: মারাঠা ও শিখ শান্ত ১৩২-১৫২ 
(ক) মারাঠাগণ : মারাঠা SISTA, পঃ ১৩২; , পঃ ১৩২ ; 


mwa, পঃ ১৩৮ ; রাজারাম, পু ১৩৯; তৃতীয় শিবাজী, 73 ১৩৯; 
শাহ (দ্বিতীয় শিবাজী ), পঃ ১৪০; দ্বিতীয় “Feat, পঃ ১৪০ । 
পেশওয়াতন্্র: বালাজী বিশ্বনাথ, পঃ ১৪০ ; প্রথম বাজী রাও, পঃ 
১৪০ ; দ্বিতীয় বালাজী বাজী রাও, পঃ ১৪২3 পাঁণপথের তৃতীয় 
যুদ্ধ, AE ১৪৩ ; প্রথম মাধব রাও, পৃঃ ১৪৩ ; দ্বিতীয় মাধব রাও 
নারায়ণ, পঃ ১৪৩ ; দ্বিতীয় বাজী রাও, পঃ ১৪৪ ৷ (a) শিখদের 
অভ্যুত্থান : WA; নানক, পণ ১২২, ১৪৪ ; গর অলদ, পণ ১৪৪; 
গুরু অমরদাস, পঃ ১৪৪; গরু রামদাস্, পৃঃ 3883 গন 
SSA, পৃঃ ১৪৫ ; MA; হরগোবিন্দ, পঃ ১৪৫ ; NA; হররায়, 
পঃ ১৪৫ ; গর; হরকিশন, পঃ ১৪৫; গঢুর: COT বাহাদুর, 
পৃঃ ১৪৫; Tea, গোবিন্দ সিংহ, পঃ ১৪৬ ; বান্দা, পঃ ১৪৭ ; 
কাপুর সিংহ, পৃঃ ১৪৭ ; রাঞ্জিং সিংহ, পঃ ১৪৮ ; we সিংহ, 
are ১৫০ ; দলীপ সিংহ, পৃঃ ১৫০ ; রজিৎ সিংহের পরবতাঁ কালে 
শিখ শত্তি, পঃ ১৫১ 1 


ated Stents: ইওরোপায়দের ভারতে আগমন ‘১৫৩-১৬২ 
পোর্তুগ্রজগণ, পঃ ১৫৩; ওলন্দাজগণ, পণ ১৫৩ ফরাসী বাঁণকগণ, 
পৃ ১৫৪ ; ইংরেজ বাঁণকগণ, পুঃ ১৫৪ ; STAT দ্বন্দ, পট 
১৫৫ ; বাংলাদেশে STFA দ্বন্দৰ : বাঁণকের মানদণ্ড রাজদণ্ডে 
রূপান্তরিত, পঃ ১৫৭ ; সিরাজউদ্দৌলা, পঃ ১৫৮ ; মিরজাফর, 


পৃঃ SVO l 


x স্বদেশকথা 


দ্রন্লোদশ Sets: fate শান্তির প্রসার ১৬২-১৭৩ 
রবার্ট ক্লাইভ, প্‌ঃ ১৬২; মিরকাশিম, পৃঃ ১৬২, ১৬৩ ; ওয়ারেন 
হেস্টিংস্‌ ও কর্ণওয়ালিসের আমলে ভারতে ব্রিটিশ শান্তির প্রসার, 712 
১৬৪; হায়দর আলি, পঃ ১৬৫ ; টিপু সুলতান, পঃ ১৬৬ ; লর্ড 
CATA আমলে ভারতে ব্রিটিশ শান্তর প্রসার, পৃঃ ১৬৬ ; 
অধানতামুলক মিত্রতার নীতি, গৃহ ১৬৮ লর্ড হেস্টিংস্‌ 
(লর্ড ময়রা) ও লর্ড ডালহৌসীর আমলে ভারতে ব্রিটিশ শান্তর 
প্রসার, পৃঃ ১৭০। 
SS Sens: (১) ওয়ারেন হোস্টিংস্‌, কর্ণওয়ালস, বোশ্টগ্ক, 
ডালহোস' ও রিপনের. আমলে সংস্কার কার্ধাঁদ ১৭৩-১৭৯ 
ওয়ারেন হোস্টংস্‌, পৃঃ ১৭৩ ; লর্ড কর্ণওয়ালিস, পঃ ১৭৫ ; লর্ড 
উইলিয়াম বেণ্টিঙ্ক, পঃ ১৭৬ ; লর্ভ ভালহোৌসী, পৃঃ ১৭৭ ; AG 
রিপন, প্‌ঃ ১৭৮ ৷ 
(২) ভারতীয়দের চেষ্টায় সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় সংস্কার ১৮০১৯৯ 
রাজা রামমোহন রায়, পৃঃ ১৮০; ইয়ং বেঙ্গল : ইয়ং ICS, NE 
১৮২; ডি'রোজিও, পৃঃ ১৮২; ব্রাহ্ম সমাজ, পৃঃ sve; ঈশ্বরচন্দ 
বিদ্যাসাগর, পঃ ১৮৫ ; সৈয়দ আহম্মদ খান, প্‌ঃ ১৮৭ ; প্রার্থনা 
সমাজ, প্‌ঃ ১৮৮ ; দয়ানন্দ : আর্য সমাজ, পূঃ ১৮৯ ; শ্রীরামকৃষ্ণ 
পরমহংস, পৃঃ ১৯০ ; স্বামী বিবেকানন্দ, পঃ ১৯১ ৷ 
Fler Sepa: ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে প্রাতীক্রিয়া : 
১৮৫৭ eho বিদ্রোহ ১৯২-২০০ 
১৮৫৭ aoc বিদ্রোহের পটভূমিকা; পৃঃ ১৯২ ; বিদ্রোহের কারণ, 
পৃঙ ১৯৩ ; বিদ্রোহের বিস্তার, পৃঃ ১৯৬ বিদ্রোহ দমন, পঃ ১৯৭ ; 
বিদ্রোহের প্রকৃতি, পৃঃ ১৯৭ ; বিদ্রোহের বিফলতার কারণ, পৃঃ ১৯৮ ; 
বিদ্রোহের ফলাফল, পৃঃ ১৯৯ ATLA সূচনার পথে ভারত, 
পৃঃ 200 | 
afar 
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মডেল প্রশ্নাবলী ‘ ২১০-২২৮ 
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Geography : 


SYLLABUS FOR HISTORY 


PART A ( for Class IX ) 
HISTORY OF INDIA UP TO THE MIDDLE OF 
The 19th CENTURY 


Its influence on the country, its people 


and History. 

Elements of India’s po 

posite culture—Fundamental unity. 
Source material: Ancient, medieval and modern period. 
Antiquity of India and her civilisation : Indus Valley 
Coming of the Aryans, Civilisation 
in the Vedas and the 


pulation—Evolution of com- 


Civilisation. 
and religion as revealed 
Upanishads. 

Growth of Jainism and Buddhism. 

(i) Foreign Invasions : Persian, Greek ( Macedonian 
and Bactrian ) Scythian ( Saka-Parthians, Kusanas 
and Huns ). 

(ii) General nature of resistance. Impact 
inroads on the social and cultural life. Redisposition 
of Indian Society: Rise of the Rajputs. 

Bid towards Imperial Unity : its different phases ; Under 
Magadha: (i) From Bimbisara to Asoka, 
(ii) Chandragupta I to Skandagupta. 

Under Kanauj: From Pusyabhuti Harsha to 
Pratihara Mahendrapala. 
Under Gauda : From Sasanka to Devapala. 

Society and Culture ( in North and South India ) 

From the 4th Century B. C. to the 14th Century 
A.D. 

Indian Gulture and Civilisation beyond India. 

(a) Rise, growth and decline of Turco-Afghan power. 

(b) Rise, growth and decline of Mughal power in India. 


of foreign 


xi 


xii স্বদেশকথা 

X. Impact of Mahomedan rule on social and economic life on 
art, architecture, literature, language and religion. 

Religious reformers. 
XI. (a) The Mahrattas: From Sivaji to Baji Rao I 

( in outline ). 

(b) The Sikhs: From Nanaka’s successors to Ranjit 

Singh (in outline ). 

XU. Advent of the Europeans: Their rivalries : Emergence 
of the English—From Trade to Political 
domination. 

XUI. Expansion of British Power from Clive to Dalhousie 
( References to wars with the Sikhs, in outline ). 

XIV. (i) Reforms under Warren Hastings, Cornwallis, 
Bentinck, Dalhousie and Ripon. 

(ii) Social, cultural and religious reforms under Indian 
initiative. : 
Rammohan Roy, Derozio and Young Bengal, 
Brahma Samaj leader, Iswar Chandra Vidyasagar, 
Syed Ahmed Khan, Prarthana Samaj, Dayananda, 
Ramkrishna Paramhansa. 

XV. Reaction against British rule. Background of the Mutiny 
and Revolt of 1857—Causes, Progress, nature, 
its outcome. End of the rule of the East India 
Company. India on the threshold of a new era. 


a den hea 
[ প্রথম খণ্ড ] 


ziii 


মনা 


( Introduction ) 


saa ও state Paca (Man and his environment): 
ইতিহাস কেবল রাজা-মহারাজাদের কাহিনী বা বড় বড় সাম্রাজ্যের উত্থান-পতনের 


বিবরণ নহে। পাথবীর বৃহত্তর মানবসমাজ কিভাবে পরিবেশের সহিত RAAT 


বর্তমান সভ্যতায় আসিয়া পেশীছরাছে, আদিম বূগের গঢুহা-মানব কিভাবে আজিকার 
AAT ও AGI মানুষে রূপান্তারত হইয়াছে সেই কথার আলোচনাই হইল 
ইতিহাসের বিষয়বস্তু ।* মানের আবির্ভাব হইতে শুর: . করিয়া এবং মানুষের 
করমাববর্তনের বিভিন্ন ঘটনাকে কেন্দ্র কারয়া যে ইতিহাস গড়িয়া উঠিয়াছে তাহা অবশ্য 
মানুষের সম্পূর্ণ ইতিহাস বলা চলে AT | প্রাচীন ইতিহাস সম্পর্কে গবেষণার ফলে 
আজ অনেক কিছুই জানা সম্ভব হইয়াছে বটে, TE আজও অনেক কিছুই অজানা 
রাহয়া গিয়াছে | 
ব্যন্তির ক্ষেত্রে তাহার নিজ স্মরণশান্তর যে মূল্য জাত তথা বৃহত্তর মানব 
সমাজের পক্ষে ইতিহাসের মূল্যও তাহাই । মানবজাতির বিগত কালের স্মৃঁতই 
ইতিহাসে বিধৃত iP 
সভ্যতার পথে মানূষের অগ্রগাত নির্তর করে তাহার নিজস্ব ক্ষমতা বা প্রতিভা ও 
পারবেশের উপর, আর মানুষের পাঁরবেশ এবং কতক পাঁরমাণে. তাহার নিজদ্ব ক্ষমতা 
ঠা নির্ভর করে তাহার আবাসভূঁমির ভৌগোলিক অবস্থান ও বোশক্ট্যের 
উপর। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মানবগোজ্ঠীর পাঁরবেশ 
একই প্রকার নহে, সেজন্য বিভিন্ন দেশের ইতিহাসও এক রুপ নহে। পরিবেশের 
সহিত খাপ খাওয়াইয়া লইবার ক্ষমতা এবং পরিবেশকে জয় করিবার মত প্রতিভা 
থাকলেই সভ্যতার পথে অগ্রসর হওয়া যাইতে পারে | আজ মানুষ সত্যই চাঁদের দেশে 
পেশছিয়াছে, চাঁদের বুকে হাঁটিয়া বেড়াইয়াছে ; সে কারিম চাঁদ সৌর জগতে নিক্ষেপ 
করিতে সমর্থ হইয়াছে ৷ চাঁদের দেশ আজ রূপকথার রাজ্য ছাড়া বাস্তবে পাঁরণত 
হইয়াছে। কিন্তু এমন একাঁদন ছিল যোদন TAA সামান্য বড়-তুফান, বন্যা, 
দাবা প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং জন্তুজানোয়ারের সম্মুখে অসহায় বোধ কারত। 
কিন্তু আজ প্রকৃতি মানুষের কাছে পল্লাজত ; জন্তুজানোয়ার আজ মানুষের 
ভয়ে ভীত এবং মান;ষের আজ্ঞাবহ ৷ আদিম স্তর হইতে ধারাবাহিক 
ভীন্ত_-মানন্য ও চেষ্টা ও অগ্রগতির ফলেই আদিম মানুষের বংশধর আমরা 
তাহার পাঁরবেশ আজকার সভ্যতায় আসিয়া পেখীছয়াছ। মানবসমাজের এই 
am o ধারাবাহিক চেস্টা ও অগ্রগতির কানাই হইল হঁতহাল' । 
মানুষ ও তাহার পরিবেশ হইল হীতহাসের মূল ভিত্তি । আবার 
মানুষের পাঁরবেশ এবং দৈহিক ও মানসিক ক্ষমতা fread করে তাহার মাতৃভূমির 


* cf. ‘His ( iea Man’s ) Story’ = History. 
+ “History, it has been remarked, is to the group. what memory is to the 
Individual.” Thompson and Johnson 
ক 


aj স্বদেশকথা 


কাত জাছির অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ভাগ্য নিয়ন্দ্িত হইয়া থাকে 
ভোঁগোলিক পরিবেশ দ্বারা | 

ভারত তথা প্রত্যেক দেশেরই রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কাতক 

জীবন সেই দেশের প্রাকৃতিক পরিবেশের দ্বারা a 

ise পদক frais হইয়াছে । সুতরাং জাতির চরিত্র, কৃষ্টি, রাজনৈতিক ও 

অর্থনৈতিক জাঁবন--এক কথায় জাতির ইতিহাস গঠনে ভূগোলের 


প্রাভব অপরিসীম, একথা অনদ্বাঁকার্ষ। 


প্রথম অধ্যায় 
ভুগোল: ভারত, ভারতবাসী ও ভারত-ইতিহাসের উপর ভৌগোলিক 


প্রভাব 
( Geography : 
History ) 
Care ভৌগোলিক sfaccat ( Geographical 
Environment of India): ভারতবর্ষের ইতিহাস এবং ভারতীয়দের জাতীয় 
' চারত্র গঠনে ভারতের ভৌগোলিক পাঁরবেশের গুরুত্ব অপরিসীম | ভারতের উত্তর দিকে 
- হিমালয় পর্বতমালা ভারতবর্ধকে এশিয়া মহাদেশের অপরাপর দেশ 
alates সীমারেখা. হইতে পৃথক করিয়া রাখিয়াছে। উত্তর-পশ্চিম: হিন্দনকুশ ও 
সুলেমান পর্বতশ্রেণী আফগানিস্তান, রাশিয়া, ইরাণ প্রভাত দেশ হইতে এবং PLT 
আরাকান পর্বত TAT হইতে ভারতবর্ষকে বিচ্ছিন্ন কারয়াছে। অপর প্রায় তিন 
দিক্‌, বন্দোপসাগর, ভারত মহাসাগর ও আরব সাগর দ্বারা IO! এইভাবে 
প্রকৃতিপ্রদন্ত সীমারেখা ভারতবর্ষকে MES অপরাপর দেশ হইতে RAS করে নাই, 
চতুঁদক দিয়া রঞ্ষাও করিতেছে | 
ভারতবর্ষ এক বিশাল দেশ৷ ইহা নিজেই একটি মহাদেশের ন্যায় সীবশাল। 
প্রাকৃতিক বৈশিচ্টোর বিভিন্নতা ভারতবর্ষে স্বভাবতই থাকিবে, ইহা বলা বাহুল্য | 
পাট বিভাগে বিভন্ত  বর্ষকে পাঁচটি সম্পূর্ণ পৃথক অংশে ভাগ করা চলে_যথা, 
(১) উত্তরের পার্বত্য অঞ্চল, (২) সিন্ধু গঙ্গা-যমননা্রন্াপন্ত বিধৌত সমতল ভূমি, 
(৩) মধ্য ভারতের মালভূমি, (9) দক্ষিণাপথ বা দাক্ষিণাত্যের মালভূমি, এবং 
(6) সুদূর দক্ষিণের উপদ্বাঁপ অঞ্ল | 
ভাব্বতবাসী ও ভাল্পত-ইতিহাত্সল্ল ভপল্ল, প্ৰাক্কৃতিক্ক 
esta (Influence of Physical Geography on the Indians and 
India): ভারতবর্ষ যেন প্রকৃতির কোলে সন্তান | উত্তরে অন্রভেদী {মালয় পর্বত 
ভারতবর্ষকে বাঁহরাক্রমণ হইতে কেবল নিরাপদে রাখিয়াছে এমন 


Its influence on the Country, its People and 


ণর কোন সমস্যা 
ali প্রবণ, কাব্য, শিল্প ও সাহিত্যে অনুরাগ হইয়া উঠিয়াছিল। 
ভারতের মধ্যন্থলে অবীস্িতবিধ্য: 


২৪3] 


R স্বদেশকথা 


অঞ্চলকে রাজনৈতিক দিক; দিয়া সম্পূর্ণভাবে উত্তর ভারতের সাহত এক্যবদ্ধ কাঁরতে 
উনি পারেন নাই। বিন্ধা পর্বতই যে এজন্য বহুলাংশে দায়ী ছিল সে- 
বিবরে সন্দেহ নাই | নতুবা সমগ্র ভারতের রাজনৈতিক GH 
দৃঢ়তর হইত, বলা TT | 

ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম, উত্তর ও উত্তর-পূর্ব সীমা ais পর্বতশ্রেণী দ্বারা 
সুরক্ষিত এবং দক্ষিণ, দক্ষিণ-পশ্চিম ও দাক্ষিণ-পূর্ব AMS ভারত মহাসাগর» আরব 
Bee AS সাগর ও বঙ্গোপসাগর দ্বারা বেষ্টিত । এইভাবে পাথবীর 
ee অপরাপর অংশ হইতে প্রকৃতি দ্বারা বিচ্ছিন্ন হইবার ফলে ভারতবর্ষে 
একটি সম্পূর্ণ স্বতন্্ সভ্যতা গড়িয়া উঠিবার সুযোগ হইয়াছিল | কিন্তু প্রকৃতি দ্বারা 
সুরক্ষিত বলিয়া ভারতবর্ষের সাহত বহিজগতের কোন সম্পর্ক ছিল না, একথা মনে 
করিলে ভুল হইবে ৷ সুদুর অতীত হইতেই ভারতবর্ষ এশিয়া ও 
জপরাপর সমুদ্রপথে ইওরোপের বিভন্ন দেশের সহিত দ্থলপথে ও জলপথে বাণাঁজ্যক ও 
৮০ সাংস্কৃতিক যোগাযোগ স্থাপন করিয়াছিল। উত্তর-পশ্চিমের 
খাইবার, বোলান, গোমাল প্রভৃতি গিরিপথ ধরিয়া আর্যদের আগমন 
হইতে আরদ্ভ করিয়া বুগে যুগে ভিন্ন ভিন্ন জাতি ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াছে। 
পারসীক, গ্রীক, শক, TA, SFT, আফগান, মোদল প্রভৃতি জাতি বিভিন্ন সময়-তরছে 
| ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া আমাদের জন্মভুমিকে এক মহামানবের 
বহ জাতি ও খম? মিলন-তীর্থে পরিণত করিয়াছে। ইহা ভিন্ন চীন, তিব্বত, 
aac প্রভৃতির সাহতও বাণিজ্যিক ও সাংস্কীতক যোগাযোগ 
প্রাচীন কাল হইতেই চলিয়া খ্যাঁসিতেছে। ফলে নানা সংস্কৃতির দানে RÈ ভারতীয় 

সংস্কৃতি এক Tere মহিমায় আত্মপ্রকাশ করিয়াছে | 
সুদীর্ঘ সমুদ্র উপকুলরেখার নানা দ্থানে বাণিজ্য-বন্দর গড়িরা উঠিবার ফলে 
দমদ্রপথ ধারয়া অতি প্রাচীন কালেই চলন, রোম, মিশর, চম্পা, কন্বোজ, সংমান্রা, 
যবদ্বাপ, বালদ্বাপ, সিংহল (অধুনা শ্রীলগকা ) প্রভৃতি দেশের 
০১ সহিত ভারতবর্ষের বাণিজ্য-দম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছল। ভারতের 
i এই সকল বাণিজ্য-কেন্দ্র হইতেই ক্রমে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি 
চম্পা, কন্বোজ প্রভাত দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় দ্বাপপঢ়ঞ্জে বিল্তারলাভ করিয়াছিল | এমন 


ঠক, এই সকল অণ্চলে ভারতার উপনিবেশ দ্থাপিত হইয়াছিল ভারতীয় সভ্যতা এবং 

দ্ংস্কৃতির প্রভাব ও নিদর্শন এই সকল TA আজিও বিদ্যমান আছে। FAA 

ধরিয়াই আধুনিক কালে ইংরেজ বাঁণকগণ ভারতবর্ষে বাণিজ্য 

ইত করিতে আসিনা ক্রমে এদেশে রাজনৈতিক প্রভুত্ব বিস্তার কারতে 

৪১7 সমর্থ হইয়াছিল ৷ উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত পথে ভারতীয় সভ্যতা- 

মধ্য এশিয়ায় বিস্তারলাভ করিয়াছিল! খোটান, 

ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির চিহাদি 
উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছিল | 


ভারত মহাসাগর ও 


সং 
টুয়ারখন্দ, তুর.ফান, কাশগড় প্রভৃতি অঞ্চলে 
আবিষ্কৃত হইয়াছে । এই সকল অণ্চলেও ভারতীয় 


ভারত, ভারতবাসী ও ভারত-ইতিহাসের উপর TONTAS প্রভাব ৩ 


' ভারতবর্ষের দক্ষিণাংশ ক্রমশ সংকীর্ণ হইয়া ভারত মহাসাগরে প্রবেশ SAIS । 
দক্ষণাংশের পূর্ব ও পশ্চিম উপকুলের অধিবাসিগণ সমুদ্রের সন্নিকটে থাকবার 
ভারতের দাঁ্ণাংশ ও স্বাভাবিক ফল হিসাবেই Re হইয়া উতিয়াছিল। কিন্তু 
উত্তরাংশের জনগণের . ভারতের উত্তরাংশের জনসাধারণ সেই পরিমাণ সমনুদ্র-প্রবণ হইবার 
অর ALANS করে নাই ৷ উত্তর ভারতের কেবল বাংলাদেশের ন্যায় 

সমনুদ্রোপকুলে অবস্থিত দেশ হইতে এবং Pee নদের গতিপথ ধরিয়া 
কতক পাঁরমাণ সমদ্রবাহী বাণিজ্যের চলাচল ছিল ॥ সমুদ্রের প্রতি দাক্ষিণাত্যবাসীর 
আঁধকতর টান থাকবার একমাত্র কারণ হইল প্রাকৃতিক প্রভাব__অর্থাৎ সমুদ্রের 
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5৪ হবদেশকথা 


সান্নিধ্য | এইভাবে নানা দিক, দয়া ভারতবাসীর জাতীর চরিত্র ও ইতিহাস প্রাকৃতিক 
প্রভাবে প্রভাবিত হইয়াছে | fo 
ভারতের ABA (Indian People): ভারতের আঁধবাসীর 
জাতিতে ভাগ করিরাছেন। ১৯০১ LIVIA লোকগণনায় ভারতসরকার ভারত- 
বাসীকে মোট সাতটি জাতিতে ভাগ করিয়াছিলেন । ১৯৩৩ 
ble citi Usa হাটন (Dr. J. H. Hutton) ভারতবাসীকে 
মোট আটটি ভাগে fase করিয়াছিলেন । কিন্তু আধুনিক 
নৃতত্রবিদগণের মধ্যে ডক্টর গুহ ( Dr. B. S. Guha ) নানা যতি প্রদর্শন করিয়া 
ভি ভারতবাসীকে মোট Bis ভাগে বিভন্ত কাঁরয়াছেন। বর্তমানে 
টি তাঁহার মতই মোটামুটিভাবে সর্বজনগ্রাহ্য বলা যাইতে পারে ৷ , এই 
ছয়টি ভাগ হইল : (১) নিাগ্রটো, (২) প্রোটো-অষ্ট্রল্যয়ড, (৩) মোঙল্যয়ড, 
(৪) মোঁডটারেনিয়ান, (৫) ওয়েন্টান ব্র্যাকীসফেলাস, এবং (৬) নডিক বা আর্য | 
'নাগ্রটো জাতির লোকেরা ভারতে একপ্রকার বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে । একমাঘ 
আন্দামানএনকোবর, আসামের আদ্দামা নাগা, দক্ষিণ-ভারতীয় ইরুুল্বা, FATT প্রভৃতি 
উপজাতির মধ্যে পনাগ্রটো জাতির বংশধরগণকে দেখা যায়। 
নিগ্রিটো ( Negrito) ইহাদের দেহের রং কালো, চুল পশমের মত, নাক চ্যাপ্‌টা এবং 
শরীরের গড়ন বেটে | 
প্রোটো-অস্ট্রল্য়ড-_অর্থাৎ অন্টরেলিয়ার আদম অধিবাসীদের সাঁহত সাদশ্যসম্পন্ন 
প্রোটো-অষ্টরল্যয়ড এক জাতির লোক ভারতের বিভিন্ন নিয়শ্রেণীর (‘lower castes’) 
(Proto-Austroloid) মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় । aga (অধুনা শ্রীলঙ্কা ), 
দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া প্রভৃতি অঞ্চলে এই জাতীর লোকের বংশধরদের বদবাস 
এখনও আছে | 
মোঙ্গল্যরড মোঙ্দলায়ড জাতির লোকাদিগকে প্রধানত চট্টগ্রামের পাতা 
( Mongoloid ) এলাকা, সিকিম, ভূটান প্রভৃতি অঞ্চলে দেখিতে পাওয়া AA | 
মেডিটারেনিয়ান__অর্থাৎ ভূমধ্যসাগর অণ্চলের আদিম অধিবাসীর সহিত সাদৃশ্য" 
মেডিটারোনিয়ান সম্পন্ন জাতির লোক গঙ্গা-উপত্যকা, PAG, পাঞ্জাব, রাজপন্তানা* 
(Mediterranean) উত্তরপ্রদেশ প্রভৃতি অঞ্চলে দোখতে পাওয়া যায় | 
eat ব্যাকিসিফেলাস জাতির লোকের বাস হইল বাংলা, Vive, বিহার, 
emak উত্তরপ্রদেশের পঢর্বাণ্ডল, গঙ্গা-উপত্যকা, কানাড়া, তামিল, গিলাগিট” 
ফেলাস Westem চিন্রাল প্রভাত IEA | 
Brachyeephallows) নূডিক বা আর্য জাতির বংশধরগণকে ভারতের উত্তর-পশ্চিম 
nine অঞ্চলেই অধিক সংখ্যায় দেখিতে পাওয়া যায়। এই 
৪) জা লোক প্রধানত ono, রাজপাট (নারাটী 
চিৎপাবন ব্রাহ্মণ ) প্রভীত অপ্লে বসবাস করে | 


ভারত, ভারতবাসী ও ভারতইতিহাসের উপর ভৌগোলিক প্রভাব & 


এখানে উল্লেখ করিতে হইবে যে, উপাঁর-উত্ত জাতিগীলর বসবাসের BA সম্পর্কে 
কোন কঠোরতা নাই । সকল অপ্চলেই এই সকল বিভিন্ন জাতির 
৮০7 লোকের সংমিশ্রণ ও বসবাস পাঁরলক্ষিত হয় । কোন জাতিরই 
জাতিগত বশুদ্ধতা বজায় রাখা সম্ভব হয় নাই | 
sasa Ra aces সৌলিক্ত A ( Fundamental Unity 
among the Indians): ‘নানা ভাষা, ‘ নানা মত, নানা পাঁরধান' থাকা সত্ত্বেও 
ভারতবাসীদের মধ্যে এক মহামিলনের অপ্চর্ব দষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায় । কবিগুরু 
, রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষকে 'মহামানবের সাগর* আখ্যা দিয়াছেন । 
জা বস্তুত বিভিন্ন ভাষা, বিভিন্ন আচার-আচরণ, বিভিন্ন জাতি ও 
পার্থক্য ধর্মের জনসমাজের এক অপূর্ব সমাবেশ আমাদের এদেশে ঘটিয়াছে। 
আর্য, অনার্য, দ্রাবিড়, চীন, শক, হণ, পাঠান, মোগল প্রভাত 
বাভিন্ন জাতির মহামিলন-তীর্থ আমাদের এই ভারতভুম ।* ধর্মের দিক্‌ দিয়া এদেশে 
fen, জৈন, বৌদ্ধ, মুসলমান, পারসীক, খুীষ্টান প্রভাতি বাভিন্ন aaa এক 
a বিরাট সমন্বয় ঘটিয়াছে। ** সেই কারণে ভারতের সভ্যতা-সংস্কৃতি 
19 বিভিন্ন মত ও পথের, TITER আচার-আচরণ ও ধ্যান-ধারণার এক 
oulture ) সমম্টিগত ফলস্বরূপ গড়িয়া উঠিয়াছে । ভাষার ক্ষেত্রেও অনুরূপ 
বৈচিত্র বিরাজমান | নানা আচার-আচরণ, জাতি, ভাষা ও ধর্মের 
লোক দ্বারা অধ্য্াষিত ভারতভম এক বাচত্র দেশে পাঁরণত হইয়াছে । ভারতের 
বৈচিত্র্য শুধু জ্ঞাতি, ভাষা, ধর্ম ও আচার-আচরণেরই বিভিন্নতা 
17 নহে, প্রাকৃতিক দিক দিয়াও এই ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। 
ভৌগোলক বৈচিত্যের দিক্‌ দিয়া বিচার করিলে আমাদের দেশে শস্য-শ্যামল উব'র 
প্রান্তর যেমন আছে 'তেমান অনন্র্বর মরুদেশও দেখিতে পাওয়া A উচ্চতার দিক্‌ 
দয়া হিমালয় পর্বত পৃথিবীর সর্বেচ্চ শৃঙ্গ মাথায় ধারণ কাঁরয়া ভারতের উত্তর সীমান্তে 
প্রহরীরুপে দণডায়মান। আবার সুগভীর গুহা ও কন্দরের অভাবও 
এদেশে নাই । আবহাওয়ার দিক্‌ দিয়া {বিচার কাঁরলে ভারতে 
ই শীতল, Ge ও নাতিশীতোষ--তিন প্রকারের আবহাওয়াই 
পরিলক্ষিত হয় । আবহাওয়া, লতা, TT, জীবজন্তু, বৃক্ষাঁদ সব দিক্‌ দিয়াই 
ভারতবর্ষে এক চরম বৈষম্য দোখতে পাওয়া যায় । এই ভোগোলিক 
ভৌগোলিক বৈচিত্য . বৈষম্য ও বৈচিন্য ভারতবাসীর রাজনৈতিক জীবনেও প্রাতফিত 
* “হেথায় আর্য, হেথা অনা হেথায় দ্রাবড় চীন 
শক-হুন দল পাঠান মোগল এক দেহে হল লীন 1" রবীন্দ্রনাথ 


** “From the human point of view India has been often described as an 
ethnological museum, in which numberless races of mankind may be studied, 
ranging from savages of low degree to polished philosophers. That variety of races, 
languages, manners, and customs is largely the cause of the innumerable political 
subdivisions which characterize Indian history before the unification effected by 
the British supremacy.” V. A. Smith: The Oxford History of India ( 8rd edn. 
revised by T. G. P. Spear), p. 5. ETE 


v স্বদেশকথা 


হইয়াছিল ৷ ফলে প্রাচীন কালে ভারতবর্য ভিন্ন ভিন্ন স্বাধীন রাজনৈতিক বিভাগে 
বিভক্ত হইয়া পাঁড়রাছিল ।* 
কিন্তু নানা প্রকার বৈষম্য থাকা AS ভারতবাসীর মধ্যে এক গভীর একত্ববোধ 
প্রাচীন কাল হইতে আরম্ভ করিয়া অদ্যাপি বিরাজিত। ভারতীয় সভ্যতার মূল কথাই 
হুইল সমন্বয়সাধন করা । সুতরাং প্রাকৃতিক, জাতিগত, ভাষাগত ও ধর্মগত বৈষম্য 
থাকা সত্তেও ভারতীয়দের মধ্যে এক মুলগত Aa গড়িয়া উঠিয়াছে। রাজনৈতিক 
ডর এঁক্যের উপর এই এঁক্য নির্ভরশীল নহে । ইহা হইল মনের ÂT, 
একতা অন্তরের ÅT, ধারণার এঁক্য । “ভারতবর্ষ” নাম উচ্চারণের সঙ্গে 
AA আমাদের মনে আসমযদ্র হিমাচল এবং বিশাল ভূখণ্ডের ধারণা 
জাগে ।** কাশ্মীর হইতে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত এই এঁক্যবদ্ধ এক বিশাল দেশের 
ধারণাই আমাদের মনে জাতীর এঁক্যবোধের সৃষ্টি করিয়াছে । SAE সংস্কৃতির 
প্রভাবও ভারতীরদের মধ্যে এক্যবোধ AIGA সহায়তা করিয়াছে | 'বাভন্ন সময়-তরজে 
বিভিন্ন - জাতি ভারতবর্ষে প্রবেশ করা সত্তেও হিন্দ সভ্যতার মূল কাঠামো 
PE PE অপরিবাঁতত aata) বিভিন্ন জাতির লোক বিভিন্ন সংস্কৃতি 
তি লইয়া এই দেশে প্রবেশ করিয়া এই সভ্যতা-সংস্কৃতিকে NÈ 
করিয়াছে সত্য, কিন্তু এই মুল সভ্যতার কাঠামোর বিশেষ কোন 
পরিবর্তন হয় নাই । এই সভ্যতার একটি বিশেষ রূপ আছে, পৃথবীর অপরাপর 
তি সভ্যতা-সংস্কৃতি হইতে ইহা সম্পূর্ণ পৃথক ও OM! একই 
সাংস্কৃতিক ÅT, সভ্যতা-সুংস্কৃতির wa স্বভাবতই 
ভারতবাসীর মধ্যে এঁক্যবোধ জাগাইতে সাহায্য করিয়াছে ।৭' এই AOA 
ভারতবাসীকে অন্তরের দিক্‌ দিয়া এক্যবদ্ধ হইতে সাহায্য করিয়াছে, বলা বাহুল্য | 
ভারতবর্ষের বিভিন্ন জাতির লোকের স্ব স্ব বৈশিষ্ট্য রাহয়াছে বটে, কিন্তু 
মোটামুটি একই ধরনের জীবনযাত্রা, একই ধরনের খাদ্য-পান'য় ও পরিবেশ ভারতবাসীর 
মনে পরোক্ষভাবে এক এঁক্যবোধ “জাগাইয়া তুলিয়াছে ৷! প্রাচীন 
সি, ভারতের রাজগণের “একরাটন, “সম্রাট: প্রভৃতি হইবার আকাঙ্ক্ষা 
এবং বিশেষভাবে মৌর্য আমল, গুপ্ত যুগ প্রভৃতি বিভিন্ন কালে 
ভারতের এক বিশাল অংশের রাজনৈতিক এক্যসাধনের ফলে ভারতীয়দের অধিকাংশের 


* Vide V. A. Smith: The Oxford History of India ( 3rd edn. ), p. 4. 
** "SER যৎ সমদ্রসা 

হিমাদ্রেম্চেব দক্ষিণম্‌ | 

বরং তদ্‌ভারতং নাম 

ভারতী aa সম্ভতিঃ ॥” বিষ পুরাণ, ২॥৩॥১ 
+ “The most essentially fundamental Indian unity rests u 


diverse peoples of India have developed a peculiar type ০ i 
utterly different from any other type in the world.” Smith ( 3rd edn. ), 0:27, 


+ Vide Sir J. N. Sarkar’s article; ‘Unity of India’, Modern Review, Nov., "42. 


pon the fact that the 
f culture or civilization 


ভারত ইতিহাসের উপাদান ৭. 


একই প্রকার রাজনোতিক ভাগ্য পরোক্ষভাবে তাহাদের মধ্যে এক-জাতিবোধ জাগাইয়া 
তুলিতে সাহায্য কারয়াছিল | 

প্রাচীন অর্থাৎ হিন্দ; যুগেই অন্তত দুইবার, প্রথমে মৌর্য সম্রাট অশোকের অধীনে 
পুনরায় গুপ্ত সম্রাট সমুদ্রগুপ্তের আমলে প্রায় সমগ্র ভারতের রাজনৈতিক ATT দ্থাপিত 
রাজগণের রাজনৌতক হইয়াছিল । সুলতানী ও মুঘল যুগে এবং পরবর্তীকালে ব্রাটশ 
প্রাধান্যের প্রভাব শাসনাধীনে রাজনোতিক একা অধিকতর মাত্রায় সাফল্যলাভ 
কারয়াছল। এই সকল কারণে ভারতবাসীর অন্তরে এক মৌলিক এঁক্যের ধারণা জন্মিয়াছিল। 

স্বাধীনতা-সংগ্রামের কালে বন্দেমাতরম.* মন্ত্র ভারতবাসীকে এক গভীর দেশাসত্ম- 
বোধে উদ্বুদ্ধ কাঁরয়া তাহাদের এঁকাবোধ বহুগুণে বৃদ্ধি কারয়াছে। সুতরাং জাতি, 
'ন্দেমাতরমণ মন্দের ধর্ম, ভাষা, আচার-আচরণের বিভিন্নতা সত্তেও এদেশের সকলেই 
প্রভাব 'ভারতবাসী' | এক গভীর আন্তীরক এক্যবোধ ভারতীয়াদগকে 
একই সূত্রে বাঁধিয়া রাখিয়াছে । এই এঁক্য রাজনৈতিক একতা বা ভৌগোলিক এঁক্যের 
উপর নির্ভরশাল নহে, ইহা হইল ভারতবাসীর অন্তরের একতা ।* 


দ্বিতীয় অধ্যায় 
ভারত-ইতিহাসের উপাদান 


( Source Materials of Indian History ) 


ছুতিহাস্েন্র উপাদান (Sources of History): সভ্যতার পথে 
. মানুষ যতই অগ্রসর হইয়াছে তাহার বিভিন্ন কালের এরীতহাসিক 
সব চিহ্যাদও সে ততই অধিক পরিমাণে রাখিয়া গিয়াছে । এই কারণে 
পতি ভারতের প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক যুগের হীতহাস রচনার 
উপাদানও ভিন্ন ভিন্ন । এই তিনাট পৃথক যুগের ইতিহাস রচনার 

উপাদানগণ্ীল পৃথকভাবে আলোচনা করাই TATA | 
এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ইতিহাসের ধারা নদীর স্রোতের মতই STATA 
ও আঁবচ্ছেদ্য | বৈশিষ্ট্যের তারতম্যের দিক্‌ হইতে এবং আমাদের সুবিধার জন্য 
ইতিহাসকে প্রাচীন, মধ্য ও SUIT যুগে ভাগ করা হইলেও হীতিহাসের ধারা 
নাদীস্সোতের মতই এক এবং অভিন্ন থাকে । এই ধারাবাহিকতা না থাকিলে হীতহাস 
qoiia বিচ্ছিন্ন ঘটনার সমণ্টি হইয়া দাঁড়াইবে ৷ মানুষের অগ্রগতির ধারা ব্যাহত 
হইবে ৷ কারণ প্রাচীনকে ভিত্তি কাঁরয়াই মধ্য এবং মধ্যকে ভিত্তি করিয়া আধ্ীনক 


যুগের সুচনা হইয়াছে। 


* “India beyond all doubt possesses a deep underlying fundamental unity, 
far more profound than that produced either by geographical isolation or by political 
suzerainty. That unity transcends the innumerable diversities of blood, colour, 
language, dress, manners, and sect.” Smith: The Oxford History of India 
( 3rd edn. ), 0. T 


v i স্বদেশকথা 
প্রাচীন secs Ste Sesion Bejs (Sources 
of Ancient Indian History ): ভারতবর্ষের প্রাচীন যুগের হীতহাস রচনার 
উপাদানগতলিকে awed Mee করা যাইতে পারে__বথা, (১) amelie 
কি উপাদান : (ক) শিলালিপি, তাগ্রুলপি প্রভৃতি, (খ) প্রাচীন মুদ্রা, (গ) 
স্থাপত্য ও ভাদ্ক্ শিল্প-চিহাদি; (২) কাহিনী-কিংবদন্তী, প্রাচীন 
সাহিত্য ও সমসাময়িক দেশীয় লেখকদের রচনা ; এবং (৩) বিদেশী পর্যটকদের বিবরণ | 
(১) emotes উপাদান : প্রাচানু সভ্যতার চিহ্ন ভারতের নানা দ্ছানে 
প্রত্তাত্তিৰক খননকার্ধের ফলে পাওয়া গিয়াছে । - সিন্ধ-উপত্যকায় মহেঞ্জোদরো, 
ছরপ্পা প্রভৃতি দ্থানে খননকার্ধের ফলে এক অতি প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া 
গিয়াছে । এই সভ্যতার নিদর্শন আবিক্কৃত হওয়ায় ভারতের আদি সভ্যতা বে 
পৃথিবীর প্রাচীনতম সভ্যতাগীল-_বথা, মিশরাঁয়, aise, আসিরায়, চৈনিক 
মহেঞ্জোদরো, oon, প্রন্থৃতির সমসামায়ক ছিল সেকথা প্রমাণিত হইরাছে। কেবল 
nist, সারনাথ, সিন্ধ-উপত্যকারই নহে, সাঁচী ও সারনাথে প্রত্নতাত্তিবক খননকার্ষের 
পালন্দা প্রভৃতি স্থানে ফলে মৌর্য আমলের বহু এঁত্হাসিক নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে | 
প্রাপ্ত এতিহাসিক চিহ্ন 
ন নালন্দায়ও তথাকার বিশ্ববিদ্যালয়ের চিহাঁদ আঁবচ্কৃত হইয়াছে। 
প্রাচীন যুগের লিখিত ইতিহাস না পাওয়া গেলেও এই সকল প্রস্নতাত্তিৰক নিদর্শন হইতে 
একাটি মোটামুটি ইতিহাস রচনা করা বায় | 


- াসন্ধু-সভ্যতার প্রস্বতাত্তিৰক নিদর্শন 

(ক) ‘শিলালিপি, তাগ্মালাঁপ প্রভাতি : প্রাচীন ইতিহাস রচনার সর্বাধিক 
গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হইল শিলালিপি, a প্রভৃতি ৷ প্রাচীন কালে যখন 
ফাগজপন্রাদির ব্যবহার জানা ছিল না তখন রাজা-মহারাজারা পাথরের উপর অথবা 


ভারত-ইীতিহাসের উপাদান ৯ 


তামা, লোহা, ব্রোঞ্জ প্রভৃতি ধাতুর উপর তাঁহাদের আদেশ, দানপন্র প্রভাত খোদাই 
কারয়া দিতেন | এগুলি সেই সকল রাজার রাজত্বকালের 
Rea অতিশয় নির্ভরযোগ্য উপাদান, সন্দেহ নাই । বিশেষত ANF 
পরবর্তী কালে অদল-বদল কাঁরবারও কোন উপায় থাকে AT! 
প্রাচীন ভারতের শিলালাঁপগুলির মধ্যে মৌর্য সম্রাট অশোকের শিলালাঁপ, siati 
অশোকের শিলালাপ। প্রভৃতি তাঁহার আমলের ইতিহাস রচনার এক আঁত নির্ভরযোগ্য 
সমদ্রগপ্তের উপাদান । এইভাবে এলাহাবাদে গুপ্ত যুগের সম্রাট ARANA 
এলাহাবাদপ্রশাস্ত . বিজয় কাহিনী খোদিত এক স্তন্ভগাত্রে পাওয়া গিয়াছে । এই 
সকল 'লাপ প্রাচীন ইতিহাস রচনার অমুল্য সম্পদ | 
(থ) প্রাচীন Tat: প্রাচীন কালের রাজগণের মদ্রা_অর্থাৎ ধাতু নামিত 
টাকাকাঁড় ভারতবর্ষের বাঁভন স্থানে 
পাওয়া গিয়াছে | এই সকল ALATA 
রাজার নাম, তাঁরখ, রাজার বা 
SR দেব-দেবীর প্রাতকাতির ছাপ 
খোদাই করা আছে | এগযাল হইতে 
কাল, সেই সময়কার ধাতুশিজ্পের . এটা 
গ্রাতহাশিক উপাদান উন্নতি, রাজা-মহারাজাদের ধর্মমত, সব্দীতাননরাগ প্রভাতি সম্পর্কে 
fea প্রাচীন মজার. জানিতে পার | সমনুদ্রগুণ্তের মারায় তাঁহার বাঁণাবাদনরত মত 
গর হইতে তাঁহার সঙ্গীতানঃরাগের পরিচয় -পাওয়া যায় । এতাঁদ্ন্ন 
এক দেশের মুদ্রা অপর দেশে পাওয়া 
গেলে এই দুই দেশের মধ্যে বাঁণজ্য- 
সম্পর্ক ছিল একথাও অনুমান 
করা যাইতে পারে। গ্রীক, শক, 
বাহক প্রভৃতি যে-সকল বিদেশী 
জাতির রাজা ভারতবর্ষে রাজত্ব 
প্রাচীন মুর করিয়াছিলেন তাঁহাদের অনেকের নাম 
আমরা তাঁহাদের মুদ্রা হইতে জানিতে পারিয়াছি। 
(গ) স্থাপত্য ও ভাস্কর্য নিদর্শন : প্রাচীন যুগে নামিত বাড়ী-ঘর, দালান-প্রাসাদ 
প্রীতির চিহাদি প্রশ্নতাত্তিক খননকার্ষের ফলে মাটির নিচ হইতে যেমন আবিক্কত 
হইয়াছে, তেমনি মাটির উপরেও যথেষ্ট পাওয়া খিয্লাছে। এই সকল 
ই স্থাপত্য নিদর্শন হইতে তখনকার কালে গ্থাপত্য শিল্প Fors 
asan উন্নত ছিল তাহা INS পারা যায় । এবিষয়ে সাঁচী শপ এবং 
উহার রোলং, তোরণ-দবার প্রভৃতির উল্লেখ করা যাইতে পারে । 
ভাস্কর্য শিল্পেরও বহ: প্রাচীন নিদর্শন ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে আঁবদ্কৃত হইয়াছে। 


F সবদেশকথা 


AR নামক স্থানের ভাক্কর্য রীতি বৌদ্ধ, গ্রীক ও রোমান ভাস্কর্য শিল্পের প্রভাবে 
বে এক অতি সুন্দর রূপ ধারণ করিয়াছিল তাহার নিদর্শন আজিও বিদ্যমান | 
(২) কাহনী-কংবদন্তী, প্রাচীন সাহিত্য ও সমসামায়ক দেশীয় লেখকদের রচনা : 
প্রাচীন কালে রচিত সাহিত্যপ্রন্াদিতে সন্নিবিষ্ট কাহিনী- 
হোল পুরাণ, কিংবদন্তী হইতেও এীতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ করা যায়। ভারতের 
বৌদ্ধ ও জৈনগ্রন্ছাদি : প্রাচীনতম গ্রন্থ বেদ হইতে বৈদিক যুগের সমাজ, ধর্ম, অর্থনীতি, 
৮20 রাজনীতি প্রভৃতি নানা বিষয়ের এীতহাসিক তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব 
হইয়াছে । এইভাবে রামায়ণ, মহাভারত, বৌদ্ধ ও জৈন গ্রন্হাঁদ, 
হিন্দ: ধর্মশাস্র, পুরাণ প্রভৃতি হইতেও প্রাচীন ইতিহাসের তথ্যাদি সংগ্রহ করা গিয়াছে | 
বস্তুত VIVA ৬০০ হইতে আলেকজাণডারের ভারত আক্রমণ (৩২৬ খনা 702 ) 
অবাধ ইতিহাস রচনার অন্যতম প্রধান উপাদানই হইল প্রাচীন সাহিত্যে Ainley 
কাহিনী-কংবদন্তী প্রভাত | সংস্কৃত ভাষায় রাঁচত রামায়ণ, মহাভারত দুইটি মহাকাব্য 
হইতে সমসামারক কালের সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যার । পরাণ 
প্রাচীন ভারতীয় এঁতিহাসিক তথ্যাদর দিক্‌ হইতে অত্যন্ত গুরত্বপূর্ণ ৷ বারন GAT 
মৎস্য পুরাণ, বিষ্ণু পুরাণ, SATS পুরাণ ও ভাগবত পুরাণে প্রাচীন রাজবংশাবলী ও 
রাজগণের ইতিহাস পাওয়া যায়। এ্ীতহাঁসিক কাহিনীকংবদন্তীর দিক্‌ দিয়া মোট 
আঠারাটি পুরাণের মধ্যে উপারিউন্ত পাঁচাটর গুরুত্ব অনস্বীকার্য | cata’ যুগে রাঁচত 
কোটিল্যের অর্থশাস্ব, পরবর্তী কালের কাব বাণভটপ্রণাত হর্ষ-চারত, বাকপাতির 
‘গোঁড়বহো’, কলহনের 'রাজ-তরাঁদিণী', বিহযনের “বিক্যাৎক চাঁরত', সন্ধ্যাকর নন্দীর 
'রামচরিত' প্রভৃতি গ্রহু বিশেষ উল্লেখযোগ্য | 


(৩) বিদেশ পর্যটকদের বিবরণ : অতি প্রাচীন কাল হইতেই বিদেশী জর: 


কারিগণ আমাদের দেশে আসিয়া তাঁহাদের ধারণা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন | 

গ্রীকবীর আলেকজাণ্ডারের. অন:চরবর্গের অনেকে ভারতবর্ষ 
ansi সম্পর্কে বহু কথা লাখরা গিয়াছেন.। সীরিয়ার গ্রীক রাজা 
সেলঢকাস মৌর্য সম্রাট, DANTA সভায় মেগাস্থানস নামে TAF দূত প্রেরণ 
কারয়াছিলেন ৷ ভারতবর্ষে অবস্থানকালে মেগান্থিনিস মৌর্য শাসন এবং তখনকার 
জনসাধারণের জীবনযাত্রা সম্পর্কে বহু তথ্য লিপিবদ্ধ কারয়াছিলেন | মেগাস্থানস ভিন্ন 


উড লারা গিরাছেন। প্রাচীন গ্রীক এঁতহাসিক হেরোডোটাস ও 
হেরোডোটাস গ্রীক চিকিৎসক টোসয়াসের বিবরণে প্রাচীন ভারতের বর্ণনা পাওয়া 
এ যার । জনৈক অজ্ঞাতনামা গ্রীক লেখক ‘পেরিপ্লাস' নামক গ্রন্থে 


হ্যবর্ধনের রাজত্বকালে হিউ়লেন-সাও১ ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন ! 
গুপ্ত যুগ ও হর্ষবর্ধনের রাজত্বকাল সম্পর্কে বহু তথ্য ই'হাদের 


ভারত ইতিহাসের উপাদান ১১ 
acisig অষ্টম শতাব্দী হইতে আরব লেখকদের রচনায় ভারতবর্ষ সম্পর্কে উল্লেখ 


পাওয়া যায় । আরব লেখকগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ গাঁণতশাস্তজ্ৰ ও জ্যোতাবদ অলাবরণী 
হিন্দ: যুগের শেষভাগে ভারতবর্ষে আঁিয়াছলেন | তান সংস্কৃত 


জ্ঞান অর্জন করিয়াছিলেন | তাঁহার রাঁচত'তহ_কক_ই-হিন্দ:’ গ্রন্হে সেই যুগের হিন্দুদের 
আচার-আচরণ, সাহিত্য, দর্শন প্রভৃতি সম্পর্কে এক আঁত সুন্দর বর্ণনা পাওয়া যায় | 


se Scars ভ্ডাক্রত-ইভ্িহাসেন্ল Satirist (Sources of 
Medieval Indian History): মধ্য যুগের ভারতহীতহাস রচনার পর্যাপ্ত 
j উপকরণ আছে। ANIS সরকারী দাঁললপন্র, সমসামায়ক 
fate উপাদান... পরীতহাসিকদের রচনা, বিদেশী পর্যটকদের বিবরণ, AT ও শিল্প 
নিদর্শন এবং হিন্দ: লেখকগণের রচনা__এই কয়েকটি ভাগে বিভন্ত করা যাইতে পারে | 

O পরকারা দাঁললপন্র : সুলতান আমল এবং মোগল শাসনকালের সরকার 


দাললপন্লাদ ভারতের মধ্যযুগীয় ইতিহাস রচনার আঁত মূল্যবান উপকরণ | COMGE] 


অধিকাংশই ARA ফলে এবং সংরক্ষণের অভাবে বিনাশ- 
Se Bogs হইয়াছে । মোগল সম্রাট আকবরের গ্রন্থাগারে এক বিপদ্ল 
সংখ্যক পাণ্ডুলীপ ছিল কিন্তু Coie একটিও আমাদের কাল 


পর্যন্ত আসিয়া পৌছায় নাই৷ 


(২) পমসামাঁয়ক এ্রীতহাদকদের রচনা: আমীর wis, বা Awe মধ্য 
যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ FHT ও সাহাঁত্যক ছলেন ৷ তাঁহার রচনায় সমসামায়ক কালের 
aa ates Arahe তথ্যাঁদও পাওয়া যায়। আমীর wis, ভিন্ন 
ফোঁরদ্তা'জয়া-টাদদন, উদ্দিন বরন, ফৌঁরস্তা প্রমুখ এীতহাসিকের রচনা সেই NA 
আবুল ফজল, TCT ইতিহাসের অমূল্য উপাদান । আবুল ফজল-প্রণীত 'আকবর- 
অপরিহার্য উপাদান! ইহা ভিন্ন, বদাউনন-রচিত ইতিহাস as এ-বিষয়ে 
উল্লেখযোগ্য | 

সুলতানি ও মোগল সম্রাটদের অনেকে {নিজ নিজ জীবনচারত রচনা কাঁরয়ঘ . 

গগয়াছলেন | এগড়নলও সমসামায়ক ইতিহাস রচনার উপাদানে 

টি পারপূর্ণ। এগুলির মধ্যে Rae শাহের স্বরচিত 'ফতোয়াৎ- 

eee ই-ফিরজ শাহী’, “বাবরের aerate’, ‘জাহাঙ্গীরের জীবন- 
স্মৃতি, প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য | y 

‘আলম্‌গঁর নামা’, উপার-উন্ত উপাদানগ্ীল ভিন্ন 'আলম্‌গীর-নামা' ‘পাদশাহ - 

পাদশাহু-নামা', g, খাফ খাঁ রচিত “মযুন্তাখাব-উল-ল:বাব্‌' প্রভৃতির উল্লেখ 


IARA- 
জবাব করা যাইতে পারে | 


৯২ স্বদেশকথা 


(৩) বিদেশী পর্যটকদের বর্ণনা : সুলতানি ও মোগল শাসনকালে বহু বিদেশী 
পর্যটক ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। ই'হাদের রচনা হইতে সেই সময়কার ভারতবর্ষ 
মার্কো পোলো, সম্পর্কে বহু তথ্য জানিতে পারা যায়! বিদেশী পর্যটকদের মধ্যে 
ইবন-বতুতা, TEM, ইতালীয় পর্যটক মাকো পোলো, আফ্রিকার মরকোবাসী ইবন. 
জেসুইট্‌ ধর্ম যাজকগণ, as 
PE ter, বতুতা, চৈনিক পর্যটক TGA, মোগল যুগে TARD, 
টমাস রো, বাণিরে,  ধর্মযাজকগণ, ইওরোপায় পর্যটক বার্‌থেমা, বারবোসা+ র্যালফ 
Sa , টোঁর ফিচ, টমাস রো, বাঁণরে, তেভানিয়ে, tia প্রভাতির নাম বিশেষ 

È উল্লেখযোগ্য | পারসীক পর্যটক আব্দুর, রজাক,, পোর্তুগীঁজ পায়েজ 
ও নূনিজ, ইতালীর নিকোলো কণ্ট প্রমুখ পর্যটকের রচনায়ও গুরত্বপূর্ণ এতিহাসিক 
তথ্যাদি পাওয়া যায় । 


(৪) মূদ্রা ও স্থাপত্য নিদর্শন : মধ্য যুগের সুলতান ও সম্াটগণের মুদ্রা হইতে 
তাঁহাদের আমলে ধাতুশিল্পের উন্নতি এবং মুদ্রানীতি সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায় | 
3772 সুলতান ও মোগল আমলের soy শিল্প ও চিন্রাশল্প হইতে 
তির সেই যুগের রুচির পরিচয় পাওয়া যায়। কুতব মিনার, আলাই 
alae দরওরাজা, তাজমহল, আগ্রা ও "দিল্লীর কেল্লা প্রভৃতি এ-বিষয়ে 

উল্লেখ করা যাইতে পারে । মধ্য যুগের-_অর্থাৎ সুলতানি ও 
মোগল যুগের স্থাপত্য শিল্পে হিন্দ: ও মন্সলমান স্থাপত্য রাঁতির সংমিশ্রণের পরিচয় 
পাওয়া যায় | 

৫) for, লেখকদের রচনা : মারাঠা ইতিহাসপ্রন্াঁদ, রাজপুত চারণ কাঁবদের 
মারাঠা ইতিহাস- রচনা প্রভাতিতেও সেই যুগের ইতিহাস রচনার মূল্যবান উপাদান 
arate, TAS . পাওয়া যার । টডের “রাজস্থানের ইতিহাস’ ( Annals and 
রা কবিদের রা Antiquities of Rajasthan ) গ্রহুখান রাজপুত চারণ 
কাবিদের রচনার উপর নির্ভর করিয়াই রাঁচত ৷ 

sige cs ভাব্রত-ইতিহাস্সেন্স Sete (Sources 
of Modern Indian History): ভারতবর্ষের আধুনিক যুগের ইতিহাস 
রচনার উপকরণগুলির মধ্যে সরকারী কাগজপন্ন, ইওরোপাঁয় বাণিজ্য কৃঠির দালিলপণ্র, 
দেশীয় ও বিদেশীয় এীতহাসিক রচনা বিশেষ গুরত্বপূর্ণ A 

(১) দরকারী কাগজপত্র : ভারতের আধ্যাীনক যুগের ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা 
মূল্যবান উপকরণ সরকারী কাগজপন্র হইতে পাওয়া যায়। আভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্র 

নতি সম্পর্কে কাগজপত্র হইতে এই যুগের ইতিহাস রচনা করা 


সরকার! কাগজপন্রের যায় । ফরাসী ' পর্যটক জ্যাকেমোঁ’ (Jaquemont ) 
কাগজ" 


সরকারী কাগজপন্রের গুরুত্ব উপলাব্ধি করিতে পারা যায় | 
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(২) ইওরোপায় বাণিজ্য কৃঠির দাঁললগন্ন : ইংরেজ, ফরাসী, পোতু'গীজ, দিনেমার 

প্রভৃতি ইওরোপীয় বাঁণকের বাণিজ্য কুঠিতে যে-সকল কাগজপত্র 

বাশ পাওয়া গিয়াছে সেগুলি হইতেও ভারতবর্ষের আধ্বীনক ইতিহাস, 

OO *. ব্চনার উপকরণ সংগ্রহ করা যায় | 

(৩) দেশীয় ও বিদেশীয় রচনা : ফারসী ভাষায় রাঁচত da “সয়ারউল.- 

ফারসণ, তামিল, মৃতাখোরণ', পরয্াজউস্‌সালাতিন', খুলাসাৎ-উৎ-তোয্রারিখ"ঃ 

ফরাসখ ও ইংরেজী তামিল ভাষায় লিখিত আর. এ. 1পলাই-এর “দনপঞ্জী, ফরাসী 

maa গভন'র দুপ্লের দড়বাস’, ইংরেজ এতিহাঁসক মিলের “ব্রিটিশ 

ভারতের Siege’, Ges (Wilks )-এর িহীশুরের ইতিহাস") গ্র্যাণ্ট, ডাফ 

রচিত 'ারাঠাজাতির ইতিহাস", কাঁনংহামের “শখজাতির ইতিহাস' প্রভাত ae 
এ-যুগের ইতিহাস (রচনার মূল্যবান উপকরণ | 


তৃতীয় অধ্যায় 
ভারত ও ভারতীয় সভ্যতার প্রাচীন 


( Antiquity of India and Her Civilization ) 


পাঁথিবার প্রাচীনতম সভ্যতার অন্যতম কেন্দুস্ছল আমাদের দেশ ভারতবর্ষ ৷ একমান্্ 
ভারত ও ভারতী. চীন ভিন্ন অপর কোন দেশ এত প্রাচীন এবং নিরবচ্ছিন্ন সভ্যতা- 
সভ্যতা-সংস্কাতর APRA গৌরবের অধিকারী নহে । আতি প্রাচীন কাল হইতে 
প্রাচীনত্ব ভারতীয় সভ্যতা-সং্কাত ভিন্ন ভিন্ন যুগে ভিন্ন ভিন্ন প্রভাবে 
প্রভাবিত হইয়া এবং বিভিন্ন উপকরণে পাঁরপুস্ট হইয়া বর্তমান স্তরে আসিয়া 
পে'ঁছিয়াছে। 

ARABS (indus Valley Civilization): ১৯২২ খুীচ্টাব্দে 
বাঙালী প্রত্নতাত্তিৰক ও এঁতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ভারতের eos 
{বিভাগের ডিরেক্টর স্যার জন মার্শাল বর্তমানে পাকিস্তানের 
Gees সিন্ধন প্রদেশের ‘মহেঞ্জোদরো’ নামক AIT একটি প্রাচীন 
আবৃত hc.  বোদ্ধ স্তুপের খননকার্য আরম্ভ করেন ৷ এই স্তৃপাঁট একাঁট উচু 
peel foioa উপর false ছিল । এই পাট Teco লোকের 
দনকট 'মহেঞ্জোদরো'__ অর্থাত “মড়ার চাপ’ নামে, পাঁরচিত ছিল । বৌদ্ধ স্তুপটির 
থননকার্য শর; কারলে উহার তলদেশ হইতে এক বিরাট নগরীর ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত 
হয়। ইহার গর বর্তমানে পাকিস্তান পাঞ্জাবের VAT নামক AA, চানহন্দরো, 

স:ংকাজেন-দোর প্রভৃতি দ্থানে খননকার্যে'র দ্বারা এ একই রুপ বহু 
মহেঞ্জোদরো ও হরপ্পা ্রীতহাসিক নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে । এই সকল নিদর্শন একই 
সভ্যতার পারচয় বহন করে। সিন্ধু নদের অবব্যাহকা অণ্ডল ধরিয়া এই সভ্যতা ATT 
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উঠিয়াছিল বলিয়া এই সভ্যতার নামকরণ হইয়াছে “সন্ধু-সভ্যতা” ৷ পূর্বে ধারণা 
ছল যে, ভারতীর সভ্যতা বৈদিক বুগ হইতে শুরু হইয়াছে। কিন্তু সিন্ধন-সভ্যতার 
; নিদর্শন AGO হওয়ার ফলে এখন ইহা প্রমাণিত হইয়াছে যে, 
সি বৈদিক যুগের বহু পুবেই ভারতবর্ষে এক অতি উন্নত ধরনের 
সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছিল ৷ এই সভ্যতা খন্টের জন্মের তিন 

হাজার বংসর প্যবে' গড়িয়া উঠিয়াছিল বলিয়া পণ্ডিতগণ মনে করিয়া থাকেন। ইহা 


SF 
D A 


সভ্যতা 


oc f 


FA ইউ গে 


ory 


HA 
(ভগ্নাবশেষ ASA স্থান a) | 


Aye কিলোমিটারের উপর উচ্চ 
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Taia, ব্যাবিলনায়, TPA, চৈনিক প্রভৃতি প্রাচীনতম সভ্যতার সমসাময়িক ছিল 
এ-বিবয়ে সন্দেহ নাই | 

সিন্ধন-উপত্যকার মহেঞ্জোদরো, হরপ্পা, চানহুদরো, সুৎকাজেন-দোর, ভাওয়ালপুর 
প্রভাত নানা দ্ছানে সিন্ধু-সভ্যতার felt আবচ্কৃত হইয়াছে । এগুলির মধ্যে 
মহেঞ্োদরো ও হর’্পা মহেঞোদরো ও হরপ্পা নামক শহর দুইাটই সর্বাপেক্ষা বৃহৎ । এই 
_সিন্ধুলভ্যতার দুইটি শহরের মধ্যে কয়েক শত মাইলের ব্যবধান থাকিলেও জল- 
TABOR পথে সহজ যোগাযোগের উপায় ছিল।* এই দুইটি স্থানে 
ARPO প্রাচীন নগরের ভগ্নাবশেষ হইতে বুঝা যায় যে, উভয় শহরই পূর্বপরিকল্পনা 
SAA নিমিত হইয়াছিল। উভয় শহরই রৌদ্রে পোড়া ইটের উচ্চ ভিত্তির উপর 
পোড়া ইট ও রৌদ্রে. নাঁমত। দালান বা প্রাসাদ অবশ্য পোড়া ইটের প্রস্তুত ছিল। 
পোড়া ইটের ব্যবহার অপরাপর যে-সকল স্থানে খননকার্ষের ফলে সিন্ধ্-সভ্যতার নিদর্শন 
পাওয়া গিরাছে সেগীলর মধ্যে পরিকল্পনা ও গঠনকৌশলের Ger পারলক্ষিত হয়। 

মহেঞ্জোদরো শহরের ASM ছিল সোজা ও চওড়া । রাস্তার পাশ ধরিয়া 
সারিবদ্ধভাবে ছোট-বড় অসংখ্য দালান নিমিত ছিল। দালানগযালর গড়ন-ভাঁমা, 
দরিদ্রের বাসস্থানের পার্থক্য 
সুস্পষ্টভাবে বুঝিতে পারা 
ছরগ্পা ও 00৬৫1 

PS দালান 

EN হইতে আরম্ভ 
প্রাসাদের SMI 
মহেঞ্জোদরোতে আবিচ্কৃত 
হইয়াছে । দালানগন্ীল যে 
দ্বিতল বা ততোধিক উচ্চ 
ছিল তাহা ignia 
দেখিয়াই বুঝতে পারা যায়। 
দালান মান্রেরই দেওয়াল ও 
মেঝে অত্যন্ত মস্‌ণ ছিল। 
প্রত্যেক বাড়ীতেই কুপ, 
স্নানাগার প্রভৃতি ছিল। 
মহেঞ্জোদরোতে একটি বিরাট রাস্তা ও রাস্তার নিচে RTEA ( মহেজোদরো ) 
প্রাসাদ, একটি বিশাল স্নানাগার এবং চতুষ্কোণ Sel একাঁট বিরাট হলঘর 


* Vide Wheeler: The Indus Civilizati 5 3 
Supplementary Volume ), p. 2. f. ivilization ( The Cambridge History of India, 
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আবিষ্কৃত হইয়াছে । হরপ্পার ভগ্নাবশেষের মধ্যে একটি বিশাল শস্যভাণ্ডার বিশেষ 

উল্লেখযোগ্য | এখানে একই ENA অনেকগুলি ছোট ছোট 
ছাপত্য কার্য দালানের পাশাপাশি নির্মাণ-ভঙ্দী দেখিয়া এগুলি শ্রমিকদের 
বাসচ্ছান হিসাবে ব্যবহৃত হইত বলিয়া অনেকে মনে করেন । 

মহেঞ্জোদরো, হরপ্পা প্রভৃতি শহরের পয়ঃপ্রণালী আধুনিক ধরনের ছিল । প্রত্যেক 
- দালান হইতে জল-ীনকাশের সমন্দর ব্যবস্থা ছিল! নর্দমা রাস্তার তলদেশ দিয়া নামত 

ছিল। এই সকল নদ্মা দিয়া জল যাইবার কালে আবর্জনাগযীল 
এত আটকাইরা রাখবার জন্য মধ্যে মধ্যে গর্ত করিয়া দেওয়া হইত ৷ 
i নাগারক জীবনকে যথাসম্ভব দ্বচ্ছন্দ কারয়া তুলিবার যাবতীয় 
ব্যবস্থা মহেঞ্জোদরো ও হরপ্পায় ছিল | 

সিন্ধু-সভ্যতার নিদর্শন বে-সকল স্থানে পাওয়া গয়াছে তাহার মধ্যে কোথাও কোন 
মান্দরের বা উপাসনা গৃহের TOS আবক্কৃত হয় নাই । ' ধর্মকর্মাঁদ ব্যান্তগতভাবে নিজ 
দান্দর বা কোনপ্রকার নিজ বাড়াতেই সম্ভবত লোকে FAS! যাহা হউক, Pra 
উপাসনা গৃহের নিদর্শন সভ্যতার বাভিন্ন নিদর্শন হইতে সেই যুগের লোক যে অভি 
পাওয়া বায় নাই উন্নত ধরনের Aas জীবন যাপন কাঁরত সেকথা নিঃসন্দেহে 
বলা যাইতে পারে। 

PASO কালে লোকদের প্রধান খাদ্য ছিল গম, বালি, খেজ;র প্রভৃতি । 
az ভিন্ন নানাপ্রকার ফলও তাহারা খাদ্য হিসাবে ব্যবহার 
FAS | গর7, শূকর, ভেড়া, হাঁস, কচ্ছপ প্রভৃতির মাংস তাহারা 
- থাইত। দুধ, শুকনা মাছ, সিন্ধু নদের টাটকা মাছ প্রভাতি তাহাদের অপরাপর প্রধান 
খাদ্য ছিল। : 

At ও পশমী উভয় প্রকার Pa সে-যুগের লোকেরা ব্যবহার কারতে জানত । 
PATTA যুগে পোশাক-পারচ্ছদের কোন 'িহাঁদ পাওয়া যায় নাই । তবে প্রস্তর 
4724 TA পোশাক-পরিচ্ছদ দেখিয়া মনে হয় যে, সে-যুগের লোকেরা, 

শরীরের উপরাংশের জন্য একখণ্ড এবং নিয়াংশের জন্য পৃথক 
একথণ্ড বস্ত্র ব্যবহার কাঁরত । অলঙ্কারাদি স্ত্রী-পুরুষ সকলেই ব্যবহার Saw | তবে 
কানপাশা, নাকের অলঙ্কার, হার, কোমরবন্ধ প্রভৃতি স্ব্রীজাতিই' 
অলত্কারপন্র 
ব্যবহার করিতেন। সোনা, রূপা, ব্রোঞ্জ, তামা, হাতীর দাঁত 
এবং মুল্যবান পাথর অলঙ্কার নির্মাণে ব্যবহৃত হইত । স্বীজাতি আধুনিক কালের 
ভারতীয় নারীদের ন্যায় কেশাবিন্যাস, করিতেন । প্রসাধন সামগ্রণও যে তাঁহারা ব্যবহার 
করিতেন সেই প্রমাণও পাওয়া গিয়াছে । 

মহেঞ্জোদরো ও হরপ্পায় এবং সিম্ধ-উপত্যকার অপরাপর স্থানে দৈনান্দন জীবনে 
দৈনন্দিন জীবনে. ব্যবহৃত জিনিসপত্র পাওয়া গিয়াছে । চীনা মাটির পার, ব্রোঞ্জনিমিত 
০ পাত, তামা ও রুপার পাত, Ab, মাছ ধরিবার বড়াশ, চির, 

কুঠার, বর্শা, থালা, বাটি, জগ, দুর, আয়না, কান্ডে প্রভৃতি 


খাদ্য 


ভারত ও ভারতীয় সভ্যতার প্রাচীনত্ব ১৭ 


বহুপ্রকার জিনিস হইতে Mew যুগে লোকেরা যে এক অতি উন্নত ধরনের 
সভ্যতা গাঁড়য়া তুলিয় সে-বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া যাইতে পারে । মাটির 


LEE) 


সিন্ধৃু-সভ্যতার যুগে বাসনপন্র 


পাখা ও ফাঁপা ঝুনঝনি, ছোট ছোট চেয়ার, ঠেলাগাড়ী, গরুর গাড়ী, খাট, চারপাই 
প্রভৃতি বিভিন্ন ধরনের খেলনা হইতে মনে হয় যে, এইরূপ জিনিস দৈনন্দিন জীবনেও 
ব্যবহৃত হইত। 

AMINE সাজ-সরঞ্জাম বা প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার 'কোন উল্লেখযোগ্য নিদর্শন হরপ্পা 
বা মহেঞ্জোদরোতে পাওয়া যায় নাই। এই দুই শহরের অভ্যন্তরে অপেক্ষাকৃত উচ্চ 
স্থানে দর প্রভৃতি নিমিত হইয়াছিল এই অনুমান করা হইয়া থাকে ।* যুদ্ধের অস্রশস্ত্ 
হিসাবে ছুরি, তীর-ধন;ক, বর্শা, কুঠার প্রভৃতি তখনইুব্যবহার করা 
হইত। কিন্তু ঢালজাতীর কোনপ্রকার আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধের 
সাজ পাওয়া যায় নাই । অস্ত্রশস্ত্র তামা ও ব্রোঞ্জ দ্বারা নিমিত“ছিল। 

Pepe যুগে ব্রোঞ্জনিমিত একটি 
TOPNO মহেঞ্জোদরোতে পাওয়া গিয়াছে । ইহা 
ভিন্ন বিভিন্ন পশুর প্রতিকীতি আঙ্কত বহু সীল- 
মোহর এবং মস্তক, হস্তপদহান একাট মনুষ্য মৃতির 
ভগ্নাবশেষ পাওয়া গিয়াছে । এগনীলর নির্মাণকৌশল 

এবং OTS আঁঙ্কত পশুর 
MOET ও সাঁলমোহর প্রতিকৃতি ও মনুষ্য মুতির 
ভগ্নাবশেষ দেখিয়া, সে-যুগের শিল্পীদের শারীরতত্তৰ 
সম্পর্কে যে যথেষ্ট জ্ঞান ছিল তাহা অনুমান করা 
যায়। এ'টেল মাটি এবং বালি দ্বারা নিমিত 
কয়েকটি গশ; ও মানুষের মতি পাওয়া গিয়াছে। 

সেগহীলও উচ্চ শিল্পজ্ঞানের 
চালা পারচায়ক ॥.  সিম্ধুউপত্যকায় 
মোট দুই হাজার সীলমোহর আবিষ্কৃত হইয়াছে। 


অস্পশস্ত্ 


নর্তকী মুত (মহেঞ্জোদরে ) 


Vide Wheeler: The Indus Civilization ( The Cambridge History of India, 
Supplementary Volume ), pp. 52-53. 
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৯৮ স্বদেশকথা 


Me উপরে একপ্রকার চিন্রীলীপও আঁকা আছে । কিন্তু এযাবং এই লাঁপগীলর 
পাঠোন্ধার করা সম্ভব হয় নাই | : 


সিম্ধু-সভ্যতার যুগে অলঙ্কার 

সিন্ধৃউপত্যকাবাসীরা কৃষি, পশুপালন ও ব্যবসায়-বাণিজ্য কাররাই জীবনধারণ 
কৃষি, পশুপালন ও কারত। কৃষি ও পশুপালন প্রধান উপজীবিকা হইলেও মৃতপান্র- 
ব্যবসায়-বাণিজ্য ; শনর্মাণশিল্প, বয়নশিল্প, ভাস্কর্য” ধাতুশিল্প প্রভতিও জীবিকা- 
অপ খে, জনের বি বাতি ছিল। গর, মহিষ, ate, হাতাঁ, হরিণ, 
_ প্রভাত ভেড়া; উট প্রভৃতি জন্তুর কঙ্কাল ও সীলমোহরে খোদাই করা 
প্রাতক্কৃতি পাওয়া গিয়াছে। এই সকল পশুর মধ্যে কতকগুলি যে গৃহপালিত ছিল, 
* তাহা অনুমান করা যাইতে পারে । শিশুদের 
গৃহপালিত খেলনার বাঘ, গণ্ডার; Sa, 
পশু-পক্ষী খরগোস, বিড়াল, বাইসন, 
বানর agia ছোট ছোট প্রাতকৃতি হইতে 
এই সকল জন্তু সিন্ঘুউপত্যকাবাসীদের জানা 
ছিল, নিঃসন্দেহে বলা চলে । মোরগ, টিয়া, 

ময়ূর, হাঁস প্রভৃতিও তাহারা পোষা পাখী শিশুর খেলনা ( মহেঞ্জোদরো ) 

{হিসাবে পালন কারত বলিয়া মনে হয় | 

ব্যবপার-বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও সিন্ধু-সভ্যতা যুগের লোকেরা পণ্চাৎপদ ছিল না। 
ভারতবর্ষের অপরাপর অংশ- ভিন্ন আফগানিস্তান, মধ্য-এশিয়া, বেলঃচস্তান, পারস্য 
প্রভৃতি দেশের সহিতও তাহাদের বাণিজ্যিক যোগাযোগ ছিল । 
oor ইহা ভিন্ন মেসোপটেমিয়ার. সাহতও যে তাহাদের যোগাযোগ ছিল 
সেই প্রমাণও পাওয়া গিরাছে। সন্ধু-সভ্যতার যুগে তামা, ব্রোঞ্জ; রূপা ও সোনার 
ব্যবহার জানা ছিল । সিন্ধু-উপত্যকায় তামা প্রয়োজনের তুলনায় কম পাওয়া যাইত 
বলিয়া দক্ষিণ ভারত ও আফগানিস্তান হইতে তামা আমদানি করা হইত ৷ রাজপ্তানা 
হইতে তাহারা স্থাপত্য শিল্পের প্ররোজনীয় শ্বেত পাথর আমদানি কাঁরত | জলপথে 


/ 


ভারত ও ভারতীয় সভ্যতার প্রাচীনত্ব ae 


এবং স্ছলপথে বাণিজ্য পারচালত হইত । মহেঞ্জোদরো ও হরপ্পার দুইটি সীলমোহরে 
নোকার চিত্র দোখয়া মনে হয় নৌচালনাও তাহাদের অজানা ছিল না। মহেঞ্জোদরোতে 
একটি ঘোড়ার কঙ্কাল আবিল্কৃত হইয়াছে । উত্তর-বেলুচিস্তানের রানী yas 
নামক স্থানে ঘোড়া ও গাধার কঙ্কাল পাওয়া যাইবার ফলে একথা মনে করা হয় যে, 
উট ভিন্ন; ঘোড়া ও গাধা সিম্ধ্-সভ্যতা যুগের পাঁরবহণের প্রধান সহায়ক ছিল 1৬ 

সিন্ধউপত্যকাবাসীরা এক RITA পুজা কারত। এই যোগাী-পরুষের 
মস্তকে তিনাঁট শ্‌ঙ্গ এবং তাঁহার চতুঁদকে পশুর ছাব আঁঙ্কত আছে । ইহা হইতে 
অনেকে মনে করেন যে, তাঁহাকে পশুপতি শিবের আদি সংস্করণ 

বলিয়া মনে করা ভুল হইবে না।** ইহা ভিন্ন এক মাতৃমুতির__ 

সম্ভবত মহাদেবীর, পৃজাও সে-যুগে প্রচালত ছিল | 

উপারি-উন্ত আলোচনা হইতে সিন্ধু-সভ্যত্য যে আঁত উন্নত ধরনের সভ্যতা ছিল 
তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে | 

Pane feet আবিষ্কারের ফলে ভারতের সভ্যতা-সংস্কাত যে বৌদক 
যুগের পৃবেই যথেষ্ট উন্নীতলাভ কারয়াছিল একথা বুঝিতে পারা PRI পর্বে 
ধারণা ছিল যে, ভারতীয় সভ্যতা বৈদিক সভ্যতা বা আর্য সভ্যতা হইতে উদ্ভূত । 
কিন্তু TRACOM আঁবচ্কার এই ধারণা STL একথা প্রমাণ করিয়াছে | 
বস্তুত, ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কাতর উৎস সিন্ধু-সভ্যতা ও বৈদিক সভ্যতা এই উভয়ের 

মধ্যেই Aas হইবে৷ ইহা ভিন্ন, ভারতীয় সভ্যতা পাঁথবার 

PRS TERY প্রাচীনতম সভ্যতার অন্যতম একথাও সিন্ধন-সভ্যতার আবিষ্কারের 
ফলে প্রমাণিত হইয়াছে ৷ স্যার জন, মার্শাল প্রমুখ প্রত্নতাত্তিবকের মতে 'সন্ধু-সভ্যতা 
কোন কোন বিষয়ে সমসামায়ক মিশরীয় বা আপিরার-ব্যাবিলনীর সভ্যতা হইতেও : 
শ্রেন্ঠতর ছিল | } 

Parao GOA E কারণও কোন কোন এঁত্হাঁসক উল্লেখ 
করিয়াছেন taper যে বিস্তীর্ণ অঞ্চল লইয়া গাঁড়য়া উঠিয়াছিল তাহা 
একাধিকবার ধ্বংসপ্রাপ্ত Valet! বৈদিক যুগের প্রারম্ভে-_ 
Fee ব্যাগের অর্থাৎ TOMASI খনীষ্পূ্ দুই সহস্র অব্দের নিকটবতাঁ 

কোন সময়ে সিম্ধু-সভ্যতা সম্পূর্ণভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল । 
প্লাবন, মহামারী, ভূমিকম্প প্রভাত বিভিন্ন কারণে সিন্ধন-সভ্যতা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল 
বাঁলয়াই সাধারণত TAS হইয়া থাকে ৷ মাটির নিচ হইতে যে ধরনের মৃতদেহাবশেষ 
আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা হইতে কোন আকস্মিক কারণে সিন্ধ-সভ্যতার এক বিরাট 
অংশ ধ্বংসপ্রা্ত হইয়াছিল মনে করা যাইতে পারে। রন্ধনশালা, রাস্তাঘাট, 
গ্নানাগার প্রভৃতি স্থানে মৃতদেহাবশেষ পাওয়া গিয়াছে । পাঁলমাট জমিয়া সিন্ধু নদের 


* Wheeler: The Indus Age, p. 60. 

+e “Tt is very interesting to note how this figure corresponds with, and foie 
certain extent explains, the later conception of Siva ++ > An Advanced Bistory of 
India ( 8rd edn., 1967 ), p. 20. 


R0 স্বদেশকথা 


জলনিকাশের ক্ষমতা হাস পাইবার ফলে প্লাবন যে পুনঃ পুনঃ ঘাটতেছিল সে-প্রমাণ 
পাওয়া যায় 1 সেজন্য প্লাবন বা ভূমিকম্পই যে সি্ধ-সভ্যতা ধ্বংসের আকাঁস্মক কারণ 
দল তাহা অনুমান করা ভুল হইবে AT! মেসোপটেমিয়া হইতে আগত NRTA 
পুনঃ পুনঃ আক্রমণ, আর্যদের সাঁহত বযদ্ধ-বিগ্রহ প্রতিও ARATO িনাশের 
কারণ বাঁলয়া কেহ কেহ মনে করেন। কিন্তু এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, সিন্ধু 
সভ্যতা বিনাশের প্রকৃত কারণ এখনও জানা সম্ভব হয় নাই । উপারউন্ত কারণসমূহ 
সম্পূর্ণ আনুমানিক | 
“ইহা ভিন্ন PGE পতনের অন্যতম Aloe কারণ ছিল সেই অঞ্চলের 
পাঁরবর্তনশীল ভূপ্রকৃতি । বর্তমানে সিন্ধু নদ ও উহার শাখা-নদীর অববাহিকা AA 
ভিন্ন সিন্ধু দেশের অপরাপর স্থান MER মরুঅঞ্চলে পাঁরণত হইয়াছে | কিন্তু সিন্ধু 
1175 সভ্যতার যুগে সেইসব GA জলাশয়, ঘন অরণ্য প্রভীততে 
পারপূর্ণ ছিল AAA ছিল নগর-সভ্যতা ৷ ইহার 
প্রয়োজনে অসংখ্য পোড়া ইট প্রদ্ভুত কারতে গয়া বনজঙ্গলের ধবংসসাধন স্বাভাবিক- 
ভাবেই বৃষ্টিপাতের মাত্রা হাস কারয়া ক্রমে সেই অঞ্চলকে TAM পাঁরণত 
করিরাছিল। ইহা Pepe ধ্বংসের অন্যতম কারণ বালয়া আধুনিক 
এরীতহাসিকগণ মনে করেন | 
stima আগমন (Coming of the Aryans): MINI 
প্রথমে কোন. দেশে বাস কাঁরত সে-সম্পর্কে নানাপ্রকার মতবাদ আছে । কোন কোন 
পাণ্ডতের মতে ভারতবর্ষ আর্যদের মূল বাসস্থান ছল! fare আধ্দীনক এীতহাসক 
পণ্ডিতদের অধিকাংশের মতে আর্ধগণ ভারতের বাহির হইতে এদেশে আসিরাছিল। 
কাহারও কাহারও মতে আর্যদের বাসস্থান ছিল এঁশয়া-মাইনরের ক্যাপাডো সরা 
রিচা oe (Cappadocia) অঞ্চলে । এই মতের RALHS নানা Ate 
আহাদের সা বাসস্থান দেখানো BATE এইভাবে আর্ধদের মুল বাসস্থান ভিন্টুলা 
নদশর তরে জার্মানতে বা লিথনুয়ানিয়ায় ছিল বালয়া বিভিন্ন 
AAS মত প্রকাশ কারয়াছেন ৷ যাহা হউক, আধানক এঁতিহাসিকদের অনেকের, 
বিশেষত ব্যাণ্ডেনাস্টনের মতে, AAA প্রথমে আরল সাগরের দক্ষিণ তীরে বাস 
কারত। সেখান হইতে কোন এক অজ্ঞাত কারণে তাহাদের 
ঘ্যাট্ডেনস্টিনের মত এক শাখা পারস্য ও ভারতবর্ষের দিকে এবং অপর এক শাখা 


ইওরোপের দিকে ছড়াইয়া পাঁড়য়াছিল | আর্যদের যে শাখা প্রাচ্যের দিকে অগ্রসর 
হইয়াছিল উহার একাংশ ইরাণ এবং অপরাংশ উত্তর-পাশ্চম সীমান্ত পথে ভারতবর্ষে 
প্রবেশ করে৷ মোটামুটিভাবে বলতে গেলে AIALA প্রায় দুই হাজার বংসর 
পর্বে আর্ধগণ ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াছিল | 


Sis বসতি : StS সভ্যতা : ভারতীয় আর্যদের আদ গ্রন্থ ঝণ্বেদে 


তাহাদের বাসস্থানের পাঁরবেশ ও পা্ববর্তা অগ্চলের প্রাকৃতিক বর্ণনা এবং বাভন 
নদ-নদীর নামের উল্লেখ আছে। এগুলি হইতে ভারতবর্ষের কোন. কোন, অঞ্চলে 


ভারত ও ভারতীর সভ্যতার প্রাচীনত্ব ২১ 


আর্যদের বসাঁত বিস্তৃত হইয়াছিল, তাহার একট মোটামহট ধারণা পাওয়া যায়! 

“pez, বিপাশা, ঝিলাম, ইরাবতী ও চন্দ্ুভাগা_ পাঞ্জাবের AE 
ভারতে আর্যদের বসাঁত নদী এবং সিন্ধু; সরস্বতী, গঙ্গা-যমুনা, FAS, প্রভাত নদ-নদীর 
অববাহিকা অঞ্চল ধারয়া আ্যগণ বসাঁত বিস্তার কাঁরয়াছিল l 
খাণ্বেদে উল্লিখিত ‘সগ্তাসন্ধব’ নামক দেশ পাঞ্জাবের পাঁচাট নদী এবং সিন্ধু ও সরস্বতী, 


[যা 


মোট এই সাতাঁট নদীর অববাহিকা অণ্ডল লইয়া গঠিত ছিল, একথা আধানক 
দাণাত, বাংলাদেশ CURIS পাঁণডতগণ মনে করেন | বৈদিক যুগের প্রথম দিকে 
ও আসামে পরবর্ণ  আর্যগণ বাংলাদেশ, আসাম বা দাক্ষিণাত্য অঞ্চলে বসতি বিস্তার 
কালে আর্য PIS করে নাই বালয়াই মনে করা হইয়া থাকে, কারণ খাগ্বেদে এই 
/৮০১ সকল অঞ্চলের কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না.। তবে এই সকল অঞ্চলে 
বৈদিক যুগের শেষভাগে আর্যদের বসতি বিস্তৃত হইয়াছিল ॥. 
বৈদিক সাহিত্য : Sie cam: পাঁথবীর কোন অংশের আর্ধগণই 
} ভারতীয় আর্যদের ন্যায় এত সুদুর অতীতে ঝণ্বেদের মত গ্রন্থ 
IT রচনা কারবার প্রতিভা প্রদর্শন করেন নাই | ভারতীয় আর্য ধাঁধগণ 
চারিখানি গ্রন্থ বা চতুরবেদ__যথা, ACA, সামবেদ, TAKA ও 
অথর্ববেদ-_রচনা করিয়া তাঁহাদের মানসিক উৎকর্ষে'র পারচয় দিয়াছলেন। 
fee. No. SO 


A 13.1.4 


২২ স্বদেশকথা 


পবদ,-_অর্থাং জ্ঞান হইতেই ‘বেদ’ নামের উৎপত্তি হইয়াছে । বলা TWA, 
চারখান বেদে জ্ঞানেরই প্রকাশ পারলক্ষিত হয়। আর্ধগণ তথা পরবতাঁ কালের 
‘বেদ’ অর্থ 'জ্ঞান'_ হিন্দুমানেই ‘বেদ’ ভগবানের মুখনিগ্ুনৃত বাণী বাঁলরা মনে 
বেদ অপোঁরবের . কারা থাকেন । এজন্য বেদ মাত্রেই অপোর;ষেয় এই ধারণার 
| সৃষ্ট হইয়াছে । ভগবানের মুখ-নিঃসৃত বাণী শ্রবণ করিয়া বেদের জ্ঞান লাভ করা 
হইয়াছিল বালিয়া বেদকে শ্রুতি” বলা হইয়া থাকে 
বেদগমীলর মধ্যে ঝাণ্বেদই সর্বপ্রথম রচিত হইয়াছিল । ইহাতে সহস্রাধিক স্তোন্রে 
" প্রকৃতির স্তুতিগ্রান করা হইয়াছে। সামবেদ খগ্বেদের শ্লোকগলের উপর নির্ভর 
করিয়া রচিত। সামবেদের স্তো্রগ:লে যাগ-বজ্ঞের কালে গানের ন্যায় সর করিয়া 
351১৮ Bel এজন্য সামবেদ “সামগান' নামেও পাঁরচিত। 
TR বাগ-যজ্ঞের TSA, FASTA বর্ণনা প্রভাত 
ARTO আছে। সর্বশেষ বেদ__অর্থা অথর্ববেদে FOP রহস্যজনক সাঙ্কেতিক 
চিহ্ন, চিকিৎসার Ta, পৃথিবা-্তব, সৃষ্টি-রহস্য প্রভাত বাঁণত আছে । বেদের চারা 
কারিয়া অংশ আছে--যথা, সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ, ৷ 
বাগ-যন্ঞের মন্দ-তল্ল সংহিতায় সান্নাবল্ট আছে এই অংশটি পদ্যে রাঁচত | ব্রাঙ্গণ 
- অংশে গ্জা-পার্বণ ও যাগ-যন্দের অন:ুষ্ঠানাবাধ গদ্যে {িপিবন্ধ আছে। ব্রাহ্মণ অংশ 
সংহিতা, ব্রাহ্মণ, প্রধানত গদ্যে লিখিত হইলেও কতক পদ্যও ইহাতে আছে। 
EEE TN পরবর্তী কালে সন্ন্যাস ধর্ম পালনের উদ্দেশ্যে যাঁহারা বৃদ্ধ বয়সে 
গৃহত্যাগ কারয়া অরণ্যে চলিয়া যাইতেন তাঁহাদের জন্য অপেক্ষাকৃত 
কম জাটল যাগ-যজ্ঞ রাঁতি প্রবর্তন করিয়া ‘আরণ্যকে’ স্নিবিজ্ট হইয়াছিল। এই 
সর সাহিত্য সকল আরণ্যকের উপর গভীর চিন্তার ফলে যে দার্শানক জ্ঞান 
eh জন্মিয়াছিল উহাই ‘উপানষদ বা ‘বেদান্ত’ নামে পাঁরাচত। 
; বৈদিক setts ‘অন্তে__অর্থাৎ শেষে রচিত হইয়াছিল বলয়া 
উপনিষদ, “বেদান্ত নামে আভাহত হইয়া থাকে। পরবর্তাঁ কালে বেদ হইতে আরও 
নানাপ্রকার Gace উৎপাত হইয়াছে। arta স্র-সাহিত্য নামে পরিচিত । 
EMRE আবার ছয়টি CATH ও ছরটি দর্শনে Fae | 
উপারিউত্ত আলোচনা হইতে আর্যদের সাহিত্য-_অর্থাৎ  চতুর্বেদকে নির্ভর 
করিয়া যে' বিশাল জ্ঞানভাণ্ডার aise arian তাহার প্রমাণ 
পাওয়া যায়। আর্য ঝাঁষগণ আয়মূর্বেদশাস্্, অর্থশাস্ত-_অর্থাং 
রানি, Arica, mima, oer, কারুশিল্প প্রভাত বিষয়ের উপরও 
বৈদিক আর্যদের  প্রন্থাদি রচনা কারয়াছিলেন। বৈদিক যুগের আর্য ঝধিগণ 
মনীষার আভ্বান্ত ভারতীয় মনীষার যে পাঁরচয় রাখিয়া গিয়াছেন তাহা আজও 
আমাদিগকে Tatars করে | | 
Sera সমাজ ও হর্স: আর্ধগণ বিনা বাধায় ভারতবর্ষে বসত 
বিদ্তারে সমর্থ হয় নাই। অনার্ধদের সাঁহত সংঘর্ষের মধ্য দিয়াই আর্যগণ প্রথমে ভারতে 


অপরাপর গ্রন্ছ 


ভারত ও ভারতীয় সভ্যতার প্রাচীনত্ব ২৩ 


বসতি বিস্তার করে । আর্যদের মধ্যে প্রথমে জাতিভেদ ছিল না কিন্তু যডদ্ধ-বিগ্রহের 

মাধ্যমে বসতি বিস্তার করিলেও শেষ “পর্যন্ত আর্য ও ভারতের আদিম আঁধবাসীদের 

মধ্যে সমন্বয় সাধিত হইয়াছিল । ফলে সমাজে আর্য ও অনার্য 

৮৮ দুই শ্রেণীর উদ্ভব ঘটে । আর্যগণ ছিল দীর্ঘকায়, গৌরকান্তি 

প্রশস্ত ললাট এবং উন্নত নাসিকাযডন্ত । পক্ষান্তরে অনার্ধগণ ছল 

কৃষ্ণকায়, Wise এবং তাহাদের নাসিকা ছিল অনুন্নত | এই দুই শ্রেণীর লোকের 
বর্ণ_অর্থাং রঙের ভিত্তিতেই সর্বপ্রথম আর্য ও অনার্য বর্ণীবভাগ হইয়াছিল ৷ 

কিন্তু ক্রমে সমাজের লোকসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক সংগঠনকে অধিকতর 

সুষ্ঠ; করিয়া .তুলিবার প্রয়োজন হইল ৷ তখন ক্ষমতা ও বৃত্তি অর্থাৎ গুণ ও কর্ম 

গুণ ও কর্মের ভিত্তিতে অন:সারে সমাজকে চার ভাগে ভাগ করা হইল ৷ আধ্যাত্মক 


শ্ৰেণীবিভাগ : কার্যাঁদ, জপ-তপ-যাগ-যজ্ঞ প্রভীততে যাহারা উৎকর্ষ প্রদর্শন 
215 করিলেন তাঁহারা ব্রাহ্মণ ; দেশরক্ষা, শিকার প্রভৃতি কার্যে পারদশী 


শ্রেণী ক্ষত্ৰিয় ; বাণিজ্য, কৃষি, পশুপালন প্রভাতি অর্থনৌতক্‌ 
কার্ধাদতে পারদশাঁ ব্যান্তগণ বৈশ্য বলিয়া পারচিত হইলেন | সমাজের উপর তিন 
শ্রেণীর__অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণের যাহারা সেবা কাঁরত তাহারা “LE নামে 
! aio হইল ৷ এইভাবে বৃত্তির “ভিত্তিতে আর্য ও অনার্যগণ 
জাতিভেদহাঁন সমাজ চারটি শ্রেণীতে বিভন্ত হইয়া পড়ে । বলা বাহুল্য, সমাজের :. 
অধস্তন te স্থান হইল অনার্যদের । কিন্তু বৃত্তি অন:সারে চারাট পৃথক 
শ্রেণী বিভক্ত হইলেও এগুলির মধ্যে কোনপ্রকার জাতিভেদ ছিল না 


পরব কালে জাতি- বা সামাজিক আচার-আচরণে কোন ভেদাভেদ করা হইত না৷ 


৮52 এই সকল জাতির মধ্যে বিবাহও নিষিদ্ধ ছিল না. কিন্তু ক্রমেই 
দেখা দিল শ্রেণীগত সঙ্কীর্ণতা ! বৈদিক যুগের শেষভাগে এই সকল শ্রেণীর মধ্যে: 
জাতিভেদ এবং বিবাহ ব্যাপারে রক্ষণশীলতা দেখা দিতে লাগিল | শি 
আর্য সমাজের মূল ভিত্তি ছিল পাঁরবার। পাঁরবারের বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যান্তকে 
কর্তা" বলা হইত পারিবারিক জীবনে শৃঙ্খলা রক্ষা করা ছল তাঁহার দায়িত্ব ৷ 
পরিবারের ব্যন্তিবর্গের উপর তাঁহার নিরঙ্কুশ ক্ষমতা ছিল । বৈদিক 
পাঁরবার ও পাঁরবারিক আর্ধগণের - সামাজিক জীবন ছিল সহজ, সরল ও অনাড়দ্বর | 
y ততা, ধর্মপরায়ণতা, পরস্পর শ্রদ্ধা, ATA প্রতি সম্মান 
প্রদর্শন ছিল সমাজের TOTAL প্রশংসনীয় বৈশিষ্ট্য | 
আর্যদের সমাজের সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল-“চতুরাগ্রম” । সমাজের 
Geer তিন শ্রেণী-অর্থাৎ- ব্ৰাহ্মণ, Hel ও বৈশ্যাদগকে 
তি ও বাল্যকালে উপবীত ধারণের পর গুরুগ্‌হে THOT পালনের সঙ্গে 
সঙ্গে শাল্ব শিক্ষা করিতে হইত। জীবনের এই পর্যারকে ARDA TEN বলা হইত। 
; গুরুগৃহে থাকিয়া গুরুর জীবনের AARE অংশগ্রহণ কারয় 
(৯) moa গুরুর ন্যায় নির্লোভ, সরল ও ন্যায়পরায়ণ জীবনের আদর্শে চাঁরত 


২৪ স্বদেশকথা 
গঠন করিতে হইত! শাস্ত্রাশক্ষা শেষ হইলে শুরু হইত জীবনের দ্বিতীয় পর্যায়__ 
গাহস্থ্যাশ্রম । বিবাহাদি করিরা পরমরন্ষমের কথা স্মরণ রাখিয়া 
Sa জীবন যাপন করাই ছিল এই আশ্রমের কত্ব্য ৷ cals বয়সে 
বানপ্রন্থ গ্রহণ কারতে হইত_অর্থাৎ সাংসারিক দায়িত্ব হইতে ALS হইয়া স্ত্রীকে পরের 
নিকট TAT অথবা সঙ্গে লইয়া বনে গমন করিতে হইত । সেখানে কুটির বাঁধিয়া 
ধর্মাচরণের মাধ্যমে পরবর্তী আশ্রম-__অর্থাৎ সন্ন্যাসের জন্য প্রস্তুত 
595 হইতে হইত।* চতুর্থ এবং শেষ পর্যায়ে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া 
নি সন্যাসীর ন্যায় অরণ্যে জপ-তপে জীবনের অবশিষ্ট কাল কাটাইতে 
হইত। এইভাবে আর্যদের সমগ্র জীবনটাই যেন একটি মূর্ত ধর্মদ্বরূপ ছিল | 
আর্য সমাজে নারীজাত উচ্চ সম্মানের আধকারিণী ছিলেন৷ তাঁহারা পারিবারিক 
জাঁবনে যেমন পুরুষদের সহধাঁমণী ছিলেন তেমনি পরিবারের বাহিরেও তাঁহারা 
আর্য’ সমাজে নারীর পুরুষদের সাহাব্য-সহায়তা দান কারিতেন। জীবনযাত্রার 
mie প্রযোজনায় গহস্থালীর কাজ তাঁহারা কাঁরতেন এবং উদ্বৃত্ত সময়ে 
স্বামীর সাঁহত ধর্মকর্মেও অংশগ্রহণ কারতেন। সে-বুগে কয়েকজন আর্য নারী 
অগলা, ঘোষা, শাস্লালোচনা ও মন্ত্রাদ রচনায় অনন্যসাধারণ ক্ষমতা প্রদর্শন 
মা করিয়াছিলেন । অপলা, ঘোষা, বিশ্ববারা, লোপামনুদ্রা, MNT, 
Great প্রভৃতি আর্ধনারীর নাম এবিষয়ে উল্লেখযোগ্য | 
আর্ষ সমাজ সম্পূর্ণভাবে ধর্মভিত্তিক ছিল, একথার আলোচনা পূর্বেই করা 


হইয়াছে ৷ এই ধর্ম ছিল প্রকৃতির বিভিন্ন শত্তির উপাসনা | ভারতীয় সভ্যতা তপোবনের 
সভ্যতা | 


স্বভাবতই এই সভ্যতায় ধর্ম বলিতে প্রাকৃতিক শান্তর উপাসনা বুঝাইত। 
প্রাকৃতিক প্রভাব বৈদিক আর্যদের সমাজজীবন, সাহিত্য, আচার-আচরণ, ধর্ম 
প্রকাতর fafon সবকিছুকেই প্রভাবিত করিয়াছিল আর্ধগণ প্রকৃতির বিভিন্ন 
শান্তকে প্রকাশকে দেবতজ্ঞানে পূজা Shaw | যথা, আকাশের দেবতা CATT, 
উপাসনা _দ্যো, বরণ, জলের দেবতা বরুণ সূর্য, বৃষ্টি ও TA 
AR, ইন্দৰ, মরুৎ, উষা, Fl, আলোকের দেবতা AA, বং 
FAS? প্রভৃতি দেবতা ইন্দু, বাতাসের দেবতা মরু, উষা, সরস্বতী প্রভৃতির তাহারা 
A উপাসনা কাঁরত। প্রত্যেক দেবতার উদ্দেশ্যে স্তোন্রপাঠ, যজ্ঞ 
এবং আরও নানাপ্রকার জটিল ক্রিয়াকাণ্ড সম্পাদন কাঁরতে হইত | মূলত আর্ধদের মধ্যে 
মংতিপজো প্রচলিত ছিল না। কিন্তু আর্ধ-অনার্ধ সংশিশ্রণের মাধ্যমে ধর্ম বিষয়ে পরস্পর 
পরস্পরের উপর যে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল তাহার ফলে afore, পশুবাল প্রভাত 
অনার্ধদের ক্রিয়াকলাপও ক্রমে আর্যদের উপাসনা-পদ্ধাতিতে স্থানলাভ করিয়াছিল | 


আসার্বদেল অর্থ নৈতিক জীবন: আর্ধদের অর্থনৈতিক জীবনের 
মূল ভিত্তি ছিল কৃষি ৷ গরুর সাহায্যে লাঙ্গল টানানো হইত, এজন্য কাষির সঙ্গে সঙ্গে 
* মনসংহতা 


TERY পুরাণে বানপ্রস্থ-আশ্রম স্বগৃহে থাকিয়া সংসারের দারিত্বমুক্তভাবে জঈবন:যাপন stan পরবর্তী 
জাঁবনের-- অর্থাৎ সন্ন্যাস-আশ্রমের জন্য প্রস্তুত হওয়ার উল্লেখ আছে। গরুড় পুরাণ ৪৯ অধ্যায় । 


ভারত ও CAS সভ্যতার প্রাচীনত্ব ২৫ 


গো-পালন অপাঁরহার্য ছিল | ইহা ভিন্ন, ব্যবসায়-বাণিজ্য ও পশুপালন কারয়াও অনেকে 
জশবিকার্জন কাঁরত ৷ বৈদিক যুগের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈঁতক জীবনের 
aig পশুপালন ও ভিত্তি ছিল গ্রাম ৷ গ্রামগনীল স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল। প্রাতি গ্রামেই 
বাণিজ্য জীবনধারণের প্রয়োজনাঁয় দ্রব্যাদি উৎপন্ন Bol Wine যুগে 
?শজ্পজাত দ্ুব্যাঁদর মধ্যে সূতী ও পশমের বস্রাদি, মাটির পাত্র, ধাতুনিমিত 'জিনিসপন্র, 
ert asta: কাঠের নানাপ্রকার আসবাবপত্র প্রস্তুত করা হইত॥ নো-চালনা, 
sehen, গহানরমাণ- ARIAT, কাঁষির জন্য সেচব্যবন্থা প্রভাত সে-যুগে জানা ছিল ॥ 
শিল্প, ধাতুশিলপ বিদেশের সাহত বৈদিক আর্যদের বাণজ্য-সম্পর্ক ছিল এরুপ মনে 
প্রীত করা ভুল হইবে না | বৈদিক আর্ধগণ Tae বাঁণজ্যেও অংশগ্রহণ 
কারিত।* বৈদিক যুগে মনা’ নামে একপ্রকার মুদ্রা বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে 
car, fate’ enn, ব্যবহৃত হইত। সেই সময়ে ব্যাবিলনে 'মানা' নামে একপ্রকার 
বানমরের মাধ্যম TAR প্রচলন ছিল । কোন কোন পাঁ্ডতের মতে বৈদিক যুগের 
মনা" ব্যাবলনের ‘মানা’ এবং ল্যাটিন AT'S অনুকরণ বলা যাইতে পারে । এইরংপ 
রে সামঞ্জস্য হইতে বহির্জগতের সাহত বৈদিক আর্ধদের যোগাযোগ 
বাঁল,শহকও ভাগ ছিল একথা অনুমিত হইয়া থাকে। মনা fea “নক্ক' নামক 
অপর একপ্রকার মুদ্রা এবং গর; বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে 
ব্যবহৃত হইত ৷ বাল, es ও ভাগ-এই তিন প্রকারের রাজস্ব সে-যুগে আদার 
করা হইত | ! 
আর্যদের TRL ও পোশাক-পারিচ্ছদ হইতে তাহাদের উন্নত অর্থনৌতক জীবনের 
ভি ধারণা লাভ করা যাইতে পারে ।: যব, গম প্রভৃতি ছিল সে-যুগের 
বব, গম, মাছ, মাংস, প্রধান খাদ্যশস্য | ইহা ভিন্ন মাছ, মাংস, শাকসবজি প্রভাতও 
শাবসবাঁজ ; পানীর_ তাহারা MES! অনুষ্ঠান ও যাগ-হজ্ঞাঁদর সময় তাহারা 
সোমরস ও সুরা সোমরস ও AAT নামক মাদক পানীয় ব্যবহার কারত। গরুর 
দুধ ও দৃধ হইতে প্রদ্তুত নানাপ্রকার খাদ্য, fae প্রভাত তাহাদের অত্যন্ত প্রিয় 
খাদ্য ছিল | 
পোশাক-পাঁরচ্ছদের দিক্‌ দিয়া আর্ধদের কোন আড়দ্বর ছিল না | দেহের উপরাংশের 
জন্য উত্তরীয় ব্যবহৃত হইত | 'নয়াংশের জন্য এনবি*+_অর্থাং কৌপাীনের মত একথণ্ড 
পোশাক পারদ ও3 TH ব্যবহৃত হইত ৷ ইহাকে 'অন্তবাস' বলা হইত শনাব'র উপরে 
অলঙকারাঁদ ‘বাস’ বা 'পারধান'__অর্থাং একখানা বস্র ব্যবহার করা হইত! 
ইহাকে 'বাহির্বাস'ও বলা RSI স্ী-পুরুষ নিবিশেষে অলঙকার ব্যবহারের রীতি 
{ছল । অবশ্য কোন কোন প্রকার অলংকার কেবল আর্ধনারীগণই ব্যবহার করিতেন | 


আর্দেন্র বাজনৈতিক জীবন : বৌদক যুগের সামাজিক ও 
অর্থনৈতিক জীবনের আলোচনা হইতে একথা স্পষ্ট THA পারা যায় যে, ALA 


« Vide The Vedic Age, pp. $97, 461, 


gy স্বদেশকথা 
সামাজিক নিরাপত্তা, শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় ছিল। সামাজিক নিরাপত্তা এবং শান্তি 


নিও বজায় না থাকিলে এরুপ উন্নত ধরনের সামাজিক বা অর্থনৈতিক 
অর্থনৈতিক নিরাপ্া জীবন যে গড়িয়া উঠিত না, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে । 
পনর দক্ষতার রাজনৈতিক ব্যবস্থার উপরই সমাজের শান্তি ও শৃঙ্খলা নির্ভর FA I 


বলা বাহুল্য, আর্যদের রাজনৈতিক ব্যবস্থা সুদক্ষ ও সুশৃঙ্খল ছিল। 
আর্ধগণ ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া EE দল হিসাবে বিভিন্ন অংশে ক্ষুদ্র ARLE 
রাজ্য গড়িয়া তুলিয়াছিল। এই সকল ক্ষনদ্র রাজ্যের শাসনকার্য প্রথমে দলপাঁতর উপর 
রাজপদের উংপাঁত্ত ন্যস্ত ছিল। যঢন্ধ-বিগ্রহের দ্বারা বসতি বিস্তারের ফলে 
দলপতিগণের প্রাধান্য ও প্রতিপত্তি ক্রমে স্বভাবতই বাদ্ধ 
পাইয়াছিল | সমাজজীবনে শৃঙ্খলা ও শান্তি বজায় রাখিবার উদ্দেশ্যে দলপাঁতির আদেশ 
3 মানিয়া চালবার _প্রয্নোজনয়তাও সমাজের জনগণ উপলব্ধি 
"রাজন:'_সভা’ ও 
RE করিয়াছিল । এইভাবে ক্রমে দলপতি 'রাজা বা রাজন নামে 
পাঁরাচিত হন | রাজা সমগ্র রাজ্যের, শাসন ও সমাজ ব্যবস্থার 
সর্বোচ্চে ছিলেন | আইনত তাঁহার ক্ষমতা ছিল অসাম, কিন্তু কার্যত তাঁহাকে ‘সভা’ 
ও 'দামাত' নামে দুইটি পারষদের পরামর্শ গ্রহণ করিতে হইত। রাজ্যের বয়োবদ্ধ ও 
‘pg জ্ঞানবনদ্ধদের লইয়া ‘সভা’ গঠিত হইত। জনগণের পাঁরষদের নাম 
ছিল ‘সমিতি’ । রাজ্যশাসনে রাজা এই দুইটি পরিষদের পরামর্শ 
গ্রহণ করিতেন । রাজ্যকে ‘জন’ বা “বিশ' বলা হইত এবং রাজাকে' “বিশপ্ত' বা 
রাজন,’ নামে অভিহিত করা হইত । রাজ্যের ভিত্তি ছিল গ্রাম । সমগ্র রাজ্যটি 
patie: কয়েকটি গ্রামে-বিভন্ত ছিল। গ্রামের শাসনকারাদি পারচালনার 
ভার ছিল “গ্রামণা'র উপর। রাজকর্মচারণদের মধ্যে 'প্ররোহিত” 
রি ‘সেনানী! প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । রাজার সেনা- 
বাহনীতে অশ্বারোহী, রথারোহী ও পদাতিক সৈন্য 'ছিল। 
তরবারি, কুঠার, তীর-ধনুক, বর্শা প্রভাত ছিল সে-যুগের aera | 
রর রাজ্যের মধ্যে পরস্পর যচদ্ধ-বিপ্রহাদি লাগিয়াই থাকত 1 ফলে দুবলি 
রাজ্যগুলি অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী রাজ্যগুল কর্তৃক অধিকৃত হইতে থাকে । এইভাবে 
বৈদিক যুগের শেষভাগে বড় বড় রাজ্যের যেমন উদ্ভব ঘটিয়াছিল তেমনি রাজ-্ষমতাও 
sige স্বৈরাচারী হইয়া উঠ্িয়াছিল। এই সকল রাজা, দিগিবজয়ে 
vate ARTIS. কারয়া অশ্বমেধ’, 'রাজসয়', 'রাজপেয়* প্রভৃতি 
যজ্দের অননন্ঠানাদি করিতেন এবং FEY, 'একরাট-, ITET 
প্রভাত উপাধি ধারণ করিয়া নিজ নিজ বাঁধত ক্ষমতার পরিচয় দিতেন। 
বোদক যুগের শেষভাগকেই রামায়ণ-মহাভারতের যুগ বলা হয়। বস্তুত, sed 
বৈদিক যুগের শেষভাগ EL EET 8 
Ris নাই, কারণ রামায়ণ-মহাভারতের কাল s 
অংশাবশেষ | 


চতুর্থ অধ্যায় 
জৈন ও বৌদ্ধ ধৰ্ম 


( Jainism and Buddhism ) 


tafmes ত্ৰাস্সণ্য acta হিক্ুছ্জে cifefeeat ( Reaction 
against Brahmanism): বৈদিক যুগের শেষভাগে বৈদিক ব্রাহ্মণ্য ধর্ম অত্যন্ত 
গ্রতানূগগতিক হইয়া পড়ে । কতকগনাল জাঁটল, সাধারণের নিকট দুর্বোধ্য ক্রিয়াকাণ্ড ও 
যাগ-যক্দ্রের অনুষ্ঠান কারলেই ধর্মকর্ম সম্পন্ন হইল, এরুপ ধারণার 
সৃষ্ট হয়। আন্তারক ভক্তি, সততা ও ধর্মপরায়ণতা অপেক্ষা 
বাহক আচার-অনুজ্ঠান, হোম, THO প্রভৃতি প্রাধান্য লাভ করে । 
এই জটিল ক্রিয়াকাণ্ড সম্পাদনে সাধারণ লোক স্বভাবতই বিশেষজ্ঞদের সাহায্য গ্রহণ 
করিতে লাগল । এই বিশেষজ্গণ ছিলেন পুরোহিত শ্রেণী ৷ এই সুযোগে পুরোহিত, 
শ্রেণী সমাজের উপর এক প্রবল প্রভাব বিস্তারে সমর্থ হইয়াছিল ॥ 
7 যাগ-যজ্ঞ, পৃশুবলি, পুরোহিত শ্রেণীর প্রতি অচলা Sis প্রভাত 
সেই যুগের ধ্মরীতি হিসাবে যেমন প্রচালত হইল তেমান নিয় 
শ্রেণীর লোকদের প্রাত ঘৃণা, অন্যায় আচরণ প্রভৃতিও TIN পাইতে লাগল। এরুপ 
আন্তারকতাশন্য জনকল্যাণের আদর্শ যত ধর্মের প্রতি চিন্তাশীল ব্যান্তবর্গের মনে ক্রমেই: 
বিরুদ্ধভাব জাগতে লাগল | সহজ, সরল এবং সাধারণের বোধ- 
1 রম্য ধর্মপন্হা উদ্ভাবন কারবার প্রয়োজন তখন অনুভূত হইতে: 
: atest) উপানিষদের স্বাধীন চিন্তাধারার উপর নির্ভর করিয়া 
ধর্মবিষয়ে নূতন এবং স্বাধীনভাবে চিন্তা করা আরম্ভ হইল ॥ ফলে খীস্টপদ্র্ব ষষ্ঠ 
শতকে ভারতবর্ষে বহ: ধর্মপ্রচারকের আবির্ভাব ঘটল | ইহাদের মধ্যে জৈন ধর্মের 
প্রবর্তক মহাবীর এবং বৌদ্ধ ধর্মের প্রবত ক গৌতমের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য | 
জনন IA: হাজীর “জিন” (Jainism : Mahavira ) : মহাবীর 
পজন'এর নামান[করণেই তাঁহার প্রচারিত ধর্ম ‘জৈন ধর্ম” বালয়া পাঁরাচাঁত লাভ 
কারয়াছে। কিন্তু জৈন কাহিনীশকংবদন্তী অন,সারে মহাবীরের পূর্বে আরও তেইণ 
জন “ীর্থকর+অর্থাৎ মুক্তির পথ-নির্মাতা এই ধর্মের প্রচার 
তীর্ঘতকরগণ করিয়াছিলেন! মহাবীর ছিলেন চতুবিংশ এবং শেষ তীর্থতকর l 
জৈন ধর্মের মূল প্রবর্তক ছিলেন ন্রয়োবিংশ তীর্থতকর পার্ম্বনাথ। মহাবীর জৈন 
তের কতক উন্নতিসাধন করিয়াছিলেন এবং উহার বহুল প্রচার করিয়া গিয়াঁছলেন t 
এজন্য সাধারণত তাঁহার নামান[করণেই এই ধর্মমত জৈন ধম বলয়া পাঁরাঁচত। 
মহাবীর ছিলেন EAM নামক স্থানের সিদ্ধার্থ নামে এক ক্ষত্রিয় দলপাঁতর AGE l 
তাঁহার মাতার নাম ছিল প্রিশলা | fold LOT ষষ্ঠ শতকে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, 
এবং গৌতম বুদ্ধের সমসামায়ক ভিলেন ৷ মহাবীরের বাল্যজীবন সম্পর্কে কোন 
[বিশদ বিবরণ পাওয়া যায় না। তবে জৈন FIAMMA হইতে কতক 


২৭ 


[বাদক ব্ৰাহ্মণ্য 
ধর্মের জ্রটিলতা 


২৮ স্বদেশকথা 


কতক তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হইয়াছে । এই সকল কাঁহনী-কিংবদন্ত অনুসারে 
মহাবীর যশোদা নামে এক ক্ষত্রিয় রাজকন্যাকে 
বিবাহ করিয়া ত্রিশ বংসর 
TA বয়স পযন্ত গৃহীর ন্যায় 
জীবন যাপন করেন। 
তারপর-_অর্থাৎ ত্রিশ বংসর বয়সে তানি সংসার 
ত্যাগ করিয়া পরম সত্যের সন্ধানে তপস্যা 
“ia, করেন | গোঁসাল নামে জনৈক দন্ন্যাসীর 
শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া দীর্ঘ 
ES ছয় বংসর এবং দ্বাধীন- 
ভাবে আরও ছয় বংসর 
মোট বার বংসর তপশ্চরণের পরও তানি 
দব্যজ্ঞান লাভে সমর্থ হইলেন না । একপ্রকার 
হতাশ হইয়াই তান ঝজ:পালিকা নদীতীরে পুনরায় নৃতনভাবে তপস্যা 
রত হন। এইবার তাঁহার 'দিব্যজ্ঞান জন্মিল। এইভাবে দীর্ঘ বার বংসর 
“কবল” লাভ: তপশ্চর্য্য করিয়া ুয়োদশ বৎসরে দিব্যজ্ঞান লাভের পর তাঁহার 
দি মনোবাসনা পূর্ণ হয় । তিনি সর্বজ্ঞ হইয়া-_অর্থাৎ কৈবল্য লাভ 
| কারয়া তাঁহার ধর্মমত জনসাধারণের মধ্যে প্রচার কারতে শর 
করেন। তিন Ria জয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন বলিয়া এজন" অর্থাৎ তোল 
৪২78 নামে পাঁরচিতি লাভ করেন. তাঁহার প্রচারিত ধর্মমত, পনর 
্রবাতিত ধর্ম _ অর্থাৎ সংসারের যাবতীয় মায়া, মোহ, লোভ প্রভৃতি হইতে 
আর aint (ব্লহীন)--লামে পারাচউ। 'লাধারখে অবশ্য ইহা 
‘জিন’ নামানকরণে ‘জৈন’ ধর্ম নামেই পরিচিতি লাভ FRATE | 

দীর্ঘ ত্রিশ বংসরকাল ধর্ম প্রচারের পর মহাবীর পাবাপুরাতে দেহরক্ষা করেন ।* 


রা উহার প্রচারের পথ করিয়া দিয়া গিরাছিলেন। area are ates 
ধমমিতের মূল চারটি ag ছিল: সত্যবাদিতা, চার না করা, 


৯ মহাবারের দেহত্যাগের তারিখ সম্পর্কে মতানৈক্য রহিয়াছে | Vide An Advanced History of 
India (828 edn., 1967 ), p. 80. 
4 e Parsyanath ) enjoined on his disciples the four great vows of non= 


Py 
injury, truthfulness, abstention from stealing and non-attachment. To thesa 
Mahavira added the vow of Brahmachar ya or continence.” Thid., p. 61. 


জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম ২৯ 


চরম অনাসান্ত পরিলাক্ষত হয় । তিনি পাথিব কোন কিছুর প্রাত আসান্ত বা লোভ, 
থাকা অনুচিত মনে কারতেন | এমন কি, পারধানের IMA জন্যও 
যাহাতে কোনপ্রকার আসন্তি জন্মিতে না পারে সেজন্য (তান স্বয়ং 
দিগম্বর ছিলেন। তাঁহার শিষ্যগণও দিগম্বর ছিলেন । তাঁহার 
মত্যুর তিন শত বৎসর পর-_ অর্থাৎ ALTA তৃতীয় শতকে তাঁহার শিষ্যগণের অনেকে, 
Sara ধর্মরীতি ত্যাগ করিয়া শ্বেতাদ্বর’ নামে,জৈন 
ধর্মেরই অপর এক শাখার সৃষ্টি করেন ॥ অন্যাঁপ জৈন 
ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে “দগম্বর' ও ‘শ্বেতাদ্বর’ এই দুই 
সম্প্রদায় আছে । বলা TR, “WANA সম্প্রদায় ) 
পররতাঁ কাল হইতেই Tain পরিধান কারতে শুর; 
কারয়াছিল | 5 

আত্মার চরম শান্তি বা নির্বাণ লাভই জৈন ধর্মের 
আদর্শ | জৈন ধৰ্মমতে নর্বাণলাভ'__অর্থাৎ পুনজন্মি FY 
হইতে আত্মার সম্পূর্ণ মনীন্তলাভের তিনটি QT আছে__ 
Se ANa Z যথা, সং-জ্ঞান, সং-কর্ম ও সং- 
না T ব্যবহার। জৈন ধর্মমতে ভগবানের 

অস্তিত্ব স্বীকৃত নহে। জৈনগণ 
বেদকে ভগবানের মুখ-নিঃসৃত বাণী বালিয়া মনে করে 
না। জাতিভেদও তাহারা মানে না। কর্মফল ও জন্মান্তরবাদে জৈনরা হিন্দুদের 3 
ন্যায়ই বিশ্বাসী । অহিংসা জৈন ধর্মের মুল ভিত্তি । আঁহংসা নাতি প্রয়োগে 
CHANT পাথর, ধাতু প্রভৃতির মধ্যেও প্রাণ আছে বলয়া মনে 
করে। সৎ-কর্ম ও কঠোর তপশ্চর্যার মাধ্যমে আত্মার উন্নতিসাধন 
এবং ক্রমে পুনর্জন্ম হইতে নিক্কৃতিলাভই হইল জৈন ধর্মমতের 
উদ্দেশ্য । এই কারণে দেহকে যথাসম্ভব কঠোর শাসনে রাখা এবং কৃচ্ছুসাধনে 
কালাতিপাত করা একান্ত প্রয়োজন ছিল। ARAN প্রকৃতভাবে জৈন ধর্ম পালন 
করা গৃহাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। একমাত্র সংসারত্যাগী সন্ন্যাসীদের পক্ষেই 
এই কঠোর waite পালন করা সম্ভব ছিল। পরবর্তী কালে অবশ্য জৈন ধর্ম 
অনেকটা বাস্তববাদী হইয়া উঠে। ফলে গৃহীদের পক্ষেও উহা পালন করা 
সম্ভব হয়। জৈন ধর্ম বাঁলতে বর্তমান কালে যাহা বুঝা যায় উহা মহাবীর 
জিন কর্তৃক প্রবাতিত ধর্মমত হইতে বহুলাংশে পৃথক হইয়া 

4. পাঁড়রাছে। এখন গণেশ, লক্ষী প্রভাতি হিন্দ; দেব-দেবীর 

TI উপাসনা জৈন ধর্মের অঙ্গীভূত হইয়াছে ॥ এখানে উল্লেখ করা 
যাইতে পারে যে, “জন ধর্ম বৌদ্ধ ধর্মের ন্যায় ভারতের বাহিরে প্রচারলাভ 
করে নাই। 


RR ও 
ম্বেতাম্বর' সম্প্রদায় 


জৈন ধৰ্মমতে আহংস 
নাতির ব্যাপকতা 


20 স্বদেশকথা 


মহাবীরের ধর্মনীতিগল ‘আগম’ ও “সূত্রজ্ঞান বা ‘Pras’ নামে পরিচিত ৷ তাঁহার 
জৈন ধর্ম-সাহত্য; TA উপদেশাবলী চোন্দাট fm ats খণ্ডে লিপিবদ্ধ 


রব হইয়াছে । AIA নগরে আহত ধর্মসভায় জৈন ধর্ম বিষয়ে 
sees যে-নকল আলোচনা হইয়াছিল লেগনীল. বারটি 'অঙ্গ-_অর্থাং 
pinta খণ্ডে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে । পরবতাঁ কালে ( খ্চীষ্টী যন AEN TTS 
মলে ও সুর শতকে ) গুজরাটে অপর একটি tar ধর্মসভার অধিবেশন 


জৈন weitere হইয়াছিল । এই সভা কর্তৃক জৈন ধর্ম-সাহিত্য অঙ্গ, Bere, মূল 
_পারাশষ্ট পার্বণ, ও সূত্র এই চারিটি ভাগে সংকলিত হইয়াছিল । জৈনধর্ম সম্পকে 
MERTEN প্রত কাহিনীশকংবদন্তা_-যথা, ‘পারশিষ্ট পার্বণ, (রাজাবলীকথে' 
প্রভৃতি জৈন ধর্ম-সাহিত্যের অংশ হিসাবে উল্লেখযোগ্য । 
বৌদ্ধ erst : গৌতম qj (Buddhism : Gautama Buddha ) : 
বৈদিক ধর্মের জাঁটলতা-ও বাহ্যিক অনুষ্ঠান faroa বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া হিসাবে 
সহজ ও সরল ধর্মপন্হা উদ্ভাবনের জন্য যে-সকল মনীষা সচেষ্ট হইয়াছিলেন তাঁহাদের 
না মধ্যে গৌতম বুদ্ধ ছিলেন সবশ্রেম্ঠ। তাঁহার  প্রবাঁতত ধর্মমত 
বৌদ্ধ ধর্ম নামে পাঁরচিত। নেপালের তরাই অঞ্চলে কাপলাবস্তুর 
'শাক্য জাতির নায়ক শদ্ধোদন ছিলেন গোঁতমের পিতা। তাঁহার মাতা ছিলেন 
মায়াদেবী। গোঁতমের আদি নাম ছিল সিদ্ধার্থ । জন্মের ane Ace সঙ্গেই সিদ্ধার্থ 
TRA Bl মাতৃদ্বসা ও বিমাতা 
গোতমী তাঁহাকে লালন-পালন করেন । 
এজন্য তাঁহার অপর নাম হয় গৌতম | 
বাল্যকাল. হইতেই গোঁতম ছিলেন 
ধর্মভাবাপন্ন | রাজপ্রাসাদের আবহাওয়ায় 


হইতেই প্রকাশ পাইয়াছিল। 
বাল্যকাল হইতেই গোঁতমের অন্তরের দয়া, 
জীবে প্রেম ও অহিংসার পরিচয় পাওয়া 
গেল। সেই সময়কার সামাজিক রীতি 


গৌতম বুদ্ধ 
অনঃসারে যোল বৎসর বয়সেই গোপা বা. ২ x 
১০১ বশোধরা বা বিদ্বা প্রভাত বিভিন্ন নামে পরিচিতা এক পরমা 


সুন্দরী রাজকন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ দেওয়া হইল। ইহার 
গর কিছুকাল গোঁতম গৃহী [হিসাবেই কাটাইলেন। মানুষের জরা, ব্যাধি, মৃত্যু 
প্রভাতি তাঁহাকে ক্রমেই বিচলিত করিয়া তুলিল। কিভাবে সানুষকে এই TES 
Wa হাত হইতে রক্ষা বরা যায় সেই চিন্তাই তাঁহাকে পাইয়া বসিল! ২৯ 


জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম : ৩১ 


বংসর বয়সে তাঁহার এক AWG জাত হইল! পুত্রের নাম রাখা হইল রাহুল | 
কিন্তু পূত্র জান্মবার সঙ্গে সঙ্গে গোতম দেখলেন যে, তান ক্রমেই 
রহ A সংসারের THA আবদ্ধ হইয়া পঁড়িতেছেন। তান আর কাল 
a বিলম্ব না করিয়া স্তী-পুত্র, পরিবার-পরিজন, রাজপ্রাসাদের 
ভোগবিলাস সবকিছন্‌ ত্যাগ কাঁরয়া একদিন গভীর রাত্রিতে সংসার 
ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসীর জীবন গ্রহণ করলেন । তাঁহার বয়স তখন ২৯ RAAL o 
সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণ কাঁরয়া গৌতম দিব্যজ্ঞান লাভের উদ্দেশ্যে বাভিন্ন সাধু-সন্্যাসীর 
শিশ্যত্ব গ্রহণ করিলেন । কঠোর তপস্যা, আত্মপীড়ন, কচ্ছ-সাধন-_-সর্বপ্রকারের 
যোগসাধন করিয়া দেহকে অস্থিচর্মসার কাঁরলেন, বহু তীর্থস্থান 
পর্যটন কাঁরলেন। তথাপি তাঁহার উন্দেশ্য সফল হইল না। 
অবশেষে তান Cait নামক স্থানে কঠোর তপস্যায় AS হইলেন । তাঁহার 
দেহ দুর্বল হইল, তাঁহার জীবনসংশর দেখা দিল। তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, 
কেবল কৃচ্ছুসাধন ও দেহপাঁড়নের মাধ্যমে দিব্যজ্ঞান লাভ করা যায় না; দেহ যাঁদ 
সুস্থ ও স্থির না থাকিল তাহা হইলে মানসিক একাগ্রতা আসিবে কোথা হইতে? 
সুতরাং তিনি নৈরঞ্জনা (বর্তমানে লীলাজান) নদীর জলে 
স্নান করিয়া বর্তমান বোধগয়ার এক বিশাল অশ্বথ বৃক্ষের নিচে 
ধ্যানে বাঁসলেন | জনৈক ধনবান বাঁণকের কন্যা সুজাতা নিজ পঢুব্রসন্তান জাত হইয়াছে, 
সেই উপলক্ষে বনদেবতার পুজা দিতে গিয়া AAA বৃক্ষের নিচে গৌঁতমকে দেিয়া 
তাঁহাকেই দেবতারুপে মিষ্টান্ন নিবেদন কাঁরলেন । গৌতম সেই মিষ্টান্ন ভোজনের পর 
অনাহারারলণ্ট দেহে শীন্তলাভ কাঁরলে তাঁহার ধ্যানের গভীরতা বহুগুণে বৃদ্ধি পাইল । 
meman È রাতিতেই তান দিব্যজ্ঞান লাভ করিলেন! এই দিব্যজ্ঞান বা 
লাভ বুদ্ধত্ব লাভের পর তিনি “AFA — অর্থাৎ জ্ঞানী, ‘তথাগত'-- অর্থাৎ 
দ্যান পরম সত্যের সন্ধান পাইয়াছেন_-এই সকল SISA নামে পাঁরাঁচত হন ৷ যে 
অধ্বথ বৃক্ষের নিচে ধ্যান করিয়া তান eae লাভ করিয়াছিলেন তাহা 'বোধিদ্রম' 
নামে এবং সেই স্থানটি ‘বোধগয়া’ বা বিদ্ধগয়া* নামে পাঁরাঁচাত লাভ করিয়াছে t 
aay লাভের পর গোঁতম সারনাথের নিকট মগশিখাবনে তাঁহার সবপ্রথম' বাণী 
প্রচার করেন । ইহার পর দীর্ঘ ৪৫ বংসর ধারয়া বিহার ও 
বৌদ্ধ সপ স্থাপন... অযোধ্যায় বৌদ্ধ ধর্ম প্রচার করেন । বৌদ্ধ ধর্ম[বলদ্বাদের মধ্যে 
সমবায় ও একতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে তান বৌদ্ধ সঙ্ঘও স্থাপন করেন ৷ আশা বংসর 
বয়সে কুশীনগর নামক স্থানে গোতম I দেহত্যাগ করেন | 
দেহত্যাগ তাহার মত্ুকাল সম্পর্কে বেষ্ট মতানৈক্য রাহরাছে। 
গৌতম বাদ্ধপ্রবৃতিত ধর্ম FAT মূল সত্যের উপর প্রাতীষ্ঠিত। তাঁহার মতে 
বৌদ্ধ ধর্মের মুল ২. মানুষের যাবতীয় দ:ঃখকচ্ট লোভ, ও অজ্ঞতা হইতেই জান্ময়া 
arts থাকে অজ্ঞতা বা প্রকৃত জ্ঞানের অভাব এবং আসীন্ত__অর্থাৎ পাথর 
সবাঁকছরর প্রীত লোভ হেতুই মানুষের আত্মার অবনতি ঘটে । এজন্য জন্ম-জন্মান্তরে 


গৃহত্যাগ 


কঠোর তপস্যা 


বোধগয়ায় তপপ্যা 


BS TRAT 


তাহাকে জরা, ব্যাধি, WITS, মৃত্যু প্রভৃতি ভোগ করিতে হর l কিন্তু সং-কর্মের 
দ্বারা আত্মার উন্নতিসাধন করিতে পারলে পঢ়নজন্ম ও HERS ভোগ হইতে facets 
পাওয়া বায় | আত্মার এই চরম শান্তি বা মুক্তিকে তিনি “নির্বাণ’ আখ্যা দিয়াছিলেন ৷ 
বনদ্ধদেব ছিলেন বাস্তববাদী ধর্মপ্রবর্তক । তাঁহার ধর্মমত সংসারত্যাগণ সন্যাসীর 
ধর্ম ছিল না ৷ সংসারধর্মা জনসাধারণের জন্যই তিনি তাঁহার ধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন | 
এজন্য তিনি অত্যধিক কঠোর তপম্চর্যার পক্ষপাতী ছিলেন না । 

গৌতম বৃদ্ধের ci 
বাস্তববাদিতা তাহার মতে অত্যধিক আত্মপীড়ন, তপশ্চরণ যেমন ধর্মপথে 
অগ্রসর হওয়ার বাধা সৃষ্টি করে তেমনি অত্যধিক ভোগ্াবলাসও 
আত্মার উন্নত্রি পথে বাধাদান FAL সুতরাং মধ্য-পথ* অনুসরণ করাই TERE 1 
এই কারণে বঢদ্ধদেব নির্বাণলাভের একটি মধ্য-পন্হার নির্দেশ দিয়াছেন। এই মধ্য-পন্ছা 
অনদসরণের আটাট রীতি তিনি উল্লেখ করিয়াছেন । এগ;লে অন্টাঙ্গিক TA নামে 
মরি afabel এইগনীল হইল সং-চিন্তা, সংবাক্য, Ants, 
SAS সা ASE, সং-মনোবৃত্তি, সং-ব্যবহার, AAA ও সং-আদর্শ । 
P এই S মাগ” অন;সরণ কারিলেই TAA আত্মার উন্নতিসাধন 
কারতে সমর্থ হইবে এবং ক্রমে চরম শান্তি বা নির্বাণ লাভ করিতে পারিবে | ‘অষ্টাঙ্গিক 
মাগ" ভিন্ন বুদ্ধদেব আরও কতকগুলি নাতি মানিয়া চালবার উপদেশ দিয়াছেন | 
অপরাপর নাতি এই সকল নীতি হইল: আহংলা, সত্যবাদিতা, axe, অনাসান্ত, 
ee ত্যাগ, চার না করা, পরনিন্দা হইতে বিরত থাকা, অর্থ- 
লিগ্সা ত্যাগ করা ও গশবলি না দেওয়া | বৌদ্ধ ধর্মে জাতিভেদ, বেদের অপৌরুষেরতা 
বা ভগবানের অস্তিত্ব স্বীকৃত নহে। বৃদ্ধদেব-্থাপিত ‘সংঘ'_অর্থাৎ বোদ্ধ ধর্মণ- 
Reta, SSI লইয়া গঠিত একটি সংগঠন ক্রমে বৌদ্ধ ধর্মের একটি 


পিটক : সূত, অপরিহার্য অন্দে পারণত হয়। fatter’ অর্থাৎ ADT, 
রি Tests শীবনরপটক' ও 'অভিধর্মপটক' এই তিনটি অংশে বধদেবের 


বাণী, উপদেশাবলী ও বৌদ্ধ ভিক্ষ--ভিক্ষুণীদের পালনীয় 
নিয়মাবলী এবং বৌদ্ধ দর্শন প্রভৃতি লিপিবদ্ধ হয়। বুদ্ধদেবের NUTNA 
কাহিনীগুলি ‘জাতক’ নামক গ্রহে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে । 
বৌদ্ধ ধর্মে কোনপ্রকার মতভেদ দেখা দিলে তাহা দূরীকরণের জন্য কয়েকবার 
চারটি বৌন্ধসভা বা, বৌদ্ধসভা বা বৌদ্ধ agii আহত হইয়াছল। বদদ্ধদেবের 
উদ AMA অব্যবহিত পরে THR মহাকাশ্যপ সর্বপ্রথম সঙ্গতি 
ee আহবান করিয়াছিলেন। ইহার প্রায় একশত বংসর পর বৈশালা 
নগরীতে দ্বিতীয়, সম্পাট অশোক কর্তৃক পাটালপন্ত্র নগরে তৃতীয় এবং কুষাণরাজ 


* সধ্যপথ' ( Middle Path )—'মধ্যম পথ' ( Middling Path ) নহে | উত্তম, মধ্যম ও! অধম 
এই তিনের মধ্যে মধ্যম যেমন ভাল-সন্দের মাঝামাবি, সেই অর্থে গৌতম বুদ্ধের ধর্মমতকে মধ্য-পথ বা 
ANA বলা হয় না। কোন কিছুরই বাড়াবাড়ি না করিয়া ধর্ম-বিষর়ে মাঝামাঝ পথে চলাই তান 
ES পথ বাঁলয়া মনে করিতেন। ইহা 'মধ্য-পথ" বা IET | 


বৈদেশিক আক্রমণ ৩৩ 


কাঁণচ্কের রাজত্বকালে কাশ্মীরে (মতান্তরে জলন্ধরে ) চতুর্থ ও সর্বশেষ বৌদ্ধসভা 
আহত হইয়াছিল | 
ভাল্পত-ইতিহানে জৈন ও Sle ac ক্রু 
(Importance of Jainism and Buddhism in Indian History ) £ - 
জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মে সামাজিক জীবনে সরলতার আদর্শ প্রচারিত হইয়াছিল ॥ 
জাতিভেদশন্য সমাজব্যবস্থা, ক্ষমা, মৈত্রী ও করুণার আদর্শে ব্যান্তগত জীবন ও সমাজ- 
জীবন গড়িয়া তোলা প্রভাত জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের প্রধান উদ্দেশ্য । ভারতীয় সমাজ” 
জীবনের উপর প্রভাব বিস্তারে জৈন ধর্ম অপেক্ষা বৌদ্ধ ধর্মের গুরুত্ব অনেক বেশী, 
সন্দেহ নাই । বুদ্ধদেব বৌদ্ধ সঙ্ঘ স্থাপন করিয়া জাতিভেদজানত সংকীর্ণতা দূর 
করিবার চেণ্টা করিয়াছিলেন। বিম্বিসার, অজাতশত্র:,, aortas প্রভাত রাজা ! 
ভনাথাঁপণ্ডদ, সারিপডুত্ত, মোগগলান প্রভৃতির ন্যায় ধনবান বাঁণক ; আনন্দ, উপল 
প্রভৃতির ন্যায় সমাজের নিয় শ্রেণীর লোক-__সকলেই বুদ্ধের চক্ষে সমান ছিলেন৷ 
এই পরম ভ্রাতৃত্ব, জাতিবৈবম্যহীন এঁক্যবোধ, ক্ষমা, করুণা, 
TLEN aa প্রস্থাত মানবিকতার নীতিজ্ঞান প্রচার কাঁরয়া গৌতম বুদ্ধ 
ভারতবাসীর জীবনাদর্শকে প্রভাবিত কাঁরয়া গিয়াছেন। এই নীতি 
ঘূগ-যঃগান্ত ধরিয়া ভারতবাসী অনুসরণ করিয়া আসতেছে । গৌতম বদ্ধ ও লগা 
অশোক হইতে আরম্ভ করিয়া মহাত্মা গান্ধী এবং বর্তমান ভারতের মূল নীতি হইল 
ক্ষমা, করুণা ও মৈত্রী | ভারতের ইতিহাসে গৌতম বন্ধের বাণীর TS অত্যাঁধক। 
ট্‌হা অনস্বীকার্য । 


পঞ্চম অধ্যায় 
(5) বৈদেশিক আক্রম্ণ 


( Foreign Invasions ) 
ভারতের বিশাল ভূখণ্ডকে একাঁট মহাদেশ বাঁললেও অত্যন্ত হয় না। এই 
IAR দেশের উর্বরতা ও প্রাকৃতিক সম্পদ OTS STA কালে যেমন আর্য জাতিকে 
51571 TCM আক্রমণকারী ও ল:্ঠনকারীকে ডাকিয়া আনিয়াছিল | এই 
সকল আক্রমণকারীর অনেকে এদেশকেই হ্থায়ী বাসভঁম হিসাবে 
গ্রহণ কাঁরয়া ভারতের বিশাল মানবসম্রে বিলীন হইয়া ?গয়াছল, আবার অনেকে এ. 
দেশকে শোষণ করিয়া, লুণ্ঠন কাঁরয়া ফারিয়া গিয়াছল | 


সাল্রসীক্ SİSE (Persian Invasion ) : খুীষ্টপূ্ব ষষ্ঠ 


১. শতকে মগধ রাজ্য যখন সাম্রাজ্যের পথে অগ্রসর হইতোঁছল তখন ভারতের উত্তর-পাঁশ্চম 
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৩৪ স্বদেশকথা 


অঞ্চল ছিল রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সম্পূর্ণভাবে এঁক্যহীন। উত্তর-পশ্চিম ভারত তখন 
উত্তরাপথ' নামে আভাহত হইত ৷ উত্তরাপথের রাজ্যগনীলর মধ্যে গান্ধার, কান্বোজ ও 
মদ্র ছিল অন্যতম প্রধান ৷ গ্রীক এ্রীতহাসিক হেরোডোটাস, 

IRR OHTA প্রভৃতির রচনা হইতে জানা যায় যে, AC ষষ্ঠ 
শতকের দ্বিতীয় ভাগে পারস্য সম্রাট সাইরাস, (খটঃ পঃ ৫৫৮-৫৩০ ) গান্ধার রাজ্য 
জয় করিয়াছিলেন । গান্ধার রাজ্য জয় কারবার কালে জনৈক ভারতীয় সৈনিকের 
অন্বাঘাতের ফলেই শেষ পর্যন্ত সাইরাসের মৃত্যু হইয়াছিল বলয়া টৌসয়াস্‌, উল্লেখ 
করিয়াছেন । রোমান এ্ীতহাসিক প্রিনির রচনায় সাইরাস্‌ কর্তৃক গান্ধার রাজ্য জয়ের 
কথার উল্লেখ রাহয্লাছে। কিন্তু নিয়ারকাস্‌ প্রভৃতির রচনা হইতে 

Hie জানা যায় সাইরাসের ভারত আক্রমণ বিফল হইয়াছিল । যাহা 
হউক, সাইরাসের পৌন্র দরায়াসের ভারত আক্রমণ সম্পর্কে অধিকতর নির্ভরযোগ্য 
তথ্যাঁদ পাওয়া যার । তাঁহার আমলে (খুন পু ৫২২-৪৮৬ ) গান্ধার ও Pr 
টা উপত্যকা পারসীক সাম্রাজ্যভুন্ত হইয়াছিল । ভারতবর্ষের এই 
: অংশকে পারসীক সাম্রাজ্যের বিংশাততম প্রদেশে পাঁরণত করা 
হইয়াছিল ৷ সমগ্র পারসক সাম্রাজ্যের মোট: রাজস্বের এক-তৃতীয়াংশ পারসীক 
নন সাম্রাজ্যভুন্ত ভারতীয় দেশগনুল হইতে আদায় হইত ৷ দরায়াসের 
mete ater Mt জীরেজিসের আমলে পারসীক সাম্রাজ্য ভারতবর্ষের উত্তর- 


pile পশ্চিম অংশ পর্যন্ত বিস্তৃত fet | পরবর্তী পারসীক সম্রাট: তৃতীয়, 


দরায়াস, আলেকজাণ্ডারের হস্তে পরাজিত হইলে (খনীঃ পে 
৩৩০) ভারতে পারসীক আধপত্য লোপ পাইয়াছিল A 

শ্রী SPS (Greek Invasion): আলেকজাণ্ডারের ভারত 
আক্রমণ : পারসীক আক্রমণের পরবতাঁ বৈদেশিক আক্রমণ গ্রীসের ম্যাঁসডন রাজ্যের 
রাজা আলেকজাণ্ডারের নেতৃত্বে ঘটয়াছিল । পারস্য সম্রাটগণ কয়েক শতাব্দী পর্বে 
পাকা - একবার গ্রীস আক্রমণ কাঁরয়াছিলেন। আলেকজাণডার পারস্যের 
nora: বিরদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য সসৈন্যে অগ্রসর হইলেন । পর 
টু পর কয়েকটি ACY তৃতীয় দরায়াস.কে চূড়ান্তভাবে পরাজিত কাঁরয়া 
(xls পঃ ৩৩০) আলেকজাণ্ডার সমগ্র পারস্য সাম্রাজ্য নিজ আঁধকারভুন্ত করিলেন | 
অতঃপর তিনি ভারতবর্ষের দিকে অগ্রসর হইলেন । ভারতের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল সেই 
1৬ সময়ে (খনীঃ পূঃ ৩২৭ ) বহ সংখ্যক ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভন্ত ছিল । 
রাজনৈতিক অনৈক্য এগুলির মধ্যে রাভতান্রিক ও প্রজাতান্রিক উভয় প্রকার রাজ্যই 
ছিল। পুর; বা পৌরব, তক্ষাঁশলা, আঁভসার, nee FA. 

গান্ধার, সৌভুতি প্রভৃতি কয়েকটি রাজ্যের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে | 


গ্রীকবীর আলেকজাণ্ডার যখন ভারত আক্রমণ করেন তখন রাজনৈতিক ক্ষেত্রে 
বাচ্ছন উত্তর-পশ্চিম ভারত তাঁহাকে স্বভাবতই প্রাতহত কাঁরতে সমর্থ হইল AT! 
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পরস্পর বিবদমান রাজ্যগুলের রাজগণ দেশরক্ষার জন্য দণ্ডায়মান হওয়া দুরের কথা, 

তক্ষশলার রাজা BFS আলেকজাণ্ডারের বশ্যতা স্বীকার 
ee R উপঢৌকন প্রেরণ কাঁরতেও কুণ্ঠিত হইলেন না। পুরু 

রাজ্যের (বা পৌরব রাজ্যের) রাজা পূরুর সহিত আম্ভর 
শৰুতা ছিল। পুরুকে তানি কোনপ্রকারেই পরাজিত করিতে সমর্থ হন নাই ৷ 
বিদেশী আক্রমণকারীর বশ্যতা স্বীকার কাঁরয়া এবং তাঁহাকে সাহায্যদান কাঁরয়া 
অম্ভি AAAI সর্বনাশসাধনে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু 
স্বাধীনচেতা দেশপ্রেমিক রাজা পুরু পরাধীনতা অপেক্ষা দেশ- 
রক্ষার্থে যুদ্ধ করিয়া মৃত্যু বরণ করা MSAK CHR মনে কারলেন। 
{তান ঝিলামের তীরে এককভাবে 1বদেশী আক্রমণকারীর গাঁতরোধ 


তক্ষাশলারাজ অম্ভি 
es বশ্যতা স্বাঁকার 


বগা কারবার উদ্দেশ্যে সৈন্য সমাবেশ করিলেন | সম্মুখ সমরে AACS 


পরাজিত করা সহজ হইবে না মনে করিয়া আলেকজাণ্ডার বঝিলাম নদীর [ গ্রীক নাম 
হাইডাসাপস (58895) ] অপর তীরে শিবির স্থাপন কাঁরয়া কালক্ষেপ কাঁরতে 
লাগিলেন । তারপর এক অন্ধকার রাত্রিতে গোপনে বঝিলাম্‌ নদীর গাঁতপথ ধাঁরয়া 
ছাইডাসাঁপস্‌ বা সাতাশ কিলোমিটার (সতের মাইল ) দুরে এক স্থানে উহা আতক্রম 
বিলামের ষ্ধ কাঁরয়া অতাঁকতে "AA শাবরের দিকে অগ্রসর হইলেন ।* 
পরে এই স্থানের নামকরণ হইয়াছিল বীকফালা । অতাঁকত আক্রমণ এবং AA 
রাত্রের বাঁরপাতে কর্দমান্ত যুদ্ধক্ষেত্রে পুরুর অশ্বারোহী তীরন্দাজগণ এবং তাঁহার 
যুদ্ধরথগড্নল আশান;রুপ A কাঁরতে পারল না। ফলে তাঁহার পরাজয়. ঘাঁটল । 
পুর; শরীরের নয়টি স্থানে আঘাতপ্রাপ্ত হইলেন | 
'এমতাবস্থায় তাঁহাকে বন্দী করা সম্ভব হইল। 
আলেকজান্ডার AACR কিরনপ-ব্যবহার প্রত্যাশা 
করেন প্রশ্ন কারলে বীর পুরু রাজোচিত সম্মান 
দাঁব কারলেন। আলেকজান্ডার পুরুর বীরত্ব 

ও স্বাধীন মনোবৃত্তির পরিচয় 
পু আলেকনাস পূর্বেই পাইয়াছিলেন । একবার 

যুদ্ধে পরাজিত কারলেও AA 
রাজ্য অধিকার করিয়া রাখা সহজ হইবে না 
একথা দুরদশাঁ বীর আলেকজাণ্ডারের উপলাব্ধ 
করতে বিলম্ব হইল না। তান পূরুকে তাঁহার গ্রীকবার আলেকজান্ডার 
রাজ্য ফিরাইয়া দিলেন। তদুপরি পার্্ববতাঁ অপরাপর রাজ্য যাহা তান জর 
করিয়াছিলেন সেগননলও পুরুর রাজ্যভুন্ত saat দিলেন | 


* Vide V., A. Smith: Early History of India, pp, 68-69, 82-89, 


| 
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RORA 
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পুরুর সহিত যুদ্ধের পর আলেকজাণ্ডার বিপাশা নদী পর্যন্ত অগ্রসর হহলেন । 
feng তাঁহার সেনাবাহিনী আর অগ্রসর হইতে চাহিল না। aA সাঁহত যুদ্ধে 
ভারতীয়দের সামারক দক্ষতার যে পরিচয় গ্রীকগণ পাইয়াছিল এবং মগধের সামারক 
শান্তর যে সংবাদ তাহাদের নিকট পৌছিয়াছিল তাহার ফলেই গ্রীকগণ আর অগ্রসর 
হইতে রাজী হয় নাই । PSS, পুরুর সাঁহত যুদ্ধের পুর্বে ভারতীয় সৈন্যদের যুদ্ধ- 
আলেকজাণডারের ক্ষমতার প্রকৃত পরিচয় গ্রীকগণ পায় নাই । বাধ্য হইরাই আলেক- 
দ্বদেশ প্রত্যাবর্তন  জাণ্ডার স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের জন্য প্রস্তুত হইলেন 1 তান স্বয়ং 
একদল সৈন্যকে স্থলপথে AADAC মধ্য দিয়া লইয়া গেলেন । অপর একদলকে 
তাঁহার মৃত্য জলপথে প্রেরণ করলেন । ফিরিবার পথে আলেকজান্ডার মালব, 
(aero) EUs, অজুনায়ন, শা প্রভৃতি প্রজাতান্তলিক দলকে পরাজিত 
করিয়াছিলেন ৷ ব্যাবিলনে পে'ঁছিবার পর আলেকজান্ডার অসুস্থ হইয়া পাঁড়লেন । 
এই অসুস্থতার ফলে ব্যাবিলন নগরে তাঁহার মৃত্যু হইল ( 2cke পু ৩২৩ ) । আলেক- 
জাণ্ডারের মৃত্যুর পর তাঁহার বিশাল সাম্রাজ্য তাঁহার সেনাপাঁতগণের মধ্যে ভাগ হইয়া 
TA | সেনাপাঁত সেলুকাসের অংশে ASAT এবং ভারতবর্ষের বাজত অঞ্চল পাঁড়য়াছিল। 
FAS ভারত আক্রমণ করিতে আসিয়া শোচনীয়ভাবে পরাজত হইয়াছিলেন। 
ম্যাসিডনের রাজা ভিন্ন DAR বা Tes দেশের গ্রীকগণও ভারত আক্রমণ 
করিয়াছিল । ale সাম্রাজ্যের দুর্বলতার সুযোগে TIT বা 
জানে বাহিলক দেশের গ্রীকগণ, পাঁথয়া বা পহ্‌লব দেশের পহলবগণ, 
শকস্তান হইতে আগত শকগণ এবং সিরদরিয়া ও আমুুদরিয়া 
অঞ্চল হইতে কুষাণগণ পর পর ভারতবর্ষে প্রবেশ করে । এই সকল বৈদেশিক জাতির 
মধ্যে কৃষাণগণই ছিল সর্বাধিক ক্ষমতাশালী | 


amea বা alee গ্রীকগশ কর্তৃক ১০ 
atp ( Invasion of India by the Bactrian Greeks ) : ব্যাকদ্রীয় 
-_ অর্থাৎ বাহ্যক দেশ ও NRA বা খোরাসান সেলডুকাসের উত্তরাধকারীদের আমলে 
সীরিয়ার অধীনতাপাশ ছিন্ন কারয়া স্বাধীন হইয়া যায়। Alisa রাজা তৃতীয় 
এ্যাণ্টয়োকোস বহু চেষ্টা কারয়াও এই দুই eA পুনরায় নিজ আঁধকারে আনিতে 
অকৃতকার্য হন । বাহ্যিক গ্রীক রাজা প্রথম ডায়োডটাসের অধীনে 
TAS সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন হইয়া পাঁড়য়াছল । এই বংশেরই 
রাজা ডেমেটিয়স, ( Demetrios) আফগানিস্তানের একাংশ, পাঞ্জাব ও সিন্ধু-উপত্যকা 

জয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ডেমোটয়স্‌ যখন ভারতবর্ষে রাজ্য জয়ে ব্যস্ত সেই সময়ে 
ইউক্লেটাইডিস, (Eukratides) ব্যাক্ৰীয়ার সিংহাসন আঁধকার করেন । ডেমোঁটয়সের 
মৃত্যুর পর ইউক্লেটাইডিস, সিন্ধু, পাঞ্জাব প্রভৃতি অগ্চল নিজ আঁধকারভুন্ত করেন। 
উপ este, হব নামে এক area 
জাতি কর্তৃক অধিকৃত VCH DIF HM গ্রীকগণ কেবল ভারতবর্ষে 
তাঁহাদের বিজিত রাজ্যাংশের উপর রাজত্ব কারতে থাকেন। À সময় হইতে তাঁহারা 


৩৮ স্বদেশকথা 


সম্পূর্ণ ভারতীয় রাজায় পরিণত হন ৷ TARGA গ্রীক রাজগণের মধ্যে মিনান্ডার 
ছিলেন বিশেষ উল্লেখযোগ্য ॥ বৌদ্ধ ধর্মীচার্য নাগসেনের নিকট 
তা মিনাণ্ডার বা ier বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন | 
TAC পাঞ্জাবের সাকল-_অর্থাত শিয়ালকোট নামক স্থানে তাঁহার রাজধানণ স্থাপন 
করিয়াছিলেন | 
শক্ত-পহ লহ গু sale ESN (Scythian, i.e. Saka- 
Parthian and Kushan Invasions): উত্তর ভারতে গ্রীকগণ কর্তৃক স্থাপিত 
রাজা পরবর্তী কালে শক-পহ্‌লব ও কুষাণ জাতির আক্রমণে পরদেস্ত হয়। মধ্য- 
এশিয়ার যাযাবর শক জাতি ঈউ-চি নামে অপর এক জাতি কর্তৃক মধ্য-এশিয়া হইতে 
বিতাড়িত হয়। তাহারা shea জন্মের আনুমানিক একশত বংসর পূর্বে কাবুল 
KENAD নদীর উপত্যকায় আসিয়া Bias হয়। শক জাতি কর্তৃক 
Tom at, _ আঁধকৃত স্থানসমূহ শকস্তান ( বর্তমানে শিস্তান ) নামে পাঁরাচিত 
অয়, আজাঁলসং লাভ করে । কালক্রমে শকগণ 'সিন্ধু-উপত্যকা ও পশ্চিম ভারতে 
অধিকার স্থাপনে সমর্থ হয়। ভারতের উত্তর ও উত্তর-পাশ্চম 
অংশের শকদের মধ্যে প্রথম পরাক্রমশালী রাজা হিসাবে মোয়েস্‌ বা মোগের নাম পাওয়া 
যার, মি পশ্চিম ভারতে এক বিরাট অংশ অধিকার করিয়াছিলেন | পুত্করাবতী, 
তক্ষাশলা প্রভাত স্থান অধিকার করিয়া মোগ রাজাধিরাজ উপাধি ধারণপূর্বক রাজ 
করেন। তাঁহার পরবর্তী রাজগণ ছিলেন অয় বা অজেস্‌, আজালিস- ও দ্বিতীয় অয় । 
পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতের শকরাজগণ ক্ষহরত ও কার্দমক এই দুই শাখায় Ree 
ছিলেন। RTS শাখার শ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন নহপান। কার্দমক শাখার শকরাজগণ 
Wilco রাজত্ব কারতেন । তাঁহাদের মধ্যে চষ্টন ও রূদ্রদামন বিশেষ উল্লেখযোগ্য ॥ 
aa ছিলেন তাঁহাদের শ্রেষ্ঠ রাজা | 
LIS দ্বিতীয় শতকে পহ্‌লবগণ fem, কান্দাহার agio ave Tis 
বিস্তার করে । LÄDT প্রথম শতাব্দীতে পহ.লবগণ গান্ধারের একাংশ শক অধিকার 
পহ্‌লব BERG : হইতে জয় sige লইয়াছিল | ক্রমে পহ্‌লবগণ উত্তর-পশ্চিম 
গণ্ডোফানিস: . ভারত ও পাঞ্জাব অগ্চলে অধিকার বস্তার কাঁরতে সমর্থ হয়। 
পইলবরাজগ্ণের মধ্যে গণ্ডোফানিস, ( Gondophernes ) 
ছিলেন সর্বাধিক পরাক্রমশালী । তাঁহারই আমলে ace ধর্মযাজক সেন্ট, টমাস 
( St. Thomas ) তাঁহার রাজ্যে খচীল্টধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে আসিয়াছিলেন | পরবর্তী 
কালে কুষাণ বংশের হস্তে পহলব শাসনের অবসান ঘটে । 
চীনের উত্তর-পশ্চিম অংশে প্রাচীন কালে ঈউ-ি ( Yue-chi ) নামক এক যাযাবর 
জাতি বাস কীরিত। tea; নামে অপর এক জাতির লোক তাহাদিগকে সেই অঞ্চল 
nee হইতে বিতাড়িত করে ( ack পূঃ দ্বিতীয় শতক ) | ঈউ-চি জাতি 
নানা ভাগ্যবিপর্যয়ের মধ্য দিয়া, শেষ পর্যন্ত গসরদারিয়া নদীর এবং 
পরে অক্ষ; নদীর ( আমনুদরিয়া ) অববাহিকা অঞ্চলে আসিয়া বসতি বস্তার করে ॥ 


বৈদেশিক আক্রমণ ৩৯ 


এখানে বসবাসকালে তাহারা পাঁচাটি অংশে বিভক্ত হইয়া পড়ে। এই সকল শাখার 
মধ্যে কুষাণগণই সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী হইয়া উঠে এবং তাহারা ঈউ-চ জাতির পাঁচ 
শাখাকে সত্ঘবদ্ধ করিতে সমর্থ হয় | 

কুষাণ শাখার মধ্যে সর্বপ্রথম পরাক্রমশালী রাজা ছিলেন কুজলকারা কদীফাসস, 
কুষাণরাজগণ : কুজল- (প্রথম )। ইনি প্রথম কদফাঁসস, নামেই সমাধক পারাচিত। 
কারা কদ:ফাসিস প্রথম কদফাসিস্‌ পারস্যের সীমা হইতে সিন্ধু-উপত্যকা পর্যন্ত 
(প্রথম) কুষাণ আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন | 

পরবর্তা রাজা দ্বিতীয় বা বীম কদফাসসের আমলে কুষাণ রাজ্য গাম্ধার অঞ্চল 
হইতে বারাণসী পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল | মালব ও পশ্চিম ভারতের শক ক্ষত্রপগণ 
fasta কদফাঁসস্‌কে তাঁহাদের আধিরাজ হসাবে স্বীকার করিয়াছিলেন | 

কুষাণ বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন কাঁণভ্ক । তাঁহার সিংহাসনে আরোহণকাল এবং 
দ্বিতীয় কদ.ফাসিসের সাঁহত তাঁহার সম্পর্ক কি ছিল সে-বিষয়ে কোন '্থর সিদ্ধান্তে 
উপনীত হওয়া যায় নাই । যাহা হউক, কুষাণ বংশের শ্রেষ্ঠত্ব এবং ভারত-হীতহাসে 
কুষাণ বংশের গুরুত্ব একমাত্র কণিচ্কের কৃতিত্বের ফলেই অজিত হইয়াছিল | 

কাঁণচ্ক কুষাণ সাম্রাজ্যের পারধি বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত কাঁরয়াছিলেন। তাঁহার 
সাম্রাজ্য খোটান ও খোরাসান হইতে আরম্ভ করিয়া বিহার ও কোতঙ্কণ পর্যন্ত বিস্তার- 
লাভ করিয়াছিল । তান চীনের সেনাধ্যক্ষ প্যান চাওকে যুদ্ধে 
পরাজিত করিয়াছিলেন | কাবুল, পাঞ্জাব, বর্তমান উত্তরপ্রদেশ, 
মালব, রাজপূতানা, কাথিয়াবাড় প্রভৃতি তাঁহার সাম্রাজাতুন্ড ছিল। তাঁহার রাজধানী 
দিল পুরুষপূর অর্থাৎ পেশোয়ার | 

কাঁণচ্ক নিজে একটি অব্দের প্রচলন করিয়াছিলেন । ইহা শকাব্দ নামে পারাঁচত। 
৭৩ chert হইতে যে অব্দ গণনা করা হইয়া থাকে উহাই Ties প্রচলন করিয়াছিলেন 
বালয়া অনেকে মনে করেন | 

তাঁহার আমলে বৌদ্ধধর্মাবলম্বীরা হীনযান ও মহাযান এই দুই ভাগে Tes হইয়া 
গিয়াছিল | হানযান ধর্মমত অনুসারে বুদ্ধের কোন মতি নির্মাণ নিষিদ্ধ ছিল। 

মহাযান ধর্মমতে বুদ্ধের মতি নির্মাণ কারয়া উপাসনা করা 
জিরা হইত ৷ shes নিজে মহাযান ধৰ্মমতে বিশ্বাসী ছিলেন I 
তাঁহার আমলে কাম্মীরে (কাহারও কাহারও মতে জলম্ধর বা 

গান্ধারে ) এক বৌদ্ধ সঙ্গীতি বা ধর্ম-সম্মেলন অননষ্ঠত হইয়াছিল । wine উহার 
সভাপাঁতি এবং অশ্বঘোষ উহার সহ-সভাপাতি ছিলেন | 

{শল্প, সাহিত্য, স্থাপত্য ও ভাস্কর্য প্রভৃতির পজ্ঠপোষকতার জন্য কাঁণচ্ক হীতহাসে 
প্রাসাদ্ধি অর্জন কারয়াছেন | বসন, অধবঘোষ, নাগাজনন প্রভৃতি 
পৃ্ঠিপোষকতা : বৌদ্ধ গ্রহু-রচায়িতা, আয়ুর্বেদশাস্্র বিশারদ চরক প্রভাত তাঁহার 
গাল্ধার শপ পৃষ্ঠপোষকতা লাভ কারয়াছিলেন । গান্ধার তখন গ্রীক-রোমান- 
বৌদ্ধ শিল্পরণীতর সংমগ্রণে এক আত উচ্চমানের ভাচ্কর্য ও শিল্পরণীতর কেন্টে 


কাঁণগ্ক 


go স্বদেশকথা 


পাঁরণত হইয়াছিল । সম্পূর্ণ ভারতীয় শিল্প ও ভাদ্কর্ব রীতির উৎকর্ষও সেই সময়ে 
RM ও অমরাবতাঁ অণ্চলে পাঁরলাক্ষিত হয় | 
এই সকল কৃতিত্বের জন্য TS কেবলমাত্র কুষাণ বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা বাঁলয়াই নহে, 
ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজা হিসাবে পাঁরগাঁণত হইয়া থাকেন। 
BRES বৌদ্ধ ধর্মের পড্ঠেপোবকতা, জনন্বার্থে শাসন পরিচালনা প্রভাতর 
জন্য তাঁহাকে ভারতের “দ্বিতীয় অশোক’ বলয়া আখ্যায়িত করা হইয়া থাকে । 

BA আকুল (Huna Invasion): খুীচ্টীয় দ্বিতীয় শতকের 
মধ্যভাগে উত্তর-পশ্চিম চীনের ঈউ-চি জাতিকে বিতাঁড়ত করিয়া হূণগণ পশ্চিম 
অভিমুখে অগ্রসর হয় এবং তাহাদের এক শাখা ইওরোপে ও অপর শাখা অক্ষ: নদীর 
ই ভান অববাহকা অঞ্চলে বসবাস কাঁরতে থাকে । হূণদের এই শাখাই 
1 মাহরগুলের ভারত গুপ্ত বংশের রাজা দ্কন্দগ:প্তের রাজত্বকালে গুপ্ত সাম্রাজ্য 
আক্রমণ আক্রমণ করে। STIS এই আক্রমণ প্রাতিহত কারয়াছলেন। 

কিন্তু খাম্টীয় AG শতকের শেষভাগে হণ নেতা তোরমান ও 
মাহরগল ars সাম্রাজ্যের পাশ্চমাংশ জয় করিয়া প্রায় মালব পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন 
বলিয়া অনেকে মনে করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত oS সম্রাট ভানুগ:গ্ত তাহাদের _ 
এই অগ্রগতি প্রতিহত করিতে সমর্থ হন। ae সম্রাট: বলাদিত্য মধ্যভারত হইতে 
হণ আধিপত্যের অবসান ঘটান ৷ মাহরগুল পুনরায় বিজয় আভিযানে অগ্রসর হইলে 
মালবরাজ যশোধর্মন তাঁহাকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেন । তথাপি ako ষষ্ঠ 
শতকের মাঝামাঝি পযন্ত উত্তর-পশ্চিম ভারত ও মালবের স্থানে স্থানে A ক্ষুদ্র হণ 
দল তাহাদের নেতাদের অধানে স্বাধীনভাবে বসবাস saw বাঁলরা প্রমাণ পাওয়া যায় । 


(২) ভারত কর্তৃক বৈদেশিক আক্রমণ প্রতিহত করিবার ধরণ 


( Nature of Resistance to Foreign Invasions ) 


বহিরাগত আক্রমণ প্রতিহত কারবার শান্ত দেশবাসীর একতা, স্বাধীনতা রক্ষা 
করিবার দড় RFA এবং দেশের সামারক শান্ত ও কৌশলের উপর নির্ভর করে। 
বাঁহরাগ্রত আক্রমণ পক্ষান্তরে আক্রমণকারার সঙকল্পের দড়তা, দেশজয়ের গোঁরবালগ্সা, 
ডর সম্পত্তি লাভের উন্মাদনা, বসতি বিস্তারের অথবা নিছক ল:্ঠনের 

5 TTS আব্রমণকারীকে আক্রান্ত দেশের আঁধবাসীদের তুলনায় 
অধিকতর Te করিয়া তোলে । বিভিন্ন সময়-তরদে যখন বাভন্ন বিদেশশ জাতি ভারত 
আক্রমণ করিয়াছিল সেই সময়ে ভারতবাসীর বিরুদ্ধে তাহাদের সাফল্য এই উত্তির 
সত্যতা প্রমাণ করে । 

আর্য’ জাতির ভারত আক্রমণ হইতে শুর: কারয়া ইওরোপায়দের ভারত আগমনের 
গ্্বাবাধ বাঁহরাগত সকল জাতি ও আব্রমণকারাই ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত 


ভারত কর্তৃক বৈদেশিক আক্রমণ প্রতিহত FIAT ধরণ ৪১ 


পথে ভারতে প্রবেশ করিয়াছিল । তিন দিক্‌ সমুদ্র পারবোন্টিত এবং উত্তর সীমান্ত 
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত হিমালয় পর্বতমালায় সংরক্ষিত ভারতে হ্থলপথে প্রবেশ কারবার 
গর একমাত্র সহজ উপায়ই ছিল উত্তর-পশ্চিম ভারতের গগারবর্জ | অথচ 
3 এই অঞ্চলে রাজনৈতিক GH প্রাচীন কালে বিদ্যমান না থাকবার 
ফলে এবং বাহরাগত আক্রমণ প্রতিহত করিবার কোন DRS পন্হা উদ্ভাবনের 
চেষ্টার অভাব হেতু আক্রমণকারাীদিগকে এই পথে ভারতে প্রবেশ করিবার সুযোগ 
'দিয়াছিল | 
Pe ষষ্ঠ শতকে পারসীক আক্রমণের কালে উত্তর-পাশ্চম ভারত উত্তরাপথ 
নামে অভিহিত হইত ৷ সেই সময়ে À অঞ্চল দ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভন্ত ছিল । এগনীলর 
eae মধ্যে গান্ধার, কাদ্বোজ, মদ প্রভৃতি ছিল অন্যতম প্রধান | কিন্তু এই 
দাফলেরীকার ' সকল রাজ্যের পারস্পারক বিবাদীবসংবাদ এগহুলিকে এক্যবদ্ধভাবে 
বাহরাগত আক্রমণ প্রাতহত কাঁরতে উদ্বুদ্ধ করে নাই। ব্যান্তগত 
সাহস, জীবন তুচ্ছ করিয়া যুদ্ধে বাঁরত্ব প্রদর্শন AVIS ভারতীয় সৈনিক গণ্চাৎপদ 
ছিল না। গান্ধার রাজ্য আক্মণকালে জনৈক ভারতীর সৈনিকের অস্বরাঘাতের। ফলেই 
শেষ পর্যন্ত পারসীক সম্রাট: সাইরাসের মৃত্যু ঘটয়াছিল। কিন্তু সংঘবদ্ধতার অভাব, 
সৈন্যসংখ্যার স্বল্পতা, সর্বোপার সমরকৌশলের অপকৃষ্টতা ভারতের ক্ষুদ্র দ্র রাজ্যের 
রাজগণের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী করিয়া তুলিয়াছিল | 
রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিচ্ছিন্ন ও পরস্পর পরস্পরের সাঁহত বিবদমান উত্তর-পাশ্চম 
ভারতের রাজগণ ম্যাসিডনের রাজা আলেকজাণ্ডারের আক্ুমণকালে এক্যবদ্ধভাবে 
আত্মরক্ষার উপায় হিসাবে নিজ নিজ স্বাধীনতা উপচঢোঁকন দিয়া এবং fort 
আব্রমণকারাঁকে সামারক সাহায্যদান করিয়া অথবা রসদ যোগাইয়া নীচ স্বার্থপরতার 
পরিচয় দিয়াছিলেন | সেই সময়ে পৌরব রাজ্যের রাজা পুরু এককভাবে দেশরক্ষার জন্য 
আলেকজাণ্ডারের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়া স্বদেশপ্রীতি ও স্বাধীনতাস্পৃহার 
এক আঁত উচ্জবল দল্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন। কেবল নিজ শান্তর উপর নির্ভর কাঁরয়া 
আলেকজাণ্ডারে বিদেশী শত্রুর বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়াইবার মত দত ও মর্ষাদা- 
আক্রমণ প্রতিহত বোধ প্রদর্শন কারয়া পুরুরাজ ভারতইতিহাসে অমর হইয়া 
কারবার জন্য আছেন 1 রাজা পুর ভিন্ন মালব, ক্ষুদ্রক, অজ:নায়ন প্রভাত 
উন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রজাতান্্রিক দেশও নিজ নিজ স্বাধীনতা রক্ষার্থ 
আলেকজাণ্ডারের বিরুদ্ধে আপ্রাণ যুদ্ধ করিতে aie করে নাই। তক্ষশিলার রাজা 
akoa নাচ স্বার্থপরতার পার্শ্বে পুর;ুরাজ ও জাতান্রিক প্রদেশগ্ীলর দেশাত্মবোধ 
তাঁহাঁদগকে ভারতবাসীর শ্রদ্ধার আসনে স্থাপন করিয়াছে । 
রাজনৈতিক OT ও স্বাধীনতা রক্ষার প্রতিজ্ঞা বহিরাগত আক্রমণ প্রতিহত কাঁরতে 
যে সমর্থ হয় তাহার দণ্টান্ত আমরা দেখিতে পাই মৌর্য সম্রাট্‌ চন্দ্রগ:গ্তের শাসনকালে ৷ 
চাণক্য নামক তক্ষাশলার জনৈক বিচক্ষণ ব্রাহ্মণের নিকট হইতে সমরকৌশল ও রাজনীতি 


\ 


৪২ স্বদেশকথা 


বিষয়ে শিক্ষালাভের পর চন্দ্রগুপ্ত দুর্বল অথচ অত্যাচারী নন্দ বংশের উচ্ছেদ সাধন 
কাযা মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং উত্তর-পশ্চিম ভারতে আলেকজাণ্ডারের 
বিজিত রাজ্যের গ্রীক শাসনকর্তাদিগকে পরাজিত করিয়া সেই অঞ্চল বিদেশী শাসনমন্ড 
নেলনকাসের আক্রমণ . করেন Mine আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর পর গ্রীক সেনাপাঁত 
8558 সেলুকাস সীরিয়া ও ভারতে আলেকজাণ্ডার কর্তৃক ise 
j রাজ্যের সর্বেসর্বা হন। তিন চন্দ্রগুপ্তের আঁধকার হইতে উত্তর- 
পশ্চিম ভারতের ale রাজ্যাংশ পুনরুদ্ধার কারবার জন্য আভযানে অগ্রসর হন ৷ 
আলেকজাণ্ডারের সহিত ভারত-জয়ে আসিয়া ভারতের রাজাদের সামারক দুর্বলতা এবং 
এক্যের অভাব সেলকাস দেখিরা গিরাছিলেন। কিন্তু এইবার তাঁহাকে এক এঁক্যবদ্ 
ভারতের সম্মুখীন হইতে হইল। তিন চন্দ্রগ:ণ্তের হস্তে পরাজিত হইয়া কাবুল, 
কান্দাহার, মক্‌রাণ ও হিরাট নামক চাঁরাট প্রদেশ চন্দ্রগ:*্তকে দান কাঁরতে এবং তাঁহার 
সহিত এক বৈবাহিক সম্বন্ধে আবদ্ধ হইতে বাধ্য হন। দেশরক্ষার তথা বাঁহরাগত 
আক্রমণ প্রতিহত কারবার জন্য এক্য ও দেশাত্মবোধ যে প্রধান উপায় তাহা সেল.কাসের 
বিরদদ্ধে DANTA জয়লাভে প্রমাণিত হইয়াছিল। 

মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনোন্ম:খতা ও দুর্বলতার সুযোগে বাঁহক বা ব্যাকট্রীর 
(Bactrian ) algae, পাথয়া ( Parthians ) বা পহলবদেশের পহ্‌ লবগণ, শকস্তান 


মধ হইতে শকগণ এবং সিরদরিয়া ও আমূদরিয়া অণ্টল হইতে আগত 


পতনোন্মখতার কালে কুঁষাণগণ পর পর ভারত আক্রমণ করে। এই সকল 'বাভন্ন 
বৈদোশক আক্রমণ : 


£« জাতির আররমণকালে উত্তর ভারতের রাজনৈতিক অনৈক্য ও 
[লাগ সাতার দবেলিতা আরমপকারাদের সাফল্যের জন্য দায়ী ছিল । কিন্তু এই 
রাজনৈতিক দুর্বলতার কালেও স্বাধীনচেতা রাজগণের দেশাত্ম- 

বোধ ও বৈদোশিক আরমণ প্রতিহত কারবার জন্য জীবনমরণ সংগ্রামের দক্টান্ত বিরল 
সাতবাহন বংশের গোঁতমাঁপঢুন্র সাতক্র্ণ ache প্রথম শতকের শেষভাগে 


মালব ও কাখিয়াবাড় অগ্চলের শবগণকে পরাজিত করিয়া দাক্ষিণাত্যে সাতবাহন রাজ্যের 
অপহৃত অংশ পনর, 


ধার কারয়াছিলেন। উত্তর-পশ্চিম দাঁক্ষিণাত্যে ( নাসিকের 
সন্নিকটে ) সাতবাহনদের রাজধানী ছিল প্রাতষ্ঠান ( Pratishthana ) | ইহার 
বর্তমান নাম পৈঠান ( Paithan ) 1 

উপসংহারে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, প্রাচীন ভারতে রাজনৈতিক অনৈক্য 
বহিরাগত জাতিকে ভারত আক্রমণের যেমন aga দান করিয়াছিল তেমান 
তাহাদিগকে ভারতের কতকাংশ, এমনাকি কুষাণ আমলে এক বিশাল অংশ জর করিয়া 


ক এক সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা কাঁরতে সাহায্য কারয়াছিল। বহিরাগত 
À আক্রমণ প্রতিহত কারবার WH WEN ও দেশরক্ষার অঙ্গকার 
দ্র দ্র রাজ্যের রাজগণের মধ্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পারিলাক্ষত হয় নাই ৷ THe 


AAAS, DUNKS CUA, Cohen সাতকর্ণীর ন্যায় স্বাধীনচেতা, প্রদেশাত্মবোধ- 
সম্পন্ন নপাঁতর অভাবও সেই যুগে ছিল AT | 


ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতির উপর বৈদোশক আক্রমণের প্রভাব sa 


gasa সমাজ ও aga Ss হৈদেশিক্ত 
arpata প্রভ্ডান্ব (Impact of Foreign Inroads on the 
Social and Cultural Life): আর্যদের ভারত আগমনের পূর্বে সিন্ধু নদের 
Satis 'অণ্ডলে যে সভ্যতা-সংদ্কাতি গড়িয়া উঠিয়াছিল উহা ছিল নগরকৌন্দ্রক 
সভ্যতা | সেই যুগের সিন্ধউপত্যকাবাসীরা দ্রাবিড় জাতির লোক ছিল বাঁলয়া মনে 
করা হয়। Pepe যে কেবল PN, নদের অববাহিকা 

আর্যদের আগমনের অঞ্চলেই গড়িয়া উঠিয়াছিল এমন নহে, অনুরুপ সভ্যতার হাদি 


ও Reais উত্তর ভারতের 'বাভন্নাঞ্চলে পাওয়া গিয়াছে । অবশ্য সভ্যতার 


সর্বপ্রথম তুলার চাষ শুর: কাঁয়াছিল বলয়া মনে করা হয় ন্ধ-সভ্যতার যুগে 
সমাজব্যবন্থা সম্পর্কে সঠিক কিছু জানা যায় না, তবে বর্তমান হিন্দ ধর্মের রাভিনা 
ও দেব-দেবী অনেক কিছুরই মূল সিন্ধন-সভ্যতার আমল হইতেই চাঁলয়া আসতেছে 


fee's এই চারিভাগে সমাজকে গুণ ও কর্মের ভিত্তিতে free কর 
হইয়াছিল | প্রবণ কালে এই শ্রেণীবিভাগ জাতীবভাগে রূপান্তারত হইয়া অত্যন্ত 
সঙ্কার্ণ জাতিভেদ প্রথার উদ্ভব ঘটাইয়াছিল সত্য, কিন্তু এই শ্রেণীবিভাগ যুগ" 
যগান্তের ইতিহাস আত্ম কাঁরয়া আজিও হিন্দ; সমাজে বিদ্যমান রহিয়াছে | অবশ্য 
জাতিভেদ প্রথার কঠোরতা বর্তমানে বহুলাংশে শাল হইয়াছে । বিদ্যাচর্চ, শাস্ত্র 
রচনা, শাস্ত্র অধ্যয়ন ও আলোচনা বৈদিক যুগের সমাজের সংস্কৃতির এক অভাবনীয় 
উৎকর্ষের পরিচায়ক ৷ বেদ-উপনিষদের ন্যায় উচ্চাদের এবং দার্শীনক Toores সাহিত্য 
পৃঁথবীর কোন অংশের আর্যগণ সেই যুগে রচনা করিতে সমর্থ হন নাই । . বেদ- 
উপানযদের চিন্তাধারা অদ্যাবাঁধ ভারতীয়দের এক {বিশাল অংশের জীবনযাত্রার নির্দেশক, 
বলা বাহুল্য ! ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির মৌলিক বৈশিষ্ট্যের ইহা অন্যতম প্রধান | 

পারসীক বা গ্রীক আক্রমণের ফলে ভারতের উত্তর-পশ্চিমাংশের রাজনৌতিক 
ভাগ্যের তারতম্য ঘাঁটলেও ভারতীয় সমাজের উপর এই সকল আক্রমণের কোন প্রভাব 


* Vide A. L. Basham : The Wonder that was India, pp. 25-26. 
+ Ibid., p. 26. 


৪৪ স্বদেশকথা 


পাঁরলক্ষিত হয় নাই । কিন্তু এই সকল আক্রমণ, বিশেষভাবে আলেকজাণ্ডারের ভারত 
আক্রমণ, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বিভেদের প্রাচীর ভাঙিয়া দিয়া ভারত ও পাশ্চাত্য 
ক একি জগতের সহিত অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সংযোগ হ্থাপনের পথ 
— Cag করিয়াছিল । এই সংযোগের মাধ্যমে পরবর্তী কালে গ্রীক 

ও রোমান শিল্প ও সংস্কৃতির প্রভাব ভারতে বিদ্তারলাভ 
করিয়াছিল। পক্ষান্তরে, ভারতীয় শিল্প ও সংস্কৃতির প্রভাব পাশ্চাত্য দেশেও বিস্তৃত 
হইব্লাছিল। কুষাণ আমলে গান্ধার শিল্প গ্রীক, রোমান ও ভারতীয় শিল্পরীতির 
সংমশ্রণেই গড়িয়া উঠিয়াছিল। খনষ্টধর্মের উপরও বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব প্রতিফলিত 
হইয়াছিল। ইহা ভিন্ন ভারতী বিজ্ঞান, মারা প্রভৃতির উপর যেমন গ্রীক প্রভাব 


aegis পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানকে প্রভাবিত করিয়াছিল | 
আর্যদের পরবর্তী বৈদোশক জাতির ভারত আগমনের ফলে সামাজিক ক্ষেত্রে কতক 
পরিবর্তন ঘটির়াছিল একথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে | মুসলমানদের ভারত 


আগমনের পূর্বাবাঁধ ভারতীয় সমাজের তথা ভারতবাসীর পরকে আপন করিয়া লইবার 
ই মত প্রতিভা ছিল। ফলে শক, পহলব, কুষাণ প্রভাত বহিরাগত জাতি 
সমাজের উপর বৈদোশক ভারতের সমাজদেহে বিলীন হইয়া গিয়াছিল। গ্রীকদেরও কেহ কেহ 
আক্রমণের প্রভাব হণ কাযা ভারতাঁর সমাজের মধ্যে মিশিয়া গিয়াছিল 
এই প্রমাণও আছে। গ্রীক রাষ্ট্ীত হেলিওডরাস ( Heliodoros ) 
বৈষ্ণব ধর্মে দাক্ষা গ্রহণ ১৮১ 
TREES নির্মাণ করাইয়াছিলেন। উপারিউন্ত উদাহরণ প্রাচীন কালে ভারতীয় 
সমাজের উদারতা ও পরকে আপন করিয়া লইবার মত বাঁলষ্ঠতা প্রমাণ করে । 
মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের পর আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক অব্যবস্থা এবং বাহরাব্রমণের 
কলে ভারত ইতিহাসের এক দরর্ষোগপূর্ণ কালের সূচনা হইয়াছিল । কিন্তু এই সূত্রে 
গ্রীক, শক, পহ্‌লব, কুষাণ জাতির' ভারত প্রবেশের ফলে বাভিন্ন সংস্কৃতির সহিত 
ভারতীয় সংক্কাতির সংমিশ্রণ ও সমন্বয়ের সুযোগ ঘটিয়াছল । ইহার ফলে সেই যুগের 
ls সাঁহত্যের উৎকর্ষ, ধর্মের প্রসার, দর্শন, শিল্পকলা প্রভৃতির 
তা উৎকর্ষ পাঁরলাক্ষিত হইয্লাছিল। সাহিত্য ক্ষেত্রে নাগাজনৈ, 
বস;মিত্র, অশ্বঘোষ, নাগসেন, ACT ; চিকিৎসা ক্ষেত্রে DAF, 


FELD প্রভতির অবদান সেই যুগকে সম্‌দ্ধ করিয়াছিল | 
তক্ষাশলা সে যুগে বিদ্যাশিক্ষার একটি প্রসিদ্ধ কেন্দ্র ছিল। কাঁণক্কের রাজধানী 
eh AAA বোদ্ধ ধর্মশাস্র শিক্ষার শ্রেষ্ঠ কেন্দ্রে পারণত 
হইয়াছিল । 


বৈদেশিক প্রভাব গান্ধার শিল্পে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল । গ্রীক দেব-দেবাঁ 
এযাপেলো, trea প্রভাত afer অনুকরণে গান্ধারের শিল্পিগণ বদ্ধ মতি নির্মাণ 
করিয়াছিলেন। বৈদেশিক প্রভাবম,ন্ত সম্পূর্ণ ভারতীয় শিল্পকলার পাঁরচয় পাওয়া 
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যায় সে যুগের অমরাবতী ও মথুরার শিল্প-রীতিতে। পুরুবপনুরে কাণভ্ক-নিমিত চৈত্য, 

a সাঁচী স্তুপের তোরণদ্বারের আলঙ্কারিক কারুকার্য, FARA, 
নাসিক, নানাঘাট প্রভৃতি স্থানের TANT, বরহুত, ভাজা, বুদ্ধগয়ার 

মঠ প্রভীত সে যুগের স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্পের সাক্ষ্য আজও বহন কাঁরতেছে। 


সাঁচী স্তপ ও তোরণ 


মৌর্য যুগের পরবর্তা কালে বৈদেশিক যোগাযোগের ফল হিসাবে ভারতের রাজ- 
নোতিক ক্ষেত্রে গ্রীক, পারসীক ও শক প্রভাব পরিলক্ষিত হর। শক “স্যাট্রাপে'র' 
রাও ( Satrap ) অনুকরণে ভারতের শক রাজগণ 'ক্ষত্রপ', 'মহাক্ষত্রপ' 
Bonita ধারণ করিতেন | গ্রীক ্ট্রাটগোস' (Strategos )— 
eee সামরিক শাসনকর্তার অনুকরণে 'গহাসেনাপাতি' উপাধি ভারতীয় প্রাদৌশক 
শাসনকর্তাগণও গ্রহণ কারতেন | 

কুষাণ আমলে সভ্যতা-গংস্কৃতির যে উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল উহার চরম আঁভব্যস্তি 
AS সাম্রাজ্যের আমলে পাঁরলক্ষিত হইয়াছিল । 

aago aisa 37 AEI ও SHANA (The 
Origin and Rise of the Rajputs ) : কাঁহগ-কিংবদন্তঁতে রাজপুত জাত 
কোন কোন দ্থলে সূর্য'বংশাঁয ক্ষত্রিয়, কোন কোন দ্লে চন্দ্রবংশায় lee বালয়া বাঁণত 
রাজপুত জাতির মূল হইয়াছে । বদ্তুত, তাহাদের আদি পাঁরচয় সম্পকে“ কোন PEA 
পরিচয় সম্পর্কে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় নাই৷ রাজপডতদের AEN শাখা 
আনশ্চয়তা রামায়ণ-মহাভারতে Slates বারগণের বংশধর বাঁলয়া নিজেদের 
পারচয় দিয়া থাকে। কোন কোন এঁতহাসিকের মতে রাজপুতগণ মূলত ভারতীয় 
জাতির লোক ৷ ইহার যুক্তি হিসাবে বলা হয় যে, রাজপন্তগণ হিন্দ; ধর্মাবলম্বী এবং 


EN স্বদেশকথা 


মুসলমান আক্রমণ হইতে হিন্দ? ধর্ম ও সংস্কৃতিকে বাঁচাইবার উদ্দেশ্যে তাহারা প্রাণপণ 
যুদ্ধাীবগ্রহ কারয়াছে। কিন্তু এই যডন্তির উপর নির্ভর করিয়া রাজপুতগণ যে মুলত 
ভারতীয় জাঁতর লোক এরুপ সিন্ধান্তে উপনীত হওয়া ঠিক হইবে না। কারণ 
ass সে যুগের হিন্দু সমাজের পরকে আপন করিরা লইবার শান্ত ছিল | 
Mee. ফলে মূলত বিদেশী হইলেও রাজপন্তগণ হিন্দ; ধর্ম ও সংদ্কাত 
রক্ষার জন্য চেষ্টা করিবে ইহাতে আশ্চর্য হইবার কিছ: নাই । হণ, 
গুুজর প্রভৃতি বাঁহরাগত জাতির সংমিশ্রণে রাজপুত জাতির উৎপত্তি হইয়াছিল বাঁলয়া 
বহু Seas এঁতহাসিক মনে করিয়া থাকেন। শক, কুষাণ প্রভৃতি বিদেশী জাতির 
ন্যায়ই ইহারা' হিন্দ; সমাজের সাঁহত সম্পূর্ণ মিশিয়া গিয়াছিল। রাজপূত জাতির 
কোন কোন শাখা_যেমন মধ্য ভারতের চন্দেল্ল বংশ ভারতীয় গোন্দ জাতিসম্ভূত 
বাঁলয়া কেহ কেহ অনুমান করেন। যাহা হউক, রাজপূত জাতির মূল পাঁরচয় সম্পকে 
কোন isis isa, বলা ঠিক হইবে না। খটীষ্টীয় সপ্তম হইতে ত্রয়োদশ শতাব্দী 
পর্যন্ত রাজপুত জাতি ভারতের isa অংশে প্রতিপাত্ত লাভ কারয়াছিল । রাজপুত 
জাতির মধ্যে চৌহান, পরমার, তোমর, চন্দেল্প, গাহ.ঢ়বাল, কলচুর, TAA ও 
ব্রাল্ট্রকুটগণ শেষ উল্লেখযোগ্য | 
ভারত ইতিহাসের দশম শতকে উত্তর ভারতে রাজনৈতিক অনৈক্যের চির পাঁরলাক্ষিত 
Mergers C) গন্জরপ্রতিহারদের দুর্বলতার সুযোগ লইয়া যেসকল 
রাজোর উদ্ভব" স্বাধীন রাজ্য গড়িয়া উঠিয়াছিল, সেগনীলর মধ্যে আধকাংশই ছিল 
রাজপুত রাজ্য ৷ 
গুজরাট ও কাখিয়াবাড় অঞ্চলে চৌলক্য (ইহারা সোলাঁঙ্ক নামেও পারচিত) 
রাজ্যের উদ্ভব হয়। এই রাজ্যের রাজধানী ছিল ‘অন_হিলবারা’ । এই বংশের রাজ- 
গণের মধ্যে প্রথম ভীম (১০২২-৬৪ ace), জয়াসংহ (১০৯৪- 
PET ১১৪৪ at), কুমারপাল (১১৪৪-৭৩ at ) ও দ্বিতীয় ভীমের 
(১১৭৮-১২৪১ খনীঃ) নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য OT বংশ 
প্রায় তিনশত বংসর রাজত্ব করিয়াছিল। ইহার পর (খন্টীয় ্রয়োদশ শতকে ) এই 
বংশেরই এক শাখা শক্তিশালী হইয়া উঠে এবং শাসনক্ষমতা হস্তগত করে । এই নূতন 
TER বাঘেলা বংশ" নামে পারাচত। বাঘেলা বংশের রাজা দ্বিতীয় কর্ণদেবের 
রাজত্বকালে আলা-উদ্দিন খল জা গুজরাট জয় করিয়াছিলেন 1 
TAAS জাতির মধ্যে চৌহান বংশ মুসলমান আক্রমণ প্রতিরোধে গুরত্বপূর্ণ 
অংশগ্রহণ কারয়াছিল। আজমীর ও দিল্লী অণ্ডল লইয়া চৌহান, বংশের রাজ্য গঠিত 
চৌহান বংশ ছিল। IOR নবম শতাব্দী হইতে প্রায় তিনশত বৎসর--অর্থাৎ 
; দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত চৌহান্‌ বংশ প্রাতপান্ত সহকারে রাজত্ব 
কারয়াছিল। গঙ্গা-যমযুনার অববাহিকা অঞ্চলে চৌহান, রাজ্য বিস্তৃত ছিল বাঁলয়া 
TTT আক্রমণ প্রাতরোধ করা ছিল তাহাদের বিশেষ দায়িত্ব । তরাইনের প্রথম ও 
দ্বিতীয় যুদ্ধে তৃতীয় পৃথনীরাজের দেশরক্ষার চেষ্টা এবিষয়ে উল্লেখযোগ্য ॥ 


রাজপুত জাতির মুল পরিচয় ও অভ্যুথান sa 


বুন্দেলখণ্ডের চন্দেল্ল বংশ LIO দশম শতাব্দী হইতে প্রাধান্য অর্জন করে | এই 
বংশের সমরবিজয়ী বীর রাজা S7 (১৫৪-১০০২ খু) ছিলেন বিশেষ উল্লেখযোগ্য। চন্দেল্ল 
বংশের প্রধান কর্মকেন্দ্র ছিল খজরাহো । এই বংশের রাজগণের 
2445 পৃজ্পোষকতার খজ.রাহোর মান্দিরগুলে নামত হইয়াছিল । এই 
সকল মন্দির সে যুগের স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের উৎকর্ষের সাক্ষ্য আজিও বহন কাঁরতেছে ৷ 
জন্বলপডুর অঞ্চলে Fait বা কলসনুড়িগণ রাজ্য গড়িয়া তুলিয়াছিল। farts 
ছিল এই রাজ্যের রাজধানী । এই বংশের রাজগণের মধ্যে 
সত বিক্ৰমাদিত্য ( ১০৩০-৪১ খাও) ও লক্ষযীকর্ণ ( ১০৪১-৭০ খুপঃ) 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য ID দশম হইতে একাদশ শতক পথন্ত 
এই বংশ শান্ত ও প্রাতপান্ত সহকারে রাজত্ব করিয়াছিল ৷ 
মালবের পরমার বংশ ছিল রাজপূত জাতির 'বাঁভন্ন শাখার অন্যতম প্রধান । 
IV দশম হইতে ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত প্রায় তিনশত বংসর এই বংশ রাজত্ব 
কারয়াছিল। পরমার বংশের রাজা বাক্‌পাতি প্রতিবেশন রাজগণের রাজ্যের কতক অংশ 
জয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ নূপতি ছিলেন 
রাজা ভোজ ( ১০১০-৫৫ 2c) 1 রাজা ভোজ ছিলেন সাহিত্য ও 
শিল্পের পৃষ্ঠপোষক | তিনি নিজেও বহুমুখা প্রাতিভাসম্পন্ন ছিলেন বাঁলয়া জানা যায়। 
গাহ.ঢ়বাল বংশপ্রতিষ্ঠাতা চন্দ্র বারাণসীতে রাজত্ব শুর: করেন, কিন্তু অল্পকালের 
মধ্যেই তিনি কনৌজ পর্যন্ত সকল স্থান নিজ রাজ্যভুন্ত করেন। এই বংশের রাজগরণের 
মধ্যে গোবিন্দচাদ ( ১১১৪-৫৪ ack ), জয়চাঁদ বা জয়চন্দ্র (১১৭০-৯৩ xcs ) প্রভৃতির 
নাম উল্লেখযোগ্য । তৃতীয় পৃথবীরাজের Aigo জয়চাঁদের মনোমালিন্যের সৃষ্ট 
BVA বারা জয়চাঁদ তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধে (১১৯২ ack ) 
AFSL পৃথবীরাজের পক্ষ অবলম্বন করেন নাই । তিনি অবশ্য নিজে 
মোহম্মদ ঘুরীকে বাধাদানে রুট করেন নাই । মোহম্মদ ঘুরীর সাহত যুদ্ধে তিনি 
পরাজিত ও নিহত হইয়াছিলেন। 


ATA বংশ 


a$ অধ্যায় 
সাম্রাজ্যিক এক্যের পথে 


€ Towards Imperial Unity ) 


sical Slay ( Under Magadha ) : 


(১) 'বাম্বসার হইতে অশোক ( From Bimbisara to Asoka): প্রাচীন: 
fet, বোদ্ধ ও জৈন গ্রনহ্থাদিতে মগধ রাজ্য ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম এক অখণ্ড সাম্রাজ্য 
গঠনে অগ্রসর হইয়াছিল সেই কথা উল্লিখিত আছে । বিহার প্রদেশের দক্ষিণাংশ লইয়া 
মগধ রাজ্য গঠিত ছিল । fala মগধের সংহাসনে আরোহণ কারবার ( eck one 
ডর TS শতকের মধ্যভাগ ) সঙ্গে সঙ্গে মগধ রাজ্যের শান্তি ও মর্যাদা 
বৃদ্ধি পাইতে থাকে । 'বান্বিসার মাত্র পনর বৎসর বয়সে মগধের 
সিংহাসনে আরোহণ করেন৷ রাজ্যাঁভষেকের অস্পকাল পরেই তান অঙ্গ রাজ্যাট জয় 
করেন ৷ অঙ্গ রাজ্য জয়ের সময় হইতেই মগধ সাম্রাজ্য বিস্তারের পথে অগ্রসর হইতে থাকে । 
Risa বৈবাহিক সম্পর্কের মাধ্যমেও নিজ শান্ত ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি কারয়াছিলেন | 
SE কোশল-কাশী রাজ্যের রাজা প্রসেনজিতের ভাগনী কোশল দেবা, 
মগের প্রাধান্য লিচ্ছাব দলপতির কন্যা চেল্পনা, বিদেহ রাজ্যের রাজকন্যা APT 
সুচনা এবং মদ্র রাজ্যের রাজকন্যা ক্ষেমা দিলেন যথাক্রমে তাঁহার প্রথমা” 

দ্বিতীয়া, তৃতীয়া ও চতুর্থন পত্নী । এই সকল বিবাহ-সূরে বিম্বিসার 
মগধের শক্তিবৃদ্ধির চেষ্টা করিয়াছিলেন ৷ জৈন গ্রন্ছাঁদতে বাদ্বসারকে জৈনধর্মীবলদ্বী 
এবং বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ তাঁহাকে বৌদ্ধধ্মণবলম্বী বাঁলয়া বর্ণনা করা হইয়াছে । মহাবীর 
ও গৌতম বদ্ধ, উভয়ের সাঁহত বিশ্বিসারের সাক্ষাৎকারের কথা উাল্লাখত আছে | 
বাদ্বসারের মৃত্যুর, পর তাঁহার পত্র অঙ্গাতশন্র; িংহাসনলাভ কাঁরলেন ৷ কাহারও 
কাহারও মতে তান পিতাকে হত্যা করাইয়া সিংহাসন অধিকার 
কাঁরয়াছিলেন foe মগধের সাম্রাজ্য বিস্তারে পিতার ন্যায়ই 
উৎসাহী ছিলেন । কোশল রাজ্যের সাঁহত তাঁহার ape সৃষ্টি হইয়াছিল। অবশেষে 
গাটালপ্ত নগর কোশল রাজকন্যাকে বিবাহ কাঁরয়া তান কোশল রাজ্যের উপর 
reer রাজধানী কতক প্রভাব Fora কারয়াছলেন | feta পূর্ব ভারতের শব্তিশালা 
প্রজাতান্তিক রাষ্ট্সত্ঘগনীল জয় কাঁরতে সমর্থ হইয়াছলেন | তাঁহার 
আমলেই গঙ্গা ও শোণ নদাঁর AAA মগধের একি বিকল্প রাজধানগ-_-পাটালপন্্র 
নগর চ্ছাপিত হইয়াছিল । তাঁহাকেও জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মাবলচ্বী ate অভিহিত করা 
হইয়াছিল যাহা হউক, গোঁতম বুদ্ধের সাঁহত তাঁহার সাক্ষাৎকারের পর হইতে তিনি 
fica বংশের বৌদ্ধ ধর্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন বালা কাঁথত আছে! 
দের OSM MAST রাজগণের দুর্বলতা এবং তাঁহাদের পারিবারিক 
কলহ AMS অতিষ্ঠ হইয়া জনসাধারণ মন্ত্রী শিশুনাগকে মগধের 
সিংহাসনে স্থাপন কাঁরয়াছিল, একথা সংহলী বৌদ্ধ গ্রন্থ মহাবংশে উল্লিখিত আছে | 
8৮ 


Gaon, 


-মগধের অধীনে সাম্রাজ্যক এক্য ৪৯ 


শিশুনাগ বহিরাক্রমণ হইতে মগধের রাজধানী রাজগৃহের নিরাপত্তা বজায় রাখিতে 
সমর্থ হইয়াছিলেন এবং অবন্তী রাজ্যকে মগধের সাশ্রাজ্যভুন্ত করিয়াছিলেন | বংস ও 
শিশুনাগ কতৃকি কোশল রাজ্যও তাঁহার আমলে মগধের সাম্রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল 
vem ess বলিয়া মনে করা হয়। টৈশুনাগ বংশের পরবর্তী রাজগণ খুব 
শক্তিশালী ছিলেন না। তাঁহাদের দুর্বলতার সুযোগে মগধের সিংহাসন নন্দ বংশের 
ইশিশুনাগ বংশের অধিকারে চলিয়া যায়। নন্দ বংশের হ্থাপয়িতা নীচ কুল-সম্ভূত 
Sota teal ছিলেন একথা পুরাণ, জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মপগ্রহযাদিতে উল্লিখিত 
: আছে | মহাপন্মনন্দ এই বংশের স্থাপায়তা ছিলেন । বিম্বিসার 
ও অজাতশন্র; গঠিত মগধ সাগ্রাজ্যকে মহাপদ্মনন্দ বিশালতর.ও অধিকতর শক্তিশালী 
'নব নন্দ’ করিয়া ভুিয়াছিলেন | নন্দ বংশে মোট নয়জন রাজা রাজত্ব করেন ৷ 
( Nine Nandas') এই বংশের সর্বশেষ রাজা ছিলেন ধননন্দ। বিশাল সাম্রাজ্যের 
আঁধকারী হইলেও নন্দরাজগণ জনসাধারণের শ্রদ্ধা অর্জন কাঁরতে পারেন নাই। 
পি পর বিশেষত, সর্বশেষ নন্দরাজ ধননন্দ তাঁহার স্বার্থলোলুপতার জন্য 
শেষ রাজা জনসাধারণের ঘৃণার পাত্র হইয়া উঠিয়াছিলেন। গ্রীক বার 
আলেকজাণডার যখন ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন তখন ধননন্দ মগধ্র 
সিংহাসনে আধিষ্ঠিত ছিলেন | আলেকজাণডার অবশ্য মগধ আক্রমণ করেন নাই, কিন্তু 
টিতে নন্দ বংশের ভাগ্যে আর অধিককাল রাজাভোগ ছিল না | চন্দ্রগ;প্ত 
মোর্য এবং চাণক্য নামে তক্ষশলার জনৈক CTR বযাদ্ধসম্পন্ন 

STAC হস্তে নন্দ বংশের পতন ঘটিয়াছিল। | 


Bee ca, Se পুঃ ৩২৪-৩০০ (Chandragupta 
Maurya): মগধের নন্দ বংশের রাজত্বের অবসান ঘটাইয়া DUALS মৌর্য মৌর্য 


* বংশের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন | চন্দ্রগগ্তের বংশপাঁরচয় সম্পর্কে পাঁণ্ডতগণ একমত 


নহেন। প্রাচীন হিন্দ; গ্রন্হাদতে চন্দ্রগুপ্তকে নন্দ বংশ-সন্ভুত বিয়া বর্ণনা করা 
হইয়াছে | গ্রীক এতিহাঁসকদের মতে puts মৌর্য ছিলেন নঈচ 
রাতের AE বংশ-সম্ভূত। হিন্দ: কাহনীএকংবদন্তী অনুসারে SENLA 
মাতা 'মুরা' ছিলেন শদ্রাণী । মুরার নাম অনুসারেই চন্দ্রগ:প্ত প্রতিষ্ঠিত রাজবংশ 
“মৌর্য বংশ" নামে আঁভাহিত হইয়াছিল | জৈন ও বৌদ্ধ গ্ৰন্থে চন্দরগুগ্তকে ক্ষত্ৰিয় বংশের 
সন্তান বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে | বস্তুত, পপ্পলীবনের ময়ুরপোষক প্রজাতান্িক 
গোষ্ঠীর সন্তান বলিয়া SANTA বংশ মৌর্য বংশ নামে পারাচতি লাভ কাঁরয়াছল | 
আধুনিক এীতহাসিকগণ মৌর্য বংশকে ক্ষত্রিয় বংশ বাঁলয়াই মনে করেন । ; 
বৌদ্ধ গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে, চন্দ্রগুগ্তের পিতা যুদ্ধে প্রাণ হারাইলে 
তাঁহার মাতা শিশু চন্দ্রগৃপ্তকে লইয়া মগধের রাজধানী পাটালপঢ়ত্র নগরে আশ্রয় 
গ্রহণ করেন । একবার নন্দরাজসভায় চাণক্য নামে তক্ষাশলার 
AR জনৈক ব্ৰাহ্মণকে “প্রকাশ্যে অপমান করা হইয়াছিল । এজন্য তান 
মন্দ বংশের উচ্ছেদসাধনের প্রতিজ্ঞা গ্রহণ কাঁরয়াঁছলেন। চন্দ্রগঃঞ্তকে তান 
€ [83] 


০ স্বদেশকথা 


Tews লক্ষণ্যুন্ত দেখিয়া তাঁহার মাধ্যমে সেই উদ্দেশ্য সফল কাঁরতে কৃতসৎকল্প 
হইলেন | 
চাণক্যের সাহাব্যে সৈন্য সংগ্রহ করিয়া চন্দ্রগুগ্ত নন্দ বংশের উচ্ছেদসাধন করিলেন | 
সন্দ.বংশের উচ্ছে__ ইহার অল্পকাল পরে চন্দ্গ:প্ত উত্তর-পশ্চিম ভারতের গ্রীক শাসন- 
গ্রাঁক প্রভুত্বের অবসান কর্তাদের পরাজিত করিয়া সেই TVA বৈদেশিক অধিকার হইতে 
মন্ত কারলেন। 
আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর পর গ্রীক সাম্রাজ্য তাঁহার সেনাপাতিগণ নিজেদের মধ্যে 
ভাগ করিয়া লইয়াছিলেন। সাঁরিয়া ও ভারতবর্ষে আলেকজাণ্ডার কর্তৃক বিজিত 
অঞ্চল সেনাপতি সেলুকাসের অংশে পড়িয়াছিল। চন্দ্রগ্‌প্ত কর্তৃক উত্তর-পশ্চিম ভারত 
অধিকৃত হইলে CLA সেই অংশ পঢ়ুনরডুদ্ধার করিবার উদ্দেশ্যে 
সেল:কাদের ভারত. ভারতবর্ষ আক্রমণ করিলেন । কিন্তু চন্দরগুপ্তের সাহত যুদ্ধে 
আক্রমণ ও পরাজর {তানি পরাজিত হইয়া কাবুল, কান্দাহার, মকরাণ ও হিরাট এই 
কয়টি প্রদেশ চন্দ্ুগ্‌স্তকে অর্পণ করিতে বাধ্য হইলেন । Cris উভয় পক্ষে এক 
বৈবাহিক সম্পর্ক দ্থাপিত হইল । সাধারণ্যে একথাই অবশ্য 
প্রচলিত আছে যে, SEIS সেল:কাসের কন্যাকে বিবাহ করিয়া- 
ReAl এই সময় হইতে শুরু কারয়া সাঁরয়া তথা গ্রীক 
দেশগুলির সহিত মৌর্য বংশের সৌহার্দ্য দীর্ঘকাল অটুট ছিল । সেল[ুকাস চন্দরগুপ্তের 
হান রাজসভায় মেগান্থিনস নামে জনৈক গ্রীক দূতকে প্রেরণ কারিয়া- 
ছিলেন। মেগাস্থিনস তদানীন্তন ভারতবর্ষ সম্পর্কে একট সুন্দর 
বিবরণ রাখিয়া গিয়াছেন। এই বিবরণটি অবশ্য সম্পূর্ণভাবে উদ্ধার করা সম্ভব হয় TÈ | 
PIS প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষ মৌর্য সাম্রাজাতুন্ত করিয়াছিলেন ৷ উত্তর-পশ্চিম 
দিকে আফগানিস্তান হইতে আরম্ভ কাঁরয়া দক্ষিণে মহণশর পর্যন্ত তাঁহার সাম্রাজ্য - 
fees ছিল। কুখ্যাত নন্দ বংশের উচ্ছেদসাধন, বৈদেশিক 
আঁধকার হইতে দেশের একাংশের দ্বাধীনতা AAN 
সেলনকাসের আক্রমণ হইতে স্বদেশ রক্ষা প্রভৃতি কার্য সম্পাদন করিয়া HALO ভারতে 
সব'প্রথম শক্তিশালী ও বিদীর্ণ সাম্রাজ্য গাঁড়য়া তুলয়াছলেন | } 
IZAT Se পুঃ ৩০০-২৭৩ ( Bindusara ) : DANTEA মৃত্যুর 
পর তাঁহার পুত্র বিন্দুসার মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন । তাঁহার আমলে একবার 
গ্রীক রাজ্যগুলির তক্ষশিলায় বিদ্রোহ দেখা দেয় । যুবরাজ অশোককে এই বিদ্রোহ 
সহিত সোঁহাদ্য aca জন্য প্রেরণ করা হইয়াছিল। বিন্দ:সারের রাজত্বকাল 
সম্পর্কে কোন বিশদ বিবরণ আমাদের জানা নাই । গ্রীক গ্রন্থাঁদ হইতে জান! যায় 
যে তাঁহার আমলেও গ্রীক রাজ্যগলির সাঁহত ভারতবর্ষের সোঁহাদ পর্বের ন্যায় 
বলবং ছিল। 
ASS Saci, ahs পুঃ ২৭৩-২৩৬ (Emperor Asoka )8 
বন্দুসারের মৃত্যুর পর তাঁহার পত্র অশোক মগধের সিংহাসনে আরোহণ কারলেন ! : 


সেলহকাস-চন্দ্গঞ্তে 
মৈত্রী 


চন্দ্রগু্তের কৃতিত্ব 


মগধের অধীনে সাম্রাজ্যক এক্য ৫১ 


সেই সময়ে সিংহাসন অধিকার লইয়া এক তীব্র ভ্রাতীবরোধের সৃষ্টি হইয়াছিল বািয়া 
বৌদ্ধ কাহিনীশীকংবদন্তীতে উল্লাখত আছে । অশোক তাঁহার ভ্রাতৃবর্গের অনেকের 
প্রাণনাশ করিয়া সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন বালিয়া কথিত আছে । কিন্তু এই 
সকল তথ্য FTA AT সে-বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে বলিয়া এীতিহাসিকগণ মনে 
করিয়া থাকেন । অশোকের অভিষেকক্রিয়া 
চার বংসর পর (ac পঢ় ২৬৯) 
Pett অনুষ্ঠিত হইয়াছিল ৷" ইহা 
à} হইতে অনেকে মনে করেন 
যে বিন্দঃসারের মৃত্যুর পর 
এক ভ্রাতুবিরোধ দেখা দিয়াছল একথা 
সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য FM হয়ত ঠিক হইবে AT 
ভ্রাতৃহত্যার নির্মমতার কথা বাদ দিলেও 
ভাতৃবিরোধ যে ঘটিয়াছল একথা সত্য 
বালিয়া গ্রহণ করা অযৌন্তক হইবে না। 
অশোক মৌর্য সম্রাটসুলভ মনোবৃত্তি 
লইয়াই সিংহাসনে আরোহণ কারয়াছিলেন। 
পিতামহ DANTA ন্যায় সাম্রাজ্য TIS তাঁহার স্বভাবতই আগ্রহ ছিল । সিংহাসনে 
আরোহণ কারবার পূর্বেই তিনি তক্ষশিলার বিদ্রোহ দমন 
THAME মনোবা করিয়াছিলেন সেই কথা È উল্লেখ করা হইয়াছে। 
রাজ্যাভিষেকের (খনীঃ 78 ২৬৯) নয় বংসর পরে-__অর্থাৎ সিংহাসনলাভের ত্রয়োদশ 
বর্ষে তান কলিক্ষ নামক প্রতিবেশী রাজ্যটি জয় করিবার উদ্দেশ্যে অগ্রসর হন । 
কালঙ্গরাজের সৈন্যসংখ্যা রাজ্যের আয়তন বা লোকসংখ্যার, 
নুর ভি অনুপাতে অত্যধিক 'ছিল। প্রাতবেশী কাঁলঙ্গ রাজ্যের এরুপ 
সামরিক শান্ত এবং সামারক আস্ফালন স্বভাবতই cia সাম্রাজ্যের 
নিরাপত্তার দিক্‌ হইতে কাম্য ছিল না। এজন্য সম্রাট অশোক কাঁলঙ্গ রাজ্য আক্রমণ 
করিলেন। এই যুদ্ধে অশোক জয়লাভ PACA সত্য, কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রের মর্মান্তিক 
দৃশ্য অশোকের অন্তরকে ব্যাথত saat তুলিল। এক লক্ষ সৈন্য এই ALY প্রাণ 
হারাইয়াছিল এবং কয়েক লক্ষ লোক যুদ্ধের আন[যাঁদক ল:ঠতরাজ, আগ্নসংযোগ 
প্রভৃতির ফলে মারা গিয়াছিল। বহ; eat স্বামনহারা, বহ: জননী AAAA হইয়াছলেন।॥। 
কালি বুদ্ধের মর্মীন্তিকতা অশোকের অন্তরে এক বিরাট পাঁরবর্তনসাধন কাঁরল। 
তিনি বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করিয়া চিরকালের জন্য দিগ্বিজয় ত্যাগ কাঁরলেন। সাম্য, 
Gat ও ভ্রাতৃভাব দ্বারা অপরের হৃদয় জয় করাই হইল তাঁহার 
কেরন ও জীবনের ac 1 তিনি পর্বতগহো এবং RONA ও স্তম্ভে তাঁহার 
ধর্মমত ব্রাহ্মীলাঁপতে খোদাই কাঁরয়া 'দয়াছিলেন । অশোক 
PATOL রাজাগ-লিকে আশ্বাস বাণী শুনাইলেন যে তাহাদের বিরুদ্ধে তান কোন 


রাজাঁষ অশোক 


২ স্বদেশকথা 


দিনই অন্ব্রধারণ করিবেন না। দিগ্বিজর়ের পন্হা ত্যাগ STRAT অশোক ধর্মীবজয়ের 
পন্থা অনুসরণ কাঁরতে লাগলেন । তাঁহার এই মানসিক পরিবর্তন মৌর্য সাম্রাজোর 
অভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্র নীতি সর্কক্ষেত্রেই পারিস্ফুট হইয়া উঠিল | ; 
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ব্রাহ্মালাপ 


আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে তিনি শাসনব্যবস্থাকে অধিকতর জনকল্যাণকর করিয়া 
তুলিলেন। প্রত্যেক তিন এবং পাঁচ বংসর অন্তর অন্তর তিনি রাজ্যের দূরব্তাঁ অণ্চলের 
আভ্যন্তরীণ পরিবর্তন শাসন ও বিচার কার্ধাদ পাঁরদর্শনের জন্য এক এক দল রাজ- 
কর্মচারী প্রেরণের নীতি গ্রহণ করিলেন ৷ তিনি সকল মানুষের 
এমনাকি জীবমানেরই সেবায় আত্মনিয়োগ করিলেন। রাজকর্তবোর আদর্শ তিনি 
মানবধাঁ ও পারবর্তন করিয়া জনগণের কল্যাণসাধনই একমান্র কর্তব্য হিসাবে 
cee set করিলেন তাঁহার চেষ্টায় মৌর্ঘ শাসনব্যব্থা মানবধমা ও 
জনকল্যাণকামী হইয়া উঠিল 1 বিচার বিভাগের সংদকার, ATF 
নামক রাজকর্মচারীদের ক্ষমতা ও দায়িত্ব বৃদ্ধি করিয়া অশোক শাসনব্যবস্থাবেও 
পরর্বাপেক্ষা অধিকতর জনমন্দলকর করিয়া তুললেন । তান সকল মানুষকে নিজ সন্তান 
বলয়া বিবেচনা কাঁরতে লাগলেন এবং ?পতৃসূলভ দায়িত্ব লইয়া 
“প্রজার সর্বাঙ্গীণ মঙ্গলসাধনে প্রবৃত্ত হইলেন ৷ এই মঙ্গল কেবল 
sified গঙ্গলেই সীমাবদ্ধ ছল না, পরবতাঁ জীবনেও প্রজাবগের মঙ্গলসাধন করা তাঁহার 
দায়িত্ব বালয়া তানি মনে করতেন | 
পররাষ্ট-ক্ষেত্রেও অশোক এক নুতন নাতির প্রবর্তন করিলেন । (তানি দাগ্বজয়ের ' 
স্থলে ধর্ম বিজয় শুর: করিয়াছিলেন সেই কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হইরাছে। তান 
দি «ts প্ররাষ্ট্রক্ষে্রে সাম্য, মৈত্রী ও ভ্রাতৃত্বের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া 
mies | সকল দেশের সহিত GIT দ্ছাপনে ব্রতী হইলেন | তান 
পররাষ্ট্র প্রাতি TEATS নিজে ত্যাগ কযুরয়াছিলেন এমনাক নিজ 
পন ও পোৌৱদেরও. ষ:দ্ধননীতি ত্যাগের উপদেশ Tarlac ৷ 


1পত্সূলভ দায়িত্ববোধ 
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সম্রাট অশোক তাঁহার মানবতা ও রাজকর্তব্যের আদর্শের জন্য পৃথিবীর সর্বকালের 
ASC মধ্যে AITAS আসনলাভ করিক্লাহেন। প্রজার মঙ্গলসাধনই যাঁদ রাজার 
শ্রেষ্ঠত্ব নির্ণয়ের মাপকাঠি হয় এবং মানাবকতাই বাঁদ মনুষ্যত্ব বিচারের মানদণ্ড হয় 
তাহা হইলে এক বাক্যে স্বীকার কাঁরতে হইবে যে, পাঁথবীর ইতিহাসে সম্রাট: অশোক 
অপেক্ষা ASSA কোন রাজা বা সম্রাট: কোন কালেই আবিভূত হন নাই । প্রাচ্য ও. 
পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ পাশ্চাত্যের এঁত্হাসিকগণ fates যুগের বিভিন্ন জাতির রাজগণের 
সম্রাট; A ANG অশোকের তুলনা করিয়াছেন | সকলেই সম্রাট: 
অশোককে সর্বকালের রাজগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বলয়া সম্মান দান কাঁরয়াছেন। . 


কাঁলদ যুদ্ধের হত্যাকাণ্ড দৌখরা অশোকের অন্তরে যে গভীর অনুশোচনার সৃষ্টি 
হইয়াছিল উহার ফলে তাঁহার রাজকর্তবোর আদর্শ সম্পূর্ণভাবে রূপান্তারত হইয়া 
গিয়াছিল। দিগ্বিজয়ী মৌর্য সম্রাট অশোক মানবধমাঁ রাজাঁষ অশোকে রূপান্তীরত 
হইয়াছলেন। অশোক এক নূতন আদর্শে__জনকল্যাণের তথা 
জীবজগতের কল্যাণে জীবন উৎসর্গ কারয়াছিলেন । তাঁহার আদশ 
ও কার্থে কোনপ্রকার ব্যবধান ছিল না। সম্রাট অশোকের এই পাঁরবর্তন ভারতবর্ষ' 


অশোকের মানবতা 


তথা ভারতবাসীর জাতীয় জীবনের এক বিরাট পাঁরবর্তন বাঁলয়া বিবেচ্য । 


68 স্বদেশকথা 
প্রজাবর্গের পাঁথব ও পারলৌকিক জীবনের উন্নয়নসাধন করা অশোক ভিন্ন অপর ' 
কোন সম্রাট: কর্তব্য হিসাবে কল্পনায়ও আনেন নাই । অশোক রাজপদকে ভোগ" 
দিলাসের সুযোগ বাঁলয়া গ্রহণ করিতেন aT! উপরন্তু তিনি মনে কারতেন যে, 
দতান প্রজাবর্গের নিকট ঝণী। প্রজার সর্বান্দণ মন্দলসাধন দ্বারা তিনি সেই ঝণ 
. শোধ কাঁরতে চাহিয়াছিলেন। ‘সব মানুষ আমার সন্তান'* এইর-প উদার বাণী aches 
্রজাব্গের পাঁথবও অপর কোন রাজার বা সম্রাটের মুখে উচ্চারত হয় নাই। 
পারলোৌকক উন্নয়ন পররান্ট্রের প্রতি সাম্য, মৈত্রী ও ভ্রাতৃত্বের নীতি অন:সরণ কারয়া 
তান যে পথের সন্ধান দিয়া গিয়াছেন আজ বিংশ শতাব্দীতেও আন্তর্জাতিক শান্তির 
জন্য সেই পথ ভিন্ন অপর কোন শ্রেষ্ঠতর পথ আবিষ্কৃত হয় নাই । 
এই মানবতার বাণাই হইল Tate অশোকের বাণী_ইহাই হইল 
ভারতাঁয় সংস্কৃতির মূল কথা । অপরকে আপন করিয়া লইয়া 
যে বিরাট সমন্বয়সাধন করা সম্ভব তাহাই সম্রাট: অশোক নিজ জীবনে প্রদর্শন 
কাঁরয়াছলেন | সেই আদর্শই অদ্যাবধি ভারতবাসীর জীবনাদর্শ | 
মৌর্য সাম্রাজ্যের পতন ও গুপ্ত সাম্রাজ্যের অভ্যুত্থানের অন্তর্বতাঁ কালে শহর বংশ, 
কা'ব বংশ, সাতবাহন বংশ ভারতের বিভন্নাংশে শাসন দ্থাপন করে | এইভাবে মৌ 
সামাজ্যের যুগে যে এক্যবদ্ধ ats ভারতে বিদ্যমান ছিল তাহা বিচ্ছিন্ন হইয়া 
পাঁড়লে বাহিলক গ্রীকগণ, শক ও পহলবগণ এবংকুষাণগণ ভারত আক্রমণ করিয়া 'বাঁভন্নাগল 
অধিকার করিতে সমর্থ হয়। ইহাদের মধ্যে কুষাণগণই বিচ্ছিন্ন ভারতকে প.নরার 
একই রাট্রশান্তর অধীনে আনিতে সমর্থ হয় । কুষাণদের মধ্যে কাণভ্কই ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ 
রাজা । রাজনণীত, ধর্ম, সংস্কৃতি সকল দিক দিয়াই তান তাঁহার শ্রেষ্ঠত্বের পাঁরচয় 
দিয়াছলেন। কুষাণ বংশের শাসন দল হইয়া পাঁড়লে গুস্ত বংশের অভ্যুত্থান ঘটে । 
(২) প্রথম BUS হইতে amo (From Chandragupta I to 
Skandagupta): মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের পর ভারতবর্ষে যে 
অনৈক্য ও বৈদেশিক আকুমণ-জলিত অব্যবস্থা দেখা দিয়াঁছল 
at কুষাণ যুগের শাসনদক্ষতায় উহা বহুলাংশে দূরীভূত হইয়াছিল | 
উর ইহার পর প্রাচীন ভারত-ইতিহাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজবংশ 
NOT উথ্থান ঘটে । এই বংশের আদ রাজগণের মধ্যে মহারাজ 
Hays (xia দ্বিতীয় শতকের শেষভাগ ), ঘটোৎকচগ/প্ত প্রভৃতি রাজার নাম 
উল্লেখ করা যাইতে পারে । ই'হারা মগধের-_অর্থাৎ দাক্ষণ বিহারের কোন দ্থানীর 
সামন্ত রাজা ছিলেন বলিয়া অনুমান করা হয়। 
পথম SSH ( Chandragupta I): গুপ্ত বংশের সর্বপ্রথম স্বাধীন 
Te বংশের ও শত্তিশালী রাজা ছিলেন প্রথম চন্দ্রগুপ্ত। tot চতুর্থ 
শতকের প্রথমভাগে (৩২০ খঃ) তিন সিংহাসনে আরোহণ করেন | 
তাঁহার সিংহাসনে আরোহণের সঙ্গে সঙ্গে গুপ্ত বংশের ইতিহাসের তথা ভারত" 
* “সব মানসে পজা মমা’ | 


সাম্য, মৈতী ও 
ভ্রাতৃত্বের বাণী 
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ইতিহাসের এক গোঁরবোজ্জবল অধ্যায়ের সূচনা হয়। পাটালপূত্র নগরে তাঁহার; 
রাজধানী ছিল এবং তাহার রাজ্য অযোধ্যা ও এলাহাবাদ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল ॥। 
বৈশালীর লিচ্ছব রাজকন্যা কুমারদেবীকে বিবাহ করিয়া প্রথম চন্দ্রগএপ্ত নিজ মর্যাদা 
ও প্রাতপান্ত বৃদ্ধি কারয়াছিলেন। তানই ছিলেন গুপ্ত রাজবংশের প্রকৃত স্হাপাঁয়তা | 
মম গু (Samudragupta ) : মৃত্যুর পূর্বেই প্রথম চন্দ্ৰগুপ্ত নিজ 
AMA মধ্যে awe সিংহাসনের উত্তরাধিকারী বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন ॥ 
AANO ছিলেন কুমারদেবীর সন্তান AANS পিতার প্রথম aga ছিলেন না, 
তথাপি পিতার ইচ্ছা অনুসারে তিনিই সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। [সিংহাসনে 
আরোহণ করিয়াই WO সমগ্র ভারতবর্ষ এঁক্যবদ্ধ করিয়া 
১৮8 নিজেকে “একরাট্‌*_ অর্থাৎ সার্বভৌম সম্াটে পরিণত করিবার: 
উন্দেশ্যে দিগ্বিজয়ার ভূমিকায় অবতীর্ণ হইলেন । আর্ধাবত্রে 
[তান “সর্বরাজোচ্ছেতা”র ভূমিকা গ্রহণ করেন। প্রথমে তানি আর্ধাবর্তের রুদ্রদেব, 
। নাগদত্ত, মতিল, অচ্যুত, গণপাঁতি, নাগসেন, চন্দ্রবর্মণ, বলবর্মণ 
প্রভৃতি রাজাকে পরাজিত করিয়া সমগ্র আর্ধাবর্ত নিজ রাজ্যভূন্ব 
কারলেন। ইহার পর তান মধ্য ভারতের আটাবক বা অরণ্য রাজ্যগীল জয় কাঁরলেন ! 
তারপর শনুরু হইল তাঁহার দাক্ষিণাত্য বিজয় অভিযান । আর্ধাবর্তের রাজগণকে যুদ্ধে 
পরাজিত করিয়া তাঁহাদের রাজ্যগুলি সমদ্রগ:প্ত নিজ সাম্রাজ্যভুক্ত করিয়া লইয়াছলেন | 
কিন্তু দাক্ষিণাত্যের রাজ্যগযাল সম্পর্কে তিনি ভিন্ন নীতি অনুসরণ করিয়াছিলেন | 
nb সেই অঞ্চলের রাজগণের মধ্যে মহেন্দ্র ব্যাঘ্ররাজ, দমন, বিষ্যুগোপ, 
মূ উগ্রসেন, ধনপ্রয় প্রভাতি বহু রাজাকে পরাজিত কাঁরয়া এবং তাঁহাদের 
আন:গত্যের প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করিয়া তিনি: তাঁহাদিগকে নিজ নিজ রাজ্য ফিরাইয়া 
দিয়াছিলেন ৷ দরদ সমুদ্রগ:ুপ্ত হয়ত বুঝিয়াছিলেন যে, মগধ হইতে দাঁক্ষণ ভারতের 
arsed উপর আঁধকার রক্ষা কারবার একমাত্র পথ ছিল সেই সকল অঞ্চলের 
রাজগণকে স্থানীয় শাসনাধিকার দান করা | 
সমদ্রগুপ্তের বিজয় অভিযানের সাফল্য প্রতিবেশী, বিশেষভাবে ভারতের 
ri TOA রাজগণের মনে ভীতির উদ্রেক করিয়াছিল । সমতট_ অর্থাৎ পূর্ববন্ধের 
একাংশ, কামরূপ, দাভক (ঢাকা ?) প্রভৃতি স্থানের রাজগণ AANA প্রাধান্য 
স্বীকার করিয়া লইয়াঁছলেন। ইহা ভিন্ন মদুক, আভির, প্রান, যৌধেয় প্রভৃতি 
উপজাতীয় দলও ACC বশ্যতা স্বীকার sates 
seem পশ্চিম ভারতের মালব, সোঁরাষ্ট্র, দক্ষিণ ভারতের AR রাজ্য 
Š সিংহল (অধুনা শ্রীলঙ্কা ) প্রভৃতির রাজগণও সম:দ্রগুগ্তের 
প্রাধান্য মানিয়া চলিতেন। সিংহলের রাজা মেঘবর্ণ সমুদ্রগুপ্তের অনুমত্ক্মে 
বোধগয়ায় একটি মঠ নির্মাণ করাইয়াছলেন। সেই সময়ে ভারতের উত্তর-পশ্চিম 
সীমান্ত দেশে কুষাণ বংশধরগণ রাজত্ব কারতোঁছলেন ৷ তাঁহারাও সমনুদ্রগুপ্তের প্রাধান্য 
স্বীকার কারতে বাধ্য হইয়াঁছলেন | এইভাবে সমূুদ্রগুগ্তের আমলে গুপ্ত সাম্রাজ্যের 
সীমা উত্তরে হিমালয় হইতে দাঁক্ষণে নর্মদা নদী পর্যন্ত, পশ্চিমে যমুনা হইতে পূবে 


মধ্য ভারত 


6৬ টি ` স্বদেশকথা 
ব্রহ্মপুত্র নদ পর্যন্ত বিস্তারলাভ করিয়াছিল ! বিজেতা হিসাবে তাঁহাকে “ভারতের 
GCM বলিয়া বর্ণনা করা হইয়া থাকে। বস্তুত, 
নেপোলিয়নের মতই তিনি ছিলেন সমর-কুশল সেনাপতি, সাম্রাজ্য, 
সংগঠক এবং কেন্দ্রীভূত শাসনের সহিত AAA শাসনাধিকারের:মধ্যে সমন্বয়সাধক । 


ভারতের নেপোলিয়ন 


মগধের অধীনে সাগ্রাজ্যক এক্য ` &৭ 


সমুদুগুপ্ত কেবল দিগ্বিজয়ী বারই ছিলেন না। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পৃজ্ঠপোষকতা, 
সাহিত্য, শিল্প, সন্ধীত প্রভৃতির প্রতি অনুরাগ, সুদক্ষ শাসনক্ষমতা প্রভৃতির জন্য তান 
প্রাসাদ্ধি অজন করিয়াছিলেন । দিগ্বিজয় শেষ করিয়াই তান অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুভ্ঠান 
কারয়াছিলেন । হিন্দ: ধর্মের প্রত তাঁহার গভীর অনুরাগ থাকলেও তান অপরাপর 
ধর্মের প্রাতও পরম শ্রদ্ধা ও সাহফ্ুতা প্রদর্শন করিতেন । [তান স্বয়ং কয়েকখানি 
কাব্যগ্রন্হ রচনা করিয়াছিলেন । এজন্য তান তদানীন্তন -বিদ্বজ্জন সমাজে 'কবিরাজ' 


লাহত্য, শিল্প, অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ কবি নামে idiots লাভ করিয়াছিলেন | সঙ্গীতে 
সঙ্গীত ও সংদ্কাতর যে তাঁহার অনুরাগ ছিল তাহা তাহার বীণাবাদনরত TAT হইতে 
প্ঠেগোষকতা অনুমিত হইয়া থাকে। সমাদ্রগুপ্তের রাজসভা তদানীন্তন 


শ্রেষ্ঠ সংস্কৃত পাঁণ্ডত হরিষেণ কর্তৃক অলগ্কৃত ছিল। হাঁরষেণ-রাচিত 'এলাহাবাদ- 
প্রণাস্ত’তে সমাদ্রগপ্তের শাসনকালের এবং AA ব্যক্তিগত বৌশষ্ট্যের একাঁট 
নিখুত চিত্র পাওয়া যায়। এলাহাবাদে একটি পাথরের স্তম্ভে এই প্রশাস্তাঁট খোদাই 
করিয়া দেওয়া হইয়াছিল ৷ বৌদ্ধ পাঁণ্ডত বস্মবন্ধু সমদ্রগুপ্তের অযাচিত সাহায্য ও 
: প’ণ্ঠপোষকতা লাভ করিয়াছিলেন | Tiss, চাঁরন্রের ক্ষমতা, 
ere রাজগণের  বাঁরত্ব, সমর-কুশলতা, স্াহত্য-শিল্প প্রভূতির পঙ্ঠপোষকতা_-এই 
৪০৪ সকল ‘বাভিন্ন দিক: দিয়া সমুদ্রগুগ্ত ভারতীয় রাজগণের অন্যতম 
প্রধান হিসাবে অমরত্ব লাভ করিয়াছেন । এই সকল কারণেই এীতহাসিকগণ তাঁহাকে 
‘ভারতের নেপোলিয়ন’ বাঁলয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন | চতুর্থ শতকের শেষভাগে (৩৭৫ 
ও ৩৮০ LIGA মধ্যে ) তাঁহার মৃত্যু Bl 
asa peed এলিভ্রুমাদিত্য? (Chandragupta I ‘Vikra- 
maditva’): WAIA মৃত্যুর পর তাঁহার Ga দ্বিতীয় চন্দুগস্ত “ীবক্রমাঁদত্য' 
বৈবাহিক সুরে, উপাধি ধারণ করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করেন। পুতামহ 
শান্তি ও গ্রতিপান্ত বৃদ্ধি প্রথম চন্দ্রগ:প্তের পদাঙ্ক অনুসরণ কাঁরয়া দ্বিতীয় চন্দ্রগঃস্ত 
বৈবাহিক সূত্রে নিজ ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধির চেষ্টা করিয়াছিলেন। নাগ ও কদম্ব 
বংশের রাজকন্যাদের বিবাহ কারবার ফলে দ্বিতীয় চন্দ্রগগ্তের শান্ত ও প্রাতিপাত্ত 
বহুগুণে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ইহা ভিন্ন বাকাটকরাজ রূুদ্রসৈনের সাঁহত নিজ কন্যার 


- ধবিবাহ দয়া তান শকদের বিরুদ্ধে সামারক অভিযানের পথ সহজ করিয়াছিলেন ॥ 


শক দলপাঁতিকে তিনি তাহার নিজ দেশের সীমারুমধ্যে প্রবেশ কাঁরয়া যুদ্ধে পরাজিত 
করিয়াছিলেন সেজন্য তাঁহার উপাঁধ হইয়াছিল “সাহসাঙ্ক' ও "কার? | 
দ্বিতীয় চন্দ্রগ;ুপ্ত সাম্রাজ্যের সীমা বিস্তারের উদ্দেশ্যে স্বীয় সেনাপাঁত বীরসেন 
সাবের সাঁহত যুগ্মভাবে মালব, গুজরাট ও CATE জয় কাঁরয়া- 
মানব, গুজরাট ও ছিলেন। তিনি উজ্জয়িনীতে একটি বিকল্প রাজধানী a 
oimè জয় করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। গ:গ্ত শাসনকালেও GTa 
ছিল সাম্রাজ্যের প্রধান রাজধানী ৷ 
দ্বিতীয় চন্দ্রগ]গ্তের রাজত্বকালে চীনদেশীয় পারব্রাজক ফা-ীহয়েন ভারতবর্ষে 
আসিয়াছিলেন । তাঁহার বিবরণে পাটালিপনুত্র নগর এবং বিশেষত মৌর্য সম্রাট্‌গণ নামত 


6৮ স্বদেশকথা 


প্রাসাদের সুন্দর বর্ণনা পাওয়া TAL দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজসভা সমসামারক 
ofa = কালের বহু fe মনাবা কর্তৃক অলঙ্কৃত ছিল। ‘কালিদাস 
নগরের সৌন্দর্য প্রভৃতি নবরত্ব তাঁহার সভা অলশ্কৃত করিয়াছিলেন বাঁলয়া কাথত 
আছে। দ্বিতীয় চন্্রগুপ্ত কাহিন'-কিংবদন্তীর বিক্রমাদিত্য দি না সে-বিষয়ে কতক 
meneo মতদ্বৈধ থাকিলেও আধুনিক এঁতিহাসিকগণ এই দুইজন এক ও' 
রাজসভা অভিন্ন একথা মনে করেন । চৈনিক পারিব্রাজকের বিবরণে দ্বিতীয় 
চন্দ্রগ্তের শাসনব্যবস্থার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করা হইয়াছে | 
ফগ-হিক্সেলেক fa (Fa-hien’s Account): চীনে বৌদ্ধ' 
ধর্ম বিস্তারের পর হইতে বৌদ্ধ ধর্মের উৎপত্তিস্থল ভারতবর্ষে বৌদ্ধ ধর্ম্র্হাঁদ সংগ্রহের 
জন্য পর পর বহু চৈনিক পারব্রাজক আসিয়াছিলেন। ই'হাদের মধ্যে ফা-হিয়েন ছিলেন 
অন্যতম প্রধান । তান প্রায় দশ বংসর ( ৪০১-৪১০ Ae ) এদেশে বাস কারয়াছিলেন V 
এই দশ বৎসরের মধ্যে ছয় বংসর তিনি বিক্রমাদিতোর সাম্রাজ্যে আতিবাঁহিত করেন | 
বাংলাদেশের তাম্রালাপ্ত বন্দরে তান দীর্ঘ তিন বৎসর গছিলেন | 
ফা-হিয়েনের বিবরণে গুপ্ত শাসনের ভূয়সী প্রশংসা রাহয়াছে। গ:প্তরাজগণ এক 
আঁত উদার শাসনব্যবস্থা স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। দেশের সর্বত্র শান্তি 
,  বিরাজিত fer সমাজাবিরোধী কার্যকলাপ, চুরি-ডাকাতি 
শান্তি ও সমৃগ্ধি প্রীত সেই সময়ে একপ্রকার ছিলই না। দণ্ডাঁবাঁধর উদারতায় 
ফাশহয়েন বিস্মিত হইয়াছিলেন। সেই সময়ে অপরাধীর প্রাণদণ্ড 
দেওয়ার কোন প্রয়োজন হইত না। কঠোর অপরাধের শাস্তি ছিল অর্থদণ্ড । দেশের 
অভ্যন্তরে চলাচলের অবাধ স্বাধীনতা ছিল | 
ফসলের এক-ফচ্ঠাংশ রাজদ্ব হিসাবে গ্রহণ করা হইত॥ রাজকর্মচারগণ নিয়ামত 
বেতন পাইতেন। শাসনকার্ে দক্ষতা এবং রাজকর্মচারগণের কর্তব্যপরায়ণতা, 
দেখিয়া ফা-হিয়েন অত্যন্ত প্রত হইয়াঁছলেন | পাটটালপন্ত 
জিনা: নগরীতে মৌর্য প্রাসাদ দেখিয়া তিনি এরুপ বিস্মিত হইরাছিলেন 
যে উহা মানুষের দ্বারা নামত নহে_-এই মন্তব্য fold করিতে বাধ্য 
হইয়াছিলেন। HASTA [তান বহু বৌদ্ধ মঠ দেখিতে পাইয়াঁছলেন এগ;নলিতে তখন 
বহ সংখ্যক (৩ হাজার ) বৌদ্ধ ভিক্ষু বাস কারতেন। উত্তর ও পূর্ব ভারতের সর্ব 
বৌদ্ধ ধর্ম-প্রভাবিত বৌদ্ধ ধর্মের প্রানজান্য ছিল । একমাত্র চণ্ডাল শ্রেণী ব্যতীত মদ, মাংস 
দাঁবনযাতা তখন কেহ স্পর্শ করিত না এবং প'য়াজ, রসুন প্রভাতিও কেহ খাইত 
না। জনসাধারণ কোন বিচারালয়ের ধার ধারিত না। জানিসপর ব্য়বিক্রয়ে রেজিস্টি 
করিবার কোন প্রয়োজন হইত না । জনসাধারণ রাত্রিতে ঘরের দরজা- 
জানালা খোলা রাখিয়া নিদ্রা যাইত রাস্তায় সোনা ফেলিয়া 
রাখলেও কেহ তাহা লইত না। এই সকল Gis হইতে সে-যূগের জনসাধারণ যে অত্যন্ত 
পরধর্মপাহিফুতা O এবং সন্তোষপূর্ণ জীবনযাপন করিত সে-বিষয়ে সন্দেহ থাকে 
না। পরধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা ছিল সেই সময়কার সমাজ-জীবনের এক 
উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য । গৃপ্তরাজগণ হিন্দ ধর্মাবলম্বী ছিলেন বটে, কিন্তু বৌদ্ধ 


i 


জনসাধারণের ACSIA 


কনোৌজের অবানে সাম্রাজ্যক একা ৫৯ 


ধর্মাবলম্বীদের ete তাঁহাদের পরম উদারতা প্রদর্শনের কথা ফা-হিয়েন উল্লেখ _ 
কাঁরয়াছেন॥ সেই সময়ে জাতিভেদ-প্রথা কঠোর হইয়া উঠরাছিল। চণ্ডাল প্রভৃতি 
Ais জাতির লোকদের অস্পৃশ্য বাঁলয়া ঘৃণা করা হইত | Ar 
জনসাধারণের আঁথক অবস্হা খুবই সচ্ছল ছিল। তাহাদের সততা ও সংকাষে' 
কালাতিপাতের কথাও ফাহয়েন উল্লেখ করিয়াছিলেন । 
আবহ অর্থনৈতিক সম্‌দ্ধির অপরিহার্য অঙ্গ হিসাবে দেশের বিভিন্ন অংশ 
_পারিবহণব্যবন্থা রাজপথ দ্বারা সংযোজিত ছিল। রাজপথের পার্শ্বে পাহুশালা 
দাতব্য চিকংসালয় প্রভীতও দ্থাপন করা হইয়াছিল। সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে 
দাতব্য চিকিৎসারও ব্যবস্থা ছিল। ফা-হিয়েন পাটলিপনুত্র নগরে 
একটি বিরাট দাতব্য চিকিংসালয় দৌখতে পাইয়াছিলেন। 
olay weeatersiel (The Later Guptas): দ্বিতীয় 
চন্দুগ:গ্তের রাজত্বকালের পর প্রথম কুমারগ:গ্ত সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার 
শাসনকাল সম্পর্কে বিশেষ কোল বিবরণ জানা যায় নাই। 'তাঁন অ*্বমেধ যজ্ঞের 
অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন এবং প্রধর্মের প্রতি পরম সাহক্তা প্রদর্শন কাঁরয়াছিলেন 
: afer জানা যায়। তাঁহার রাজত্বকালে পষ্যমিত্র জাতি গ:্ত 
চি সাম্রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিল। রাজকুমার স্কন্দগ:প্ত পঢ়য্যমিত্র 
জাতির SSAA প্রতিহত করিয়া গুপ্ত সাম্রাজ্য রক্ষা করিয়াছিলেন | প্রথম কুমারগুপ্তের 
মৃত্যুর পর তাঁহার পঢ়ত্র TALS সিংহাসনে আরোহণ করেন | তিনি ছিলেন অত্যন্ত 
শক্তিশালী রাজা । তিনি পুষ্যমিত্র জাতির আক্রমণে সামায়কভাবে 
PHT TS fai গুপ্ত সাম্রাজ্য পুনগ্ঠন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন ৷ ইহা 
ভিন্ন xa আক্ৰমণ প্রতিহত কারবার জন্য তান সীমান্ত রক্ষার চেষ্টা কারয়াছিলেন। 
স্কন্দগ-প্তই ছিলেন গ:প্ত বংশের সর্বশেষ পরাক্রমশালী রাজা । SANA মৃত্যুর 
পর গুপ্ত বংশের পতন শর; হয়। ক্রমে দুর্বল হইতে ATA রাজগণের অধানে 
গুপ্ত বংশের সাম্রাজ্য বিচ্ছিন্ন হইয়া পাঁড়লে জীবিতগন্ণ্তের 
জাবিতগঞ্ত (দ্বতাঁয়) ( দ্বিতীয় ) আমলে উহার Peach ঘটে। পরবর্তী কালেও গষ্ত 
উপাধিধারশ AI রাজগণের পরিচয় পাওয়া যায় বটে, কিন্তু পরবর্তী গুপ্ত বংশের 
পতন জীবিতগন্গ্তের (দ্বিতীয় ) আমলেই সম্পূর্ণ হইয়াছিল | 
SCANS SICA ( Under Kanauj ) 
O গ:গ্ত সাম্রাজ্যের ধ্বংসাবশেষ হইতে যে-সকল রাজ্যের উত্থান ঘাটয়াছিল Orica 
মধ্যে কনৌজ, TOM বা গোঁড়, কাশ্মীর, বলভাঁ, বাকাটক প্রভৃতি রাজ্য উল্লেখযোগ্য 1 
TTS Way হইতে প্রাতহার মহেন্দ্রপাল (From Pushyabhuti, 
Harshavardhana to Pratihara Mahendrapala): কনৌজের alata 
f _ বংশ APO সম্রাটদের সামন্তরাজ ছল । NS সাম্রাজ্যের দুর্বলতার 
eles স্মযোগে এই বংশ উত্তর ভারতে অন্যতম À রাজ্য 
হিসাবে গড়িয়া ভুলিবার সুযোগ লাভ কাঁরয়াছিল। এই বংশের 
হ্থাপাঁয়তা ছিলেন হরিবর্মন। ঈশ্বরবর্মন, ঈশানবর্মন, সর্ববর্মন, অবন্তীবর্মন, 


vo স্বদেশকথা 


গ্রহবর্মন প্রভৃতি ছিলেন এই বংশের উল্লেখযোগ্য রাজা ৷ গ্রহবর্মন থানেশ্বরের প.ষ্যভূতি 
বংশের রাজকন্যা রাজ্যপ্রীকে বিবাহ করিয়াছিলেন । মালবরাজ Crater হস্তে তিনি 
নিহত হইলে কনৌজ থানে*বরের প্.ব্যভতি বংশের অধঈন হইয়া গিয়াছিল। 
পুষ্যভূতি বংশের রাজা প্রভাকরবর্ধন ছিলেন সবপ্রথম উল্লেখযোগ্য নরপাঁতি। 
ICH TS শতকের শেষভাগ হইতে পষ্যভূতি বংশ থানেশ্বর নামক aI ক্রমেই 
শাঁশালী হইয়া উঠিতে থাকে। ass বংশের সাঁহত AMIS বংশের ঘনিষ্ঠ 
আত্মীয়তা fe! প্রভাকরবর্ধন কনৌজের মৌখাঁর বংশের সহিতও সম্পাঁকত ছিলেন! 
মোখার বংশের রাজা গ্রহবর্মনের সহিত তিনি নিজ বন্যা রাজ্যশ্রীর বিবাহ দিয়াছিলেন। 
প্রভাকরবর্ধনের দ্বিতীয় পুত্র ছিলেন ইতিহাস-বিখ্যাত হর্যবর্ধন | 
প্রভাকরবর্ধনের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র রাজ্যবর্ধন (দ্বিতীয় ) সিংহাসনে আরোহণ 
কাঁরলেন (vocat) সেই সময়ে মালব ও কনৌজের মধ্যে তাঁর বিরোধিতা 
চাঁলতোঁছল। মালবরাজ দেবগ:প্ত গোঁড়ের রাজা শশাঙ্কের Alas fae স্থাপন করিয়া 
EE নিজ শান্ত বৃদ্ধি করেন এবং কনোঁজরাজ গ্রহবর্মনকে পরাজিত ও 
নিহত করেন। এমনকি, তাঁহার রাণী রাজ্যশ্রীকে বান্দিনী করিয়া 
রাখেন ৷ রাজ্যবর্ধন ভাগনীপাতিহন্তা দেবগযস্তকে সমুচিত শিক্ষা দিবার জন্য সসৈনে) 
অগ্রসর হইলেন । ITA দেবগুষ্ত পরাজিত হইলেন, কিন্তু ইহার অব্যবহিত পরেই 
গোঁড়ের রাজা শশাঞ্কের হস্তে রাজ্যবর্ধন প্রাণ হারাইলেন | 
zaag, ৬০৬-৬৪৭ Sie ( Harshavardhana ): রাজ্যবর্ধনের 
আকস্মিক মৃত্যুতে (৬০৬ e) তাঁহার ভাতা হববর্ধন সিংহাসনে আরোহণ কাঁরলেন। 
হষনি্ধানের PRTC মৃত্যুতে কনোজের সিংহাসনও শূন্য হইয়া গিয়াছিল। 
Ms কার, শভাসদ্‌গণের ইচ্ছান;ক্রমে কনোজ রাজ্য থানেশ্বর রাজ্যের 
দত হইল। সিংহাসনে আরোহণ কার; ধন ভ্রাতৃহন্তা শশাঙ্ককে 
গান্ত বা উদ্দেশ্যে মনো আর হই tee হাহ os 
হইবার পুবেই সংবাদ পাইলেন যে, TE বন্দিদশা হইতে মন্ত হইয়া বিন্ধ্য পর্বতে 
আশ্রয় গ্রহণ কারয়াছেন। বর্ধন কাল বিলম্ব না কারিরা ভগিনণীকে খ':জিয়া বাহির 
সারির ভার কারবার জন্য বিন্ধ্য পর্বতের দিকে অগ্রসর হইলেন। পার্বত্য 


SIRS] শশাঙ্ককে তখনও শাস্তি দেওয়া হয় নাই । এজন্য তান প্রথমে 

aie কামরূপের রাজা ভাস্করবর্মনের সাঁহত সিন্রতা স্থাপন করিলেন, 

y কিন্তু ভাস্করবর্মনের সহায়তা গ্রহণ কারিয়াও {তিনি গোড়াখিপাঁত 
MIC আনষ্টসাধন করিতে পারয়াছিলেন বাঁলয়া কোন প্রমাণ পাওয়া যায় AT | 


*' হস্তে পরাজয় 


কনোজের অধীনে সাগ্রাঁজ্যক এক্য ৬১ 


হৰ্ষবৰ্ধন দীর্ঘ ছয় বৎসর অবিরত যুদ্ধ করিয়া এক বিশাল সাম্রাজ্য গড়িয়া 
ভুলিয়াছিলেন | তান বলভীর রাজা SAO বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়া 
সামায়কভাবে বলভী রাজ্য আঁধকার কাঁরতে সমর্থ হইয় 
হর্ববধ'নের দিগ্বিজয় বটে, কিন্তু বেশী দিন তান এই হইয়াছিলেন 
প্রাধান্য বজায় রাখতে পারেন নাই | বলভীরাজ FACT 
Fae রাজ্য পুনরুদ্ধার করিয়া লইয়াছিলেন। EAGT ও 
হরযবর্ধনের মধ্যে আত্মীয়তা স্থাপিত হওয়ার পর এই দুই 
রাজ্যের পরস্পর দরন্দ্েবর অবসান ঘটে । সিন্ধনদেশেও 
সাময়িকভাবে হ্ষবর্ধনের অধিকার 
দ্বিতীয় পলকেশাঁর বিস্তৃত হইয়াছিল বাঁলয়া বাণভট্টের 
wince উাঁল্লাখত আছে। হর্ষ 
বর্ধন 'তুষারশৈল'_অর্থাৎ কাম্মীর রাজ্য আক্রমণ 
করিরাছিলেন বাঁলয়াও প্রমাণ পাওয়া যায়। পানিন্ধারের "হযবর্ধন 
মতে নেপালও হর্ষবর্ধনের ASS ছিল । দাক্ষিণাত্যের দিকে হর্ষবর্ধনের বিজয় 
অভিযান চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশী কতৃক প্রাতহত হইয়াছিল । হৰ্ষবৰ্ধন মগধ, 
" কদোদ প্রভৃতি ame নিজ আঁথকারভুন্ত করিয়াছিলেন | 
হর্ষবর্ধনের সাম্রাজ্যের বিদ্তত সম্পর্কে এঁতহাসিকদের মধ্যে মতানেক্য আছে। 
ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার হউয়েন Aer বিবরণের উপর, 
হর্ষবর্ধনের সাম্রাজ্যের নির্ভ'র করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, সাধারণত 
৮4: হর্ষবর্ধনের সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি সম্পর্কে যে ধারণা আছে তাহা 
i+ al তাঁহার মতে হর্ধবর্ধনের সাগ্রাজা পূর্ব-পাঞ্জাব, উত্তর- 
প্রদেশ, মগধ, উঁড়য্যা ও ATT লইয়া গঠিত ছিল। বাংলাদেশের উপর হর্ষ'বর্ধনের: 
আঁধকার ছিল দি না সে-বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে একথা ডক্টর মজংমদার 
মনে করেন! 
হষবর্ধন কেবল বারযোদ্ধা হিসাবেই খ্যাত অর্জন কাঁরয়াছলেন এমন নহে ৷ 
সুশাসক হিসাবেও তান সমাধক গ্রাসাদ্ধি অর্জন কারয়াছিলেন। সাম্রাজোর সুষ্ঠু শাসন 
বজায় রাখবার উদ্দেশ্যে তিনি সাম্রাজ্যের সন পাঁরভ্রমণ করিতেন । 
০ শাসনকাৰ্য পাঁরচালনা ব্যাপারে তাঁহার এই অক্লান্ত চেষ্টার কথা 
চৈনিক পাঁররাজক fata সাঙের বর্ণনায়ও পাওয়া যায়। মৌর্য বা NS 
আমলের মতই হর্যবর্ধনের কালে শাসনব্যবস্থা কেন্দ্রীয় ও প্রাদৌশক_এই দুই ভাগে 
বিভন্ত ছিল । 
ধর্ম বিষয়ে হৰ্ষবৰ্ধন প্রাচীন ভারতীয় সহিয্ুতা-নীতি অনুসরণ কাঁরতেন। তান 
4 প্রথম জীবনে শৈব ছিলেন এবং পরে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী হইয়া- 
তি ছিলেন | কিন্তু অপরাপর ধর্মের প্রাতিও তাঁহার গভীর শ্রদ্ধা ছিল। 
বৌদ্ধ ধর্মের প্রাতি গভীর অনুরাগ সন্তেবও তান শিব এবং সূর্ধের উপাসনা 


, 


a স্বদেশকথা 


1» প্রজাবর্গের সুবিধার্থ রাস্তাঘাট নির্মাণ করাইয়া উহার পার্শ্বে সরাইখানা, 
oe ধবশ্রামাগার তিনি স্থাপন করাইয়াছিলেন। তান চৈনিক পারিব্রাজক 
জনকল্যাণকর কার্যাদ [হউয়েন সাঙের সম্মানার্থ কনৌজে এক- ধর্মসভার আয়োজন 
কনোঁজের ATT . করেন। এই ধর্মসভায় ভাস্করবর্মন, বলভীর LAOH প্রভাত মোট 
. আঠার জন করদ-মিত্র রাজা উপস্থিত ছিলেন | 

কনৌজৈর ধর্মসভার পর হর্ষবর্ধন গঙ্গা ও যমুনা নদীর সমস্থ প্রযাগে তাঁহার 
পণ্চবাীষক মেলার আয়োজন করেন। [হউয়েন সাঙ্‌কেও এই মেলার আমন্ত্রণ করা 
হইয়াছিল। দীর্ঘ ৭৫ দিন ধারয়া এই মেলার অনুষ্ঠান 
৪8008 চালয়াছিল। বুদ্ধ, সূর্য ও শিবের উপাসনা এবং উহার সঙ্গে 
সঙ্গে দরিদ্র ও faten ধ্মবলন্বা, সাধন-সনন্যাসী ও tere তান 
নানাবিধ মূল্যবান সামগ্রী দান করিয়াছিলেন। পাঁচ বৎসরের রাজস্বের উন্বত্ত অর্থ 
সম্পূর্ণভাবে দান কারয়া, এমনকি, একখানি সাধারণ wa পাঁরধান করিয়া তাঁহার 
নিজের মূল্যবান রাজকীয় বন্ত্রখানও তান দান staat দিতেন | 
হ্ষচারত-রচাঁয়তা বাণভট্ট এবং চৈনিক পাঁরব্রাজক হিউয়েন সা হর্যবর্ধনের 
সাহিত্যসেবা ও সাহত্যানুরাগ এবং সাহিত্যিকদের পৃ্ঠপোষক- 
তার উল্লেখ কাঁরয়াছেন। নাগানন্দ, প্রিয়দাশকা ও রত্নাবলী-_ 
এই তিনখাঁন নাটক তান দ্বয়ং রচনা কারয়াছিলেন | বাণভট্ট 
ময়ূর এবং আরও বহ; সাহিত্যসেবা AAW THA পঙ্ঠপোষকতা লাভ করিয়া ছিলেন | 
ধর্মের ব্যাপারেও wats ছিলেন অত্যন্ত উদার ৷ . তাঁন নিজে যেমন শিব, 
টার সূর্য ও বুদ্ধের উপাসনা কারতেন তেমান সকল ধর্মের প্রতি তান , 
x পরম AET প্রদর্শন করিতেন | 
হিউয়েন সাঙ্‌ ( Hiuen Tsang): চীনদেশীয় পারব্রাজক হিউয়েন সা; 
বৌদ্ধ তীর্থ ভারতবর্ষ পারভ্রমণে আসিয়া দীর্ঘ চৌদ্দ বংসর বৌদ্ধ শাস্ত্র অধ্যয়ন 
[হউরেন সাঙের ভারত এবং বুদ্ধের জীবনের সাঁহত জড়িত সকল স্থানে ও ভারতবর্ষের 
পর্যটন (৬৩০-৪৪খঃ) {বাভিন্ন রাজ্য পরিভ্রমণ নি le দিনে ফাঁরয়া গিয়াছিলেন ৷ 
, এ সময়কার ভারতবর্ষ“ সম্পর্কে এক তথ্যবহুল বিবরণ feta 'লাখিয়াছেন | ; 
উত্তর-পশ্চিম ভারতের রাজাসমূহ পাঁরভ্রমণ করিয়া হিউরেন সাঙ্‌ বারাণসী নগরে 
উপাস্থিতহন। জনবহুল বারাণসী নগরে তিন বহু হিন্দ; মান্দির দেখিতে পান । 
হি হিন্দ; ধর্মের প্রাধান্য থাকা সত্তেও তান সেখানে বৌদ্ধ মঠ ও 
Kon শহর পরিভ্রমণ বৌদ্ধ THROAT সংখ্যাও যে নেহাৎ কম ছিল না তাহা উল্লেখ 
কাঁরয়াছেন। মোর্য আমলের পাটালপনত্র নগরী, বনন্ধগয়া, 
নালন্দা প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানে তান গিয়াছিলেন। নালন্দা ছিল তখনকার শ্রেষ্ঠ 
শিক্ষা ও সংস্কাতির কেন্দ্র । এখানে হিউরেন সাঙ: দা পাঁচ বংসর অধ্যক্ষ শীলভদ্রের 


* Vide An Advanced History of India, p. 152 (8rd Edn, 1967). 


ASA ও 
সা ত 


কনৌজের অধানে ANT এক্য ৬৩ 


শনকট বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়নে কাটান । সেই সময়ে চীন, তিব্বত, যবদ্বীপ, সম্মাত্রা . 
প্রভৃতি দেশ হইতে বহ: ছাত্র নালন্দা বিশ্বাবদ্যালয়ে পড়াশ:নার জন্য আসিতেন। 
তাগ্রালাপ্ত বন্দরকে হিউয়েন সাও বাংলাদেশের সি এনা, 
শ্রেষ্ঠ বন্দর বলয়া বর্ণনা করিয়াছেন । দাক্ষিণ- 
gatas বাংলার. পূর্বএশীয়  দ্বীপগ্ীলতে 
শ্রেষ্ঠ বন্দর ভারতীয় বাঁণকগণ CaaS 
হইতে বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে যাতায়াত করতেন | 
হিউয়েন সা চাল;ক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশীর 
রাজ্যে গিরাছিলেন | তিনি দ্বিতীয় পুলকেশী 
শদ্বতাীঁর পুলক্ষেশী ও ও হর্যবর্ধনকে ভারতবর্ষের 
র্ষবর্ধন শ্রেষ্ঠ রাজা শ্রেষ্ঠ দুইজন রাজা হিসাবে 
‘বর্ণনা করিয়াছেন | 
{হউয়েন সাঙের সম্মানার্থে হর্ষব্ধন কনোজে 
এক ধর্মসভা আহ্বান করিয়াছিলেন এবং প্রয়াগের 
ABTS ধর্মমেলায় হিউয়েন 
BAT ও প্রয়াগের হি 
RTTA সাঙ্কে আমন্ত্রণ করিয়া 
লইয়া গিয়াছিলেন। এই উভয় 
অনুষ্ঠানের বর্ণনা হিউয়েন সাঙের বিবরণে পাওয়া যায় | 
দণ্ডাবাধর কঠোরতা সত্তেও হ্যবর্ধনের শাসনব্যবস্থা যে উদার নীতির উপর 
রিবন প্রাতষ্ঠিত ছিল এবং কৃষকদের পাঁড়নের কোন প্রমাণ যে তান পান 
র কঠোরতা নাই, এইসব-কথা বিদেশী পর্যটকের বর্ণনায় পাওয়া ভারতবাসীর 
sara বিষয় । জমির উৎপন্নের এক-বষ্ঠাংশ রাজস্ব হিসাবে গ্রহণ করা হইত। রাজ- 
কর্মচারিগণ বেতনের পাঁরবর্তে জাম ভোগদখল কাঁরতেন, কিন্তু 
উদার শাসনব্যবথা এইভাবে যে সামন্তব্যবস্থা গাঁড়য়া উঠিয়াঁছল তাহাতে সামন্তপ্রথার 
অত্যাচারী দিকটা মোটেই ছিল AT | শ্রমের অনঃপাতে সকলকে পারিশ্রমিক দেওয়া হইত | 
কৃষিজাত ফসলের মধ্যে ধান, গম, সাঁরষা, আদা, লাউ, কুমড়া ; ফলের মধ্যে আম, 
আপেল, বেদানা, পেয়ারা, GATS, ANCA, কমলালেব« প্রভৃতির - 
১০১০ উল্লেখ হিউয়েন সাঙের বিবরণে পাওয়া যায় । 
ভারতবাসীর - সততা, ব্যবহারিক সরলতা, সহজ জীবনযাপন প্রভৃতির কথা 
জারতবাসীর সততা ও  হিউয়েন সাঙ্‌ উল্লেখ কারয়াছেন। রাস্তাঘাট অবশ্য পূর্বেকার 
সরলতা মত ততটা নির:পদ্রব ছিল না। 
ead ad পরবতাঁ কালে কনোজের সাম্রাজ্য আভ্যন্তরীণ দুর্বলতার ফলে সামায়ক- 
; ভাবে বিচ্ছিন্ন হইয়া পাঁড়ল। প্রায় অর্ধশতাব্দী কাল পর 
aena কৃনোজের রাজনৈতিক ইতিহাসের অস্পষ্টতা যখন দুর হইল তখন 
কনোজের 'সংহাসনে-বশোধর্মন Tatoo হইয়াছেন | 


৬৪ স্বদেশকথা 


ল্লাষ্ট্রকুউ-পাল-প্রতিহাল্প az (Conflict between Rastra- 
Kuta-Pala-Pratihar ) : হর্যবর্ধনের আমলে কনৌজ ভারতের অন্যতম THOS 
ও প্রধান নগরীতে পাঁরণত হয়! সাম্রাজ্যের রাজধানী হিসাবে কনোঁজ হর্ষবর্ধনের 
অধীনে যে গৌরব অর্জন করিয়াছিল হর্ষের পরবর্তী যুগে সামায়িকভাবে উহা বিস্মতর 
অন্তরালে থাকলেও কনোজ ভারতের সাম্রার্জ্যিক মর্যাদার কেন্দুন্থল হিসাবে বিবোচত 
হইতে লাগল ॥ এই কারণে হর্ষবর্ধনের পরবর্তী কালে যে তিনটি হিন্দ: সাম্রাজ্য 
গড়িয়া উঠিয়াছিল cuter পারস্পারিক রাজনৈতিক প্রতিযোগিতা কনৌজকে কেন্দ্র 
করিয়াই সৃষ্টি হইয়াছিল । wale অধিকার করা সাম্রাজ্যের 
কনৌজকে কেন মর্যাদার দিক: দিয়া অপাঁরহার্য বলিয়া বিবেচিত হইত ৷ দক্ষিণ 
ভি ভারতের ages, বাংলার পালবংশ এবং ATA দেশের 
foes eq = প্ৰতিহার রাজগণের মধ্যে কনৌজ অধিকার কারবার এক ব্রিপাঁক্ক 
দ্বন্দেৰর সূচনা হইয়াছিল। AAS অষ্টম শতকের মধ্যভাগ 
হইতে দশম শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত উপারি-উস্ত তিনটি usa মধ্যে ভারতে রাজনৈতিক 
প্রাধান্যলাভের আশা-আকাঙ্কা কনৌজকে কেন্দ্র কারয়াই আবাঁতত হইয়াছিল । 
প্রথমে রাণ্টকুট শান্তর অভ্যুত্থান ঘটে। প্রথম Boas পুত্র দন্তিদু্গের রাজত্বকালেই 
রাষ্টরকুট-প্রতিপান্ত বৃদ্ধি পায় । দন্তিদঃর্গ চালুক্য সাম্রাজ্য বিধবন্ত করিয়া এবং সমগ্র 


পাক্ষিক দাক্ষণাত্যে আধিপত্য বিস্তার করিয়া রাষ্টরকুট শান্তকে সাগ্রাজের 
EY মর্যাদায় স্থাপন করেন। À সময়ে বাংলার পালবংশের রাজা 


ধৰ্মপাল বাংলা রাজ্যকে এক বিশাল সাম্রাজ্যে পাঁরণত কাঁরয়াছেন। {কছ;ুকালের 
মধ্যে রাজপড়তানার গজর-প্রতহার বংশ উত্তর ভারতে প্রাধান্য বিদ্তারে মনোযোগাঁ 
হয়। গঢজ'র-প্রাত্হার রাজা বংসরাজ কনৌজের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতাঁর্ণ হন৷ তিনি 
sates 'তদানান্তন রাজা Bats পরাজিত কাঁরয়া কনোঁজ দখল কাঁরলেও ' 
ইন্দ্ায়ুধকেই নিজ তাঁবেদার রাজা হিসাবে কনোজের সিংহাসনে পঢ়ুনঃ্দ্থাপন করেন | 
বংসরাজের সাফল্যে ঈর্বাকাতর হইয়া পালরাজ ধ্মপাল বংসরাজের বিরুদ্ধে সসৈন্যে 
অগ্রসর হন কিন্তু are তাঁহার হস্তে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হন ৷ কিন্তু ধম গাল 
PATA বংসরাজের বিরদ্ধে অভিযানে অগ্রসর হন । এদিকে রাষ্টরকুটরাজ ধ্রুব কনৌজ 
দখল করিবার উদ্দেশ্যে সসৈন্যে অগ্রসর হন ৷ ঠবৎসরাজ এবং ধর্মপাল উভয়েই ETA 
হন্তে পরাজিত হইলেন কিন্তু ধ্রুব Tae রাজধানী হইতে কনোজের দূরত্ব এবং নিজের 
বন্ধাবস্থার কথা স্মরণ করিয়া কনৌজ আঁধকার না করিয়াই দাক্ষিণাত্যে ফারিয়া গেলেন 
(৭৯০ is) ধৰ্মপাল নিজ পরাজয়ের গ্লানি শাঁঘুই দূর কাঁরয়া পুনরায় কনৌজের' 

দিকে অগ্রসর হইলেন । এইবার তিনি কনোঁজ আঁধিকার কাঁরয়া 
pe TAr E Pare সিংহাসন হইতে অপসারিত করেন এবং নিজ তাঁবেদার 
পন্ের সাফল্য ee, TRS কনৌজের সিংহাসনে স্থাপন করেন । কিন্তু গরুর" 

প্রাতহার রাজা নাগভট্ট ( ২য় ) চক্রায়ুধকে কনৌজের সিংহাসন 
হইতে বিতাড়িত কাঁরয়া সেখানে বনজ রাজধানী চ্ছাপন করেন। কিন্তু তাঁহার এই প্রাধান্য 


\ 


গোড়ের অধীনে সাম্রাজ্যক একা ve 
দীর্ঘকাল Bala নাই ৷ রাষ্টকুটরাজ তৃতীয় গোবিন্দ কনৌজ আক্রমণ করিয়া দ্বিতীয় 


" নাগভট্রকে পরাজিত করেন। পাল রাজবংশও গোবিন্দের আধিপত্য স্বীকার করিয়া 


সর্বাশযে কনোজে লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কনৌজের উপর রাল্ট্কুট প্রাধানাও 
প্রত্হার প্রাধান্য গ্থাপন TNF RAT হয় নাই। প্রাতহার বংশের অর্থাৎ গুজর- 
প্রাতহার বংশের রাজা দ্বিতীয় নাগভটের cata প্রথম ভোজ ৮৩৬ 
anon কনৌজের সিংহাসনে নিজেকে AMPS স্থাপন করেন এবং প্রতিহার 
সাম্রাজ্য বিন্ধ্য পর্বত পর্যন্ত বিস্তৃত করেন। তিনি বাংলার বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়লাভ 
কারিয়াছিলেন। তাঁহার পনর প্রথম মহেন্দ্রপাল পিতার সাম্রাজা-সীমা যে কেবল 
বস্তার কাঁরতে সমর্থ হইয়াছিলেন। প্রতিহার শাসনাধীনে কনৌজ রাজনৈতিক শাক, 
সাংস্কৃতিক উৎকর্ষ এবং শিক্ষার প্রসারের ক্ষেত্রে উন্নাতর {শিখরে পেৌীছ্রাছিল। 
গৌড়েন্ল Hees ( Under Gauda ) 
শশাঙ্ক হইতে দেবপাল (From Sasanka to Devapala): Dito 
সাম্রাজোর দুর্বলতার সুযোগে বাংলাদেশে প্রথমে পূর্ববঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গ এবং পশ্চিমবঙ্গের 
দক্ষিণ অংশ লইয়া বঙ্গ’ নামে একটি স্বাধীন রাজ্য গাঁড়রা 
17 উঠিরাছিল। ফরিদপুরের কোটািপাড়া ও বদ্ধমান জেলায় 
প্রাপ্ত শিলালিপি হইতে এই রাজ্যের তিনজন রাজার নাম পাওয়া গিয়াছে__যথা, 
গোপচন্দ্র ধর্মাদিত্য ও সমাচারদেব ।  ই'হাদের পরস্পর সম্পর্ক কি ছিল তাহা 
LA Ae সঠিক জানা বায় নাই। তাঁহাদের মহারাজাধিরাজ Beaty গ্রহণ 
J ঘাচারদেব হইতে মনে হয় যে, তাঁহারা সম্পূর্ণ স্বাধীন রাজা ছিলেন। 
এ গোড়ের রাজা শশাত্কের আমলে সম্ভবত বঙ্গ রাজা তাঁহার অধন 
হইয়া পাঁড়য়াছিল।* : : 
গোঁড় রাজোর প্রাতচ্ঠাতা ছিলেন শশাঙ্ক | সম্ভবত ষষ্ঠ শতকের শেষভাগে পরবর্ত 
গুপ্ত বংশের (Later Guptas ) রাজা মহাসেনগনুপ্তের শাসনকালে শশাঙ্ক নামে 
তাঁহারই এক বাঙালী সামন্তরাজ গোঁড়ে এক স্বাধীন রাজোর 
গৌড়: শশাংক . প্রতিষ্ঠা কারয়াছিলেন। শশাঙ্ক কেবল স্বাধীন গোঁড় রাজোর 
হ্থাপরিতাই ছিলেন না, তানি গোঁড়কে একটি সাম্রাজ্যে পরিণত কাঁরতে চাহিয়াছিলেন | 
তাঁহার রাজধানী ছিল কর্ণসংবর্ণ। মশদাবাদ জেলার রাঙ্গামাটি নামক স্থানটি সে-ষূগে 
মালবরাজ দেবাস্ত ও কর্ণসিংবর্ণ নামে পরিচিত ছিল। গৌড়াধিপতি শশাঙ্ক ছিলেন সম্রাট: 
Garena হযবর্ধনের সবণপেক্ষা শাক্তশালী প্রাতদ্বন্দৰী । কনোৌজের মৌখার 
বংশের সাগ্রাজা-স্পৃহা হইতে নিজ রাজা রক্ষা করাই ছিল শশাঙ্কের 
মূল উদ্দেশ্য । মালবরাজ দেবগহস্তকে তিনি সপক্ষে টানিয়া মৌখাঁর বংশের বিরদ্ধে 
নিজ eai করিয়াছিলেন | তাঁহার সাহায্যেই Cras মৌখাররাজ গ্রহবর্মনকে | 


* Classical Age, p. 79. 
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vö স্বদেশকথা 


পরাজিত ও নিহত FN | রাজ্যবর্ধন এজন্য দেবগুপ্তের রাজ্য আক্রমণ করেন | 


শশাগ্ক কতৃক যুদ্ধে দেবগ;প্তের শোচনায় পরাজয় ঘটে । কিন্তু এই বিজয়ের ' 
রাজারর্ধন নিহত অব্যবহিত পরেই দেবগুপ্তের মিত্র রাজা শশাঙ্কের হস্তে 


রাজ্যবর্ধন প্রাণ হারাইলেন ৷ রাজ্যবর্ধনের ভ্রাতা হর্ষবর্ধন সিংহাসনে আরোহণ 
হর্ষবর্ধনের বিরুদ্ধে করির়াই ভ্রাতৃহন্তা গোঁড়রাজ শশাওককে সমুচিত শিক্ষা দিবার 
শশাঙ্কের আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে কামরুপের রাজা ভাস্করবর্মনের সাহত মিত্রতা স্থাপন 
oy করিলেন | কিন্তু শশাঙ্কের জীবন্দশায় হর্ষবর্ধন বা ভাস্করবর্মন 
তাঁহার কোন ক্ষতিসাধন করিতে পারেন নাই । ৬১৯ খনন্টাব্দ পর্যন্ত গৌড়, উৎকল, 
মগধ ও কঙ্গোদ শশাঙ্কের অধীনে ছিল বাঁলয়াই জানিতে পারা যার | 
শশা ব্ৰাহ্মণ্য ধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন | বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি তিন তেমন উদারতা 
সশাচ্কের পরবত প্রদর্শন করেন নাই | শশাঞ্কের মৃত্যুর পর বাংলাদেশে এক ব্যাপক 
১4578 অরাজকতা দেখা দিয়াছিল ; পাল বংশের উত্থানের পূর্বাবাঁধ এই 
অরান্রকতা অপ্রাতহতভাবে চলিতোঁছল | ; 
গোঁড়াধিপাতি শশাঞ্কের মৃত্যুর পর কামরূপের রাজা ভাস্করবর্মন গৌড় ET SA 
করিয়াছিলেন । নিধনপুর তাগ্রশাসনে ভাস্করবর্মন বন্দ রাজ্যের রাজা জ্যেষ্ঠভদ্রকে 
জর বংশের সামনুরাজ বিয়া আঁভাহত কারয়াছেন। ইহা হইতে Ag 
প্রমাণিত হর যে ভাস্করবর্মন. সাময়িক কালের জন্য বঙ্গ রাজোরও 
আনদগত্যলাভে সমর্থ হইয়াছিলেন | অবশ্য অল্পকালের মধ্যেই বঙ্গ রাজ্য স্বাধীন হইয়া 
পাঁড়রাছিল মনে করা ভুল হইবে না। কিন্তু ইহার পর অধিককাল জ্যেম্ঠভদ্রের 
বংশধরগণ বঙ্গ রাজ্যে রাজত্ব করিবার সুযোগ পান নাই | “ডা বংশ নামে অপর এক 
ama বংশ কর্তৃক ভদ্র বংশ সিংহাসনচযত হইয়াছিল । খা বংশের 
মানা রাজা সলিল রাজকালে করোজের যশোর বঙ্গ রাজা 
আক্রমণ কাঁররা উহার আনুগত্য আদার করিয়াছিলেন। অবশ্য তাঁহার এই প্রাধানা 
আত অল্পকাল স্থায়ী হইয়াছিল | খরা বংশের রাজা ললিতচন্দ্রের মৃত্যুর পর বদ 
রাজ্যে পুনরার এক ব্যাপক অরাজকতা দেখা 'দিয়াছিল | 
যাহা হউক, শশাঞ্কের মৃত্যুর পর গোঁড় রাজ্য রক্ষা কারবার মত আর কোন 
ক্ষমতাশালী শাসকের উদ্ভব ঘটে নাই । শশাত্কের পরবতর্ণ কালে বাংলাদেশের সর্বত্র 
এক ব্যাপক অরাজকতা ও ATTA দেখা দিয়াছিল । এই সময়ে বাংলাদেশের অবস্থাকে 
'মাৎস্যন্যায়' নামে আভাহত করা হইয়া থাকে৷ বড় মাছ যেমন 
ছোট মাছকে খাইয়া ফেলে সেইরূপ ধনী দারিদ্রের উপর, শীল্তিশালী 
দু্বলের উপর অগ্রতিহতভাবে অত্যাচার চালাইতোঁছল, তাহাদের সম্পান্ত গ্রাস 
ক io করিতোছল | ক্ষত্রিয়, আঁভজাত শ্রেণী, বাণক সম্প্রদায়‘ ও শ্রাহ্মাণগণ 
সকলেই স্ব স্ব প্রধান হইয়া উাঁঠবার ফলে বাংলাদেশে এক ঘোর 
Hele দেখা দয়াছিল। এই দুর্বলতার সুযোগে শৈলোদ্ভব বংশের রাজগণ, DANS 
যশোবর্মন, জরাপাঁড় প্রভৃতি বাংলাদেশ আক্রমণ করিতে স্বভাবতই সাহসী হইয়াছিলেন | 


মাংস ন্যায়' 


গোড়ের অধীনে সাম্রাঁজ্যক এক্য Res 


দীর্ঘ এক শতাব্দী ধাঁরয়া এইরপ অরাজকতা চালতে থাকিলে LISIA অষ্টম শতকে 
গোপালের নির্বাচন বাংলার নেতৃবর্গ দেশের মঙ্গল চিন্তা করিয়া সম্মিলিতভাবে গোপাল | 
(৭৫০ a.) নামে জনৈক প্রাতপন্তিশালী স্থানীর রাজাকে বাংলার সিংহাসনে 
স্থাপন কাঁরলেন (৭৫০ AS ) | দেশ ও দশের স্বার্থের কথা ভাবিয়া 

বাংলার নেতৃবর্গের গণতান্ত্রিক উপায়ে গোপালকে সিংহাসনে স্থাপন সেই যুগের বাঙালী 
এছ জাতির জাতীয়তাবোধ ও দেশপ্রেমের অতি চমৎকার দৃষ্টান্ত, বলা 
বাহুল্য । গোপালের ন্যায় শ্রেষ্ঠ Disa উপর বাংলার শাসনভার 

অর্পণ করিয়া তাঁহারা তাঁহাদের মানসিক উৎকর্ষ ও দুরদশিতার পরিচয় দিয়াছিলেন ৷ 
গোপাল» ৭০-৭৭০ She ( Gopala): ৭৫০ খুাষ্টাব্দে বাংলাদেশের 
সিংহাসনে গোপালের নির্বাচন বাংলা ও বাঙালীর ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ঘটনা 
সন্দেহ নাই । সিংহাসনে নির্বাচিত হইয়াই গোপাল বাংলাদেশের জনসাধারণের TEA 
TON দুর কারবার উদ্দেশ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপনে মনোযোগী হইলেন । তাঁহার 
রাজত্বকাল প্রধানত শান্ত-শৃঙ্খলা আনয়নের জন্য যুদ্ধ-বিগ্রহে অতিবাহিত হইয়াছিল | 
টির তাঁহার শাসনকালের ঘটনাবলী সম্পর্কে বিশেষ কিছ? জানা যায় 
à নাই ৷ খালিমপুর তাগ্রশাসনে গোপালের পত্নীকে চন্দ্র, আগ্ন, 
কুবের, ইন্দ্র, বিষ্ণু প্রভৃতি দেবতার পত্নীদের সহিত তুলনা করা হইয়াছে । ইহা হইতে 
গোপাল ইন্দ্র, বিষ্ণু, আগর, কুবের প্রভৃতি দেবতার ন্যায় ক্ষমতাশালী নৃপাঁত ছিলেন, 
একথা অনুমান করা ভুল হইবে না ৷ ALATA প্রাপ্ত দেবপালের তাম্্শাসনে গোপালের 
রাজা “সমদুদ্র পযন্ত’ বিস্তৃত ছিল একথা উল্লিখিত আছে । ইহা হইতে তাঁহার 
: রাজ্যের বিস্তীতি সম্পর্কে কোন APA ধারণা করা সম্ভব নহে | 
21178 যাহা হউক, গোপাল বাংলাদেশের আভ্যন্তরীণ অরাজকতা দূর 
কাযা নাথ কাঁরয়া বঙ্গ রাজ্যকে সংহতি দান কারয়াছিলেন একথা অনায়াসে 
স্বীকার করা যায়! গোপাল ঠিক কত বৎসর রাজত্ব কারয়াছিলেন, সে-বিষয়ে 
নিশ্চিতভাবে কিছ? জানা যায় না।* মোটামুটিভাবে বলা যাইতে পারে যে ৭৭০ 

প্রীষ্টান্দে তাঁহার রাজত্বকাল শেষ হইয়াছিল | 

Sette, ৭৭০-৮১০ Sie (Dharmapala): গোপালের A ধৰ্মপাল 
আনুমানিক, ৭৭০ খনীম্টাব্দে বাংলার সিংহাসনে আরোহণ FT | তাঁহার আমলেই 
বাংলার পাল রাজ্য উন্নতির উচ্চ শিখরে পৌছিয়াছিল। তান 

লা পাকি বাংলাদেশকে উত্তর ভারতের শ্রেষ্ঠ শক্তিতে পরিণত করিয়াছিলেন । 
তিব্বতীয় এীতহাসিক তারনাথের রচনার উল্লেখ আছে যে, 

ধৰ্মপাল উত্তরে বঙ্োপসাগর হইতে জনন্ধর দল প্রভূত স্থান O'S এবং দাক্ণে বিন্ধ্য 
পর্বত পর্যন্ত নিজ রাজ্য বিস্তার কাঁরতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তান কনৌজের উপর 
আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন এবং কনৌজের রাজা ইন্্রাজকে ( (বা dary ) 


* Vide History y Bengal (D. U. ) Vol. 1, p “103, iy আর 


ou স্বদেশকথা 


পরাজিত কাঁরিয়া কনোজের Teta নিজ মনোনাত প্রার্থী চক্রায়ূধকে স্থাপন 
১7 করিয়াছিলেন | খালিমপুর তাম্রশাসন হইতে জানা যায় যে, 
বন ভোজ, মংস্য, TE, THz, অবন্তী, গান্ধার প্রভৃতি রাজ্যের রাজগণ 

ধর্মপাল কর্তৃক চক্ায়ুধকে কনৌজের সিংহাসনে স্থাপন সমর্থন 
করিয়াছিলেন | চক্রায়ুধের সিংহাসনে আরোহণকালে এই সকল রাজা উপস্থিত ছিলেন | 
একথা হইতে GE বুঝিতে পারা যায় যে, ধর্মপাল উত্তর ভারতের সর্বাপেক্ষা 
শক্তিশালী রাজা হিসাবে আতগ্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন ৷ জনৈক গুজরাট 
7814 কবি ধর্মপালকে উত্তরাপথদ্বামা’ নামে আঁভহিত করিয়াছেন | 
উপাধি ধাঃণ বাংলা ও বিহার ছিল ধর্মপালের সরাসাঁর শাসনাধীনে 5 কিন্তু উত্তর 

ভারতের কনোঁজ ও উহার নিকটবতা অপরাপর বহু দেশ ধর্ম পালের 
আনহগত্যাধীনে ছিল৷ ধৰ্মপাল বাংলাদেশকে একটি সাম্রাজ্যের মর্যাদা দান করিয়া- 
ছিলেন৷ তানি ‘পরমেশ্বর পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ' উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন | 


তীয় অল্পকালের মধ্যেই প্রাতিহাররাজ দ্বিতীয় নাগভট্ট চক্রায়ধকে 
না g এ নিজ সাগ্রাজা- 
হস্তে পরাজয় কনোজের সিংহাসন হইতে অপসারিত করিয়া কনোজ 


ভুন্ত করিয়াছিলেন । দ্বিতীর নাগভট্রের হস্তে ধর্মপাল পরাজিত 
হইয়াছিলেন মনে করা ভুল হইবে না। কিন্তু দ্বিতীয় নাগভট স্বয়ং রাষ্টকুটরাজ তৃতীয় 
গোবিন্দের হস্তে পরাজিত হওয়ায় ধর্মপালের সাম্রাজ্যের কোন ক্ষতি সাধিত হয় নাই 
বলিয়াই আধুনিক এীতহাসিকগণ মনে করেন | 
ধর্মপাল যে পাল বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন সে-বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ 
mames নাই। পিতার নিকট হইতে তান অতি ma রাজ্যের সিংহাসন 


প্রতিভা উত্তরাধিকার সূতে পাইয্লাছিলেন। কিন্তু স্বায় সামরিক প্রতিভা 
ও রাজনৈতিক বিচক্ষণতার সাহায্যে তাঁন সেই FE রাজাকে 
সাম্রাজ্যের মর্যাদা দান করিয়াছিলেন । 


ধৰ্মপাল বৌদ্ধ ধর্মের প্ঠপোষক ছিলেন । তাঁহার আদেশে মগধে বিরমশীলা 
SO ee eat কাঁথত আছে যে, সে সময়কার শিল্পী 
ও বাঁতপাল এই মহাবিহারের নির্মাণ-পারকল্পনা SPSS 
১১০২ কারয়াছিলেন। ছয়াট মহাবিদ্যালয়-সমান্বিত এই মহাবিহারটির 
বায় নির্বাহের জন্য ধর্মপাল প্রচুর ভূ সম্পত্তি দান করিয়াছিলেন | 
মহাবিহারের সংলগ্ন একটি উচ্চ সমতলখণ্ডে একই সঙ্গে আট হাজার লোক বাঁসবার 
ব্যবস্থা ছিল। বিব্লমশীলা মহাবিহারে তিন হাজার fet অধ্যয়ন কারিত। এই 
মহাবিহারের মধ্যন্থলে একটি মন্দির ছিল এবং উহার চতুষ্পার্বে' মোট ১০৭টি ছোট 
ছোট মান্দির ছিল । এখানে ছয়টি মহাবিদ্যালয়ে মোট ১৪৪ জন অধ্যাপক 
অধ্যাপনা করিতেন | (নেপাল ও তিব্বত হইতে বহু KTT এই মহাবিহারে অধ্যয়নের 
উদ্দেশ্যে যোগদান কারত। এই মহাবিহার বা বিশ্ববিদ্যালয়ে GA, WEIS 
জ্যোতিষ, ব্যাকরণ, চিকিৎসাশাস্র ও ধর্মশাস্রের অধায়ন-অধ্যাপনা হইত ৷ এই 


গোঁড়ের অধীনে সাম্রাজ্যক এঁক্য us 


বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকগণের মধ্যে রত্বাকর শান্তি, আচার্য Aka, বম্ধজ্ঞানপাদ, 
অভয়াকরগঃপ্ত, শুভাকরগুপ্ত, অতীশ বা দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান, ane প্রভৃতির নাম 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য । আচার্যগণ রাজার নিকট হইতে ‘পণ্ডিত’ উপাধিলাভ কারতেন ৷ 
প্রাসন্ধ পণ্ডিতদের প্রতিকৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ের গৃহের প্রাচীর-গারে অণ্কিত থাঁকিত। 
এই বিশ্বাবদ্যালয়াট দীর্ঘ চারশত বৎসর উহার কাঁতি ও যশ অক্ষুন্ন রাখিতে সমর্থ 
হইয়াছিল । 
কোন কোন পাঁণ্ডতের মতে ধর্ম পাল ওদন্তপুরী মহাবিহারাটও স্থাপন করিয়াছিলেন | 
কিন্তু অপর অনেকের মতে উহা গোপাল ও দেবপাল কর্তৃক স্থাপিত হইয়াছিল l 
রঃ ওদন্তপুরী মহাবিহার বা বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শন, ধর্ম শাস্ত্র, বৌদ্ধ 
এ ahma প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে অধায়ন-অধ্যাপনার সুযোগ ছিল | 
বৌদ্ধ ধর্ম আলোচনার কেন্দ্র হিসাবেই ওদন্তপুরী বিশেষ খ্যাতি অর্জন করিয়াছিল | 
কোনপ্রকার দক্ষিণা না লইয়াই মেধাবী বিদ্যাথন্াদগকে এই মহাবিহারে অধ্যয়নের 
সঃযোগ দেওয়া হইত । অতীশ এই বিশ্ববিদ্যালয়েরই আচার্য শীলরাক্ষতের নিকট 
বৌদ্ধ ধর্মশাস্ব্ে গভীর জ্রানলাভ করিলে পর আচার্যদের দ্বয়ং তাঁহার নাম রাখেন 
'দীপত্কর শ্রীজ্কান' । অতীশ বা দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান তিত্বতরাজের 
সোমগী মহাণিহার অনুরোধে বৌদ্ধধর্মের সংস্কার ও প্রচারার্থে TORS গিয়াছলেন। 
রাজসাহী জেলার পাহাড়পুর . নামক BCA ধর্মপাল সোমপুরী মহাবহার, স্থাপন 
করিয়াছিলেন বলিয়া কয়েকটি সীলমোহর হইতে জানা গিয়াছে । কিছুকাল পূর্বে 
এই মহাবিহারটির ভগ্নাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে | 
বোদ্ধ-সাহিত্যিক হরিভদ্র ধর্মপালের পৃজ্ঠপোষকতা লাভ কারিয়াছিলেন। প্রায় 
সমগ্র রাজত্বকাল য;দ্ধ-বিগ্রহে অতিবাহিত করিলেও ধর্মপাল ধর্মবিষয়ক ও শান্তিলক 
কার্যাদতেও অবহেলা প্রদর্শন করেন নাই, ইহা তাঁহার মানসিক 
m উৎকর্ষের পরিচায়ক ৷ বৌদ্ধ ধর্মানুরাগী হইলেও ধর্মপাল 
পরধর্মের প্রতি সম্পূর্ণ সহিষ্ণুতা প্রদর্শন কারতেন | হিন্দ; দেবতার উপাসনার বায়- 
সঙ্কুলানের উদ্দেশ্যে তানি জমি দান করিয়াছিলেন, এই প্রমাণও পাওয়া যায় । 
দেন্বপাল» ৮১০-৮০০ SNe (Devapala): দেবপাল পিতা ধর্মপালের 
ন্যায়ই ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন 1 তিনি পাল সাগ্রাজোর বিস্তারসাধন করিয়াছিলেন ৷ 
তান উৎকল, হণ, গুজর ও দ্রাবড়দের সমুচিত শিক্ষা দিয়াছিলেন বাঁলয়া সমগামায়িক 
লিপিতে উল্লিখিত আছে । উৎকলের রাজা দেবপালের ভ্রাতা 
aie আঁভিযান  জয়পালের নেতৃতে সামারক অভিযানের সংবাদ পাইয়া রাজধানী 
ত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন এবং প্রাগজ্যোতিষপুরের রাজা বিনা যুদ্ধে তাঁহার 
আনুগত্য দ্বাকার কারয়াছিলেন। দেবপাল উত্তর-পাশ্চমে কম্বোজ এবং দক্ষিণে বিন্ধা 
পর্বত পযন্ত সাম্রাজ্য বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছলেন। 
দেবপাল দীর্ঘ প'য়্রশ বংসর বাংলার সিংহাসনে আধষ্ঠত ছিলেন। তাঁহার 
আমলে সাম্রাজ্যের গৌরব চরমে পৌঁহিয়াছিল। আসাম হইতে কাণ্মীরের সীমা, 


Q0 স্বদেশকথা 


গৃহমালয় হইতে RA পর্বত পর্যন্ত দেবপালের সাম্রাজ্য বিস্তৃত হইয়াছিল । দেবপালের 
খ্যাতি ভারতবর্ষের সীমা অতিক্রম করিয়া সুবর্ণ ভূমি অর্থাৎ 
সা্রাজোর PES সমান, যবদ্বাপ, মালয় দ্বীপপুঞ্জ পর্যন্ত ছড়াইয়া পড়িয়াছিল ৷ 
সেই অগ্চলের শৈলেন্দ্রবংশীয় রাজা বালপুরদেব নালন্দায় একটি বৌদ্ধ মঠ নির্মাণের 
eerie জন্য পাঁচখানি গ্রাম প্রার্থনা কাঁরয়া 'দেবপালের নিকট এক ATES 
প্রেরণ করিয়াছিলেন । সেই সময়ে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতি 
টু পাঁড়য়াছিল | বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রধান কেন্দ্র হিসাবে 
বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী দেশ মান্রেরই নালন্দা বিশ্বাবদ্যালয়ের কথা জানা 
নি ছিল | দেবপাল বালগতত্রদেবের অনুরোধ LATA পাঁচখানি গ্রাম 
তাঁহাকে দিয়াছিলেন ॥ নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় দেবপালের উদার 
পৃজ্ঠপোষকতা লাভ করিয়াছিল! নগরহার (জালালাবাদ ) নামক গ্থানের SUAS 


নামে জনৈক বৌদ্ধশাস্তে পারদরশন ব্রাহ্মণকে তান নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের আচায 
faas কারয়াছিলেন। 


সপ্তম অধ্যায় 


Dad চতুর্থ শতক হইতে A চতুৰ্দশ শতক পৰ্যন্ত ভারতীয় 
সমাজ ও সংস্কৃতি 

(Society and Culture from the 4th Century B. C. to 
14th Century A. D. ) 


ASİ (Society ): LINI চতুর্থ শতকে ভারতীয় সমাজব্যবস্থা. বৈদিক 
যুগের সমাজবাবস্থার অনুরূপ ছিল। চারি বর্ণ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ER, বৈশ্য ও শদ্র 
এই চারি ভাগে সমাজ বিভন্ত ছিল | বৈদিক যুগে জীবনযাত্রা যেমন 
চতুরাশ্রম-অর্থাং ব্রহ্মচর্য, MAB, WAZ ও সন্ন্যাস_ এই 
চার পর্যায়ে বিভন্ত ছিল সেরূপ চতুরাশ্রমের উল্লেখ কৌটিলোর 
অর্থশান্রেও পাওয়া যায় । গ্রীক রাষ্ট্রচত মেগ্ান্থিনিস অবশ্য ভারতীয় সমাজকে সাতাঁট 
ভাগে ভাগ করিয়া এগযলকে সাতাট জাতি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু সেরপ 
সাতটি জাতি তখনছিল না। এগুলি ছিল বৃত্তি অনুসারে সমাজের সাতাঁট ভাগ | 
মেগাস্থিনিস এই বৃত্তিমূলক ভাগকেই ‘জাতি’ বলিয়া ভুল কাঁরয়াছিলেন বালয়া মনে হয়। 

জশীবনের চারিটি আশ্রমৈই কতকগঠুল সদাচারের কথা কৌটিল্য উল্লেখ কাঁরয়াছেন। 
সবজীবে অহিংসা, সত্যবাদিতা, শহচতা, অপরের গুণগ্রাহিতা, ARPT এবং FI 
পরায়ণতা ও নৃশংসতা ত্যাগ করা ছিল অবশ্যপালনীয় আদর্শ ৷ সহজ ও সরল জীবন 

যাপন এবং উন্নত ধরনের চিন্তা করা ( plain living and high 
সমাজ-জাঁবনাদ্শ' thinking) ছিল সমাজ-জীবনের আদর্শ | পাঁথব স:খ-স্বাচ্ছন্দ্যের 
প্রতি উদাসীনতা, আধ্যাত্মিক চিন্তা ও কার্যকলাপে মনোযোগ, নিভাঁকতা, মৃত্যুভয়- 


সমাজের চারি ভাগ: 
চারি বর্ণ ও চত্রাশ্রম 


. শুন্যতা প্রভীতিও সেই সময়কার অনুসরণীয় আদর্শ ছিল । সম্রাট: অশোকের কাল 


হইতে শুর; কারয়া আধুনিক কালে মহাত্মা গান্ধী পর্যন্ত এই সকল আদর্শ ভারতীয়দের 
জীবনাদর্শ রূপে অনুসৃত হইয়া আসিয়াছে ৷ 
খুষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকে এবং পরবর্তী কালেও পাঁরবারই ছিল সমাজের মূল Tole! 
যৌথ পাঁরবার প্রথা প্রাচীন যুগ হইতে শুর; করিয়া বর্তমান কাল পর্যন্ত ভারতীর 
সমাজের এক উল্লেখযোগ্য বৈশিঘ্টা । আঁত আধুনিক কালে 
দি অবশ্য যৌথ পরিবার প্রথা ক্রমেই লোপ পাইতেছে। প্রাচীন 
ভারতীয় সমাজে বহুবিবাহ প্রথা চালু ছিল । অবশ্য সগোন্ত 
[বিবাহ fated ছিল। সমাজে স্বজাতির স্থান ছিল উচ্চে । বৈদিক যুগ ও উহার 
পরবর্তী কালে স্বজাতির উচ্চ শিক্ষা লাভ, শাস্তালোচনা প্রভৃতির উল্লেখ পাওয়া যায়! 
উচ্চ শিক্ষা ভিন্ন সঙ্গীত, নত্যকলা, চিত্রাঙ্কন প্রভৃতিতেও স্তীজাতর পারদাঁশতার 
কথা উল্লিখিত আছে। মৌর্য যুগে স্তীলোক প্রহরীরা রাজার দেহরক্ষী কাজ কাঁরতেন | 
ক্ষেত্রে স্রীজাতির শাসনকার্যে অংশ গ্রহণেরও প্রমাণ পাওয়া যায়, 


৭১ 


কোন কোন 


aR স্বদেশকথা 


মেগাস্থিনিস দক্ষিণ ভারতের পাণ্ড্য জাতির শাসনকার্ স্বরীজাতি দ্বারা পারচালিত হইত 
বাঁলয়া উল্লেখ করিয়াছেন ৷ প্রাচীন ভারতে ক্রীতদাস প্রথা চাল ছিল। ক্লীতদাসদের 
প্রতি উদার ব্যবহার করা হইত । মেগাস্থিনিস সেই সময়কার ভারতীর সমাজে 
মিতব্যয়িতা, শান্তিপ্রযতা প্রভৃতি সদগুণের উল্লেখ কাঁররাছেন। ভারতীয়গণ তখন 
সহজ, সরল ও অনাড়ম্বর জীবনযাপন করিত | 
মৌর্ধ যুগের পরবতাঁ কালে বাহ্যিক, পহ্‌লব, শক, কুষাণ প্রভাতি বিদেশী জাতির 
লোক ভারতে প্রবেশ কারবার কলে চতুবর্ণ__অর্থাং ' ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও Ue 
লা চার শ্রেণীর পারস্পরিক সম্পর্কে কতক পরিবর্তন দেখা দিয়াছিল | 
তখনকার ভারতীয় সমাজ ছিল. অত্যন্ত উদার । পরকে আপন 
কারয়া লইবার ক্ষমতা তখন ভারতার সমাজের ছিল। বাহক, পহলব, শক প্রভৃতি 
বিদেশী জাতির লোককে ভারতীয় সমাজ গ্রহণ করিতে দ্বিধাবোধ করে নাই | সাতবাহন 
আমলের গ্রাতহাসিক তথ্য হইতে জানা বায় যে, সাতবাহন রাজপরিবারের সহিত 
বিদেশী রাজপরিবারের বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছিল। এইভাবে CA যুগের 
নূতন নুতন শ্ৰেণী ap পরবতাঁ কালে সমাজের চারি বর্ণ__অর্থৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষার, বৈশ্য ও 
পাকের উৎপাত *ণদ্র_এই চারি ভাগ. বহুলাংশে বিচ্ছিন্ন হইয়া পাঁড়রাছিল। TAA 
ধর্মশাস্তে যন, শক, পহ্‌লব প্রভাত জাতিকে ‘নাচ ক্ষত্রিয়' নামে 
অভিহিত করা হইয়াছে । ইহা ভিন্ন তখনকার সমাজে ‘Ais জাতি’ নামেও নূতন নূতন 
সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটিয়াছিল | 


TS আমলের প্রারম্ভে মনুর ধ্মশাদ্ চতুর্বর্ণ_অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও 
“KCl ভাগকে অত্যন্ত কঠোর নিয়ম-কাননে আবদ্ধ করে। এই শ্রেণীবিভাগ 
TA ধর্ম শাস্য : জাতিভেদ প্রথায় রপান্তারত হয় । adel অবশ্য: উচ্চতর জাতির 
জগ AAT অপেক্ষাকৃত নীচ জাতির স্ত্রালোককে বিবাহ কারলে জাতি- 

ন্ট হইত না। কিন্তু am ইহাও নিষিদ্ধ হইয়া বায় । মনু 
তাঁহার ধর্মশাস্তে স্রীজাতির প্রাত ব্যবহারের যে সঙ্কীর্ণ নির্দেশ দিয়াছিলেন তাহা 
বহুলাংশে SAYS হওয়ার পর্বে স্বীজাতির প্রাত যে উদার ব্যবহার ভারতাঁয় সমাজে 
করা হইত তাহা হাসপ্রাপ্ত হইয়াছিল । ব্যান্তগতভাবে শ্রদ্ধা ও সম্মানের অধিকারিণন 
হইলেও প্রীজাতির স্বাধীনতা একপ্রকার লোপ পাইরাছিল । সমাজ-জীবনাদর্শ পূর্বের 
pees মতই সত্যবাদিতা, সংযম, শ্রদ্ধা প্রভৃতি সদ্‌গ্ণের দ্বারা প্রভাবিত 
মাত ছিল। সমাজ তখন পিতৃতান্বিক ছিল-_অর্থাৎ বয়োজ্যেষ্ঠ পুর; 

ছিলেন পরিবারের কর্তা। তাঁহার প্রাত শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতে : 
ও তাঁহার আদেশ পারবারস্থ অপরাপর সকলকে মানিয়া চলিতে হইত। দক্ষিণ ভারতের 
কোন কোন অঞ্চলে অবশ্য মাতৃতান্মিক সমাজও বিদ্যমান ছিল। সেইখানে বয়োজোষ্ঠ? 
স্বীলোকই ছিলেন পরিবারের sat | 

NS সম্রাটদের রাজত্বকাল এবং উহার পরবতী যুগে ভারতীয় সামাজিক অবস্থার 
ES ও ব্যাপক পাঁরবর্তন ঘটে । বিভিন্ন বর্ণ, অর্থাং জাতির নির্ধারিত বৃত্তি অনুসরণ 


ভারতী সমাজ ও RFS ae 


আর তখন আবশ্যিক ছিল না। বৈশ্য ও শ্‌দ্ৰ বর্ণের বা জাতির লোকগণকে যেমন বড় 
বড় রাজ্যের রাজা হিসাবে শাসন করিতে দেখা বার, তেমনি ব্রাহ্মণ, ক্রি প্রভৃতি উচ্চ 
জাতির লোকগণকে ব্যবসায়ীর বৃত্ত গ্রহণে দেখা যায় | ব্রাহ্মণ, ক্ষতিকর প্রভৃতি উচ্চ 
: বর্ণের স্বীলোককে শাসনকার্ষে অংশগ্রহণ করিতে এবং রাজ- 
TIS যুগ ও পরবর্তী A 
যুগের ভারতী সমাজ  মহিষাঁকে রাজার সহিত সম-মর্যাদার আসন গ্রহণ করিতে দেখা 
যায়। চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়েনের বিবরণ হইতে গুপ্ত aa 
সমাজের সহখ-্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ জীবনের কথা জানিতে পারা যায় । অতিথির প্রতি সেবা- 
পরারণতা, বিবাদ-বসংবাদ ও মামলা-মকন্দমা হইতে নিরস্ত থাকা প্রভৃতি সদগ্‌ণ 
সেই সময়কার ভারতীয় সমাজের বৈশিষ্ট্য ছিল বলিরা ফা-হিয়েন উল্লেখ করিয়াছেন I 
চার, মিথ্যাবাদিতা, অসন্ব্যবহার তখনকার ভারতীয়দের জানা ছিল না। হিউয়েন সাঙের 
1ববরণ হইতেও হর্ষবর্ধনের আমলের জনসাধারণের সাধূতা ও সরলতার কথা জানা 
যার । eterna তখন ছিল খুবই সরল ও ক্বাচ্ছন্দাপূর্ণ। বিশ্বাসঘাতকতা, 
প্রাতশ্রদাতভঙ্গ, অসাধুতা তখনকার ভারতবাসী করিত না ৷ 
বাংলাদেশের পাল ও সেন যুগে সমাজে চারি জাতি বিদ্যমান ছিল । তদুপরি 
আরও বহ শ্রেণী ও উপ-শ্রেণীর উদ্ভব তখন ঘটয়াছিল। বিভিন্ন জাতির লোকের 
নর সংমিশ্রণে বহু সত্কর শ্রেণীর সৃষ্টি হওয়াতে সেই যুগের বাঙালী 
বাংলার সমাজব্যব্থা সমাজ আধ্মানক রুপ ধারণ করিয়াছিল | বৈদ্য, কায়স্থ, AOA 
বা গন্ধ্বণিক, মোদক প্রভৃতি নূতন নূতন শ্রেণী পাল ও সেন যুগ 
হইতে শুরু হইয়াছিল । সেন বংশের রাজা বল্লাল সেন কৌলিন্য প্রথার প্রচলন করিয়া 
হিন্দ; সমাজকে TOTS গঠন করিতে চাহিয়াছিলেন ৷ ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কারস্থদের 
মধ্যে কোঁলিন্য প্রথার প্রচলন করিয়া বিবাহ, সামাজিক আচার-আচরণ প্রভৃতির ক্ষেত্রে 
কতকগুলি বাঁধা-ধরা নিয়ম ও রীতি মানিয়া চলিবার বাবস্থা তিনি করিয়াছিলেন। 
মুসলমান আক্রমণের পূর্বাবাধ যে-সকল বাহরাগত। জাতি ভারতে বসবাস শুরু 
করিয়াছিল তাহাদের সকলেই হিন্দ; সমাজের অংশরুপে রূপান্তারত হইয়া গিয়াছিল। 
প্রাচীন হিন্দ: সমাজের উদারতা এবং পরকে আপন করিয়া লইবার ক্ষমতার ফলেই 
এরুপ ঘটিরাছল, বলা বাহুল্য । মুসলমান আক্রমণকারীদের ক্ষেত্রে ইহার 
ব্যাতক্রম ঘাটয়াছল | ভারতে প্রবেশকারী মুসলমানদের সভ্যতা 
REG সামলে ও সংস্কৃতির নিজস্ব রুপ এবং সে-সম্পকে তাহাদের সচেতনতা, 
মুসলমান আকুমণকালে ভারতীয়দের উপর ASA অত্যাচার 
এবং ধর্মোন্সত্ত ব্যবহার মুসলমান ও হিন্দু সমাজের সংমিশ্রণের পথে বাধার সৃষ্টি 
কারয়াছিল। ভারতের অ-মুসলমানদের ক্ষেত্রে মুসলমানগণ ছিল ‘aay’ এবং 
মসলমানদের কাছে অ-মুসলমানগণ ছিল “জীম্ম'। এই সকল কারণে মুসলমানদের 
সামাজিক ও ধর্মীয় প্রভাব হইতে হিন্দ; সমাজকে রক্ষা কারবার উদ্দেশ্যে হিন্দু সমাজে 
নানাপ্রকার কঠোর বিধি-নিষেধ চাল: করা হয়! স্মীতশাস্বের নূতন নূতন ব্যাখ্যা 
কাঁররা হিন্দ; সমাজের রক্ষণশীলতা বহঃগুণে বৃদ্ধি করা হয়। মুসলমান সমাজের 


5৪ স্বদেশকথা 


ন্যায় হিন্দ সমাজেও পর্দা প্রথার প্রচলন শুরু হয়। এই যুগে স্তীজাতির স্বাধীনতা, 
অত্যাধিক মাত্রায় হাস পাইয়াছিল | 
জলজ SS 888 সূত্রপাত ঘটে । 
দীর্ঘকাল পাশাপাশি বসবাসের এবং পারস্পারিক প্রভাব ও যোগাযোগের ফলে এই দুই 
শ্রেণী; অর্থাৎ হিন্দ: তথা অ-মুসলমান ও মুসলমান উভয় সমাজেরই আচার-আচরণ” 
জীবনযাত্রা প্রভাতির পরিবর্তন ঘটে। একটি অপরটির প্রভাবে প্রভাবিত হয়। 
পরস্পর পরস্পরের প্রভাবে এক নুতন ধারার সৃষ্টি হয়! বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী হইলেও 
আমলে মান;ষে মানুষে কোন পার্থক্য নাই এই ধারণা হন্দন-মনসলমান 
eu সকলের মধ্যেই জাগিয়া উঠে। পরস্পর পরস্পরের সাহত এই 
হন্দ:সুসলমান এক্যবোধ সেই সময়কার ভান্তিবাদ ও সুফী ধর্মমতের প্রসারে 
fas og পারলাক্ষিত হয়। উভয় ধর্মমতেই ভন্তি ও ভালবাসার মাধ্যমে 
ভগবান: প্রাপ্ত এবং মানবের মধ্যে পারস্পারিক ভালবাসা ও - 
ভাতৃভাবের উপর জোর দেওয়া হইয়াছিল । প্রীচৈতন্যের ধর্মমতের উদারতা হিন্দ? 
সমাজে সেই সময়ে যে সংকীৰ্ণতা দেখা দিয়াছিল তাহা বহুলাংশে দূর করিয়া সমাজ- 
সংস্কারের কাজ করিয়াছিল | 
apie (Culture): AIO চতুর্থ শতকের ভারতীয় APS সম্পকে 
গ্রীক ও ল্যাটিন ্রীতহাসিক. ও পর্যটকদের বিবরণ হইতে জানতে পারা যায় 
আলেকজান্ডারের ভারত-আক্রমণ্রে সুত্র ধরিয়া পাশ্চাত্য জগতের 
সাহত যে Sere যোগাযোগ স্থাপিত হইয়াছিল তাহার 
ফলাফল পরবর্তী কালে গ্রীক ও রোমান শিল্প ও সংস্কৃতির প্রভাব ভারতে বিস্তার 
লাভ করিয়াছিল। পক্ষান্তরে, ভারতীয় শিল্প ও সংস্কার প্রভাব পাশ্চাত্য দেশে 
বিস্তৃত হইয়াছিল | 
ভারতীয় বিজ্ঞান, মুদ্রা নীতির উপর যেমন গ্রপক ও রোমান-প্রভাব প্রতিফলিত 
হইয়াছিল সেইরুপ ভারতীয় গাঁণতশাস্ত্, জ্যোতাঁবদ্যা, জ্যোতিষশাস্ত প্রভৃতি পাশ্চাতা 
উরে Sales কারা! মৌর্য যুগের শিল্পকলার 
peste,  উৎকর্ষের কথা সেই যুগের কয়েক শতক পর চৈনিক পারব্রাজক 
778 ফা-হিয়েনের বিবরণ হইতেও জানা যায়। মৌর্য প্রাসাদের 
নির্মাণকৌশল দোয়া ফা-হিয়েন বিল্ময়াভিভূত হইয়াছিলেন ! 
সেই যুগের নিমিত গুহা, স্তম্ভশীর্ষে পশুমুতির নিখুত গঠন ও আলঙকারিক কারণ 
কার্য সে-যুগের ভাস্কর্য শিল্পে উৎকর্ষের পারচয় আজিও বহন কারিতেছে | 
মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের পর আভ্যন্তরীণ অব্যবস্থা ও বাহরাগত আক্রমণে 
rr ভারতীয় ইতিহাসের এক দুর্যোগপূর্ণ কালের সূচনা হইয়াছিল! 
প্রভাব 8৬ কিন্তু এক সূত্রে গ্রীক, শক, পহ্‌জব, কুষাণ প্রভৃতি জাতির ভারত 
প্রবেশের ফলে IEA সং্কৃতির সহিত ব্লমে ভারতীয় সংস্কৃতির 
সমন্বয়ের সুযোগ ঘটিয়াছিল। ॥রোমান সাম্রাজ্য ও চাঁন সাম্রাজ্যের সাঁহতও 


ane যুগের সংস্কৃতি 


ভারতীয় সমাজ ও ASSIS a6: 


সেই যুগে ভারতের যোগাযোগ স্থাপিত হইয়াছিল । সেই সূত্রে যে বিরাট সাংস্কাতক 
সমন্বয় সাধিত হইয়াছিল তাহার ফল' সে-যুগের সাহিতোর উৎকর্ষ, ধর্মের প্রসার” 
দর্শন, শিল্পকলা প্রভৃতির উন্নতিতে পাঁরলক্ষিত হইয়াছিল | 


অশোক স্তম্ভশপর্ষ 


এ পু 
গাঁড়য়া উঠিয়াছিল। গ্রীক দেবতাদের প্রাতকৃতির অনুকরণে arate নির্মাণে এই 
শিল্প সখামশ্রণের পারচয় পাওয়া যায় । আধ্বীনক এরীতহাসিকগণ 
মনে করেন যে, গাম্ধার শিল্পে বৈদোশক 1শল্পরীতির প্রভাব কতকটা 
আতরাঞ্জত করা হইয়াছে । বস্তুত, গান্ধার শিল্প নিদর্শনগযীলতে প্রধানত ভারতীয় 
শিল্পী মনেরই আঁভব্যান্ত পারলাক্ষত হয় | সেই সময়ে মথডুরা এবং অমরাবতী উপতাকায়, 
বৈদেশিক aera সমপর্ণ ভারতীয় Petite গড়িয়া উঠিয়াছিল | অমরাবতীতে 
প্রাপ্ত একটি প্রস্তর-পদক এবং মথরায় প্রাপ্ত কাঁণচ্কের মস্তকহীন মাত এবিষয়ে 
উল্লেখযোগ্য | ae কণিক্কানামত চৈতা, সাঁচী স্ভুপের তোরণদ্বারের 
আলঙ্কারিক PAST, কান্‌হোর, নাসিক, নানাঘট প্রন্ীত স্থানের NRT, বরহত 
বা ভারত, ভাজা, AOR মঠ প্রভাত সেই যুগের স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্পের 
সাক্ষ্য আজও বহন কারতেছে। 


কুষাণ আমলের শিল্প 


av i স্বদেশকথা 

সাহিত্যের উৎকর্বসাধনে কুষাণ যুগে Ate, বসুমির, অণ্বঘোষ, bat 
প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য । অন্বঘোষ-রচিত AFISAT, TAIAT, 
“সুত্রালঙ্কার' (2), বিজ্ঞস্চুচী' প্রভৃতি; . 
নাগসেন-রচিত “মালন্দপঞ্কহো+; নাগাজন- 
রচিত মাধ্যমিক AO বা 'মধ্যমক কারিকা' 

ও সহল্‌লেখ’ ; বসন 
লাবিব 'মহাবিভাষা”; গডণাঢোর 
‘বহৎকথা’ ; আর্ধশুরের 'চর্যাপিটক’ 
প্রভৃতি সেই যুগের জ্ঞানভাণ্ডারকে সমন্ধ 
করিয়াছিল। আয়ুর্বেদ শাস্রে চরকের ‘চরক 
সংহিতা’, MTC 'স্শ্রত সংাহতা', 
কাত্যায়নের “বভাষা’, পতঞ্জালর ‘মহাভাষ্য' 
eies সে-যুগের উল্লেখযোগ্য রচনা ৷ 
'রামায়ণন্মহাভারত” বাংসায়নের ‘কামসূত্র, 
কোঁটিল্যের afa, যাজ্ঞবজ্ক্যের 
‘যাজ্ঞবল্কা aie, মনুর 'মনুসংাহতা' 


প্রভাতি সে-যুগেই সঙ্কালত হয়। 
তক্ষশিলা সেই যুগে বিদ্যাশিক্ষার কাঁচের মস্তকহান ache 
লী একটি প্রসিন্ধ কেন্দ্র ছিল । gia রাজধানী পুর;ষপনুর বোদ্ধ 
ধমশাস্র শিক্ষার শ্রেষ্ঠ কেন্দ্রে পারণত হইয়াছিল | 


সভাতা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ভারত ইতিহাসে NPS যুগকে এক সুবর্ণ যুগে 
বণনা করা হইয়া থাকে। বস্তুত, এই যুগের ব্যাপক ভি 


meus করিলে TS যুগকে সুবর্ণ যুগ হসাবে বিবেচনা i 
$ TIERS এই উৎকর্ষ শাসনবাবন্থা, শিক্ষা, শিল্পকলা প্রভৃ 
সবক্ষেত্রেই প্রকাশ লাভ করিয়াছিল । 


WO ROM সাংস্কৃতিক উৎকর্ষের পশ্চাতে দশর্ঘকালের বৈদেশিক সংস্কৃতির 
সাহত যোগাযোগ এবং AE শাসনব্যবস্থার দক্ষতা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য | 
বৈদেশিক সংস্কাত্র কাল হইতে বাহজগতের সাঁহত ভারতের যে যোগাযোগ হইয়াছিল 
সহিত যোগাযোগ উহা মৌর্য ও মোর্যোত্তর যুগে বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। এই 

যোগাযোগের ফলে যে নূতন সাংস্কৃতিক প্রভাব ভারতে বিস্তৃত 
হইয়াছিল উহার পরোক্ষ ফল দেখা গেল গৃশ্ত যুগের বলিষ্ঠ সজনী শক্তিতে | 
সাহিত্য, শিক্ষা, শিল্প প্রভৃতির ক্ষেত্রে তাহা পরিলক্ষিত হইল । রাজনৈতিক শান্তি এই 
সজনী শন্তির প্রকাশের সহায়তা করিয়াছিল, বলা বাহুল্য ৷ 

সব যুগের আলোচনায় গুম্তরাজগণের সুদক্ষ, পরধর্ম-সহিক্ণু শাসনব্যবস্থার 
কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন ৷ কারণ, এই দক্ষতা ও উদারতার ফলেই সুবর্ণ যুগের 


ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃত aa 


রচনা সম্ভব হইয়াঁছল। ফাশীহয়েনের বর্ণনায় IS যুগের শাসনবাবস্থার দক্ষতার 
ভূরসী প্রশংসা রহিয়াছে | রাজনৈতিক ক্ষেত্রে শান্তি ও শৃঙ্খলা ছিল বাঁলয়াই সাহিতা, 
শিল্প, বিজ্ঞান প্রভাত সবকষেতর'ভারতীয় মনীষার প্রকাশ সম্ভব হইয়াছিল | সাহিত্যের 
ক্ষেত্রে TOMA পৃণ্ঠপোষকতা এক ব্যাপক উদ্দীপনার সৃষ্টি করিয়াছিল 
সা তাঁহাদের পৃষ্ঠপোষকতায় রঘুবংশ, কুমারসম্ভব, মেঘদ্‌ত, WaT | 
প্রভত অমর কাব্য এবং নাটাগ্রন্হ-রচ়িতা কালিদাস, বৌদ্ধ 

দাশনিক ara, এবং রক, বিশাখদত্ত, হরিষেণ প্রভৃতি বিদ্বান: মনীষা সে-যূগে 
আবির্ভূত হইয়াছিলেন । কালিদাস, “TES, অমর; বিশাখদত্ত, বসুবন্ধু প্রভৃতি মনীষার 
সাহতা-সেবার সংস্কৃত জ্ঞানভাণ্ডার বহু গণে সমৃদ্ধ হইয়াছিল | এই যুগকে ইংলন্ডের, 
ইতিহাসে এঁলজাবেথের যুগ এবং গ্রীসের ইতিহাসে পোরক্লিসের যুগের সাঁহত তুলনা 
করা হইয়া থাকে | 

AS যুগের সন্গীতশাস্ত্েরও যথেষ্ট উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল । ANS 
নিজেও সঙ্গীতের অনুরাগী ছিলেন । তাঁহার বাঁণাবাদনরত মুদ্রার 
aegis হইতে এ-বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া যায় ৷ 

বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা__যথা, গণিতশাস্ত্র, জ্যোতীবদ্যা, জ্যোতিষশাস্তর প্রভীততে 
গুপ্ত যুগ বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল | SSE ছিলেন AS আমলের শ্রেষ্ঠ 
গাঁণতশাস্ত্র-বিশারদ ৷ বরাহমিহির ছিলেন OTC শ্রেষ্ঠ জ্যোতাঁবদ্‌ ৷ কাহিনী- 
িংবদন্তীর নবরত্রের সকলেই বিক্রমাদিত্যের রাজসভায় উপস্থিত 
. ছিলেন কি না সে-বিষয়ে কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় 
Tl তবে এই সকল মনীষীর অনেকে গুপ্ত যুগের বিভিন্ন কালে আবিভূত 
হইয়াছিলেন একথা মনে করা ভুল হইবে না। aS যুগের চিকিংসাশাস্ত্র অত্যন্ত 
উন্নীত লাভ কারয়াছিল । অস্ত্রোপচার সে-যুগে জানা ছিল। ভারতবর্ষ হইতে, 
চাকৎসাশাস্ব্ের জ্ঞান আরব, পারস্য, গ্রীস প্রভাত দেশে বিস্তৃত হইয়াছিল | 

ধর্মের ক্ষেত্রে গুপ্ত যুগের পরধর্ম-সাহষ্ণুতা গুপ্ত শাসনব্যবস্থাকে শ্রদ্ধার আসনে 
স্থাপন করিয়াছে । গ-্তরাজগণ নিজেরা হিন্দ; ধর্মের পৃজ্ঠপোষক ছিলেন বটে, কিন্তু 
পরধর্মের প্রতি সাহফুতা প্রদর্শন করিয়া তাঁহারা নিজেদের উন্নত মনের পরিচয় 

'দিয়াছিলেন | গুপ্ত যুগে বিষ্ণু, শিব ও বুদ্ধ এই তিনের উপাসনারই 
বি ব্যাপক প্রচলন ছিল । TS যুগে ভাগবত ধর্মের প্রাধান্য দ্বিতীয় 
চন্দুগ:*্ত কর্তৃক ‘পরম ভাগবত' উপাধি ধারণ হইতেই Tigo পারা যায়। এই যুগে 
বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি পূ্ণমান্রায় সহহস্ণুতা প্রদাশত হইলেও উহার অবনাতর সূত্রপাত 
| . 

2১211 tate সাঁধ্ত 
হইয়াছিল ৷ কিন্তু গপ্ত যুগের শিল্প নিদর্শনের প্রায় সবাকহ:ই ম:সলমান আরমণকালে 
Fares হইয়া গিয়াছে। দেওগড় (উত্তরপ্রদেশ) ও ভিটারগাঁওয়ে আঁবজ্কৃত 
দুইটি মন্দির হইতে গুণত যুগের দ্থাপতা শিল্পের অপূর্ব নিদর্শন পাওয়া যায় ॥ 


zatona 


{বিজ্ঞান 


ay স্বদেশকথা 


স্থাপত্য শিল্পের অন্যতম ও অপুর্ব আভব্যান্ত দেখা যার সে-ষুগে নাঁমিত অজন্তার গুহা- 
mocas = WAS! কয়েকটি গুহা গুপ্ত যুগে নিমিত হইয়াছিল | সেগহালর 
Peace! দেওয়ালের মস্‌ণতা আজিও দর্শকের বিদ্ময় উৎপাদন করে । এই 
সকল গৃহার দেওয়ালে অস্কিত চিত্র সে-যুগের চিন্রশিল্প উৎকর্ষের অপুর্ব নিদর্শন | 
ee, গুপ্ত যুগের দেবদেবীর মতি, পশুমূতি ও বৃক্ষলতাদ সে-যনুুগের 
ভাস্কর্য ও আলঙ্কারক শিল্পকৌশলের পারচয় বহন করে । 
গুপ্ত যুগে নিমিত চন্দ্ররাজ্যের লৌহস্তম্ভ এ যুগে ধাতুশিল্পের উন্নতির নিদর্শন- 
cee স্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে। AAS যুগের AT এবং 
/  নালন্দায় প্রাপ্ত তাগ্রনামিত একটি বুদ্ধমূতিও সে-যুগের ধাতু 

শশল্পের নিদর্শন বহন করে | 


অজন্তার চিন্ত 


. RST কালে পাল সাগ্তাজ্যের আমলে উত্তর ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রাণ 
“কেন্দ্র ছিল বাংলাদেশ । পাল যুগে সাহিতা, শিল্প, ভাক্কর্য ও স্থাপত্য শিল্পের 
এক.অভূতপূর্ব উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল । পাল বংশের রাজগণের পল্ঠেপোষকতায় 
1৬8 ওদন্তপুরা, aria ও সোমপুরী মহাবিহারগহীল নিমিত 
ও সংগ্কৃতি . হইয়াছিল | Rei মহাবিহারে মোট ১০৭টি মান্দির ও ৬টি 

মহাবিদ্যালয় (কলেজ) ছিল। পাল যুগে নালন্দা বিশ্ব- 
বিদ্যালয় পুনরায় প্রসিদ্ধি অর্জন কারিয়াছিল। এই সকল মঠের নির্মাণ-পদ্ধতি 
সে-বুগের স্থাপত্য কৌশলের পাঁরচারক 1 সোমপুরী মহাবিহারের 
ভগ্রাবশেষ রাজসাহী জেলায় (বর্তমান বাংলাদেশের অন্তর্গত 
পাহাড়পুর নামক স্থানে ) আবিচ্কৃত হইয়াছে । সে-যুগের স্তুপ, 
$ ও মন্দিরের নির্মাণকৌশল ছিল fates ধরনের । one যুগে নিিত কয়েকটি 


স্থাপত্য ও wae" 
Teer 


ভারতীয় সমাজ ও সংস্কাতি an 


মতি পাওয়া গিয়াছে | এগুলির গড়ন দৃষ্টে পাল যুগের ভাস্কর্য শিল্পের উৎকর্ষের 
ধাঁমান ও ধারণা লাভ করা TH ধীমান 
বাঁতপাল এবং তাঁহার পূত্র বাঁতপাল 
ছিলেন সে-যুগের শ্রেষ্ঠ ভাস্কর, চিত্রশিল্পী ও 


TOTS । তাঁহাদের ?শল্পকৌশলের 
tarry এখনও বিদ্যমান ৷ 


পাল যুগ শিক্ষা ও সাহিত্য ক্ষেত্রে বাংলার 
ইতিহাসের এক গৌরবোজ্জবল অধ্যায় । পাল 
যুগের শ্রেষ্ঠ আয়ূুর্বেদশাস্তজ্ঞ চক্রপাঁণ দত্ত, 
কবি সম্্যাকর নন্দী প্রভৃতি তাহাদের রচনার 
দ্বারা সে-যুগের জ্ঞানভান্ডারকে সমন্ধ 
কারয্লাছিলেন | বাংলা ভাষায় আদি রচনা 
বোদ্ধ চর্যাপদ পাল যুগে রাঁচত হইয়াছিল 
বলিয়া মনে করা হয়। এ যুগের বহু বাঙালী 
মনীষা বাংলাদেশের বাহরে 

নাহতযনোবগণ. বিভিন্ন দেশের রাজসভা 
aao করিয়াছিলেন | AMA অগ্চলের 
শৈলেন্দ্র বংশীয় রাজগণের কুলগুরু ছিলেন 
বাঙালী পাণ্ডত কুমার ঘোষ ৷ নানা 'বষয়ে 


শিক্ষা্জনের জন্য বাঙালী 
শিক্ষার্থীদের ভারতের অপরাপর 
স্থানে যাইবার “প্রমাণ পাওয়া 
যায়। কাশ্মীরে বহু বাঙালী 
শিক্ষার্থীর শিক্ষালাভের উদ্দেশ্য 
যাইবার কথাও জানা যায়৷ " 
শিক্ষা ও সংস্কৃতির দিক্‌ 
দিয়া বাংলাদেশ সেই যুগে 


aie ও সাহত্য ও সংস্কাঁতির 
MAS প্রভাব IAMA, 
যোগাযোগ 
নেপাল, তিব্বত, 
অতাঁশ বা Tess শ্রীজ্ঞান যকদ্বাপ তথা সুবর্ণভীম, চীন, 
জাপান agi দেশে বিস্তৃত হইয়াছিল বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ বন্দর তাম্ীলাপ্ত 


৮০ স্বদেশকথা 


হইতে নানাপ্রকার পণ্যদুব্য দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সর্বত্র প্রোরত হইত ৷ বাঙালী আচার 
অতীশ বা দীপজ্কর Dem আচার্য শীলরক্ষিতের নিকট ওদন্পপুরী মহাবিদ্যালয়ে বৌদ্ধ 
অতাঁশ বা দীপঙ্কর. ধর্মমত সম্পর্কে শিক্ষা গ্রহণ কারা বিক্মশীলা মহাবিদ্যালয়ের 
am আচার্য ae হন। পরে তিনি তিব্বতের রাজার অনুরোধে 
তথাকার বৌদ্ধ ধর্মের ত্রুটি সংশোধন ও ব্যাপক প্রচারের জন্য তিব্বত গিয়াছিলেন | 
সেনবংশীয় রাজগণও শিল্প ও সাহিত্যের “পৃষ্ঠপোষক ছিলেন | বল্লাল সেন ‘আচার্য 
সাগর", প্রতিষ্ঠাসাগর+, '“দানসাগর' ও 'অদ্ভুতসাগর' নামে চারিখানি 
সেন যুগের সাহিত্য ও 
Iegis PZ রচনা করিয়াছিলেন । অন্ভুতসাগর গ্রন্থখানি সম্ভবত তিনি 
নিজে শেষ করিরা যাইতে পারেন নাই । তাঁহার কৃতী পুত্র লক্ষণ 
সেন উহার অসম্পূর্ণ অংশ 'রচনা করিয়াছিলেন । এই সকল গ্রন্থের মধ্যে CATS 
দুইখান এখনও বিদ্যমান । বল্লাল সেনের গুরুদেব আনরুদ্ধ একজন সুপণ্ডিত 
ছিলেন৷ sizes, ধোয়ী, জয়দেব, হলায়ুধ, উমাপতিধর, ঈশান, 
ae. পশুপতি প্রভৃতি ছিলেন সে-যুগের বিদ্বানহমনীষী | ধোযী-রাচত 
RATS এবং জয়দেবের 'পদাবলী" তদানীন্তন সাহিত্য ভাণ্ডারের AT রত্নদ্বরংপ | 
সেন বংশের রাজগণ ছিলেন তান্ত্রিক হিন্দ? ধর্মের পৃজ্ঠপোষক ৷ এই ধর্ম প্রচারের 
8) জন্য তাঁহারা চট্টগ্রাম, আরাকান প্রভৃতি TACK প্রচারক প্রেরণ 
কারয়াছিলেন | 
সেন যুগের শ্রেষ্ঠ শিল্পী ও স্মৃতিশাস্জ্ঞ ছিলেন শৃলপানি। পালবংশায় 
রাজগণের আমলে বাঙালী মনীষার যে প্রকাশ পরিলাক্ষত হইয়াছিল উহা সেন যুগেও 


ভারতীয় সমাজ ও সংস্কাতি ৮১ 


অব্যাহত ছিল । শিক্ষা, সাহিত্য, ধর্ম ও সংস্কৃতি__সর্বক্ষেত্রে পাল ও সেন বংশীর 
oe রাজগণের শাসনকাল বাংলার ইতিহাসে এক গৌরবোচ্জল যুগ, 
বলা বাহুল্য | 
গুপ্ত সাম্রাজ্যের পরবর্তী ছয়শত বংসর, অর্থাৎ খটীষ্টীয় ৬০০ হইতে ১২০০ 
পর্যন্ত ভারতীয় শিল্প স্থাপত্য শিল্পের মধ্যেই প্রধানত নিবন্ধ ছিল । এই শিজ্পরীতি 
ate উত্তর-ভারতীয় ও দক্ষিণ-ভারতীয়__এই প্রধান দুই ভাগে বিভন্ত 
টিভিও ছল | এই দুই শিল্পরীতিতে নির্মাণকৌশলের পার্থক্য ছিল । দেব- 
দেবীর মান্দরই ছিল সেই সময়ের প্রধান স্থাপত্য শিল্পকার্য। উত্তর ভারতের মান্দির- 
গঢ়লর চূড়া বা শিখর ছিল দোঁখতে কতকটা কলসীর ন্যায় এবং উহার উপরিভাগ 
সূচালো | পক্ষান্তরে দক্ষিণ-ভারতীয় মন্দিরসমুহের শিখর ছিল ধাপে ধাপে 
1পরামডের ন্যায় নামিত। উড়িষ্যার ভুবনেশ্বর মান্দর, মধ্য-ভারতের খাজ:রাহো 
মান্দির, রাজস্থানের দিলওয়ারা মান্দর এবিষয়ে উল্লেখযোগ্য | 
ভুবনেশবরের রাজরাণী মন্দির, লিঙ্গরাজের মন্দির, কোণারকের A মন্দির, পরার 
জগন্নাথ মান্দর, খাজরাহোর মহাদেব মন্দির প্রভৃতি সেই যুগের দ্থাপত্য শিল্পের শ্রেষ্ঠ 
নিদর্শন হিসাবে আজিও সকলের বিস্ময় উৎপাদন কাঁরতেছে। 
pul, রাজস্থানের মাউণ্ট আবুতে দিলওয়ারা মন্দিরের নির্মাণকৌশল, 
উহার স্তম্ভ ও ছাদের কার;কার্য অবর্ণনীয় সোন্দর্ষে পারপূর্ণ ॥ 
তেজপাল মান্দরও এবিষয়ে উল্লেখযোগ্য | 
দাঁক্ষণ ভারতের সমাজ ও সংস্কৃতি : দক্ষিণ ভারতে আর্য সমাজব্যবন্ছা বা সংস্কৃত 
রামায়ণ অর্থাৎ মহাকাব্যের যুদ্ধের পূর্বে বিস্তার লাভ করে নাই ৷ দক্ষিণ ভারতে 
দ্রাবড় সভ্যতা-সংস্কৃতি নিজস্ব স্বাতন্ত্য বজায় রাখিয়া চলিয়াছিল ॥ 
দাঁগ্ষণ ভারতে আর্ষ e মহাকাব্যের যুগ হইতে AP ভারতে আর্য সভ্যতা 
ডি বিস্তার লাভ কাঁরতে থাকে! রামচন্দ্র গোদাবরী নদীতীরে 
eae বনে বাস, লঙ্কা বিজয় প্রভাত দক্ষিণ ভারতে বৈদিক যুগের শেষে আর্ধ সভ্যতা 
বদ্তারের প্রমাণ হিসাবে উল্লেখ করা যাইতে পারে 
মৌর্য আমলে সদর দক্ষিণের চের, চোল, পাণ্ড্য এই তিনটি স্বাধীন তামিল রাজ্য 
jon সমগ্র দক্ষিণ ভারত মৌর্য সাম্রাজ্যের Sage হইয়াছিল। আর্য সভ্যতা তথা 
ভার উত্তর ভারতের সামাজিক রীতিনীতি, সভ্যতা ও সংস্কৃতি দাঁক্ষণ 
সামাঁজক ও ভারতে বিস্তার লাভ করিলেও সেই GMA দ্রাবিড় সভ্যতী- 
সাংক্ষাতক স্বাতন্য সংস্কৃতির প্রভাব বিলীন. হয় AR! বস্তুতঃ আর্য ও দ্রাবিড় 
সভ্যতা তথা উত্তর ভারত ও দাক্ষিণ ভারতের সামাজিক, APSF, ধমীয় প্রভৃতি 
প্রভাবের পারদপারক সংমিশ্রণে দক্ষিণভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতি নূতন রূপ গ্রহণ 
কায়াছিল। 
মেগাস্থানন ভারতীয় সমাজকে সাতাঁ শ্রেণীতে ভাগ কাঁরয়াছিলেন। সমসামায়ক 
কালে এই সাতটি শ্রেণী ছিল সাতটি পেশাগত ভাগ ৷ সেই সময়ে সুদূর দাঁক্ষণ ভারতে 
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- মোট পাঁচট শ্রেণীর উল্লেখ পাওয়া বায় । জনসাধারণ, পুরোহিত, জ্যোতিষ, চিকিৎসক 
ও mata পাঁচাট শ্রেণী ।- মেগাশ্থিনিসের বিবরণে পাণ্ডা দেশের শাসনকার্ষ 
দ্লীজাতি দ্বারা পাঁরচালিত হইত একথার উল্লেখ আছে । ইহা ভিন্ন, দক্ষিণ ভারতে 
AUS GUMS মাতৃতান্বিক সমাজ বলিয়া বর্ণনা করা যাইতে পারে । মৌর্ 

শাসনকালে উত্তর ভারতে ক্রীতদাস প্রথা প্রচালত ছিল। অবশ্য 

ক্লীতদাসদের প্রতি যে উদার ব্যবহার করা হইত তাহা দেখিয়া 
গেগাস্থিনস ভুল করিয়া মন্তব্য কাঁরয়াছিলেন যে ভারতে ক্রীতদাস প্রথা বলিয়া কিছ; 

- মাই । যাহা হউক, সেই সময়ে সুদুর দক্ষিণ ভারতের তামিল রাজ্যগঢুলিতে ( চের, 
চোল, পা'ড্য ) ক্রীতদাস প্রথার প্রচলন ছিল না। দক্ষিণ ভারতের সাঁহত উত্তর ভারতের 
যোগস্ত্র ঘনিষ্ঠতর হইয়া উঠিবার সঙ্গে সঙ্গে উত্তর ভারতের জাতিপ্রথা (caste 
ice EEE system) দাঁক্ষিণ ভারতে ক্রমে প্রচলিত হইতে থাকে, কিন্তু 
জাতিপ্রথার কঠোরতা উত্তর ভারত অপেক্ষা দক্ষিণ ভারতে জাতিপ্রথার কঠোরতা বহুগুণে 

বেশী ছিল । আধ্ুনক কালেও এই বৈশিষ্ট্য দক্ষিণ ভারতে 
পাঁরলাক্ষত হয়। টলোম ists দ্বিতীয় শতকে তামিল দেশগডলির সমাজ সম্পকে! 
উল্লেখ কাঁরতে গয়া ভিল্পবার বা ভিল এবং fear বা মৎস্যজীবী এই দুই বিশেষ 
শ্রেণীর উল্লেখ কাররলাছেন। খণীন্টায় দ্বিতীয় শতকে অন্য বংশের রাজা গৌতমীপন্ত 
পাতকণা TAT ধর্ম ও বর্ণাশ্রম প্রথার পৃষ্ঠপোষকতা করিয়াছিলেন | 


প্রাচীনকালে AA দক্ষিণ ভারতে কোট্রাভাই নামে এক দেবীর আরাধনা করা 
হইত। এই কোট্রাভাই পরবর্তী কালে উমা বা দুগণয় রপান্তারত হয় । মৌর্য সম্রাট 
অশোকের আমলে দক্ষিণ ভারতে বোদ্ধ ধর্মের 
প্রসার ঘটে । ইহা ভিন্ন, জৈন ধর্মও দক্ষিণ ভারতে 
ee বস্তারলাভ করিয়াছল । চন্দুগুগ্ত 
j মৌর্য জৈন ধর্ম গ্রহণ কাঁরয়া শেষ 
ছিলেন । শ্রবণবেলগোলা জৈন ধর্মের একটি প্রধান 
কেন্দ্র ছিল। খীন্টীয় সপ্তম শতকে কুমারিল ভট্ট 
বৈদিক আচার-অনযুষ্ঠানের প্রাধান্য স্থাপন করেন 
এবং সমাজে ব্রাহ্মণদের প্রতিপাত্ত বৃদ্ধি করেন। 
অস্টম শভকে শঙ্করাচার্য অট্বৈতবাদ অর্থাৎ - 
আস. TT 
gets বিভিন্ন মঠ ভারতের বিভিন্ন' প্রান্তে aia staat শিবের উপাসনা জনপ্রিয় 
{করিয়া তোলেন ৷ পরবর্তী কালে বসব নামে অপর একজন ধর্মপ্রচারক শিবের উপাসনা 


* Smith: Early History of India, p. 460, 


we 


ভারতীর সমাজ ও সংস্কৃতি vo 


প্রচার করেন। তাঁহার শিষ্গণ বারশৈব নামে পাঁরচিত। দাক্ষিণ ভারতে বৈষ্ণব 
ধর্মের প্রচার করিয়াছিলেন রামানৃজ ও মাধবাচার্য | 

দক্ষিণ ভারতের স্থাপত্য ও 
ভাস্কর্য শিল্প সেই যুগে এক 
অত্যাশ্চর্য শিল্পকীতি। দাঁক্ষণ 
ভারতের শিল্পকলা পল্লব রাজত্ব - 
কাল হইতে শুরু হইয়াছিল বলা , 


যায়। Sst নগরের মন্দিরসমূহ, 7 =! 


১০ মহাবলীপুরম বা | 
ভারতের TIA পরশে 
স্থাপত্য ও পাথরের পাহাড় 
[শল্গরণীতি 


রথ আজিও দর্শকের বিস্মর 
উৎপাদন করিয়া থাকে। এই 
স্থানে সাতাঁট রথ-_ধর্মরাজরথ, 
এগুলি পল্লব শিল্পের অমর কাত হিসাবে আজিও বিদ্যমান | 

দক্ষিণ ভারতের গোঙ্গকোণ্ড চোলপনুরমে বৃহুদাকার বহ; মন্দির রাজেন্দ্র চোল নামক 
চোল রাজা নির্মাণ করাইয়াছলেন। এই 
শহরাঁট তান নূতন রাজধানী 'হসাবে 
নির্মাণ করাইয়া তাহাতে একাঁট আঁত 
সুন্দর রাজপ্রাসাদ নির্মাণ এবং পনর মাইল 
দীর্ঘ একটি সরোবর খনন করাইয়াছিলেন। 
চোল দ্ছাপত্য শিল্পের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল 
এই যে, শিল্পীরা বড় বড় পাথর হইতে 
মন্দির নির্মাণ কাঁরলেও মাঁণকারের সক্ষমতা 
সেই সকল মন্দিরের আলঙকারক কার: 
কার্যে পাঁরলাক্ষত হয়। চোল শিল্পে 
কিছুকাল পরে একাঁট নূতন রীতি চাল; 
হইয়াছিল | প্রত্যেক মান্দরের প্রবেশপথে 
একটি বিশাল গোপুরম, অর্থাৎ তোরণ 
নির্মাণ করা হইত। এই সকল তোরণের 


৮৪ স্বদেশকথা 


কারুকার্য ছল যেমন নিখুত তেমনি সুন্দর ৷ কুদ্ভকনমের গোপদ্রম এবিষয়ে 
উল্লেখযোগ্য ৷ মাদুরা, শ্রীরঙ্গম, রামেশ্বরম এবং অন্যান্য চ্ছানে 
দা falas সেই যুগের মন্দির এবং সেগ;লৈর স্তম্ভ প্রভাত শিল্প- 
কাঁতির বিস্ময় হিসাবে আজিও বিদ্যমান । চোল শিল্পিগণ ধাতু 
দ্বারা সনত নির্মাণে অসাধারণ পারদাঁশতা অর্জন করিয়াছিলেন । ব্রোঞ্জানানিত 
নটরাজের মতি চোল শিল্পিগণের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন । . 

দাক্ষণাত্যের চালূক্য ও রাষ্টকুট শিল্পের উৎকর্ষের কথাও উল্লেখ করা প্রয়োজন! 
চালডুক্যদের রাজধানী বাদামী বা বাতাঁপ নামক স্থানে বহ: গৃহা-মান্দর সেই যুগে 
নিমিত হইয়াছিল । wort মধ্যে ইলোরার কৈলাস মান্দর পাথরের পাহাড়ের গায়ে 
খোদাই কাঁরয়া নির্মাণ করা হইয়াছিল । বোদ্বাইয়ের সান্নিকটে এলিফ্যাণটা গুহাগহীলও 
দান নির্মাণকৌশলের অপূর্ব কাঁতি। পল্লব, চালদক্য, র 

ন্যায় হোযসল-রাজগণও স্থাপত্য শিল্পের উৎকর্ষ সাধনে সাহায্য 
হিসাবে আজিও বিদ্যমান | এই মান্দরের স্তরে স্তরে হাতী, ঘোড়া ও নানাপ্রকার 
O নিখতিভাবে খোদাই' করা ছিল । 

চিন্রাশজ্পেও সেই যুগ সমন্ধ ছিল। কৈলাস মন্দির, বাঘ TR অজন্তার গংহা 
দাদ মনন্দর, তাঞোরের [শব ata প্রভাতির গানে patea অতান্ত 
গুজরাট প্রভাত অগ্চলেও চিতরাশল্পের নিদর্শন পাওয়া যায় । 

TFET আগমন ভারতীয় সমাজের উপর যেমন কতকটা পরোক্ষ প্রভাব 
বিস্তার করিয়াছিল এবং ভারতাঁয় সমাজ কর্তৃক তাহারা নিজেরা প্রভাবিত হইয়াছিল, 
সেরূপ শিল্প, সাহিত্য, চ্ছাপত্য প্রভৃতি ক্ষেত্রেও এই পারস্পরিক প্রভাব পরিস্বুট হইয়া 
হন্দ-মুসলমান উঠিয়াছিল। এ সময়ে ERA ভাষা ও সাহিতোর SATE সাধিত 
merrier . হইয়াছিল.॥ ভাঁভবাদের উপর রচনা এবং GATT সাহিত্য € 
সংমিশ্রণ ET AGE ee tara | শিল্প ও 
স্থাপত্যের ক্ষেত্রে দেশীয় চিরাচরিত রনির সহিত মুসলমানদের নিজদ্ব শিল্প ও গ্ছাপতা 
রীতির সংমিশ্রণ তখনকার মসাঁজদ ও অপরাপর গ্থাপত্য কার্যে দেখা যায়৷ ( দশম 
অধ্যায়ে এ-বিষয়ে বিশদ আলোচনা করা হইয়াছে ) 


BOT অধ্যায় 
ভারতের বাহিরে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি 


( Indian Culture and Civilization outside India ) 


_হির্জগত্েল সহিত States স্বোগাস্যোগ (India’s Con- 
tacts with Outside World): আতি প্রাচীন কাল হইতেই পৃথবীর বিভিন্ন 
দেশের সহিত ভারতের বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ fel রোম, মিশর, 
ব্যাবলন হইতে আরম্ভ করিয়া মধ্য-এঁশয়া, চীন, তিব্বত, নেপাল, ব্রহ্ধদেশ, সিংহল 
এটিও (অধুনা শ্রীলঙকা ), সুমা, যবদ্বীপ প্রভৃতি দাক্ষণ-পূ্ব এশিয়ার 
অণ্চলের সহিত প্রাচীন দ্বীপপুঞ্জের AIRS এবং কোরিয়া, জাপান প্রভাত দেশের সাঁহত 
রঃ s. ভারতের বাঁণাজ্যক ও ME যোগাযোগ ছিল । AIA 

উর প্রথম শতকের শেষভাগে জনৈক গ্রীক নাবক জলপথে ভারতে 
আসিয়াছিলেন । তাঁহার রচিত 'পৌরপ্রাস* ( The Periplus of the Erythraean 
Sea) নামক গ্রন্হে তিন সমসামার়ক ভারতের বন্দরসমূহের এক সংদীর্ঘ তালিকা 
দিয়াছেন । ভারতে সেই সময়ে সমুদ্রপথে চলাচলের জন্য বড় বড় বাণিজ্যপোত নামত 
হইত, সেই কথারও তিনি উল্লেখ করিয়াছেন । রোমান এীতিহাসিক “প্লান’র ( Pliny ) 
রচনায়ও পেরিপ্লাস গ্রন্থের বিবরণের সমর্থন পাওয়া যায় ।* বাণিজ্যের মাধ্যমে উপার- 
Be দেশসমূহের সাহত ভারতের সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান স্বভাবতই চাঁলত। মৌর্য 
সম্রাট: অশোকের ধর্মপ্রচার প্রচেষ্টা এবং সেজন্য বিদেশে দূত প্রেরণ সাংস্কৃতিক প্রভাব 
বিস্তার ও যোগাযোগের পথ প্রস্তুত করিয়াছিল সন্দেহ নাই | s 
কুষাণ আমলে কুষাণরাজগণের রাজনৈতিক প্রাধান্য ও ধমপ্রচার প্রচেন্টা মধ্য- 
এঁশয়াকে ভারতীয় উপনিবেশে রূপান্তারত করিয়াছিল | বর্তমান খোটান অগলে স্যার 
অরেল স্টাইনের প্রত্নতাত্তিক খননকার্ষের ফলে সেই অঞ্চলে যে 
মা ভাতার ভারতা় উপানবেশ বিস্তৃত হইয়াছিল তাহার তথ্যাদি আবক্কৃত 
হইয়াছে । চীন, তিব্বত, কোরিয়া, জাপান, AMET, যবদ্বীপ, 
ance, সিংহল (অধুনা শ্রীলঙ্কা) ) প্রভৃতি দেশের সহিত বাণিজ্য সম্পর্ক ও ধর্ম 
প্রচারের মাধ্যমে ভারতের ঘাঁনষ্ঠতা জন্মিয়াছিল। নালন্দা, বিক্রমশীলা প্রভাত বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ে উপার-উন্ত দেশসমূহের অনেকগরীল হইতেই বিদ্যা্ীরা বিশেষভাবে বৌদ্ধ 
ধর্মশাস্ ও দর্শন সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের জন্য আঁসতেন। ধর্ম 
pleat সংস্কৃতি ও ব্যবসা-বাণিজ্যের সুর ধারয়া যে যোগাযোগ শুর; 
হইয়াছিল তাহা মালয় উপদ্বাঁপ, কম্বোজ, আনাম, সুমাত্ৰা, যবদবীপ, 
বাল, বোঁিও প্রভাত দ্বীপপ:ঞ্জে ভারতীয় উপানবেশ স্থাপনের পথ প্রস্তুত কাঁরয়াছল। 
৯ Vide Mazumdar, Raychaudhuri and Datta: An Advanced History of India 
( 8rd ed., 1967 ), p. 203. 


৮৫ 


৮৬ স্বদেশকথা 


LAH দ্বিতীয় শতক ও পঞ্চম শতকের অন্তরা কালে এই সকল দেশে ভারতীয় 
উপানবেশ চ্ছাঁপত হইয়াছিল, একথা এই অঞ্চলে প্রাপ্ত সংদ্কৃত লিপি ও চৈনিক 
পরৱাজকদের বিবরণ হইতে পাওয়া যায়। সুতরাং ইহা PROSTAR বদাঝতে 
পারা যায় যে, ভারতীয় উপনিবেশ মধ্য-এশিয়া ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া অঞ্চলে স্থাপিত 
হইয়াছিল | 


(১) মধ্য-এশিয়া (Central Asia): প্রাচীন কাল হইতে মধ্য-এশীয় অল" 
" গমের সাঁহত বৌদ্ধধর্ম প্রচার এবং বাণিজ্যিক আদান-প্রদানের: মাধ্যমে ভারতীয় 
সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রভাব সেই সকল অঞ্চলে "বস্তার লাভ করিয়াছিল | কিন্তু কুষাণ 
যুগে কুষাণ রাজগণের মধ্য-এশীয় অঞ্চলের সাঁহত জন্মগত যোগাযোগ এবং র 
area ফলে কান সাগর হইতে errs. fem চীনের প্রচারের মান 
of অঞ্চলে ভারতীয় উপানবেশ aie উঠিয়াছিল। মধ্য" 
oe এশিয়ার খোটান, কুচা, তুর্‌ফান, কাশগড় প্রভৃতি অঞ্চলে এ UC 
যে ভারতীয় উপনিবেশ gine হইয়াছিল তাহার প্রমাণ পাওয়া 
গিয়াছে | মধ্য-এশিয়ার পথে ভারত পারভ্রমণে আসবার কালে এবং সেই পথে 
স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের কালে হউয়েন সাঙ: সেই অঞ্চলে ভারতীয় সভ্যতা-সংদ্কাতি © 
বৌদ্ধ ধর্মের প্রাধান্য লক্ষ্য করিয়াছিলেন । মধ্য-এশিয়ার পথ ধারয়াই চীনে, চীন 
হইতে কোরিয়া, এবং কোরিয়া হইতে জাপানে বৌদ্ধ ধর্ম বস্তার লাভ করিয়াছিল 
বাঁলয়া অনেকে মনে করেন । স্যার: অরেল স্টাইন কর্তৃক মধ্য-এশিয়ার বাভিন্ন আগলে 
IRT খননকাে'র ফলে বহু সংখ্যক বৌদ্ধ বিহার, হিন্দ? ও বৌদ্ধ মন্দির ও ন+ 
apeje ও ter দেবদেবীর মুতে আবিষ্কৃত হইয়াছে । প্রাকৃত ও সংস্কৃত ভাষার 


ভারতের বাহিরে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি ৮a 


রচিত বহ: প্রাচীন গ্রহের পাণ্ডুলাপিও এই অঞ্চলে আবিষ্কৃত হইয়াছে । এই অগলে 
যে ভারতীয় উপনিবেশ fees হইয়াছিল সে-সম্পর্কে পশ্ডিতগণ একমত ৷ স্যারু 
অরেল স্টাইন মধ্য-এশিয়ায় খননকার্য সম্পর্কে তাঁহার নিজ অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে 
E+ গিয়া বলিয়াছেন, খননকার্ষের ফলে আবিষ্কৃত শহরের ধ্ৰংসাবশেষ- 
মন্তব্য গুলির মাঝখানে চলাফেরা করিবার কালে একথাই মনে হইয়াছে 

যে, তিন কোন প্রাচীন ভারতীয় নগরের মধ্য দিয়া চলিতেছেন ।* 
এই সকল অঞ্চলের ভারতাঁয় উপানিবেশগ্লি সম্পূর্ণ ভারতীয় বৈশিষ্ট্য লইয়া গড়িয়া 
উঠিয়াছিল। 

(২) দাক্ষণ-পূ্ব এশিয়া (South-East Asia): ভারতীয় উপনিবেশ . 
দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় .অণ্ডল_অর্থাং মালয় উপদ্বীপ, কম্বোজ, আনাম, ANET, 
যবদ্বীপ, বলী, বোঁণও প্রভৃতি অঞ্চলেই বিশেষভাবে বিস্তৃত হইয়াছিল । LIVIA 
EE EY দ্বিতীয় শতক হইতেই ভারতীয় নামধারী রাজগণ এই সফল 
বিস্তারের অগ্লসমহ: অঞ্চলের কোন কোন অংশে রাজত্ব কারতোঁছলেন তাহার প্রমাণ 
মালয় উপদ্বাপ, *. পাওয়া যায়। স:মানা, যবদ্বীপ প্রভৃতি অণ্চল ভারতে সদবর্ণভম 
কম্বোজ, আনাম, নামে পাঁরাচিত ছিল এবং বহন ভাগ্যবিড়াম্বত ক্ষাত্রয়' রাজকুমার ও 
Er বাঁণক দ্বদেশে রাজ্যচ্যুত হইয়া বা পৈতৃক সিংহাসন হইতে sive 

অথবা সবস্বান্ত হইয়া সুবর্ণ দ্বীপে ভাগ্যান্বেষণে যাইবার SR 
কাহিনী প্রাচীন কালে প্রচলত ছিল। যাহা হউক, এই অঞ্চলের ভারতীয় উপনিবেশ- 
সমূহের ইতিহাস এই সকল দেশে প্রাপ্ত সংস্কৃত {লিপি এবং চোনক এতিহাসিক রচনায় 
পাওয়া 'গিয়াছে। 

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার উপদ্বাপ_ ও দ্বীপগনীলতে স্থাপিত ভারতীয় উপানিবেশগযাল 
বিশাল রাজ্য হিসাবে শান্তি ও প্রাতপত্তি অর্জন কাঁরয়াছিল। এগুলির মধ্যে কয়েকাঁট রাজ্য 
হাজার বংসরেরও আঁধক কাল, এমন কি ভারতে হিন্দঃশাসন অবসানের পরও-__পরাম 

বজায় রাখতে সমর্থ হইয়াছিল | ইন্দো-চানে চম্পা ও কম্বোজ 
0 নামে দুইটি রাজ্য এবিষয়ে উল্লেখযোগ্য । বতমান ভিয়েতনামের 
রায় সমগ্র অল (আনাম) লইয়া চম্পা রাজ্যটি গঠিত ছিল খনীক্টীয় একাদশ শতাব্দীর 
মধ্যভাগ হইতে য়োদশ শতাব্দীর প্রায় শেষভাগ পর্যন্ত চচপা 


উঠ: রাজ্যের রাজগণ যথেষ্ট পরাক্রমের সাহত রাজত্ব কারয়া গিয়াছিলেন। 


aa কন্বোজ রাজ্যের আক্রমণ এবং মোঙ্ধল নেতা কুবলাই খানের 
eee আক্রমণ প্রাতহত কারয়া এই রাজ্যটি নিজ স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া 


চালতে সমর্থ হইয়াছিল | এই রাজ্যের রাজগণের মধ্যে জয়পরমেশ্বরবর্মন, হাঁরবর্ম ন, 


t he moved in these excavated areas 


* ‘Sir Aurel Stein has remarked that whils 
elf to be in the familiar surroundings 


under the ground he could have believed hims ; 
ndian city in the Punjab, so complete was the Indianisation 


of an ancient I n রর 
Vide An Advanced History of India ( 8rd Bûn.. 


of these out-of-the-way colonies.’ 
1967 ), p. 204. 


৮৮ স্বদেশকথা 


জরইন্দুবর্মন, জয়াসংহবর্মন প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য । কাহিনা-কিংবদন্তা 
হইতে জানা যায় যে, একদল ভারতীয় বণিক এই রাজ্যটির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন এবং 
তাঁহাদের নিজ অণ্ডলের নাম “চম্পা'র (বর্তমানে বিহার রাজ্যে অবস্থিত) অনুকরণে 
এই নব-্রতীজ্ঠত রাজ্যটির নাম দিয়াছিলেন চম্পা । এই রাজ্যে প্রাপ্ত সে-যুগের 
বোদ্ধ ও হিন্দ; মান্দরসমূহের ধ্বংসাবশেষ ভারতীর ধর্ম, শিল্প ও 
সংস্কৃতির পরিচয় আজও বহন কারতেছে। বোড়শ শতাব্দীতে 
মোঙ্গলদের পুনঃ পুনঃ আক্রমণের ফলে চম্পা রাজ্যাটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল | y 

ইন্দোনচীনে স্থাপিত অন্যতম হিন্দ: উপনিবেশিক রাজ্য ছিল কম্বোজ কাহনী- 
কিংবদন্তীতে কৌ্ডিণ্য নামে জনৈক ভারতীয় এই রাজ্যটি স্থাপন করিয়াছিলেন বাঁলয়া 
উল্লিখিত আছে । আবার অপর এক কাহিনীতে ইন্দপ্রস্থের রাজা আদিত্য বংশের পনর 
এই রাজ্যটি স্থাপন করিয়াছিলেন বাঁলয়া উল্লেখ করা হয়! খনীষ্টার 
প্রথম বা ন্বিতীয় শতকেই যে এই রাজাটি গড়িয়া উঠিয়াছিল সে- 
সম্পর্কে এীতহাসিকগণ একমত ৷ চৈনিকগণ এই রাজ্যাটর নাম দিয়াছল FATA । 
জনৈক চৈনিক এতিহাঁসিকের রচনা হইতে জানা যায়, যে,. ভারত হইতে আগত 
সহস্রাধিক ব্ৰাহ্মণ এই দেশে বাস কারতেন এবং 'দবারান্র শান্রপ্রচ্হ অধ্যয়নে 
অতিবাহিত কারতেন। কদ্বোজ রাজ্যের শ্রেষ্ঠ রাজগণের মধো প্রথম, ন্বিতীয় ও 
গপ্তম জয়বর্মন, বশোবর্মন, দ্বিতীয় সু্যব্মনের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য ॥ এই 
mene ক্যান্বোডিযা, কোচিন-চীন, লাওন, শ্যাম, মালয় উপদ্বীপ ও ব্র্মদেশের 
জয়বর্মন, যশোবর্মন, একাংশ পর্যন্ত বিস্তার লাভ করিয়াছিল । বহুসংখ্যক সংস্কৃত 
তীয় সর্যবর্মন_ লিপি হইতে এই রাজ্যের রাজগণ সম্পর্কে জানতে পারা 
জা যায়। ইহা ভিন্ন আঙ্কোরভাট ও আঙ্কোরথোম নামক দুইটি 
aa কন্বোজ রাজ্যের Giga সাক্ষ্য আজিও বহন কাঁরতেছে ৷ ISTE পণ্দশ 
শতাব্দীতে আনাম ও থাই জাতির আক্রমণে এই রাজ্যটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হর | 


TA 


ক্ম্বোজ রাজ্য 


আফ্কোরভাটের মান্দির 


i আঙ্কোরভাট মাঁন্দরটি মূলত বিষ্ণুর উপাসনার জন্য স্থাপিত হইয়াছিল | es 
- হইতে*২১৩ ফুট উচ্চ, পূর্ব-পন্চিমে 3 মাইল দীর্ঘ এবং উত্তর-দক্ষিণে ই মাইল প্রশস্ত 


ভারতের বাহিরে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি ৮৯ 


এই মন্দিরটি পৃথবীর আশ্চর্যজনক বস্তুসমূহের অন্যতম সন্দেহ নাই | ৭০০ ফুট চওড়া 
আচ্কোরভাটের একটি পরিখা দ্বারা এই নগরটি পরিবেষ্টিত । এই মান্দিরটির ধাপে 
hana ধাপে বিভিন্ন ধরনের FR করা Vas শিব, অন, যম 
প্রভৃতি দেবতার Te এই মান্দরটির গাত্রে খোদিত আছে। 
কম্বোজ রাজ্যের রাজধানী ছিল আত্কোরথোম ৷ রাজা সপ্তম জয়বমনি কর্তৃক 
আস্কোরথোমকম্বোজ এই রাজধানীটি স্থাপিত হইয়াছিল । এই নগরাট দুই মাইল 
রাজ্যের রাজধানী: Aig এবং দুই মাইল প্রশস্ত ছিল। ৩৩০ ফুট চওড়া একটি 
বোন মির পারখা দ্বারা এই নগরটি পরিবেষ্টিত । আগ্কোরথোন 
নগরাঁটর কেন্দস্থলে পিরামিড 
আকারে faite তিন APRs 
বেয়ন মান্দরটি অবাস্থিত। এই 
মান্দিরটিতে প্রায় চল্লিশটি গম্বুজ 
আছে। প্রত্যেকাট গম্বুজের 
শীর্বদেশে একট কাঁরয়া HQT A 
বিশিষ্ট ধ্যানরত TS আছে | 
আত্কোরথোম শহরে ১০০ ফুট 
প্রশস্ত পাঁচটি রাজপথ আছে | 
সংখ্যক. জলাশয় এই নগরের 
শোভাবর্ধনের জন্য খনন করা 
হইয়াছিল | আ CST A CATA 
নগরের ধ্বংসাবশেষ হইতে উহা 
যে একটি আঁত সুন্দর পরি- 
fom অনুযায়ী নামিত নগরী 
ছিল সে-সম্পর্কে কোন সন্দেহের 
অবকাশ থাকে না। বেরন মান্দর 
মালয় উপন্বাপে একাদিতমে দইটি বিশাল সায়াজ্যা aiea Sienten অষ্টম 
শতাব্দীতে মালয় উপদ্বীপে শৈলেন্দ্ৰ বংশের প্রতিষ্ঠা হয় | এই বংশের অধানে শৈলেপ্দ্ 
সাম্রাজ্য mae, যবন্বাপ, বলী, বোঁিও প্রভৃতি বাবতীর দাক্ষণপ্্ব ভারতীয় 
উপনিবৌশক অঞ্চল লইয়া গড়িয়া উঠে ৷ শৈলেন্দ্র বংশীয় সমাটগ্রণ 'মহারাজ' 
উপাধি ধারণ কাঁরতেন। আরব বাঁণিকদের বর্ণনা হইতে শৈলেন্দ্র বংশীয় সম্রাট্‌গণের 
ব্য ও প্রতিপত্তি সম্পর্কে জানিতে পারা যায়। ভারত ও চীনের 
e রাজগণও শৈলেন্্ বংশীয় সমাটগণকে যথাযোগ্য সম্মানদানে হাট 
করতেন না। শৈলেন্দ্র বংশীয় সম্রাট বালপন্রদেব বাংলার পাল বংশীয় রাজা 
দেবপালের অনুমতি গ্রহণ করিয়া নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে একট মঠ নির্মাণ করাইয়া 


20 স্বদেশকথা 


দয়াছিলেন ৷ তাঁহারই অনুরোধে দেবপাল এই মঠের ব্যয়-সঙ্কুলানের জন্য পচিটি 

গ্রাম দান করিয়াছিলেন ৷ শৈলেন্দ্র বংশীয় রাজগণ ছিলেন মহাযান 

লা ঁহাদ) বৌদ্ধ ধর্মমতাবলন্বী | ধর্মের ব্যাপারে শৈলেন্দ্র বংশীয় রাজগণ 

বাংলাদেশের সহিত সর্বদা সংযোগ রক্ষা করিয়া চলিতেন | বস্তুতঃ 

ধর্মের ক্ষেত্রে তাঁহারা বাংলাদেশের প্রভাবাধীনে ছিলেন । কুমার ঘোষ নামে জনৈক 
বাঙালী বৌদ্ধ ভিক্ষ: ছিলেন শৈলেন্দ্র বংশীয় রাজগণের ধর্মগুরু | 

শৈলেন্দ্র বংশীয় রাজগণ শিল্পকলার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন ৷ ধর্মগুরু কুমার ঘোষের 

নির্দেশরুমে শৈলেন্দ্র সম্রাট: তারা মান্দর নামে একটি অতি সুদৃশ্য মন্দির নির্মাণ 

করাইব্লাছিলেন ৷ বরবনদ;রের প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ দ্তুপাটি শৈলেন্দ্র বংশীয় রাজগণের আমলে 


SE; যবদ্বীপে নিমিত হইয়াছিল। যবন্বীপ সেই সময়ে শৈলেন্দ 
ক Tae অধীনে ছিল। বরবুদুরের মান্দরটির কয়েকাট স্তর 


ছিল এবং প্রায় ৪00% ৪০0০ বর্গ ফুট ছিল ইহার মোট আয়তন । 
এই মন্দিরের স্তরে স্তরে এবং মান্দরগান্রে অসংখ্য বুদ্ধমূ'তি ভারতীয় ও যবদ্বাপ্রে 


বরবুদুর 
ere! শিল্পকলার এক আঁত সুন্দর নিদর্শন হিসাবে আজিও বিদ্যমান প্রধানত 
জাতকের Rien কাহনীকে দেওয়ালগাৱের ভাক্কর্ষে রুপদান করা হইয়াছে | 
শৈলেন্্র বংশের রাজগণের এক বিশাল নৌবাহিনী ছিল । খণষ্টায় একাদশ শতক 
পযন্ত প্রবল পরাক্রমে রাজত্ব কারবার পর শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্য চোলরাজ রাজেন্দ্র চোলদেব 
tov men কর্তৃক আক্রান্ত হয়। রাজেন্দ্র চোলদেব শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্যের এক 
E - বিরাট অংশ অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন, কিন্তু কিছুকাল পরই 
শৈলেন্দ্র বংশীয় রাজগণ তাহা পূনরদ্ধার করিয়া লন | 
ইহার পর শৈলেন্দ সাম্রাজ্যের গৌরব আর বাধ না পাইয়া ক্রমেই স্তিমিত হইতে থাকে | 
প্য়োদশ শতাব্দীতে শৈলেন্দর বংশের জনৈক রাজা সিংহলের বিরুদ্ধে এক নোৌ-আভিযান 
প্রেরণ করেন। এই আঁভযান সম্পূর্ণ বিফল হইলে শৈলেন্দর সাম্রাজ্যেরও পতন ঘটে । 
LIVE চতুর্থ শতকে যবদ্বাপে ভারতীয় হিন্দ: উপানবেশ sitet উঠে । কিনতু 
শৈলেন্দ সাম্রাজ্যের শান্তবৃষ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যবদ্বাপও শৈলেন্দর সাম্রাজ্যের অন্তভু'ন্ত হইয়া 


তুর্কআফগান শক্তির উথ্থান, প্রসার ও পতন Ss 


পড়ে। নবম শতক পর্যন্ত শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্যতুক্ত থাকবার পর স্বাধীনতা লাভ করিয়া 

কমে যবদ্বীপও শক্তিশালী রাজ্যে পরিণত হয় । বিজয় নামে জনৈক রাজা ভ্রয়োদশ 

শতকের শেষভাগে তিন্ত-বিল্ব নামক স্থানে একটি নুতন রাজধানী দ্থাপন করিয়া যবদ্বাপ 

না রাজ্যটিকে শক্তি ও সম্মানের পথে ধাবিত করেন। ১৩৬৫ 

খণীষ্টাব্দের মধ্যে-_অর্থাত প্রায় এক শতাব্দীর মধ, যবদ্বাঁপ 

সমগ্র মালয় উপদ্বাঁপ ও মালয় দ্বাপপ:ুঞ্জ অধিকার করিরা লয়। এই রাজ্যের জনৈক, 

me স্থানীয় নেতা দেশত্যাগ করিয়া গিয়া মালাক্কা দ্বীপে এক নূতন 

হিন্দ; রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন । মালাকার রাজা ইস্‌লাম 

ধর্মে দীক্ষিত হইলে ক্রমে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত heed আক্রমণে যবদ্বাঁপের হিন্দ; 

শাসনের অবসান ঘটে এবং এই রাজ্যে ইসলাম ধর্ম প্রচারিত হয়। সেই সময়ে একদল 

হিন্দ; বাল দ্বীপে আশ্রয় গ্রহণ কাঁরয়া সেখানে একটি হিন্দু 

বার রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করে। মালয় উপদ্বীপ ও মালয় দ্বীপপহুঞ্জে 

ইসলাম ধর্মের প্রাধান্য স্থাপিত হইলেও অদ্যাবাধ বলি দ্বীপ হিন্দ; ধর্মের অনুরাগণী 

রহিরাছে | 

উপাঁর-উত্ত বিবরণ হইতে প্রাচীন ভারতীয় হিন্দগণের যে সাহসিকতা, উদ্যমশীলতা। 

ও কর্ম প্রচেষ্টার অভাব ছিল না এবং তাহারা বহিদে'শে উপনিবেশ স্থাপনে পশ্চাংপদ 
ছিল না একথা সম্পূর্ণভাবে প্রমাণিত হয় । 


নবম অধ্যায় | 
(ক) তুর্ক-আফগান শক্তির Seta, প্রসার ও পতন 


( Rise, Growth and Decline of Turco-Afghan Power ) 


আরবগণ : সিম্ধ-উপত্যকা অঞ্চলে আরব অধিকার স্থাপিত হওয়ার সময় হইতে 
ভারতে মুসলমানদের অবসান ঘটে। ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক হজরত মহম্মদের মৃত্যুর, 
পর (৬৩২ 2s) তাঁহার প্রতিষ্ঠিত আরব রাজ্য এক দর্ধর্ধ শান্ত লইয়া চতুদিকে 
ten cers {বিস্তার লাভ করিতে থাকে৷ HVT শতকের শেষ দিকে ভারতের, 
রাজনৈতিক অনৈক্য ; সিন্ধু প্রদেশ পর্যন্ত আরব রাজ্য বিস্তার লাভ করে। সেই সময়ে 
HEU উত্তর ভারত অসংখ্য ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভন্ত হইয়া পড়িয়াছিল ॥ 
' এগ্ীলর মধ্যে রাজনৈতিক এঁক্য দুরের কথা, সর্বদা যুদ্ধ-বিগ্রহ' লাগিয়া থাকত । 
ists নবম শতকে মধ্য ও পশ্চিম ভারতে POM II রাজপুত রাজ্য গাঁড়য়া 
উঠিয়াছিল। তাহাদের মধ্যেও সর্বদা যুদ্ধ-বিগ্রহ লাগিয়া থাঁকত। এই রাজনৈতিক 
অনৈক্য উত্তর ভারতের বিদেশী আক্রমণকারার বিরদ্ধে দাঁড়াইবার পথে বাধার সৃষ্ট 
করিয়াহিল | 


৯২ স্বদেশকথা 


1সন্ধুর হিন্দ? রাজা দাঁহিরকে পরাজিত করিয়া আরবগণ ক্রমে সমগ্র সিন্ধদেশ দখল 
করিল? কিন্তু তাহারা যখন আরও দক্ষিণ ও পূর্ব দিকে অগ্রসর হইবার চেষ্টা শুর; 
৮18 কাঁরল তখন TAH, TSA ও কাক'টদের সাঁহত তাহাদের 
cheese AR বাধিল। এই কারণে এবং বিশেষভাবে আরবদের মধ্যে 
PRAT ধর্ম্বন্দেৰ আরবদের শক্তি দুর্বল হইয়া পড়ল । 
CEI শতাব্দীতে মহম্মদ ঘুরীর হস্তে পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গে সিন্ধু-উপত্যকায় আরব 
শাসনের শেষ চিহুটুকুও লোপ পাইল | 
গজনী সুলতানদের ভারত আক্রমণ : ভারতে মুসলমানদের স্থায়ী শাসনের 
সূতপাত হয় দশম শতকের শেষ দিক: হইতে । আফগানিস্তানের পার্বত্য অঞ্চলে গজনী 
রাজ্যের সাহত উত্তর-পাশ্চম ভারতের শাহীয়া বংশের রাজা জয়পালের AA বাধে 
(৯৪৫ খঃ)॥ জয়পাল ছিলেন স্বাধীনচেতা রাজা । তাঁহার রাজা চিনাব নদা হইতে 
FA লঘমান নামক স্থান পর্যন্ত বিস্তৃত fen তাঁহার রাজধানী ছিল উদভাণ্ড" 
ag | গজনা রাজ্যের শক্তিবাদ্ধ জয়পালের রাজ্যের পক্ষে ম্দলের কারণ হইবে না, 
. এজন্য জয়পাল গজনী রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন few জয়পাল সাফল্যলাভ 
গন কর ভারত কাঁরতে পারলেন না। Pavia আরমণও ব্যর্থ হইল । ইহার পর 
won গজনীর সুলতান AAs একাধিকবার জরপালের রাজ্য আক্রমণ 
করিয়া শেষ পর্যন্ত কাবুল এবং উহার নিকটবর্তা অঞ্চল অধিকার 
করিয়া লইয়াছিলেন। ইহার পর সব্যান্তগীন আর ভারত অভিযানে অগ্রসর হন নাই ! 
কিন্তু তিনি ভারত আক্রমণের যে Siro রাখিয়া গিয়াছিলেন পরবর্তী কালে উহা 
অনুসরণ করিয়া তাঁহার পুর সুলতান মামুদ পুনঃ পুনঃ ভারত আক্রমণ করিয়াছিলেন ! 
সুলতান মাম:দ ঠিক কতবার ভারত আক্রমণ করিয়াছিলেন সেই বিষয়ে মতানৈক্য 
থাকলেও তানি মোট সতর বার আক্রমণ কাঁরয়াছিলেন এই সংখ্যা 
এীতহাঁসকগণ কর্তৃক গৃহীত হইয়াছে | 
সুলতান মামদুদ Pee; জয়পালের রাজ্য আক্রমণ করিয়া তাঁহাকে পরাজিত 
কারয়াছিলেন। পরাজিত “a, জয়পালের ats অসৌজন্যমূলক ব্যবহার করায় জয়পাল 
Rara আনন্দপালের হস্তে রাজ্যভার দিয়া আগুনে ঝাঁপ দিয়াছিলেন । আনন্দপাল 
Sealant, কালিঞ্জর, গোয়ালিওর, দিল্লী, কনোঁজ, আজমীর প্রভৃতি রাজ্যের রাজগণের 
. সাহায্য লইয়া এক সম্মিলিত বাঁহনীসহ সুলতান মামুদকে বাধা দিতে অগ্রসর 
ছইলেন। নিশ্চিত জয়ের মুখে আনন্দপালের হস্তী আঘাতপ্রাপ্ত হইয়া IPTA 
ত্যাগ করিলে আনন্দপালের সেনাবাহিনী আনন্দপাল oboe দিয়াছেন মনে কাঁরয়া 
IPA ত্যাগ করিল। সুলতান মামুদ জয়ী হইলেন । ইহার পর নগ্ররকোট, বর্তমান 
soem মদের. কাংড়া দঃ আক্রমণ করিয়া প্রভূত পাঁরমাণ ধর লণ্ঠন করিয়া 
ভারত আক্রমণ চলিয়া গেলেন | সুলতান মামুদের অভিযানের মধ্যে মথুরা AIGA, 
$ কনোঁজ লণ্ঠন এবং সোমনাথের মন্দির আক্রমণ বিশেষভাবে উল্লেখ" 
যোগ্য ৷ সোমনাথের মান্দরটি অপাঁবর করিয়া উহার অভ্যন্তরাস্থিত দুই কোটি ম:দ্রা লইয়া 


৯৭ বার আক্রমণ 


তুর্কআফগান শক্তির উত্থান, প্রসার ও পতন ৯৩ 


সুলতান মামুদ চাঁলয়া গেলেন ৷ সুলতান TACHA ভারত অভিযানের মুল উদ্দেশ্য 
[ছিল was লুণ্ঠন | ভারতবর্ষে রাজ্য বিস্তার করা তাঁহার তেমন ইচ্ছা ছিল না । পুনঃ 
পুনঃ পাঞ্জাবের মধ্য দিয়া ভারতে প্রবেশ কারবার এবং ফিরিয়া যাইবার ফলে সেই 
অঞ্চলে গজনীর অধিকার স্থাপিত হইয়াছিল । সুলতান মামুদের সভায় ATA 
না পাইয়া সমসাময়িক কালের শ্রেষ্ঠ মনীষার অন্যতম অলাবরঃণী ভারতে চাঁলয়া 
আসিয়া সংস্কৃত ভাবা ও ভারতীয় দর্শন সম্পর্কে গভীর জ্ঞান অজন করেন। তাঁহার 
রচিত ‘তহ্‌-কিক্‌-ই-হিন্দ্‌' সমসামাঁয়ক কালের ভারতীয় দর্শন, জ্যোতাবদ্যা, গণিত, 
রসায়ন, নানা জ্ঞান-বিজ্ঞান ও হিন্দ: রীতিনীতি সম্পর্কে একখানি আঁত মুল্যবান গ্রহু ॥ 
ঘুর বংশ: ভারতে স্থায়ী রাজা বিস্তারের উদ্দেশ্য লইয়া ভারত অভিযান 
কারয়াছিলেন ঘুর রাজ্যের সুলতান গিয়াস-উদ্দিনের ভাতা মহম্মদ Tat! তিনি 
কাবুল ও গজনী রাজ্যের শাসনকর্তা ছিলেন। দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে 
(১১৭৫ 20s) তান উত্তর-পশ্চিম ভারতে আরব শাসনের অবসান ঘটাইলেন। ইহার 
পর তান ক্রমে উচ্‌ ও পেশোয়ার জয় কাঁরলেন। লাহোরও তাঁহার আঁধকারভুন্ত হইল । 
রাজপূত জাতি তাঁহার SAA ভীত সন্ত্রস্ত হইল এবং ১১৯০ 'খনীজ্টাব্দে মহম্মদ 
ঘুরী চৌহান্‌ বংশীয় রাজা তৃতীয় পৃথবীরাজের রাজ্যাংশ 
আনত ভাতিন্দা জয় করিলে পৃথবীরাজ উত্তর ভারতের রাজগণের সাহায্য 
লইয়া মহম্মদ ঘুরী অধিকৃত ভাঁতন্দা পুনরুদ্ধার কারতে অগ্রসর 
হইলেন । ১১৯১ 'খণষ্টাব্দে তরাইনের প্রথম যুদ্ধে তিনি মহম্মদ ঘুরীকে শোচনায়- 
ভাবে পরাজিত কাঁরলেন | কিন্তু পলায়মান শত্রুর পশ্চাৎধাবন না করিয়া মহম্মদ 
ঘূরাকে শান্তি সঞ্চয় কারবার এবং পুনরায় তরাইনের প্রান্তরে উপস্থিত হইবার সুযোগ 
[দিলেন ৷ ১১৯২ খনষ্টাব্দে তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধে হিন্দ; রাজগণ পরাজিত হইলেন । 
পৃথবীরাজ পরাজিত ও নিহত হইলেন। মহম্মদ রী নব-বাজত ভারতীয় 
রাজ্যের ভার তাঁহার বিশ্বস্ত IADA ও ক্রীতদাস কুতব-উন্দনের উপর ন্যস্ত কাঁরয়া 
(১১৯২ acts ) স্বদেশে ফিরিয়া গেলেন | 
দিল্লী ain: কুতবউদ্দিন অইবক্‌ : কুতব-উদ্দিন অইবক্‌ শাসনভার 
গ্রহণ করিয়া দিল্লী, অন্হিলবার, কনৌজ, গোয়ালিওর প্রভাত জয় কাঁরলেন। feta 
তাঁহার সহকমাঁ ইখৃতিয়ার-উদ্দিন মহম্মদ বিন্‌ বখতিয়ার খল্জীকে বিহার ও বাংলাদেশ 
জয়ের জন্য প্রেরণ করিলেন | বখতিয়ার খল্জীর পুত ইখ্‌তিয়ার-উদ্দিন মহম্মদ খল্জী 
কুতব-উান্দন অইবক: বিহার জয় করিয়া বাংলাদেশের সেনবংশীয় রাজা লক্ষণ সেনের 
(১২০৬-১০ খ্রীঃ) রাজ্য আক্রমণ করেন | আকস্মিক আক্রমণের প্রাতরোধ অসম্ভব 
বিবেচনায় লক্ষ্মণ সেন নিজ রাজধানী নদীয়া ত্যাগ কারয়া পবন চালয়া যান 
(১১৯৭ খু, মতান্তরে ১২০২ খটঃ)। ইহার পর ঢাকার নিকট রাজধানী স্থাপন 
করিয়া তাঁহার বংশধরগণ কিছুকাল মুসলমান আক্রমণ প্রতিহত কাঁরয়া স্বাধীনভাবে 
রাজত্ব কাঁরয়াছিলেন ৷ কুতব-উদ্দিন দিল্লীর সুলতান হইয়া বাঁসলেন। তাঁহার রাজ্য 
দিল্লী, পাঞ্জাব, বিহার, বাংলাদেশের একাংশ, গুজরাট ও কালিঞজর পর্যন্ত RS ছিল। 


28 স্বদেশকথা - 


আরাম শাহ্‌: ইলতুর্খামন্‌: পরবর্তী সুলতান আরাম শাহ্‌ ছিলেন কুতব- 
উদ্দিনের পোষ্য-পূত্র। তিনি ছিলেন যেমন অকর্মণা তেমনি আরামাপ্রয়। "দিল্লীর 
আরাম শাহ্‌ আমার-ওম্‌রাহ্‌গণ তাঁহাকে সিংহাস্নচুত করিয়া কুতব-উাঁদ্দনের 
(১২১০-১১ খ্রীঃ). জামাতা ইল্তুৎ্টমস্কে সিংহাসনে বসাইলেন। আরাম শাহের 
রাজত্বকালে দিল্লী সূলতানি প্রায় টলমল করিতোঁছল। রাজ্যের বিভিন্নাংশে বিদ্রোহ 
দেখা দিয়াঁছল। দিল্লীর আমঁর-ওম:রাহদের একাংশ দ্বার্থাসাদ্ধির উদ্দেশ্যে ইলতুৎ- 
sea মিস্‌কে বাধা দিতে শ;রু করিয়াছিলেন | ইলতুৎমিস্‌ কঠোর হস্তে 
(sess-oy ats) এই সকল যড়যন্তকারীকে দমন করিয়া এবং রাজ্যের খে সবল 

অংশ বিচ্ছিন্ন. হইয়া গিরাছিল তাহা প্ঢ়নরুদ্ধার করিয়া দিলী 

সমলতানিকে রক্ষা কারয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে cava নেতা চাদজ খাঁ পশ্চিম 
এশিয়ার খাঁরজম রাজ্য আকুমণ কাঁরলে সেখানকার শাহ্‌ জালাল-উদ্দিন পাঞ্জাবে 
উপস্থিত হন। সেই সূত্রে চাঁদজ খাঁর সহিত যাহাতে দিল্লী সুলতানর সংঘর্ষ উপস্থিত 
না হর সেজন্য ইল তুংামস্‌ জালাল-উাদ্দিনকে আশ্রয় দিতে অস্বীকার করেন। এই 
দূরদাশতার ফলে তান মোদল আক্রমণ এড়াইয়া গয়াছিলেন। কুতব-উদ্দিন দিল! 
সঃলতানর ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু উহাকে সদ কারয়া উহার দ্থায়িত্ব , 
দান কারয়াছিলেন ইলতুংমস্‌ | 

রাজিয়া: ইলতুংমিস্‌ তাঁহার কন্যা রাজিয়াকে সলতানি-পদে মনোনীত করিয়া 
গিয়াছিলেন, কারণ তাহার পূরগণ ছিলেন অলস ও অকর্মণ্য । প্রথম পনর অবশ্য 
পূর্বেই মারা গিয়াছিলেন। - সুলতানা রাজিয়া ছিলেন অত্যন্ত fal ও বঢদ্ধিমতী 
Men (১২৩৬- রমণী | কিন্তু দিল্লীর আমার-ওম্‌রাহ্‌গণ স্রীলোকের শাসন 
souks) ও পরবতী মানিবেন না "স্থির করিয়া ইল্‌তু্থমসের শেষ নির্দেশ অমান্য করিয়া 
atin তাহার মধ্যম পত্র রূকন-ীদ্দিনকে সিংহাসনে দ্থাপন PAER | 
কিন্তু তাঁহার অকর্মণ্যতা ও অলসতায় বিরন্ত হইয়া তাঁহারা রাজিয়াকেই সিংহাসনে 
AGATA দ্থাপন কাঁরলেন। রাজিয়ার শাসনদক্ষতা অনেক আমীর-ওসরাহের পছন্দ হইল 
না। ফলে নানাপ্রকার ষড়যন্ত্র এবং রাজিয়াকে পরাজিত ও নিহত কাঁরয়া পর পর, 
সুলতান পরিবর্তন করিয়া শেষ পর্যন্ত ইল তুংামসের কনিষ্ঠ পর নাসির-উদ্দিন মামদদকে 
তাঁহারা সিংহাসনে বসাইলেন ( ১২৪৬ Lt) নাসর-উদ্দিন ছিলেন উদার, N, ' 
ম্যায়পরায়ণ, ধর্মভীর; সূলতান। তান তাঁহার শ্বশুর ও মন্ত্রী Gare খাঁর উপর 
সম্পূর্ণ শাসনভার ছাড়িয়া দিলেন । Ba খাঁর মান্বিত্বকালে রাজ্যে শাসন-শৃঙ্খলা ও 
নিরাপত্তা ফিরিয়া আসিয়াছিল। অপঢু্রক অবস্থায় নাঁসর-উদ্দিনের মৃত্যু (১২৬৬ খনাই ) 
হইলে Cae, খাঁ গিয়াস-উাদ্দিন বলবন নামে দিল্লীর সুলতান হইলেন ৷ 

গিয়াস-উদ্দিন বলবন : গিয়াস-উদ্দিন বলবন উদ্ধত আমার-ওম্‌রাহ্‌দের দমন 
ham Sia বলবন করিয়া এবং সেনাবাহিনী সংগঠন করিয়া দিল্লী সলতানির শান্ত - 
(Reeves) বৃদ্ধি করেন। ইহার পর মোল আন্রমণ প্রতিরোধ করলা এবং 
মোলল আক্রমণের বিরুদ্ধে স্থায়ী প্রাতরোধের ব্যবস্থা গ্রহণ কাঁরয়া রাজ্যের নিরাপত্তা 


তুর্কআফগান শক্তির উত্থান, প্রসার ও পতন ৯৫ 


বৃদ্ধি করেন। মেওয়াটি Tigo দমন, বাংলাদেশের বিদ্রোহী স্বাধীন সুলতান 
তুঘ্রিল খাঁকে দমন প্রভৃতি কাজ করিয়া বলবন দিল্লী সুলতানির মর্যাদা বৃদ্ধি 
করিয়াছিলেন এবং দিল্লী সুলতানির ভিত্তি সুদ কারয়াছিলেন | 

বলবনের সুদক্ষ শাসনাধীনে দিল্লীর স্বার্থান্বেষী আমাঁর-ওম্‌রাহ্‌ দেশের 
শান্তি-শৃঙ্খলা fats কারতে সাহসী হন নাই। x 
কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাহারা দিল্লীর 
সুলতান নিজেদের প্রভাবে আনিতে চাহিলেন | 
বলবন তাঁহার পৌন্র কাইখস্‌রুকে পরবর্তী সুলতান 
মনোনশত করিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু আমীর- 
ওমরাহ তাঁহার অপর এক পৌন্র কাইকোবাদকে 
বলবনের পরবতী... সিংহাসনে স্থাপন করিলেন। 
715 কাইকোবাদ ছিলেন অত্যন্ত 

aut অকর্মণ্য ও অলস ব্যক্তি । তান 
(১২৮৭-৯০ ats ) বল সৰস বলা লা 
দিলেন | get অভিজাতগণ ও wet অভিজ্গাতগণ 
সেই ALAC প্রাধান্য অর্জনের জন্য প্রতিদ্বান্দৰতা 
শুরু করিলে দিল্লীতে এক দারুণ বিশৃঙ্খলা দেখা 
দিল। এই সুযোগে খল্জী বংশের জালাল-উাদ্দিন 
নামে জনৈক ate কাইকোবাদকে হত্যা করাইয়া নিজে দিল্লার সিংহাসন অধিকার 
কাঁরলেন। 

খল্জী বংশ: জালাল-উীক্দন ফিরোজ খলজী: জালাল-উদ্দিন ফিরোজ 
যখন দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন তখন তাঁহার বৃদ্ধ বরস। তান কাইকোবাদকে 
হত্যা করাইয়া সিংহাসন দখল কারয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তিনি ছিলেন অত্যন্ত স্নেহপ্রবণ 
ও ক্ষমাশীল ব্যান্ত। [তান নিজ ভ্রাতুদ্পাত্র আলা-াদ্দনের সাহত নিজ কন্যার বিবাহ 


উনদন ফিরোজ আদদাঁশতার পরিচয় দির়াছিলেন।,ইহা ভিন্ন একদল মোগল 
oaet দিল্লীর সামিকটে স্থায়ীভাবে বসবাস করিতে চাঁহলে তন সেই 

দয়াছলেন ৷ ইহারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়া 'নব-মহ্সলমান' নামে পারাচিত 
না TBA ও জামাতা আলা উদ্দিনকে তান কারা প্রদেশের শাসনকর্তা 
নিযুক্ত করিয়াছিলেন! ১২৯২ খুখস্টাব্দে আলা-উীন্দন মালব্‌ জয় alae tela 
তাঁহাকে অযোধ্যার শাসনকর্তার পদও দান করেন। আলা-ীদ্দন বন্ধ জালাল- 
উাঁ্দনকে সরাইয়া কিভাবে নিজে সুলতান হইতে পারেন সেই পাঁরকম্পনা কাঁরতে 


৯৬ স্বদেশকথা 


লাগিলেন | এজন্য কিছ; ধনদৌলত হাতে থাকা প্রয়োজন মনে করিয়া সুলতানের বিনা 
amis দেবাঁগাঁরর যাদব বংশীয় রাজা রামচন্দ্র রাজ্য আক্রমণ করেন। AA 
প্রচুর ধনরত্র উপচৌকন দিয়া আলা-উন্দ্নের সাঁহত সন্ধি গ্থাপন কারলেন। দেবাগান 
আঁভবানে আলা-উদ্দিন কেবল প্রভূত পরিমাণ দ্বর্ণরোপ্য লুণ্ঠন করিয়াছিলেন এমন 
নহে, এই আঁভযান বিন্ধ্য পর্বতের দক্ষিণ দিকে মুসলমান অভিযানের পথও প্রশস্ত 
কাঁরয়াছিল। ইহাই ছিল আলা-উদ্দিনের দেবাগরি অভিযানের এ্রীতহাসিক AAS | 
আলা-উদ্দিন wal: আলা-উাদ্দন দেবাগার হইতে আনীত ধনরজ দিল্ল'র 
রাজকোবে জমা দিলেন না। কিন্তু স্নেহশীল জালাল-উন্দিন ইহা দোষের কারণ 
বলিয়া মনে করিলেন না। তান আমীরদের সতকর্বাণী উপেক্ষা 
রা পুর করিয়া ্রাতুণপডু্রকে অভিনন্দন জানাইতে গিয়া আলা Ee 
a se প্রাণ হারাইলেন। আলা-উীন্দন আরা 
ona অর্থ উৎকোচ প্রদান করিয়া সকলকে নিজ পক্ষে টানিয়া লইয়া দিল্লীর সিংহান( 
আরোহণ করিলেন | 
আলা-উদ্দিনের রাজন্কালের প্রথম কয়েক বৎসরে মোঙ্গলগণ মোট পাঁচ বার হানা 
দিয়াছিল। কিন্তু আলা-ীদ্দিনের are ব্যবস্থাপনায় প্রতিবারই তাহারা পরাগ 
স্বীকার কারতে বাধ্য হইয়াছিল । ইহার পর মোঙগলগণ আলা-উীদ্দনের আমলে a 
ভারত আক্রমণ করে নাই। sre Shem ছিলেন দশ শান 
Sere tS  মোদল আরমণের স্থায়ী প্রতিরোধের জন্য তান উত্তর i 
সীমান্ত অণ্ডলে কয়েকটি দূ নির্মাণ করাইয়া এবং পদ্রাত 
TRA সংস্কার সাধন করিয়া দেশকে নিরাপদ 
করিয়াছিলেন । তান সামান ও দীপালপুর নামক 
স্থানে দ্থায়ী সৈন্য মোতায়েন করিরাছিলেন.। 
আলানডীদ্দনের রাজত্বকালে দিল্লী সুলতানির 
রাজ্যসীমা বহু দুর বিস্তৃত হইয়াঁছল। {তান 
গুজরাট, রণথচ্ভোর, চতোর, মালব, পাণ্ডু, ধার, 
চান্দেরী জয় করিয়াছলেন। তাঁহার আমলে 
মুসলমান আঁধকার দক্ষিণ ভারতের বরঙ্গল, 
হোয়সল রাজ্য, মাদনরা এবং সেতুবন্ধ রামে*বরম: 
পর্যন্ত বিস্তার লাভ করিরাছিল। তাঁহার পূর্বে 


দিল্লী সুূলতানি রাজ্য এইরূপ 10, 
দহা জয় বিশালতা লাভ করে নাই 1 আলা-উদ্দিন a? 
আলা-উদ্দিনের সমর বিজয়ের প্রয়োজনে সামারক 


বাহিনীর সংখ্যাবৃদ্ধি করিতে হইয়াছিল | কিন্তু সৈনিকদের স্বল্প বেতনে দৈনন্দিন বা 
সং্কুলান সম্ভব হইবে না বিবেচনা কারিয়া তান নিত্য-ব্যবহার্য জানিসপত্রের T 
বাঁধিয়া দিয়াঁছলেন। মূল্য নিয়ন্তরণ-ব্যবন্ধা সর্বপ্রথম আলা-উদ্দিন খল্জীই ভারতে 


তুর্কআফগান শক্তির উত্থান, প্রসার ও পতন ৯৭ 


চালু কারয়াছিলেন। আমার-ওম্‌রাহ্‌গণ অত্যধিক বিত্তশালী ছিলেন। তাঁহাদের 
অবাধ আমোদ-প্রমোদ, মদ্যপান প্রভৃতি সরকারের বিরুদ্ধে বড়যন্ত্ করিবার সুযোগ 

ais করে এই বিবেচনা করিয়া আলা-উদ্দিন সরকারী অনুমতি 
ARR ভিন্ন আমীর-ওমরাহ্‌ বিবাহ বা কোন সামাজিক অনুষ্ঠান করতে 
পারবেন না বলয়া ঘোষণা করিলেন ৷ হিন্দুদের হাতে যে পরিমাণ অর্থ ছিল তাহা | 


৮ [831] 


৯৮ স্বদেশকথা 


হাস কারবার উদ্দেশ্যে হিন্দুদের উপর জিজিয়া কর ভিন্ন নানাপ্রকার করভার তানি 
স্থাপন sateen | এইভাবে বিদ্রোহ কারবার সর্বাধিক প্রয়োজনীয় বস্তু অর্থ, 
TOH কাহারও হস্তে রাখিতে দেন নাই। আলা-উদ্দিন শিল্পানুরাগ, সাহিত্য ও 
-সাহত্যকারদের পণ্ঠপোষকতার জন্যও উল্লেখযোগ্য ৷ এ্রীতহাসিক জিয়া-উদ্দিন বরণ, 
খসর ছিলেন তাঁহার সভাকাঁব। ইনি তাঁহার aera কাব্যরচনা ও যল্তসঙ্গীতের জনা 
“হন্দ:দ্তানের তোতাপাখা” নামে আঁভাহিত হইয়াছিলেন | নৃশংসতা দোষে দ্ট হইলেও 
আলা-উদ্দিন শাসনকাৰ্য পরিচালনায় অপরিসীম দক্ষতার পাঁরচয় দিয়াছিলেন | 
'আলা-উদ্দিনের পরব্তা খলজা সুলতানগণ frat সুলতানির উপর তাঁহাদের 
আঁধকার বজায় রাখতে পারলেন না। আলা-উদ্দিনের সেনাপতি মালিক কাফুর নিজ 
ইচ্ছামত আলা-উদ্দিনের নাবালক পঢ়্র শিহাব-উদ্দিনকে সিংহাসনে স্থাপন করিয়া 
নিজে প্রকৃত শাসনক্ষমতা হস্তগত করিলেন। কিন্তু foie বেশী দিন সেই ক্ষমতা 
ভোগ করিতে পারিলেন না। তাঁহার Seas বিরন্ত হইয়া আলা-উদ্দিনের কয়েকজন 
বিশ্বস্ত ক্রীতদাস মালিক কাফুরকে হত্যা কারল। তাহারা আলা-উদ্দিনের তৃতীয় পণ 
মোবায়ক শাহ্‌কে সিংহাসনে স্থাপন site ইহাতেও ষড়যন্ত্রের অবসান ঘটল না! 
আলা-উদ্দিনের পরবর্তী দিল্লীতে এক দারুণ বিশৃঙ্খলা দেখা. দিল । পর পর সুলতান 
কালে দুব'লতা: পরিবর্তন এবং ফলে অরাজকতা ব্যাপকভাবে দেখা দিলে আম রি 
157 ওমরাহ: গাজী মালিককে সিংহাসনে স্থাপন করিলেন! গাজ! 
এ মালিক গিয়াস-উাদ্দন তুঘ্‌লক নাম ধারণ করিয়া দিল্লীর সুলতান 
হইলেন। এইভাবে খলজা বংশের অবসান ঘাঁটল (১৩২০ খুপঃ ) | 
O তুঘজক বংশ: গিয়াস-টাঁদ্দন তুঘ্লক : গিয়াসউদ্দিন goat বদ্ধ বয়সে 
rere আরোহণ কারয়াছিলেন। কিন্তু শাসনকার্ষে প্রয়োজন দক্ষতা তাঁহার 
fea fein দেশে শান্তিশৃঙ্খলা gem কাঁরয়া এবং সুবিচারের বাবস্থা ye 
BAF বংশ : জনসাধারণের কৃতজ্ৰতাভাজন হইয়াছিলেন ৷ হিন্দনদের প্রা 
‘গয়াস-উদ্দিন grag আলা-উদ্দিনের কঠোর নগীতিরও [তিনি কতকটা হাস করিয়াছিলেন! 
(১৩২০-২৫ খতীঃ) তাঁহার শাসনকালে বাংলাদেশের শাসক-পদ লইয়া নানাপগ্রকার 
গোলযোগ AG হইলে গিয়াস-উদ্দিন স্বয়ং বাংলাদেশে আসিয়া নাসির-উদ্দিনকে - 
বাংলার শাসনকর্তার পদে স্থাপন কারিয়া দিল্লী 'ফাঁরয়া যান। fret প্রবেশ কালে 
তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য যে তোরণ নিমিত হইয়াছিল উহা ভায়া পড়ে এবং তাঁহার 
মৃত্য ঘটে। তাঁহার পত্র জুনা খাঁই এজন্য দায়ী ছিলেন বাঁলয়া অনেকে মনে করেন | 
near fergie : মহম্মদ জনা খাঁ মহম্মদীবন-তুঘ লক নাম ধারণ করিরা 
“দল্লার সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার sha নানা পরস্পর-বিরোধী গন্ণের 
সমাবেশ হইয়াছিল । নিজে কাব, সনসাহিত্যিক, চিকিৎসাশাস্ত্র ও জ্যোতাবদ্যায় , 
পারগম ছিলেন । দয়া-দাক্ষিণ্য প্রভৃতি সদ্গুণের জন্য তান বিখ্যাত ছিলেন ! 
APO, ব্যভিচার, TIMI, বিলাস-ব্যসন প্রভৃতি সবাকছুর তান উধের্ব ছিলেন | 


তুর্কআফগান শক্তির উত্থান, প্রসার ও পতন ৯৯ 


আরবাঁ ও ফারসী ভাবায় তাঁহার অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল। এদিক: দিয়া বিচার 
কারলে তান ছিলেন মুসলমান স্ুলতান-বাদশাহ্‌দের মধ্যে সর্বাপেক্ষা শিক্ষিত ও 
গুণসম্পন্ন | কিন্তু তাহার অনন্যসাধারণ পারদাশতা এবং বিভিন্নমূখী প্রতিভা 
les থাকা সত্তেবও বাস্তব জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার অভাবহেতু তিনি নিজ 
টি পরিকজ্পনাগুুলি কার্যকর করিয়া তুলিতে পারেন নাই । একবার 
কোন কার্যে অকৃতকার্য হইলে তিনি ধৈ'হাঁন হইয়া পাঁড়তেন ফলে 
পরবতাঁ পদক্ষেপে তাঁহার ভুলন্রান্তি ঘটিত ৷ এই সকল কারণে এতিহাসিক এলফিন-- 
কারয়াছেন। কিন্তু তাঁহার পরিকল্পনার যৌন্তিকতার কথা বিচার করিয়া গার্ড'নার, 
রাউন, ঈশ্বরাপ্রসাদ প্রমূখ এীতহাসিক মহম্মদ-বিনতুঘূলকের বিরুদ্ধে বিকৃত 
মাস্তি্কতার অভিযোগ অযৌন্তিক বালিয়া মনে করেন। ইবনুবতুতা বা জিয়া-উদ্দিন 
বর্‌ণীর রচনায় বিকৃত মাদ্তজ্ক বলিরা তাহার কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না৷ 
দিল্লী হইতে দেবাঁগাঁর বা দৌলতাবাদে রাজধানী স্থানান্তীরত করা অযৌন্তিক ছিল 
না। কারণ উহা ছিল সাম্রাজ্যের কেন্দস্থলে অবস্থিত । কিন্তু স্থানান্তরের কাজ 
2A কিভাবে করা উচিত ছিল তাহা তিনি জানিতেন না। “তান 
বার্থতা দিল্লীর সকল লোককে দেবগিরি যাইতে আদেশ করিয়াছিলেন 
" এবং সেখানে যাইবার পর সেই স্থানটি ভাল না লাগায় তিনি 
পুনরার সকলকে দিল্লী ফিরিয়া আসিতে আদেশ দিয়াছিলেন ৷ তিনি একথা উপলাব্ধ 
করেন নাই যে, তাঁহার রাজসভা ও wea, বিচারালয় প্রভৃতি স্থানান্তারত করিলে 
দিল্লীর জনসাধারণ আপনা হইতেই দেবগিরি 
যাইতে বাধ্য হইত। WALLA তাঁহার কারাজল 
অভিযান, খোরাসান ও ইরাক জয়ের পরি- 
কল্পনাও afer দিক দিয়া সমর্থনযোগ্য 
ছিল৷ মহম্মদ-বিন-তুঘ্‌লক তামার নোট 
প্রচলন করিয়া ব্যর্থ হইয়াছিলেন। চীনের 
অনুকরণে তামার নোট চালু কারতে গিয়া 
উহা যাহাতে কেহ নকল না করিতে পারে 
বুঝিতে পারেন নাই। রাজ্যের সর্বত্র উহা 
নকল করা শুরু হওয়ায় তাঁহার চেষ্টা ব্যর্থ 
হইয়াছিল। মহম্মদ-বিন্‌-তুঘ্লকের পাঁর- 
কংপনাগডলি য্যন্তিগ্রাহা হইলেও এগ্যালর 
ব্যর্থতা, তাঁহার নিজের অব্যবাস্থিত চিন্তা 
প্রভৃতি তাঁহার শাসনব্যবস্থাকে অত্যন্ত দুর্বল 
কারয়া দিয়াছিল। সাম্রাজ্যের বাভন্নাংশে বিদ্রোহের সংখ্যাও ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে 


৯০০ স্বদেশকথা 


লাগিল | দাক্ষণ ভারত সুলতানি সাগ্রাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পাঁড়ল। সেখানে 
বিজয়নগর ও বহমনী নামে দুইটি রাজ্য গড়িয়া উঠিল । 
een Se বাংলাদেশে SHASTA মুবারক শাহ্‌ স্বাধীনতা ঘোষণা কারলেন। 
সালের নে সিন্ধু অণ্চলেও বিদ্রোহ দেখা দিল । সেই বিদ্রোহ দমন কাঁরতে 
Pre গহদ্মদ-বনৃতুঘূলক Teg পাঁতত হন। Teta 

তুর্ক-আফগান সুলতানর পতনের সূত্রপাত তাঁহার রাজত্বকালেই হইয়াছিল | 
(১৩৩৩ খ্রীঃ) ৷ সুলতান মহম্মদ-বিন্-তুঘূলক তাঁহাকে দিল্লার প্রধান কাজীর পদে 
নিযুক্ত করেন এবং ১৩৪২ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহাকে চীনে দূত হিসাবে প্রেরণ করেন । 
ইব্ন্‌-বভুতা তাঁহার সুখ্যাতি কারয়া গিয়াছেন ! 

মহম্মদ-বন-তুঘুলক ছিলেন এক অদ্ভূত, অনন্যসাধারণ ব্যন্তিত্বের লোক। 
ইতিহাসে তাঁহার দ্ছান নির্ণয় করা সহজসাধ্য নহে | 

{ফিরোজ GIS: পরবতাঁ তুঘ্লক সুলতান ছিলেন মহম্মদ-বিন্‌-তুঘূলকের 
[পতৃব্য রবের পত্র ( খুড়তুত ভাই ) ফিরোজ তুঘূলক। বৃদ্ধ বয়সে সিংহাসন লাভ 
ফিরোজ তুঘ্‌লক করিয়া তান তেমন সামারক দক্ষতা দেখাইতে পারেন নাই। 
(৯৩৫১-৮৮ CÙ)  মহম্মদ-বনতুঘূলকের রাজত্বকালের শেষ দিকে Pre, ও 
বাংলাদেশ স্বাধীন হইয়া গিয়াছিল। বাংলাদেশ তান পানর্দখল করিতে গিয়া 
অকৃতকার্য হইয়াছিলেন । he; অবশ্য শেষ পর্যন্ত তাঁহার বশ্যতা স্বীকার 
কারয়াছিল। তান বাংলাদেশ হইতে 'ফারবার পথে Sie জয় কাঁরতে সমর্থ 
হইয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন কাংড়া দরর্গাটও তানি জয় করিয়াছিলেন। রোজ শাহ্‌ 
তুঘূলক প্রজাহিতৈষণার জন্য বিশেষভাবে খ্যাতি অর্জন কাঁরয়াছলেন। feta কৃষি- 
ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য সেচব্যবস্থা, রাজস্বভার লাঘব প্রভৃতি কাঁরয়াছিলেন | বেকারদের 
কর্মসংস্থানের জন্য একট “নিয়োগ পাঁরষদ+ (Employment Bureau ), চিকিংসার 
জন্য 'চাঁকৎসালয় প্রভাতি দ্থাপন কারয়াছিলেন ৷ হিন্দঃ্দের উপর তান 'জাঁজয়া কর 
ধার্য করিয়াছিলেন । ইহা ভিন্ন আরও কয়েক প্রকার কর স্থাপন কারয়াছিলেন। ধর্মের 
প্রতি তাঁহার অত্যধিক শ্রদ্ধাবশত তান ধর্মান্ঘনীতি অনুসরণ করিতে দ্বিধা করেন 
নাই। নিজে তিন ছিলেন সুন্নী সম্প্রদায়ের মুসলমান। AAT সম্প্রদায় ভিন্ন 
অপরাপর সম্প্রদায়ের বিশেষভাবে শিয়া সম্প্রদায় এবং হিন্দুদের উপর অত্যাচার কাঁরতেও 
তিনি পশ্চাৎপদ হন নাই। ধর্মন্ধতাই ছিল তাঁহার চরিত্রের সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য ত্রুটি 

ফিরোজ তুঘুলকের শাসন কতক পরিমাণে জনাপ্রয় হইলেও দিল্লী সুলতানির 
fete তিনি weed করিয়া দিয়া গ্রিয়াছিলেন। রাজনীতিতে উলেমাদের প্রভাব 
দিল্লী সূলতানির বিস্তার, পদস্থ কর্মচারীদের অক্ষমতা ও অদক্ষতা, সামরিক 
পতনের জন্য তাহার কর্মচারীদের ও অভিজাতবর্গের প্রাত তাঁহার অযোত্ডিক Ont 
mia এবং সর্বোপাঁর জায়াগর প্রথার RA দিল্লী সুলতানির 
পতনের পথ সহজতর কাঁরয়া দিয়াছিল 1 


তুর্কআফগান শক্তির উথান, প্রসার ও পতন ১০১ 


সৈয়দ বংশ : লোদী বংশ : মহম্মদ-বিন্-তুঘুলকের রাজত্বকালে দিল্লী সুলতানি 
সাম্রাজ্যের সর্বত্র যে অব্যবস্থা দেখা দিয়াছল তাহা হইতে ral সুলতানিকে রক্ষা 
কারবার ক্ষমতা ফিরোজ শাহ্‌ তুঘূলক বা তাঁহার পরবতাঁ সুলতানদের ছিল না। 
দিল্লী সূলতানির শাসন যখন ক্রমেই শিথিল এবং লী সাম্রাজ্য যখন ক্রমেই ক্ষুদ্র 
সৈয়দ বংশ পাঁরসর হইয়া পাঁড়তেছিল সেই সময়ে তৈমুর লঙের ভারত আক্রমণ 
0১৪১৪-৫১খটঃ) e দিল্লী লুণ্ঠন (১৩৯৮ 2k) দিল্লী সুলতানিকে চরম আঘাত 
হানিয়াছিল। 'দল্লী সুলতান সাম্রাজ্যের বভিন্নাংশ এই দুর্বলতার সুযোগে বিচ্ছিন্ন 
হইয়া গিয়াছিল। তৃঘূলক বংশের শাসনকালের শেষে এবং মোগল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার 
Tam বংশ অন্তর্বতাঁ কালে দিল্লী সুলতান সাগ্রাজোর যে অংশ টিকিয়াছিল 
(১৪৫১-১৫২৬ th) উহার উপর সৈয়দ ও লোদী বংশের সুলতানগণ রাজত্ব কাঁরতে- 
ছিলেন। তাঁহাদের শাসনব্যবস্থা যেমন ছিল শাথিল তেমান অকর্মণ্য । ফলে লোদী 
বংশের ইব্রাহম লোদী পাঁণপথের প্রথম যুদ্ধে (১৫২৬ ake ) বাবরের হস্তে পরাজিত 
হইলে 'দল্লীর তুর্ক-আফগান সুলতানির অবসান ঘটে | 

fran সুলতআঁনর পতন : দিল্লী সুলতান সাম্রাজ্য সূলতানদের ব্যান্তগত ক্ষমতা 
ও সামার শান্তির উপর প্রাতষ্ঠিত এবং নির্ভরশীল ছিল। জনসাধারণের আনুগত্য বা 
সহযোগিতার উপর উহা afer উঠে নাই। এজন্য দিল্লী সুলতানর Tots ছল 
অত্যন্ত wal ইহা ভিন্ন সুলতান শাসনব্যবস্থা ছিল সামন্ত প্রথার উপর 
নিভভ'রশীল। ইহার প্রধান শ্রঃটিই ছিল এই যে, কেন্দ্রীয় শাসন সামান্য দুর্বল হইলে 
নি সামন্তগণ স্ব স্ব প্রধান হইয়া উঠিত। বড় বড় জমিদার, আভজাত 

STU ব্যান্ত, আমীর-ওমরাহ্‌,. জায়াগরদার প্রভাতি দিল্লী সুলতান 
শাসনের স্তদ্ভস্বরূপ “ছিলেন৷ স্থানীয় এলাকায় তাঁহাদের প্রভাব-্রাতপাত্ত ছিল 
woke | কেন্দ্রীয় শাসন দুর্বল হওয়া মাত্র তাঁহারা বিদ্রোহ ঘোষণা কারিতেন। 
প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণ একই রূপ ব্যবহার কাঁরতেন। এই সকল কারণ ভিন্ন 
ক্লীতদাসের সংখ্যাঁধক্য ও অকর্মণ্যতা এবং সরকারের উপর তাঁহাদের জন্য খরচের চাপ 
শাসনব্যবস্থার শান্তি বৃদ্ধি না করিয়া দুর্বলতর কাঁরয়া 'দিয়াছল। সুলতান আমলের 
প্রথম দিকে কুতব-উদ্দিন, ইলতুৎ্িসের ন্যায় সুদক্ষ ক্রীতদাস আর শেষ দিকে পাওয়া 
যায় নাই। wine রাজকর্মচারীদের ব্যাভচার, মদ্যাসন্তি, বিলাস-ব্যসন তাঁহাদের 
কর্মদক্ষতা লোপ কাঁরয়াছিল। শাসনযন্ত্র অকর্মণ্য ও অচল হইয়া পাঁড়য়াছিল। 
সরকারী কর্মচারীদের দুনর্পীতপরায়ণতা, উচ্ছঙ্খলতা এবং রাজস্ব অপহরণের প্রবণতাও 
শাসনব্যবস্থার দুর্বলতার কারণ হইয়াছিল । হিন্দুদের প্রাত বৈষম্যমূলক আচরণ, 
তাহাদের সম্পত্তি বিনাশ, তাহাদের উপর জিয়া কর দ্থাপন প্রভাতি হন্দংপ্রধান ভারতে 
অনুসরণ করিয়া দিল্লী সলতানগণ ভারতের জাতীয় সুলতানে পাঁরণত হইতে পারেন 
নাই। এই সংকীর্ণতার ফলে প্রজাবর্গ সুলতানদের প্রাত অকপট আনহগত্য প্রদর্শন 
কাঁরতে পারে নাই এবং অকপট আনুগত্যের উপর নির্ভরশীল নহে এরুপ সাম্রাজ্য 


সহজেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল 


১০২ স্বদেশকথা 


আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে অব্যবস্থা ও দুর্বলতা যখন চরমে Col Hence সেই সময়ে তৈমুর 
লঙ কর্তৃক ভারত আক্রমণ ও দিল্লী লুণ্ঠন সুলতানিকে চরম আঘাত হানিয়া গিয়াছিল। 
ঠা ইহার পর লোদী বংশের আমলে নিজেদের মধ্যে কলহ প্রশাসন 
আক্রমণ: দিল্লী. বিভাগকে দদর্বলতর করিয়া দিয়াছিল। এই আত্মকলহের 
সুল্তানির অবসান. সবনাশাত্বক ফল হিসাবে আলম খাঁ লোদী ও দৌলত খাঁ লোদী 
বিদেশী আমীর মোগল বার বাবরকে আমন্রণ করিয়া আনিয়া 

ATT সাম্রাজ্যের অবসান ঘটাইয়াছিলেন । 


খে) ভারতে মোগল শক্তির উত্থান, প্রসার ও পতন 
( Rise, Growth and Decline of Mughal Power in India ) 
মোগলগণ : মোগল বা মুঘল কথাটি মোদ্গল শব্দ হইতে উদ্ভূত । মধ্য-এীশয়ার 
বর্তমান মোঙ্গলিয়ার় মো্লদের আদি বাসভূমি ছিল। fete খাঁ ছিলেন মোছল 
উপদলের নেতা ৷ “চিঙ্গিস’ কথাটির অর্থ হইল “অসাধারণ শক্তিশালী, । তানি একবার 
খারিজমের শাহের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া সিন্ধুদেশের সীমা পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন। 
খারিজমের শাহ্‌ ভারতে আশ্রয় না পাইয়া ফিরিয়া গেলে চি্দিস খাঁও ফিরিয়া যান । 
চাস খাঁর মৃত্যুর পর মধ্য-এশিয়া তাঁহার দ্বিতীয় পত্র চাঘৃতাইয়ের অধিকারে আসে। 


এই রাজ্যের পশ্চম অংশে তাতারদের সংখ্যা বেশী থাকায় ও 
মোঙ্গলদের আদি 
পরিচয় 


তিনি নিজেকে মোগল--অর্থাৎ মোঙল নামেই পরিচয় দিতেন ।॥ এজন্য ভারতে 
a তিনি যে রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন উহা মোগল বংশ 
(১৫২৬-৩০ খচঁঃ) নামে পরিচিত মাত্র একাদশ বংসর বয়সে পিতা ওমর শেখকে 

হারাইলে, তুকাঁস্তানের ফর্ঘনা রাজ্যের শাসনভার তাঁহার উপর 
পড়িল। বালক বাবর সিংহাসনে আরোহণ কালে আত্মীয়-স্বজন অনেকেই নিজ 
নিজ ক্বার্থাসাদ্ধির জন্য উঠিয়া পাঁড়য়া লাগিলেন। কিন্তু বাবর ছিলেন প্রতিভাবান 
wig! বাবর. কথাটির অ. হইল “সহ বস্তুত বাবর ছিলেন AAAS ! 
তিনি শাসনকার্ষে দক্ষতার পারচয় দিলেন, ক্বার্থান্বেফীদের তিনি কোন সংযোগ 


ভারতে মোগল শান্তর SATA, প্রসার ও পতন ১০৩) 


গ্রহণ কাঁরতে দিলেন না। তৈমুরের রাজধানী সমরখন্দ নিজ আঁধকারে আনিয়দ 
বাবর এক বিশাল সাম্রাজ্য গাঁড়য়া তুলিবার স্বপ্ন দৌখতে 
লাগিলেন । এমন সময় উজ্বেগ্‌ সর্দার সাহ্বানী খাঁ 
সমরখন্দ দখল করিয়া লইলেন । ফরুঘনা হইতেও বাবর 
বিতাড়িত হইলেন । ভাগ্য-বিড়াম্বতের ন্যায় তান স্হান 
হইতে দ্হানান্তরে ঘুরতে লাগলেন | এমন সময় কাবুল 
রাজোর শাসনব্যবচ্হায় দুর্বলতা দেখা দিলে অতি 
অল্পসংখ্যক BAA লইয়া তিনি কাবুল দখল কাঁরয়া 
লইলেন। কাবুলের আমীর-পদে অধিষ্ঠিত হইয়াই 
তানি হিন্দঃ্হান জয়ের কল্পনা কারতে লাগলেন । 
এমন সময় লোদী বংশের আত্মকলহে যখন সুলতান 
রাজত্ব টলটলায়মান সেই সময়ে পাঞ্জাবের শাসনকর্তা 
দৌলত খাঁ লোদী ও সুলতান ইব্রাহিম লোদীর 
former আলম খাঁ লোদী দিল্লীর সিংহাসন দখল কারবার 
আশায় বাবরের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন | 'হন্দঃ্হান 
জয়ের সুযোগ আপনা হইতেই আসিয়াছে দেখিয়া বাবর তাহা সানন্দে গ্রহণ কাঁরলেন 
এবং ১৫২৫ AGTH ভারতে প্রবেশ করিয়া প্রথমেই লাহোর অধিকার করিয়া লইলেন ॥ 
দৌলত খাঁ ও আলম খাঁর তখন ভূল ভাঙিল। বাবর তাঁহাঁদগকে সাহায্য কীরতে 
পার রর আসিয়া নিজে দেশ জয়ে প্রবৃত্ত হইয়াছেন দেখিয়া তাঁহারা বাবরের 
(১৫২৬ ch) *. বিরুদ্ধে অস্ত্ধারণ করিলেন। বাধ্য হইয়া বাবর নিজ দেশে 

ফিরিয়া গেলেন। কিন্তু পর বৎসর (১৫২৬ LE) এক Tes 
বাহিনী, কামান, বন্দুক প্রভাতি লইয়া তান দিল্লীর দিকে অগ্রসর হইলেন । পাঁণিপথের। 
প্রান্তরে ইবরাহিম লোদী তাঁহাকে বাধা িলেন। উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ হইল । বাবর 
কামান ও বন্দুকের সাহায্যে Saat লোদীর এক লক্ষ সৈন্যের বিশাল বাঁহনীকে 
পরাঁজত কারলেন ৷ পাঁণপথের যুদ্ধে ইব্রাহিম লোদী দেশরক্ষার জন্য যুদ্ধ sa 
প্রাণ দিলেন। বাবর দিল্লী ও আগ্রা দখল কাঁরয়া ভারতে মোগল রাজত্বের সূচনঃ 
কারলেন। পাণিপথের প্রথম যুদ্ধে বাবরের জয়লাভের সঙ্গে সঙ্গে দিল্লী সলতান 
শাসনের অবসান ঘাঁটল | কিন্তু মেবারের রাজপুত রাজ্য এবং বাংলানীবহারের আফগান; 
রাজ্য সর্বাপেক্ষা প্রবল প্রাতদ্বন্দৰী হিসাবে বাবরের ভীতির সঞ্চার কারন। বাবর 
তাঁহার জ্যৈষ্ঠ পুত্র হুমায়়নকে আফগানদের বিরুদ্ধে সসৈন্যে প্রেরণ কাঁরলেন ॥ 

হুমায়ুন কয়েক মাসের মধ্যেই এটক হইতে হারের সীমা পর্যন্ত 
খনার যু). যাবতীয় অঞ্চলের আফগান GRACE বাবরের প্রতুত্ব স্বীকারে 
টিনা বাধ্য কাঁরলেন। বাবর স্বয়ং মেবারের রাণা সংগ্রাম 1সংহকে 
(রাণা সঙ্গ ) খাননুয়ার যুদ্ধে পরাজিত কাঁরলেন ( ১৫২৭ খনীঃ)। খান[য়ার যুদ্ধে 
জয়লাভ কারবার ফলে তদানীন্তন ভারতের সর্বাধিক শান্তিশালা রাজ্যের প্রাতদ্বান্দিবতা 


308 | স্বদেশকথা 


হইতে বাবর রক্ষা পাইলেন ৷ তাঁহার দিল্লীর বাদশাহীও সুদৃঢ় হইল | ইহার পর চান্দেরী 
গোগরার যুন্ধ দুর্গ অধিকার করিয়া বাবর তাঁহার সাম্রাজ্যের সামরিক নিরাপত্তা 
(১৫২৯ at ) বৃদ্ধি কারলেন। বাংলা ও বিহারের আফগান দলপাঁতগণ সঞ্ঘবদ্ধ- 
ভাবে বাবরের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার চেন্টা কারলে গোগরার যুদ্ধে বাবর তাঁহাঁদগকে 
পরাজিত করিলেন | ফলে -বাংলাদেশের সীমা পর্যন্ত বাবরের রাজ্যসীমা বিস্তৃত 
হইল ৷ অল্পকালের মধ্যেই বাবরের মৃত্যু হইল (১৫৩০ খুনঃ)। বাবর অসামান্য 
কর্মশান্ত, অপাঁরসীম উদ্যম, ধৈর্য ও অনন্যসাধারণ বডদ্ধিমত্তার অধিকারী ছিলেন | 
সামরিক সংগঠন, তুকা ও ফারসী ভাষার পৃজ্ঠপোষকতা, সন্তানবাৎসল্য, বন্ধপ্রীতি 
aris তাঁহার চরিত্রের বিশেষ গুণ ছিল | তিনি নিজ জীবনস্মৃতি রচনা করিয়াছিলেন | 

হুমায়ুন : বাবরের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত হুমায়ুন দিল্লীর বাদশাহ হইলেন | 
বাবর যে বিশাল সাম্রাজ্যের প্রাতিষ্ঠা কাঁরয়া গিয়াছিলেন উহার fete awe করিবার 
অবকাশ তান পান নাই ; সুতরাং সেই দায়িত্ব পড়ল তাঁহার one হুমায়ূনের উপর | 
বাবর মৃত্যুর পূর্বে হ:মায়ননকে নিজ ভাতাদের প্রতি সদ্ব্যবহার কারবার কথা বালয়া 
গিয়াছিলেন। Sarasa পিতার শেষ নির্দেশ পালনে ত্রুটি করেন 
নাই। তানি মধ্যম ভ্রাতা কামরানকে কাবুল ও কান্দাহার, 
তৃতীয় ভ্রাতা হিন্দালকে মেওয়াট এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতা আস্‌করাকে 
সম্বল নামক স্হানটি দিয়া দিলেন | হা y 
দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া 
উঠিলেন। তিনি পাঞ্জাব, হিসারফিরোজা প্রভৃতি 
অণ্চল বলপচুর্বক দখল করিয়া লইলেন ৷ হুমায়ূন 
ভাতার এই বিদ্রোহাত্মক কাজের জন্য কোন শাস্তি 
দেওয়া দুরে থাকুক পাঞ্জাব ও হিসারের উপর তাঁহার 
আঁধকার স্বীকার করিয়া লইলেন। ইহার ফলে 
মোগল সাম্রাজ্যের এঁকা হুমায়ুন নিজেই বিনাশ 
করিলেন | 

আফগান দলপাঁতিগণ বাবরের বশ্যতা স্বীকার 
করিয়াছিলেন সত্য কিন্তু হূমায়ুনের সিংহাসন 
আরোহণের ACT ACH তাঁহারা মোগল সাম্রাজ্যের 
বিরোধিতা শুর করিলেন । গুজরাটের শাসনকর্তা 
বাহাদুর শাহ্‌ বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া রাজপুতদের নবি iil 
সহিত যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন! তিনি চিতোর হা 

অধিকার কারলেন। বাংলা ও বিহারের আফগান দলপাঁতিগণও 
RES লিজ নিজ স্বার্থ সিদ্ধিতে মনোযোগণ হইয়া উঠিলেন। SAT 
দৌরাহের যুদ্ধে তাহাদিগকে পরাজিত করিলেন বটে কিন্তু 

বিহারের আফগান বাঁর শের শাহ্‌ সেই সময়ে অত্যন্ত শক্তিশালগ হইয়া উঠিলেন | 


হুমায়ন 
(১৫৩০-৫৬ 5t ) 
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শের শাহ্‌: শের শাহের আসল নাম ছিল ফরিদ খাঁ। তিনি ছিলেন সাসারামের 
জায়গিরদার হাসানের পুত্র | বিমাতার দ:ব্যবহারে অতিষ্ঠ হইয়া তিনি গৃহত্যাগ করেন 
এবং জৌনপুরে চলিয়া যান। সেখানে তান আরবা ও ফারসী 
ভাবা শিক্ষা করেন । এই দুই ভাষায় তাঁহার গভীর জ্ঞান জন্মায় | 
তাঁহার অসাধারণ স্মাতশান্ত ছিল! ইহার পর কিছুকাল তিনি সাসারামে পিতার 
সহিত বাস করেন এবং পিতা সাসারামের শাসনভার তাঁহার উপর ন্যস্ত করেন। কিন্তু 
বিমাতার ঈর্ষা তাঁহাকে পুনরায় গৃহত্যাগে বাধ্য করে। পিতার মৃত্যুর পর দিল্লীর 
বাদশাহ্‌ তাঁহাকে সাসারামের জায়গির দান করেন। তারপর তানি বিহারের শাসনকর্তা 
বহর খাঁ লোহানীর অধাঁনে চাকরি গ্রহণ করেন। সেখানে তাঁহার কম'দক্ষতা অল্প" 
কালের মধ্যেই বহর খাঁর সন্তুষ্ট বিধান করিলে শের শাহের পদমর্যাদা ক্রমেই বাড়িতে 
থাকে। বহর খাঁর অধীনে কাজ করিবার সময় তানি একা একটি বাঘের সাঁহত লড়াই 
করিয়া বাঘটি মারিয়াছিলেন । এজন্য বহর খাঁ তাঁহাকে 'শের'__অর্থাৎ ‘বাঘ’ উপাধি 
দয়াছিলেন। বিহারের অভিজাতবর্গের অনেকে শের শাহের ভাগ্যোন্নতিতে ঈর্যাকাতর 
হইয়া বহর খাঁর নিকট তাঁহার বিরুদ্ধে নানাপ্রকার অভিযোগ করিতে লাগিলেন । ফলে 
জায়াগিরও বাজেয়াপ্ত হইল। ইহার পর 
কিছুকাল বাবরের অধীনে সৈনিকের চাকরি 
করিয়া তিনি বাবরের সন্তুন্টিবধান করিলে 
শের শাহ্‌কে সাসারামের জায়গির ফরাইয়া 
দেওয়া হইল । এদিকে বহর খাঁ লোহানীর 
মৃত্যু হইলে তাঁহার নাবালক পাত্র জালাল 
খাঁর আভিভাবকত্ব গ্রহণের জন্য শের শাহ্‌কে 
আমল্লণ জানান ‘হইল ।' শের শাহের উপর 
শাসনভার ন্যস্ত হওয়ায় তিনি ক্রমেই 
বিহারের সর্বেসর্বা হইয়া উঠলেন । তাঁহার 
ব্যক্তিত্ব এবং কর্মদক্ষতা সমরবাহনী ও a 
প্রশাসানক কর্মচারীদের উপর তাঁহার প্রভাব শের শাহ্‌ 
এবং আধিপত্য বিস্তারে সাহায্য করিল। 
চুণার দুর্গের আঁধপাঁত সেই সময়ে মারা গেলে শের শাহ্‌ তাঁহার বিধবা পরী মালকাকে 
বিবাহ করিয়া চুণার ALA আঁধপতি হইলেন । শের শাহের ক্ষমতা উত্তরোত্তর বাঁদ্ধ 
পাইতেছে দেখিয়া হুমায়ুন শের শাহের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অগ্রসর হইলেন এবং চুণার দুর্গা 
অবরোধ করিলেন | শের শাহ্‌ মৌখকভাবে SAC বশ্যতা স্বীকার কাঁরলেন, কিন্তু 
ইহা তাঁহার নিজ শাক্তবৃদ্ধির জন্য সময় লইবার উদ্দেশ্যেই তিন কারয়াছিলেন | 

জালাল খাঁ ইতিমধ্যে প্রাপ্তবয়স্ক হইয়াছেন । তান এবং শের শাহের প্রাত ঈর্ষা- 
পরায়ণ আভজাতবর্গ শের শাহ্‌কে বিহারের শাসন অধিকার হইতে বিচ্যুত কাঁরতে চাঁহলে 


শের শাহের পারচয় 


১০৬ স্বদেশকথা 


সুরযগড়ের যুদ্ধে শের শাহ্‌ তাঁহাদগকে পরাজিত করিয়া নামে ও কাজে বিহারের 
রহ A HAATI হইয়া উঠিলেন । শের শাহের আকাঙ্কা এখন স্বভাবতই 
(১৫৩৪ ets)  বংদ্ধি পাইল তিনি দিল্লীর সিংহাসন অধিকারের জন্য সচেষ্ট 
হইলেন । ফলে হূমায়ুনের সঙ্গে শের শাহের সংঘর্ষ শুরু হইল | 
চুণার Met অবরোধ কারবার পর শের শাহ্‌ কুউকৌশলে হুমায়ূনের বশ্যতা 
TCS স্বীকার কাঁরয়া নিজ শাল্তবৃদ্ধির সুযোগ প্রস্তুত করিয়াছিলেন |. হুমায়ুন শের 
শাহের মৌখিক SAAT স্বীকারে সন্তুষ্ট হইয়া ফিরিয়া গিয়া অদুরদাশিতার পরিচয় 
দয়াছিলেন | যাহা হউক, ইতিমধ্যে গুজরাটের বাহাদুর শাহ্‌ ক্রমেই নিজ ক্ষমতা বৃদ্ধি 
করিয়া চলিয়াছিলেন এমন কি হুমায়ুনের বিরুদ্ধবাদী আফগান দলপাঁতাঁদগকে আশ্রয় 
দান করিয়া হুমায়ুনের প্রকাশ্য বিরোধিতা শুরু করিয়াছিলেন । হুমায়ূন বাহাদুর 
শাহের বিরুদ্ধে সসৈন্যে অগ্রসর হইলে সেই সুযোগে শের শাহ্‌ বাংলাদেশ আক্রমণ 
করিয়া ?িউল হইতে সকৃরিগলি পর্যন্ত স্হান দখল করিয়া লইলেন | ইহার পর অপর এক 
অভিযানে তিনি বাংলাদেশের রাজধানী গোঁড় অবরোধ করিলেন । হমারুন শের 
শাহ্‌কে দমন কারবার জন্য অগ্রসর হইলেন, কিন্তু প্রথমেই তান কূটনৈতিক ভুল করিয়া 
বাঁসলেন | বাংলার শাসনকর্তার সাঁহত APTS শের শাহ্‌কে দমন করিবার চেষ্টা না 
কাঁরয়া তান প্রথমে চুণার দ:্গট অবরোধ কারলেন। এই দুর্গ জয় করিতে তাঁহাকে 
দশর্ঘ ছয় মাস অতিবাহিত করিতে হইল ॥ সেই সুযোগে শের শাহ্‌ গোঁড় অধিকার 
করিলেন। হুমায়ূন যখন গৌঁড়ের দিকে অগ্রসর হইলেন তখন শের শাহ্‌ গৌড় ত্যাগ 
করিয়া চলিয়া গেলেন এবং হুমায়ুন গোঁড় দখল কাঁরয়া যখন আমোদ-প্রমোদে ব্যস্ত 
শের শাহ্‌ সেই সময়ে চুণার দুগ“ট পুনর্দখল করিয়া লইলেন এবং 
হি catia, বারাণসী প্রভাত জয় sia কনোজ পর্যন্ত অগ্রসর 
হইলেন । এইভাবে তান হুমায়ূনের দিল্লী 'ফারবার পথ নিজ 
আঁধকারে লইয়া গেলেন । হুমায়ূন কালক্ষেপ না করিয়া, আগ্রা অভিমুখে যাত্রা 
করিলেন। কিন্তু পথিমধ্যে চৌসা নামক স্হানে শের শাহ তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া 
পরাস্ত করিলেন | কোন প্রকারে প্রাণ লইয়া হুমায়ুন আগ্রা ফিরিয়া গেলেন। পর 
বংসর (১৫৪০ খনীঃ) হুমায়ুন শের শাহের বিরুদ্ধে যুদ্ধে 
হায়ন সিংহাসনছাত অগ্রসর হইলে কনোজের যুদ্ধে শের শাহ্‌ তাঁহাকে পূনরায় 
শোচনীয়ভাবে পরাজিত করিলেন। মোগল সাম্রাজ্য শের শাহের অধিকারে চলিয়া 
গেল। পরাজিত হমায়ুন ভ্রাতাদের কাহারও কাছে এই দুদিনে আশ্রয় পাইলেন না | 
অমরকোটের রাজার নিকট তিনি আশ্রয় পাইলেন । সেখানেই আকবরের জন্ম হয় 
(১৫৪২ খুঃ)। freer পর তিনি পরিবারসহ পারস্যে চলিয়া যান। 
শের শাহ্‌ দিল্লীর বাদশাহ হইয়া রাজ্যবিস্তারে মনোযোগ হইলেন ৷ বাংলাদেশের 
বিদ্রোহ দমন করিয়া তান উহা নিজ সাম্রাজ্যভুন্ত করিলেন । গোয়ালিওর, মালব 
রায়সন দূর্গ জয় করিয়া মেবারের দিকে অগ্রসর হইলেন । রাণা মালদেবও শের 
শাহের বশ্যতা স্বীকার কারলেন। শের শাহ. এইভাবে এক বিশাল সাম্রাজ্যের 
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অধিকারী হইলেন । এই বিশাল সাম্রাজ্যের শাসনকার্য পাঁরচালনায়ও শের শাহ্‌ 
অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিলেন। তান মাত্র পাঁচ বৎসর 
শের শাহ: fete রাজত্ব করিয়াছিলেন, কিন্তু এরই মধ্যে তানি এক স:দড় শাসন- 
শের শাহের শাসন- TRR ভিত্তি স্হাপন করিয়া গিরাছিলেন। পরবর্তী কালেও 
ব্যবস্থা এই শাসনব্যবস্থার অনেক কিছ: অপরিবর্তিত ছিল। তিনি সমগ্র 
সাম্রাজ্যকে ৪৭টি সরকার এবং প্রতি সরকারকে কতকগুলি পরগনায় 
বিভন্ত করিয়াছিলেন | তিনি নানা পর্যায়ের রাজকর্মচারণ নিয়োগ করিয়া এবং কিছুকাল 
পর পর তাহাদিগকে এক স্হান হইতে অন্য RICA বদলির ব্যবস্হা করিয়া এক পক্ষপাতশন্যে 
ATS শাসনব্যবস্হা চাল; করিয়াছিলেন | তাঁহার রাজস্বব্যবন্হা 
mm ছিল সৰ্বাধিক উল্লেখযোগ্য । জমির উর্বরতার ভিত্তিতে তিনি 
রাজস্ব নির্ধারণের ব্যবদ্হা করিয়াছিলেন | প্রজাবর্গের নিকট হইতে 
রাজস্ব আদায়ের শর্ত স্বীকার করিয়া কবুিয়ত নামক দলিল গ্রহণ কারবার এবং 
সরকারেরও পক্ষ হইতে জমির উপর প্রজার স্বত্ব, জমির সীমা ও রাজস্বের পরিমাণ 
উল্লেখ কারয়া পাট্টা নামক দলিল প্রজাকে দিবার ব্যবস্হা তিনি করিয়াছিলেন । মোগল 
AMG. আকবরের আমলে শের শাহের রাজস্বব্যবস্হার অনুকরণ দোখতে পাওয়া যায়। 
শের শাহ্‌ রাস্তাঘাট নির্মাণ, বিচারব্যবস্হার সংস্কার, ডাক, সেনাবিভাগ ও গোয়েন্দা 
বা গুপ্তচর বিভাগের উন্নতি সাধন করিয়া শাসনব্যবস্হাকে দৃঢ় Teles স্হাপন 
করিয়াছিলেন । গ্রাণড ট্রাক রোড শের শাহ. কর্তৃক নিমিত রাস্তার বর্তমান নাম | বোড়ার 
পিঠে কারয়া ডাক এক স্হান হইতে অন্যত্র প্রেরণের ব্যবস্হা তাই প্রচলন করিয়াছিলেন। 
শের শাহের শাসনব্যবস্হার অন্যতম গুণ ছিল এই যে, উহাতে হিন্দ: মুসলমান 
নিশেষে OTA কর্মচারিপদে frase হইবার সুযোগ দেওয়া হইত | জাতিধর্ম- 
প্রজাদের মধ্যে কোন প্রকার ভেদাভেদ তিনি স্বীকার 
5 করিতেন না; হিন্দ'প্রধান ভারতের জাতীয় বাদশাহ্‌ বা সম্রাট: 
হইতে হইলে ধর্মের ভিত্তিতে ভেদাভেদ করা মূর্খতা হইবে একথা শের শাহের ন্যায় 
TATI বাদশাহই সর্বপ্রথম উপলাব্ধ করিয়াছিলেন | 
শের শাহের উত্তরাধিকারিগণের দুর্বলতার জন্য শের শাহ্‌ প্রাতীষ্ঠত আফগান 
বাদশাহা শাসন দীর্ঘকাল SRY হইল AT | শের শাহের পরবতাঁ বাদশাহ্‌দের অক্ষমতা 
হুমায়ুন কতৃক ও আত্মক্লহ হ:মায়ূনকে তাঁহার হৃত সিংহাসন পুনরদুদ্ধারের 
মোগল বাদশাহর সুযোগ দান করিল । ১৫৫৫ ACCA হুমায়ুন পারস্য সম্রাটের 
opac সাহায্য লইয়া পাঞ্জাব, দিল্লী, আগ্রা দখল করিয়া পুনরায় মোগল 
বাদশাহীর প্রতিষ্ঠা করিলেন | কিন্তু মাত্র এক বংসর পর নিজ গ্রন্থাগারের Taf হইতে 


J পাঁড়য়া গিয়া তাঁহার মৃত্যু ঘটিল ( ১৫৫৬ mt ) 1 


সম্রাট: আকবর : VATA আকাঁস্মক মৃত্যুতে তাঁহার পূত্র আকবর মাত্র তের 
বংসর বয়সে দিল্লার সিংহাসনে আরোহণ কাঁরলেন। বৈরাম খাঁ 
আকবরের সিংহাসন নামক হ:মায়ননের বিশ্বস্ত বন্ধুর চতুরতায় হ:মায়ননের আকাঁপ্মিক 
লাভ ( ১৫৫৬ খ্রীঃ) 
মৃত্যুতে আকবরের সিংহাসনলাভে কোন অসুবিধা ঘটে নাই 


৯০৮ স্বদেশকথা 


হুমায়ুন মোগল সাম্রাজ্য পুনরুদ্ধার করিয়াছলেন সত্য, কিন্তু সেই সাম্রাজ্য 
frat, আগ্রা ও পাঞ্জাব প্রভূত অগ্জলে সীমাবদ্ধ ছিল। সিন্ধু, কাশ্মীর, মালব, 
উীঁড়ব্যা, গুজরাট এবং দক্ষিণ ভারতে খান্দেশ, বেরার, আহ্ম্মদনগর, গোলকুণ্ডা 
প্রভৃতি রাজ্য নিজ নিজ স্বাধীন সুলতানের অধীনে ছিল । আফগান আঁভজাতগণও 
ভারতের 'বাভন্নাংশে তখনও স্হানীয় প্রভাব-প্রাতপান্ত ভোগ করিতোছিলেন। এদিকে 
পোর্তুগীজ বাঁণকগণও গোয়া, দিউ প্রভৃতি অণ্চলে রাজনৈতিক শান্তি সয় কারতোঁছল | 
হুমায়ূনের যখন মৃত্যু হয় তখন আকবর 
পাঞ্জাবের শাসনকর্তা ছিলেন এবং বৈরাম 
at ছিলেন তাঁহার অভিভাবক | হুমায়ূনের 
আকস্মিক মৃত্যুতে শুরবংশীয় অর্থাৎ 
শের শাহের বংশের আফগানদের জনৈক 
বংশধর আদিল শাহ্‌ ছিলেন খুব 
শান্তশালী । তান আফগান প্রাধান্য 
l পুনঃস্থাপনের উদ্দেশ্যে 
পট তাহার সেনাপাত 
fae দিল্লী ও 
আগ্রা দখল কাঁরতে প্রেরণ করেন। 
হিম এই 72 স্হান দখল করিয়া নিজে 
দিত্রমাঁজৎ উপাধি গ্রহণ করিয়া রাজত্ব মহামতি আকবর 
শুরু করেন । এদিকে বৈরাম খাঁ আকবরকে বাদশাহ বলিয়া ঘোষণা করিয়া পাঞ্জাব 
হইতে দিল্লী অভিমুখে অগ্রসর হন । পাণিপথের প্রান্তরে হিমুর সহিত আকবরের IFA 
হয়। fan পরাজিত হইলে, আকবর দিল্লীতে বাবর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মোগল 
সাম্রাজ্যের পঢুনঃপ্রাতচ্ঠা FAT! এই যুদ্ধ পাঁণিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধ নামে পরিচিত 
(১৫৫৬ ante ) 1 
ইহার পর আকবর fees বৈরাম খাঁর আভিভাবকত্বাধীনে রহিলেন । বৈরাম খাঁ 
আফগান দলপাঁতি আদিল শাহকে পরাজিত ও নিহত করিলেন। অপরাপর আফগান 
নেতাও আকবরের বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য হইলেন। বৈরাম খাঁর তত্ত্বাবধানে তিন 
বংসরের মধ্যে আজমার, গোরালিওর ও জৌনপুর মোগল সাগ্রাজ্যভুন্ত হইল । ১৫৬০ 
খণেণ্টান্দে আকবর বৈরাম খাঁর নিকট হইতে শাসনভার নিজ হস্তে গ্রহণ কারলেন। কিন্তু 
আরও দুই WAT আকবরকে তাঁহার ধাত্র'মাতা মহম্‌ অনূগা ও তাঁহার পুর আদম খাঁর 
প্রভাবাধীনে থাকিতে হইল । ১৫৬২ LIOA আকবর এই প্রভাব কাটাইরা স্গর্ণে 
শাসনভার নিজ হস্তে গ্রহণ করিলেন । এদিকে মোগল সাগ্রাজ্যের সীমা ক্রমেই বিস্তৃত 
Rooter | ১৫৬৯ খনীন্টাব্দে মোগলগণ মালব অভিযান করেন । ১৫৬২ acer 
অদ্বর ( জয়পুর) আকবরের বশ্যতা স্বাকার করিল এবং রাজা বিহারালপ তাঁহার ALS 
বৈবাহিক সম্পর্ক স্হাপন করিলেন । ১৫৬৪ খীষ্টাব্দে গণ্ডোয়ানা মোগল সাম্রাজ্যভুত্ত 


ভারতে মোগল শান্তর উত্থান, প্রসার ও পতন ১০৯ 


এবং আকবর কর্তৃক জিজিয়া কর রাঁহত হইল | চিতোর, রণথম্ভোর, TANA, িকানীর, 
জয়সলমার প্রভৃতি একে একে আকবরের বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইল । চিতোর 
মেবারের POMS হইলে উদয়াসংহের AA রাণা প্রতাপ উহা পুনরুদ্ধার কারবার জন্য 
দড়প্রাতিজ্ঞ হইলেন । দেশপ্রেমিক, স্বাধীনচেতা রাণা প্রতাপ মোগল সগ্রাট- আকবরের 
্রভৃত্ব অস্বীকার কাঁরয়া মেবারের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য প্রাণপণ লাড়িয়া চাললেন। 
তাঁহার কাজ যে কত কঠিন ছিল তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। 'তাঁন তখন নিজ 
টা রাজধানী হইতে বিতাড়িত, 

স্বজাতি এমন ক, নিজ ভাতার \ 
সাহায্য হইতে বণ্চিত। অথচ প্রতিপক্ষ কেবল N 
ভারতের সর্বাধিক বিত্তশালী ও শান্তশালী 
wee ছিলেন a, তিনি রাণা প্রতাপের 
স্বজাতির ARIAS TAA শত: ছিলেন | 
fog এইসব কোনাকছুই রাণা প্রতাপকে 
নাই ৷ ১৫৭৬ ROTT এই TAA রাজপুত 
বীর মোগল বাহিনীর প্রধান সেনাপাঁত 
অম্বররাজ মানাসংহ এবং “সহকারী সেনাপাঁত 
আসফ খাঁর বিরুদ্ধে হলাঁদঘাটের যুদ্ধে রাণা প্রতাপ 
প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া পরাজিত হইলেন । এইভাবে আকবর রাণা 
প্রতাপকে পরাজিত করিলেন সত্য, কিন্তু প্রতাপের স্বাধানতা- 
স্পৃহাকে জয় FICS পারলেন না। রাণা প্রতাপের Wear atcha 
একে একে আকবরের অধিকারে আসিলে রাণা প্রতাপ পর্বত-অরণ্যে আত্মগোপন 
হীন চেষ্টা তান কল্পনায়ও আনিলেন না। অনিদ্রা, অনাহার_পর্বপ্রকার দ:ঃখকণ্ট 
ভোগ করিয়াও তান মেবার পুনরদ্ধার কারবার জন্য চেষ্টা চালাইলেন। তাঁহার 
চরম অর্থাভাবে তাঁহারই অনুগত Tat SMT তাঁহার জীবনের সাঁণ্চিত সকল অর্থ 
রাণা প্রতাপের হস্তে তুলিয়া দিলেন এবং দেশ উদ্ধারের জন্য LATA চেষ্টা করিতে 
বাললেন। নূতন উৎসাহ লইয়া রাণা প্রতাপ মোগল বাহিনীর 
সহিত লড়িয়া শেষ পর্যন্ত মেবার রাজ্যের বহ স্হান পুনরুদ্ধার 
কাঁরতে সমর্থ হইলেন । অবশ্য তাঁহার জীবনে মেবারের রাজধানী 
চিতোর উদ্ধার করা সম্ভব হয় নাই । যাহা হউক, রাণা প্রতাপ দেশপ্রেম ও স্বাধীনতা- 
স্পৃহার এক উদ্জবল দণ্টান্ত, রাখিয়া গিয়াছেন। ১৫৯৭ LIOTA রাণা প্রতাপের 
মৃত্যু হইলে তাঁহার সুযোগ্য প্র অমর সিংহ মোগলদের সাঁহত যুদ্ধ চালাইয়া যাইতে 
লাগিলেন । মানাঁসংহ মোগল বাহন লইয়া মেবার আক্রমণ কাঁরয়া ব্যর্থ হন ইহার 
পর আকবরের জীবদ্দশায় মেবার আক্রমণের চেস্টা আর করা হয় নাই | 


ছল্‌দিঘাটের যুদ্ধ 
(১৫৭৬ Ts) 


AN প্রতাপের 
দেশপ্রেম 


৯১০ 


আকবরের রাজ্যাবস্তার রাণা প্রতাপের হস্তে বাধাপ্রাপ্ত হইলেও তিনি গুজরাট, 
aa, Sim ও বাংলাদেশ জয় করিয়া নিজ সাম্রাজ্যভুত্ত কারয়াছিলেন। AAT 


অধিকারের ফলে পোর্তুগীজদের সহিত 


আকবরের সোঁহাদ্য জন্মে । ফলে 


মুসলমানগণের নৌপথে মক্কা যাওয়া- 


পোতুগিাজগণ ভারতের 


আকবরের দাঁক্ষিণাত্য 


জর 


আসার নিরাপত্তার ভার গ্রহণ করিয়াছিল। আকবর কাবুল, 
সিন্ধু, কাশ্মীর, 
পর দাঁক্ষণাত্যের আহ্ঞ্মদনগর, 


মোগল 


El 


সামরাজ্যভুন্ত করেন । ইহার 
তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য 


সুরক্ষিত দুর্গ অসীরগড় আকবর ঘ 


mays 


a দিয়া জয় 


হয়! খান্দেশের শ্রেচ্ঠ এবং 


\\ 
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ভারতে মোগল “isa উথ্থান, প্রসার ও পতন ১১১ 


কারয়াছিলেন। ইহা তাঁহার চরিত্রের মাধূর্য ও মর্যাদাকে কতকাংশে FA 
করিয়াছিল | অসাীরগড় qt জয়ই আকবরের সাম্রাজ্য বিস্তারের সবশেষ পদক্ষেপ 
(১৬০১ ack ) | 
একমাত্র শের শাহ্‌ ভিন্ন আকবরের পূর্ববতাঁ মুসলমান সুলতান-বাদশাহ্গণ ধর্ম 

বিষয়ে উদারতা প্রদর্শনের প্রয়োজন উপলব্ধ করেন নাই ৷ 205 
ধর্মকে পৃথক কাঁরয়া দেখবার মত r 

মানসিক উৎকর্ষ প্রদর্শন করেন নাই। 
ফলে তাঁহাদের রাজনীতি ধর্মমতের দ্বারা 
আচ্ছন্ন হইত। ভারত সম্রাটের পক্ষে 
কেবল মুসলমান সম্প্রদায়ের আনুগত্য 
লাভ করিলেই চলিবে না, জাতিধর্ম 
নাবশেষে সকলের আনুগত্যের উপর 
Mo. হইতে পারা যাইবে এই সত্য 
আকবর উপলব্ধি করিয়াছিলেন | শের 
Tae করিয়াছিলেন | আকবরের এই 
উদারতার পণ্চাতে তাঁহার মাতা হামিদা- 
বান; ও শিক্ষক আব্দুল লতিফের উল্লেখ 
যোগ্য অবদান ছিল ৷ teal, আবুল ফজল, শেখ মুবারক প্রভৃতির প্রভাবে আসিয়া 
ধর্ম সম্পর্কে আকবরের অন:সন্ধিংসা বাড়িয়া গিয়াছিল ৷ বিভিন্ন ধর্মের সারমর্ম 
জানিয়া আকবর সর্বধর্ম সমন্বয়ের মাধামে ভারতীয়দের এক উদার ধর্ম মতে গ্রাথত কাঁরতে 
-আকবরের ধর্মমত : চাহিয়াছলেন। এজন্য তিনি দন.ইলাহ' নামে এক নূতন 
নি জু প্রভাত ধর্মমত প্রচার কারয়াছিলেন। কিন্তু এই ধর্মমতের সং নীতি 
afe তাঁহার ANS; জনসাধারণের মনে তেমন সাড়া জাগাইতে পারে নাই। আকবর 
তাঁহার সংস্কার কাষণাঁদ বলপূ্বক তাঁহার এই ধর্মমত প্রচার কারবার চেষ্টা করেন নাই, ইহা 
তাঁহার উদারতারই পরিচায়ক, বলা বাহ্নল্য। হিন্দুদের প্রাতি উদারতা, রাজপুতদের 
প্রীত উদারতা-এমন কি রাজপুতদের সাঁহত বৈবাহিক সম্বন্ধ স্হাপন করিয়া আকবর 
তাঁহাদিগকে এক প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ করিয়াছিলেন | আকবর তাঁহার শাসনব্যবদ্হার 
মূল নীতি উদ্ভাবন কারয়াছিলেন এবং হিন্দ; ও রাজপুতগণ তাঁহার PITTA 
সেই নীতি কার্যকরী করিয়া তুলিয়াছিলেন। উদার মনোবাত্তর সাহত রাজনৈতিক 
দূরদাশতার সমন্বয় ঘটিলে যে সুফল পাওয়া যায়, আকবরের সংস্কার কার্ধাঁদতে 
তাহা প্রমাণিত হইয়াছিল ত তাঁহার সংস্কারগুলি যেমন ছিল তাঁহার প্রতিভার পারচায়ক 
তেমনি ছিল প্রজাবর্গের TTS | THIET উপর হইতে আকবর জিজিয়া 
কর উঠাইয়া দিয়া সকল প্রজার সমান আঁধকার-_এই নীতি কার্যকরী কাঁরয়াছলেন । 
প্রায় দুই কোটি টাকা TA ত্যাগ কারয়া তান হিন্দুদের উপর হইতে তীর্থকর 


আবুল ফজল 


১১২ স্বদেশকথা 


উঠাইয়া 'দয়াছিলেন | পরাজিত শব্রুসৈন্যকে ক্লীতদাসে পাঁরণত কারবার প্রচালত 
রীতি তান উঠাইয়া দিয়াছিলেন | ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে বিবাহ করা, অপারণত 
বয়সে বিবাহ না করা, বলপূর্বক সতীদাহ নিষিদ্ধ করা প্রভাত ছিল তাঁহার সংস্কার 
কার্যাঁদর মধ্যে উল্লেখযোগ্য । সাহত্য, শিল্প, সংস্কৃতির প্রতি তাঁহার অনরাগ, 
foam মনীষাঁদের প্রাত তাঁহার শ্রদ্ধা তাঁহার মহত্তেবর পারচায়ক ছিল। তাঁহার 
রাজত্বকাল ভারত-ইতিহাসের এক গৌরবোচ্জবল যুগ | অনন্যসাধারণ প্রাতভা, AAT 
সলভ TAT, প্রজাহিতৈষণা প্রভৃতি গুণের জন্য আকবর পাথবাঁর শ্রেষ্ঠ রাজগণের 
অন্যতম বলয়া চিহিত হইয়াছিল | 


জাহাঙ্গীর : আকবরের মৃত্যুর ( ১৬০৫ LR ) পর তাঁহার জোম্ঠ পুত্র সেলিম 
জাহাঙ্গীর উপাধি ধারণ করিয়া {সিংহাসনে আরোহণ করেন । 'তানিও সাম্রাজ্য বিদ্তারে 
মনোযোগণী হন । তান পুনঃ পুনঃ অভিযান 
প্রেরণ কাঁরয়া শেষ পযন্ত মেবারের রাণা অমর 
fret বশ্যতা ফ্বীকারে বাধ্য করেন। আকবরের 
আমলে বাংলাদেশ মোগল সাম্রাজ্যভুন্ত হইলেও 
বাংলাদেশের বাভন্নাংশে জামদারগণ মোগল 
আধিপত্য অস্বীকার করিয়া চালতোঁছলেন। 
জাহাঙ্গীরের আমলে ইসলাম খাঁ সমগ্র বাংলাদেশের 
উপর মোগল আধিপত্য বিদ্তারে সমর্থ হন। 
আকবর আহম্মদনগরের একাংশের বশ্যতা লাভে 
সমর্থ হইয়াছিলেন । মালিক OS নামক ag 
পাঁরচালনায় অপরাংশ স্বাধীন রাহিয়া গিয়াছল । 
কিন্তু জাহা্দীরের আমলে মালিক অদ্বর সামায়কভাবে বশ্যতা RER করলেও 
তাহার মুর “AAT মোখল R N e eera জয় কার্তে সম 
নাই ৷ জাহাব্দীরের শাসনব্যবন্হায় তাঁহার প্রধানা মাহা নূরজাহান অপাঁরসীম ক্ষমতা 
{বদ্তার করিয়াছিলেন | 


জাহাঙ্গীর একাধারে অমায়িক, স্নেহশাল, উদারচেতা এবং নৃশংস ও প্রধর্ম- 
অনহিষ্ণ; ছিলেন । পিতার ন্যায় ধর্ম সম্পকে উদারতা তান প্রদর্শন করিতে পারেন 
জাহাঙ্গীরের নাই। শিখ গর? অর্জনকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিয়া 
অদরেদাশতা : আশা ও অসার পরি দিযাছিলেন । ন্যায় বিচার, 
DF She aire EER SEER UE 
কাঁরয়া দিয়াছিল | সেই সুযোগে তাঁহার মাহষা নূরজাহান শাসনব্যবদ্থার উপর তাঁহার 
নিরঙ্কুশ প্রতিপত্তি ও গমতা বিস্তার করিয়াছিলেন। তাঁহার এই ক্ষমতা প্রয়োগের ফলে 
শাহ্‌জাহান ও মহাবত খাঁ বিদ্রোহ ঘোষণা কাঁরতে বাধ্য হইয়াছিলেন। 


ভারতে মোগল শান্তর GAA, প্রসার ও পতন ১১৩ 


শাহজাহান : জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর সমর তাঁহার তৃতীয় পুত্র শাহজাহান ( শাহজাদা 
খুর্রম ) দাক্ষিণাত্যে ছিলেন | নুরজাহান শাহজাহানের প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন 
ছিলেন। তানি জাহাঙ্গীরের কনিষ্ঠ পুত্র শাহ্‌রিয়ারকে সিংহাসনে স্হাপন করিলে 
আসফ্‌ খাঁ শাহারয়ারকে পরাজিত ও বন্দী করিলেন এবং শাহজাহানকে দ্রুত 
শাহজাহান দিল্লী পোঁছিবার জন্য জানাইলেন ৷ শাহজাহান দিল্লী 
(১৬২৮:৫৮ Ci) পোণীছিয়া ১৬২৮ LIOA সিংহাসনে আরোহণ. কারলেন।। 
শাহজাহান প্রথমে বুন্দেলখণ্ডের বিদ্রোহী রাজা যুঝর সিংহ এবং দাক্ষিণাত্যের বিদ্রোহী 
AATA খান জাহানকে দমন কাঁরলেন। পোর্তু- 
গাঁজগণ বাংলাদেশে ASA, জলদস্যতা, 
দেশীয় প্রজাদের নিকট হইতে ITS আদায় 
agio উদ্ধত্যপূর্ণ কাজ চালাইতোছিল । শাহ্‌ 
জাহানের পত্নী মমতাজ বেগমের জন্য প্রোরত 
দুইজন পাঁরচারিকাকে তাহারা ধাঁরয়া লইয়া যায় ৷ 
শাহজাহান পোর্তুগীঁজদের সমহটিত শিক্ষা দিবার 
জন্য বাংলার শাসনকর্তা কাসেম আলিকে জানাইলে 
তিনি হুগলী আক্রমণ করিয়া পোর্তুগীজাঁদগকে fl 
উচিত শিক্ষা দিলেন | ইহার পর পোর্ুগীজগণ ২) 
বাংলাদেশে আর ব্যবসায় করিতে সমর্থ হয় নাই | ৰ 
পঢর্ব'বর্তা মোগল সম্রাটদের অননুসৃতদা ক্ষিণাত্য 
জয়ের নীতি শাহ্‌জাহানও BAT করিলেন ৷ 
শাহজাহান TRS জয় কাঁরলেন, চা তাঁহার 
দাঁ্দণাত্য নাত বশ্যতা স্বীকার করিল ৷ িজাপুরের সলতানও তাঁহার বশ্যতা 
দ্বাকারে বাধ্য হইলেন। শাহজাহান মধ্য-এশরাস্হিত কান্দাহার জয় করিবার চেষ্টা, 
করিয়াছিলেন | তানি উৎকোচ দান করিয়া কান্দাহারের শাসনকর্তাকে সামীয়কভাবে বশ 
করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, কিন্তু পারস্যের রাজা উহা অল্পকালের মধ্যেই পুনরুদ্ধার 
করিয়াছিলেন | শাহজাহান শেষ পর্যন্ত কান্দাহার জয়ের আশা ত্যাগ কাঁরতে বাধ্য হন। 
শাহজাহানের জাঁকজমকাপ্রয়তা এক প্রবাদ বাক্যে পরিণত হইয়াছিল । তাঁহার ' 
আদেশে নিমিত তাজমহল তাঁহার পত্রীপ্রেমের এক অমর নিদর্শন হিসাবে আজও 
বিদ্যমান । তাঁহার আদেশে নামত মরুর ?সংহাসনউিও ইতিহাসে 
জা, প্রাসাদ অর্জন করিয়াছে স্বর্ণ ও মামা খাত এই great 
সিংহাসনটি ১৭৩৯ খবষ্টাব্দে পারস্য সম্রাট নাদর শাহ্‌ ভারত 
আক্রমণ করিয়া দিল্লী ল:ঠনকালে নিজ দেশে লইয়া গিয়াছিলেন। 
' শাহজাহানের জীবদ্শায়ই তাহার PATA মধ্যে সিংহাসন লইয়া IFAR শুরু 
হইয়াছিল 1 তাঁহার চাঁর পারের মধ্যে দারাশিকো ছিলেন তাহার সর্বাধিক পর তান 
ছিলেন BACT, সুশিক্ষিত এবং শাসনকার্ষে Are OR গন্ধ সুজা ছিলেন 
৯1৪3] 
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অলস, আরামাপ্রয় ও বিলাসব্যসনে নিমজ্জিত । gota oa ওরংজেব ছিলেন 
দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্তা এবং অত্যন্ত কুউকৌশলী, বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান । সর্বকনিষ্ঠ 
পুত্র মুরাদ ছিলেন TCADA TRI । শাহজাহানের অস:দ্হতার সংবাদ 
ইয়া তাঁহার পুত্রগণ দিল্লী অভিমুখে রওয়ানা হইলেন । দারা 

শাহজাহানের পরদের অবশ্য দিল্লীতে থাকতেন | তিন ছিলেন এলাহাবাদ ও 
4 মুলতানের শাসনকর্তা । ওরংজেব মহ্রাদকে সাম্রাজ্যের অংশ 
দিবেন এই আশা দিয়া নিজ পক্ষে টানয়া লইলেন। সুজা "দিল্লীর 

পথে বারাণসীর নিকট সম্রাটের বাঁহনীর সাঁহত যুদ্ধে পরাজিত হইলেন । Sanaa ও 
মুরাদের যুগ্মবাহিনী ধর্মট নামক স্হানে এক যুদ্ধে মোগল সম্রাটের সৈন্যকে পরাজিত 
করিল। ইহার পর দারা ওরংজেব ও 
সুরাদকে বাধা দিবার জন্য অগ্রসর হইলেন ৷ 
সামুগড়ের যুদ্ধে তানি পরাজিত হইলে 
উরংজেব আগ্রা দুর্গ অধিকার করিলেন 
(১৬৫৮ afte) এবং বৃদ্ধ পিতা 
শাহ্‌জাহানকে বন্দী করিলেন। এইভাবে 
গ্বার্থসাদ্ধির পর তিনি মুরাদকেও বন্দী 
কারলেন। বন্দী অবস্হায় কয়েক বংসর পর 
উরংজেব তাঁহাকে হত্যা করাইলেন । 
এদিকে সুজা ওরংজেবের বিরুদ্ধে অগ্রসর 
হইয়া খাজোয়ার যুদ্ধে (১৬৫৯ a ) 
পরাজিতহইয়া আরাকানে পলাইয়া গেলেন ॥ 
পলাতক অবস্হায়ই তাঁহার মৃত্যু হইল। 
প্লারাশিকো ওরংজেবের বিরদ্ধে শেষ চেষ্টা 
করিতে গিয়া দেওরাইয়ের যুদ্ধে পরাজিত 
হইলেন এবং পলায়ন করিতে গিরা ধরা পাঁড়লেন। ওরংজেবের আদেশে তাঁহাকে 
নৃশংসভাবে হত্যা করা হইল। এইভাবে দারা, AAT ও মুরাদের মৃত্যু ঘাটলে 
উরংজেবের সিংহাসন নিজ্কণ্টক হইল। বুদ্ধ শাহজাহান ৮ বংসর বন্দী অবস্হায় 
সানাপ্রকার নির্যাতন ভোগ করিয়া ১৬৬৬ খ্রীষ্টাব্দে ৭৪ বৎসর বয়সে: মারয়া বাঁচিলেন। 
উরংজেব : ধর্মাট, সামুগড়, খাজোয়া ও দেওরাইয়ের যুদ্ধে জয়লাভ কাঁরয়া এবং 
উরংজের একে একে সকল SOF হত্যা করাইয়া ও বদ্ধ পিতা শাহ্‌- 
(৯৬৪৮-১৭০৭ খন) জাহানকে বন্দী করিয়া ১৬৫৮ LOTT গরংজেব দিল্লীর সিংহাসনে 
আরোহণ করেন। তিনি 'আলমগার' অর্থাৎ পাঁথবা-বিজয়ী উপাধি ধারণ কারয়াছিলেন। 
উরংজেবের চরিত্রে নানাপ্রকার দোষ ও গঢ়ণের এক অন্ভুত সংমিশ্রণ ঘটয়াছিল | 
তিনি যেমন ছিলেন সাহস, বুদ্ধিমান ও পরিশ্রমী তেমনি ছিলেন পরধর্ম-অস হব, 
নিষ্ঠুর ও সৎকাঁর্ণমনা । -সমরকুশল সেনাপতি, তায sino, কুটকৌশলা হিসাবে 
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তিনি যেমন ছিলেন উল্লেখযোগ্য তেমানি নূশংসতা, স্বার্থলোলুপতা, বিশ্বাসঘাতকতা 
প্রভৃতি ত্রুটির জন্য তান ছিলেন frre । 

ওরংজেবের সিংহাসনে আরোহণের প্রায় সন্দে সঙ্গেই সাম্রাজ্যের উত্তর-পূর্ব ও উত্তর- 
পশ্চিম অংশে নানাপ্রকার গোলযোগ শুরু হয়। উত্তর-পূর্ব সীমান্তে অহোম জাতি 
উত্তর-পূর্ব সাঁমান্তে অত্যন্ত পরাক্রান্ত হইয়া উঠে এবং মোগল সাম্রাজ্যের সীমার 
রাজ্য বিস্তার :উত্তর- অভ্যন্তরে আসিয়া হানা দের । আরাকানে মগ জাতি, উত্তরবঙ্গে 
পশ্চিম সীমান্তের কোচ জাতি অনুরূপ উপদুব শুর: করে | ওরংজেব মীরজমূলাকে 
Lassie উপদ্ুবকারীদের দমন করিবার জন্য প্রেরণ করেন। মীরজমূলা 
সাময়িকভাবে সাফল্য লাভ কাঁরলেও চ্হাীভাবে তিনি তাহাদিগকে দমন করিতে পারেন 
নাই। ইহার পর ওরংজেবের মাতুল শায়েস্তা খাঁ SSS Se 
যখন বাংলার সুবাদার তখন তান মগদেরপরাঁজত |) So 
কাযা চট্টগ্রাম দখল করেন এবং পোর্তুগনজ 
জলদসহ্যদের ঘাঁটি সন্দ্বীপ নামক দ্বীপটি অধিকার 
করিয়া লন। উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে আফগান 
উপজাতিগর্্লকে গুরংজেব স্বয়ং দমন করিতে 
অগ্রসর হন। তিনি ইহাতে সফলকাম হইলেও 
দীর্ঘকাল সেখানে ব্যয়িত হওয়ার সুযোগে রাজপুত 
ও মারাঠাগণ শন্তি সয় করিয়া মোগল সাম্রাজ্যের 
বিরদ্ধে দাঁড়াইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল । 

দাঁক্ষণাত্যের স্বাধীন সুলতানি রাজাগযীল-- 
ISIS, গোলকুণ্ডা জয়. কারবার ইচ্ছা ওরংজেব 
যখন দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্তা ছিলেন সেই সমর 
হইতে পোষণ করিতেছিলেন। তান বিজাপুর ও ্ 
গোলকুণ্ডা রাজ্য দুইটি অধিকার করতে সমর্থ হন। ইহা ভিন্ন তাঞ্জোর ও চিনপল্লার 
fax, রাজ্য দুইটিও তান অধিকার করেন। এইভাবে ওরংজেব মোগল সাম্রাজোর 
সাঁমা দাক্ষিণাত্যে বহু দুর পর্যন্ত বিস্তার করতে সমর্থ হন। 

সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি, সম্রাটের মর্যাদা প্রভৃতির দিক: হইতে বিচার কাঁরলে ওরংজেবের 
দক্ষতার পরিচয় কতকটা পাওয়া যায় বটে, কিন্তু তাঁহার সংকীর্ণ, FAT SHR 
নীতি, হিন্দ-দের উপর জিয়া কর স্হাপন, শিখ, মারাঠা, রাজপুত জাতির প্রাত তাঁহার 
উংজেবের বিরুদ্ধে TAT athe সাম্রাজ্যের সর্বত্র বিদ্রোহের সৃষ্টি কারয়াছিল । 
বিটা জাঠ, বুন্দেলা ও সংনামী বিদ্রোহ, শিখ বিদ্রোহ, রাজপুত জাতির 

বিরোধিতা, দাক্ষিণাত্যে মারাঠা জাতির বিরোধিতা আকবরের 

উদার নীতির ফলে গঠিত মোগল সাম্রাজ্যের পতন অবশ্যস্ভাবা করিয়া তুলিয়াছিল। 
ওরংজেব ব্যক্ত জীবনে অত্যন্ত গোঁড়া ও ধর্মভীর; ছিলেন, কিন্তু তান ধর্মের 
দ্বারা তাঁহার রাজনৈতিক বিচারব্ুদ্ধি ও দূরদাঁশতাকে সম্পূর্ণভাবে আচ্ছন্ন হইতে 
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দয়া মোগল সাম্রাজ্যের পতনের পথ সহজ করিয়া দিয়াছিলেন। উত্তর-পাঁশ্চম সীমান্তে 
আফগানদের দমন কাঁরতে গিয়া কালক্ষেপ যেমন মারাঠা ও রাজপুত জাতিকে শক্তি 
HOA সুযোগ TAR তেমনি দাঁক্ষণাত্যে বজাপদুর ও গোলকুণ্ডা জয় এবংমারাঠাদের 
wigs যুবিতে গিয়া কালক্ষেপের ফলে উত্তর ভারত বিদ্রোহী হইয়া উাঠবার শান্ত AA 
কারবার সুযোগ পাইয়াছিল, কেন্দ্রীয় শাসনও দুর্বল হইয়া পাঁড়রাছিল। 
ওরংজেবের TATA সন্দিগ্ধ মন অপরের সততায় বিশ্বাস কাঁরতে পারিত না | ফলে 
তাঁহাকে নিজেই সবকিছুর উপর দৃষ্টি রাখিতে হইত ॥ কিন্তু অনন্যসাধারণ কর্মশান্তি ও 
উ্তেবের সক্ীর্ণতা অধ্যবসায় S এইরূপ বিশাল সাম্রাজ্যের শাসন ও সামারক 
মোগল সাম্রাজ্যের দায়িত্বসংক্রান্ত সবকিছু স.দক্ষভাবে পরিচালনা তাঁহার পক্ষে কেন, 
ভিত্তির দুর্বলতার . কাহারও পক্ষে সম্ভব ছিল না । আকবরের উদার পরধর্ম-সাহষ্ণ 
পি নীতি এবং প্রজাবর্গের প্রতে অমব্যবহার যেমন তাঁহাকে ভারতের 
GIS AIS পাঁরণত কারয়াছিল তেমাঁন উরংজেবের ধর্মান্ধ, পরধর্ম-অসাহম্ণু, সঙকীর্' 
নতি তাঁহাকে HAT সম্প্রদায়ের মুসলমানদের AI রুপান্তরিত কারয়াছল। হিন্দঃ, 
রাজপুত-এক কথায় TAPE ও AFA সম্প্রদায়ের সাম্মলিত চেস্টা ও অখণ্ড 
আনুগত্যে যে বিশাল মোগল সাম্রাজ্য গড়িয়া উঠিয়াছিল গুরংজেবের অনন্দার নীতি 
অ-ম:সলমানদের বিদ্রোহ করিয়া এমন কি, AAT সম্প্রদায়ের মঃসলমান ভিন্ন অপরাপর 
মুসলমানের বিরাগ উৎপাদন করিয়া সেই সাম্রাজ্যের ভিত্তি পযন্ত দুর্বল কারয়া দয়াছিল। 
মোগল সাম্রাজ্য পতনের কারণ ( Causes of the Fall of the Mughal 
Empire): জ্পাঁধত মোগল সাম্রাজ্য যাহা সর্বগ্রাসী ক্ষুধা লইয়া ভারতের এক প্রান্ত 
হুইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত বিদ্তারলাভ করিয়াছিল প্রাকৃতিক কারণেই সেই বিশালায়তন 
মোগল সাম্রাজ্যের পতন ঘটল । মোগল সাম্রাজ্যের স্মৃতি ইতিহাসের পৃষ্ঠায় বিধৃত 
রী হইয়া রাহল। পৃথিবীর কোন প্রান্তের কোন সাম্রাজ্যই চিরদ্ছায়ী 
রি Ree = হয় নাই, হইতে পারে না। যূগধর্মের পরিবর্তন, শাসক 
অবশ্যম্ভাবী সম্প্রদায়ের শাসনক্ষমতা ও ব্যান্তত্বের তারতম্য, হিংসা, দ্বেষ, 
স্বার্থপরায়ণতা, স্ব স্ব প্রাধান্যের আকাৎক্ষা FAIR, মিলিয়া যে 
অবক্ষয়ের সূচনা করে তাহার ফলেই আসে পতনোন্মখতা ও অবশেষে পতন ৷ মোগল 
সাম্রাজ্যের ক্ষেত্রেও তাহাই ঘটিয়াছিল | 
ওরংজেবের শাসনকালের শেষার্ধে যে পতনোন্ম:খতার সুচনা হইয়াছিল তাহা 
তাঁহার দুব'ল উত্তরাধিকারীদের আমলে পতনে পর্যবাঁসত হয় প্রজাবগে'র সর্বাঙগীণ 
মজলসাধন যদি শাসনকার্ষের সাফল্য ও সার্থকতার মাপকাঠি হয় তাহা হইলে একথা 
তালে জ্বীকার না করিয়া গত্যন্তর নাই যে একমাত্র আকবর ER অপরাপর 
উদার জনবল্যাণকামী, মোগল বাদশাহ্‌দের শাসনকালের সাফল্য ছিল্‌ আকাণ্িংকর ।* 
a he শীত amë আকবরের অনুসৃত উদার, পরধর্ম-সাহফু, সব'জনকল্যাণ- 
AER কামশ শাসনের আদর্শ পরবর্তী মোগল সম্রাটদের আমলে প্রায় 
সম্পূর্ণভাবেই পরিত্যন্ত হইয়াছিল । ইসলামধর্ম ভিত্তিক রাষ্ট্রে শরিয়ং আইন প্রয়োগের 
" Hindusthan Standard Article by Bir Jadunath Sarkar, ( Puja Annual, 1951 ) 


ভারতে মোগল শান্তর উত্থান, প্রসার ও পতন ১১৭ 


ফলে হিন্দ; ও মুসলমান সম্প্রদায়কে “বিধমাঁ” ও “ইসলামধর্মীবদ্বাসী” এই দুই 
শ্রেণীতে ভাগ করায় মোগল সাম্রাজ্যের পতনের পথ প্রস্তুত হইয়াছিল ৷ 

মোগল সম্রাটদের শাসনক্ষমতা ছিল ব্যন্তিকেন্দ্রিক ৷ সম্রাটের any ব্যতিত, 
ব্যন্কোন্দ্রক শাসনের. সমরকুশলতা, শাসনদক্ষতা প্রভাত গুণ থাকলেই তাঁহার শাসন 


tor! সুষ্ঠুভাবে চাঁলত। THY এই সকল গনুণের অভার সম্রাটের 
STAT দেখা দিলে সাগ্রাজ্য ও শাসন উভয়ই বিধরুন্ত হইয়া পাঁড়ত। গুরংজেবের পরবতাঁ 
ক্ষমতাবান সম্রাটদের আমলে তাহাই ঘটিয়াছিল | প্রথম বাহাদুর শাহ্‌ হইতে 


উত্তরাধিকারীর অভাব আরম্ভ করিয়া দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ্‌ পর্যন্ত অর্থাৎ সর্বশেষ 
মোগল ANG, পর্যন্ত সকলেই ছিলেন যেমন সম্রাটোচিত ব্যক্তিতহীন, conta শাসনকাষে 
দক্ষতাহীন। ই'হারা সকলেই বৃদ্ধ বা Tee বয়সে সিংহাসনে আরোহণ 
করিয়াছিলেন। এরুপ বয়সে শাসনকার্য পরিচালনার উৎসাহ, 
পু উদ্যম বা শক্তি স্বভাবতই তাঁহাদের ছিল না৷ তাঁহাদের TATTA 
: সুযোগে মোগল দরবারের ইরাণী ( শিয়া মুসলমান ) ও gatat 
(AAT মুসলমান) এই দুই পরস্পর প্রাতিযোগ্রগ ও বিদ্বেষী ভাগে বিভন্ত হইয়া 
নিজ নিজ প্রভাব-প্রাতপত্তি বৃদ্ধি ও ফ্বার্থসদ্ধির দবন্দেৰ অবতীৰ্ণ‘ হইল | অপরদিকে 
এই দুই দলের এক বিরোধী দল িজাম-উল্‌মুলংকের নেতৃত্বে 
বাভন্নাংশের শাসকদের টি ' CSET: EL 
wis পার গঠিত হইল ৷ ইহার নাম হইল ‘Tease দল। ইহা ভিন্ন 
প্রচেষ্টা সাম্রাজোর বিভন্নাংশের শাসনকর্তারাও প্রায় স্বাধীন ক্ষমতা 
প্রয়োগ কারিতে Alacer | এইভাবে মোগল সম্রাটের ক্ষমতা 
দরবারের আভজাতবর্গ ও বিভিন্নাংশের শাসনকর্তাদের মধ্যে ভাগ হইয়া গেল ৷ 
বিহারের সুবাদার সৈয়দ হুসেন আলি ও এলাহাবাদের স:বাদার 
সৈয়দ আব্দুল্লা মোগল সগ্রাট-গণকে হাতের ক্রীড়নকে পরিণত 
কারলেন। এই ভ্রাতৃন্বয় ‘সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বর' নামে পাঁরচিত 1 à 
মোগল সাগ্রাজ্যের বিশালতা দডব'ল উত্তরাধকারীদের আগলে ইহার শাসন দক্ষতা 
ও কেন্দ্রীয় শাসনের শাসনযন্বের উপর প্রয়োজনীয় TOST রক্ষা করা কঠিন হইয়া 
পাঁড়য়াছিল | উত্তরে কাশ্মীর হইতে দাঁক্ষণে মহীশুর এবং পূর্বে 
ee আসাম হইতে পশ্চিমে আফগানিস্তান পযন্ত বিস্তৃত বিশাল 
সাম্রাজ্যের শাসন পরিচালনা সেই যুগে সহজ ছিল না,বাভল্লাংশের 
সহিত যোগাযোগ রক্ষা কাঁরয়া চলাও ছিল অতান্ত কঠিন। এইভাবে সাম্রাজ্যের 
বিশালতাই পরোক্ষভাবে উহার পতনের অন্যতম কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল | 
এইভাবে যখন সামাজ্যে বিশঙ্খলা ক্রমেই বাড়িয়া চলিল তখন সাম্রাজ্যের বাভিন্ন 
অংশের সঢবাদারগণ এবং বিভিন্ন জাতি স্বাধীন হইয়া যাইতে লাগিল। এই ব্যাপক 
বিশঙ্খলা ও দুব'লতার সুযোগে পারসোর সম্রাট্‌ নাদির শাহ্‌ এবং আহম্মদ শাহ্‌ 
আবদালী বা দুর:রানী ভারত আব্রমণ কারয়া মোগল সাম্রাজ্যের 
উপর শেষ আঘাত হানিয়া গিরাছিলেন। নাদর শাহ-১৭৩৯থান্টাব্ডে 
এবং আহম্মদ শাহ্‌ আব্‌দাল ১৭৪৮ MGC ভারত আক্রমণ কাঁরয়াছিলেন। মোগল 
সাম্রাজ্য শুধু নামেই টাকা রাহুল, সাম্রাজ্য বা সম্রাটসুলভ ক্ষমতা আর তখন ছিল না। 


সৈয়দ BISA 


বাহরগত আক্রমণ 


১১৮ স্বদেশকথা 


মোগল সাম্রাজ্যের বিশালতা, ওরংজেবের ধর্মান্ধ নীতির বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া, 
আকবরের পরবর্তী সম্রাটদের জাতীয়তাবোধের অভাব, অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যে কলহ 
ও ক্ষমতা লাভের প্রাতযোগিতা, ওরংজেবের ভ্রান্ত দাক্ষিণাত্য নীতি সবাঁকছ? মোগল 
সাম্রাজ্যের পতনের পথ উন্মুক্ত করিয়াছিল । ইহা fer ওরংজেবের আমলে মোগল 
সাম্রাজ্যের বে পতনোন্সুখতার সূচনা হইয়াছিল তাহা রোধ করা তাঁহার দুর্বল 
বংশধরদের পক্ষে সম্ভব হর নাই। কেন্দ্রীয় শাসনে দুর্বলতা 
দেখা দিলে প্রদেশগঢুলির স্বাধীনতা ঘোষণা করা সামন্ততান্তিক 
AMIS মাব্রেরই প্রধান ঘটি ছিল ॥ মোগল সাম্রাজ্য সামন্ত- 
oleae রাষ্ট্র ছিল বলয়া ওরংজেবের রাজত্বকালের শেষ দিকে কেন্দ্রীয় শাসনে 
দুর্বলতা দেখা দিলে মোগল সাম্রাজ্যের ক্ষেত্রেও সেইরূপ ঘটিয়াছল । এমতাবস্হায় 
বহিরাগত আক্রমণ মোগল সাস্রাজ্যের উপর শেষ আঘাত হানিয়া িরাছিল। এই সকল 
আভ্যন্তরীণ ও বহিরাগত উভয় প্রকার কারণে মোগল সাম্রাজ্যের পতন ঘটিয়াছিল। 


মোগল সামাজ্যের 
পতন 


দশম অধ্যায় ; 
ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতিতে ইস্লামের প্রভাব 


(Impact of Islam on Indian Society and Culture ) 


ইস্লামীস্ত্ ASIST ASIA (Impact of Islam) : মুসলমানদের 
আগমনের A যে-সকল বৈদেশিক জাতি, সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রভাব ভারতে 
প্রবেশ করিয়াছিল সেগুলিকে ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতি সম্পূর্ণভাবে নিজস্ব করিয়া 
ইসলামীর সমাজ ও লইয়াছিল। বাঁহরাগত সভ্যতা ও সংস্কৃতি ভারতীয় সভ্যতা- 
সংস্কৃতির সহিত সংস্কৃতির মধ্যে সম্পূর্ণভাবে মিশিয়া গিয়াছিল। {কিন্তু মুসল- 
ভারতাঁর সমাজ ও  মানদের ক্ষেত্রে তাহা ঘটে নাই। ইহার প্রধান কারণ ছিল এই যে, 
মুসলমানগণ যখন ভারতে আসেন তখন মুসলমান সভ্যতার 
সম্পূর্ণ ed একটি রুপ ছিল। মুসলমানগণ এ-সম্পকে অত্যন্ত সচেতন ছিলেন । 
ইহা ভিন্ন মুসলমান আক্রমণের কালে জনসাধারণের উপর যে-সকল নিষ্ঠুরতা এবং 
Elin, সরতে উপর তে ধরলেন অ তাহাও ভারতীর 
সভ্যতা ও BA সভ্যতার সংমিশ্রণের পথে বাধার সৃষ্টি কারয়াছিল। মুসল- 
মানদের নিকট অ-ম:সলমানগণ হইলেন “জান্ম” আর ভারতীয়দের নিকট মুসলমানগণ 
হইলেন 'যবন' বা Ta | ফলে এই দুই সমাজ ও সংস্কৃতি 

রর পরস্পর পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন থাকবার জন্য সচেষ্ট হইল । 
Reem, মাধবাচার্য ইসলাম ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রভাব হইতে হিন্দ: ধর্ম ও সংস্কৃতিকে 
রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে হিন্দ: সমাজে নানাপ্রকার কঠোর Tate 
'নবেধও চাল: হইল । স্মৃতিশাস্তের নূতন নুতন ব্যাখ্যা করিয়া হিন্দ ধর্মের ও 
সমাজের রক্ষণশীলতা বহু গুণে বাড়ানো হইল ৷ স্মৃতিশাস্তরের ব্যাখ্যাকারদের মধ্যে 
বাংলার Tyas শিরোমণি এবং িজয়নগরের মাধবাচনর্য ছিলেন সর্বাধিক বিখ্যাত ৷ 
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উপরি-উন্ত কারণে হিন্দ; ও মুসলমানদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংমিশ্রণের[পথে প্রথম 
দিকে কঠোর বাধার সৃষ্টি হইয়াছিল | 
সুলতান আমলে ( Under the Sultanate ) 
দীর্ঘকাল পাশাপাশি বসবাস করিবার ফলে ইসলামায় সভ্যতা-সংস্কৃতি ও নদ 
তথা ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির মধ্যে যে বিভেদের মনোভাব প্রথম হইতে সৃষ্টি 
হইয়াছিল তাহা হাসপ্রাগ্ত হইতে লাগিল । ক্রমে বিদ্বেষ ও পারস্পরিক অসহিষ্ণুতা 
হাসপ্রাহ্ত হইয়া পরস্পরের প্রাতি শ্রদ্ধা বৃদ্ধি পাইতে লাগল | ম:সলমান মনীষী 
অলবিরুণী সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা কাঁরয়া উপনিষদ পাঠে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন | 
উপনিষদের একেশ্বরবাদ ও ইসলাম ধর্মের একেশ্বরবাদের 
পরস্পর প্রভাব বিস্তার সামঞ্জস্য ক্রমে মুসলমান সমাজকে হিন্দ; ধর্মের প্রাতি আগ্রহান্বিত 
করিয়া তুলিল। একে অপরের ধর্ম সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করিবার ফলে পারস্পরিক 
ABUT ও সম্প্রীতি বৃদ্ধি পাইল । ইহা ভিন্ন হিন্দ; ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে 
বিবাহাদি সম্পর্ক স্হাপিত হওয়ার ফলে ও হিন্দ; সমাজের বহ; আচার-ব্যবহার মুসলমান 
সমাজে বিস্তারলাভ করিল। হিন্দুদের মধ্যে আরবা ও ফারসী ভাষা শিক্ষা করিয়া 
সলতানদের পদস্হ কর্মচারী হিসাবে নিষন্ত হইবার ফলে মুসলমান সমাজের আদব- 
কায়দা, পোশাক-পরিচ্ছদও হিন্দ, সমাজে স্হানলাভ করিতে লাগিল | এইভাবে হিন্দু ও 
ম.সলমান এই দই বৃহৎ সম্প্রদায়ের মধ্যে ক্রমেই প্রীতি ও সৌহাদ জান্মতে লাগল । 
এই পরস্পর প্রীতির মনোভাব হইতে বাংলাদেশে সত্যপীরের পূজার 
REEN উদ্ভব ঘটে। হিন্দুদের মধ্যে মুসলমান পারদের প্রীত শ্রদ্ধা এবং 
মুসলমানদের মধ্যে হিন্দ; সাধু-সন্ন্যাসীদের প্রতি শ্রদ্ধা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল । ফলে ' 
রামানন্দ, বল্লভাচাষ” নামদেব, FIN, নানক, শ্রীচৈতন্য প্রভৃতি ধর্মজ্ঞানীর উদ্ভব ঘাঁটল । 
ই'হারা প্রত্যেকেই হিন্দ: APT ভাই ভাই এই ধারণা প্রচার করিয়াছিলেন | faze 
বা মুসলমান ধর্ম ঈশ্বরকে পাইবার বা ঈশ্বরের উপাসনার ভিন্ন দুইটি পথমাত্র, একথাই 
এই সকল ধ্ম'জ্ঞানী বলিতেন । নামদেব, FAN, নানক, শ্রীচৈতন্য প্রভাতি মহাপরুষের 
শিষ্যদের মধ্যে হিন্দ ও মুসলমান, উভয় শ্রেণীর লোকই ছিল । যবন 
টিতে? হরিদাস ছিলেন প্রথমে একজন মুসলমান ৷ তানি প্লীচৈতন্যদেবের 
শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন | এইভাবে হিন্দ: ও মুসলমান সমাজে 
ধর্ম ও সংস্কৃতির মধ্যে এই সমন্বয়ের চেষ্টা সুলতান আমলের শেষভাগে পরিলক্ষিত 
হয়। বাংলাদেশের উদারচেতা সুলতানদের চেষ্টা এ-বিষয়ে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য | 
হুসেন শাহ. যখন বাংলাদেশের সুলতান ছিলেন তখন তাঁহার পৃজ্ঞপোষকতায় হিন্দ; 
গুলেন শাহের আমলে WOR মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত গাঁতা প্রভৃতির বাংলা অনুবাদ 
হিন্দুমুললমানদের করা হইয়াছিল । হুসেন শাহ্‌ ছিলেন TAI, সুলতান | 
মধ্যে প্রীতি ও তাঁহার আমলে হন্দ:-ম:সলমান সমাজে প্রতি ও সোঁহাদেযর এক 
SH অতি সুন্দর অভিব্যন্তি দেখিতে পাওয়া যায়। এজন্য কেহ কেহ 
তাঁহাকে ‘বাংলার আকবর’ বালয়া সুখ্যাতি করিয়াছেন | হুসেন শাহের পদ নসর শাহ্‌ 
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এমন কি হুসেন শাহের সেনাপতি পরাগল খাঁও 1হন্দু-মহসলমান এক্যের জন্য চেস্টা করিয়া 
দারাছিলেন। পরাগল খাঁর পুত ছুটি খাঁর নামও এ-বিষয়ে উল্লেখযোগ্য ৷ হিন্দু পণ্ডিত 
SSIES alll ও ফারসী ভাষায় তখন WAG ব্যুৎপান্ত অর্জন করিয়াছিলেন | 
বাংলাদেশ ভিন MAC সুলতান জৈনুল আবিদিন হুসেন শাহের ন্যায় 
উদারচেতা পন হিলেন ৷ তাহার পিতা ছিলেন হিন্দু-বন্বেষী। তাঁহার পিতার 
রাজত্বকালে বহু ব্রাহ্মণ দেশত্যাগ করিয়া চলিয়া গিরাছিলেন | কিন্তু জৈনুল আবিদিন 
তাঁহাদিগকে ফিরাইরা আনেন | তিনি হিন্দুদের উপর হইতে ঘৃণ্য জিয়া কর ভুলিয়া 
দিয়া মহাভারত, রাজতরাহ্দিণন প্রভৃতি সংস্কৃত এবং কাম্মীরী গ্রন্হের 
কারের দল. আরবী ও ফারসী অনুবাদ করাইয়া নিজ মানাসিক উৎকর্ষের 
পরিচয় দান করিয়াছিলেন । তিনি সংস্কৃত ratty যেমন আরবী 
ও ফারসী ভাষায় অনুবাদ করাইয়াছিলেন সেরূপ বহু আরবা ও ফারসী গ্রন্থ হিন্দী 
ভাষায় অনুবাদ করাইয়াছিলেন। তাঁহার উদারতা ও প্রজ্লাবাংসল্যের জন্য তান 
“কাশ্মীরের আকবর’ নামে পার্ীচাত লাভ করিয়াছিলেন | 
হিন্দ; ও মুসলমান সমাজের পরস্পর প্রভাব ও মিলনের ফল অপর একটি ধারার 
প্রকাশলাভ কারিয়াছিল | ইহা ভক্তিবাদ নামে পাঁরচিত। হিন্দ, ধর্মে ভাগবত ধর্ম ও 
ভন্তিবাদ এবং ইসলামের সংফীবাদে মানুষকে মানুষ হিসাবে এবং 
ভান্তবাদ ও সুফাঁবাদ সকল মানুষকে সমান চক্ষে দেখবার নীতি প্রচার কারয়াছিল। এই 
সমন্বয়ের প্রয়োজন যখনই হিন্দ ও মুসলমান সমাজের মহাপঢুরুষগণ উপলব্ধি করিলেন 
তখনই ধর্মের ক্ষেত্রে আসিল এক নূতন ভাব। ভালবাসার মধ্য দিয়া ভগবানের উপাসনা, 
. মানুষকে ভালবাসিয়া সেই ভালবাসার মাধ্যমে ভগবানের সৃষ্ট সবকিছুকে ভাল'বাসিবার 
ইচ্ছা সেই যুগে প্রকাশ পাইল ৷ A ও Cleary উভয় ধর্মমতই ভগবানের সহিত 
মানুষের একাত্মবোধ এবং মানুষে মানুষে সমতা প্রচার করিয়াছিল | সুফী ধর্মজ্ঞানীদের 
মধ্যে নিজাম-উদ্দিন আউলিয়া, মইন-উদ্দিন Toate প্রভৃতি ছিলেন শ্রেষ্ঠ । নিজাম- 
উদ্দিন এবং মইন-উদ্দিন হিন্দ: ও মুসলমান সমাজের শ্রদ্ধা অর্জন করিয়াছিলেন । 
বিজাপুরের আদিল শাহী সুলতান বংশের Sa আদিল শাহ্‌ এবং দ্বিতীয় 
ইব্রাহিম আদিল শাহের আমলে বিজাপুরে পরধর্ম-সহিষতার 
আদল শাহ বংশের প্রমাণ পাওয়া যায়! মেডোস টেলর ( Meadows Taylor ) 
SRR R 
5 নামক জনৈক ইংরেজ বিজাপুরের সুলতানদের উদারতা ও দক্ষতার 
SHAT প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন l 
হর্জ-হক্কা কুল ( Religious Reformers): দাঁক্ষিণাত্যে oot! 
শতকে রামানন্দ নামে জনৈক ব্রাহ্মণ রাম-সীতার উপাসনার মধ্য দিয়া ভগবানকে 
উপলব্ধির চেণ্টা করেন | তান ভান্তিবাদে বিশ্বাসী ছিলেন ৷ তিনি 
য়ায় ধছলেন AACS শিষ্য । ota, রামানুজের নিকট হইতে তিনি 


SS ও ভালবাসার মাধ্যমে ভাগবানকে পাওয়া যার এই শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন ya 


* Vide An Advanced History of India, p. 358 ( 3rd Edn., 1967 ) 
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জাতি-ধর্ম-নাঁবশেষে তান সকলকে তাঁহার শিষ্যত্বে গ্রহণ কারতেন। মুচি, মেথর, হিন্দু, 
মুসলমান সকল শ্রেণীর ও জাতির লোক তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ কারয়াছিল। বিখ্যাত 
মুসলমান ধর্মজ্ঞানী কবার তাঁহার শিব্য ছিলেন! রামানন্দ সমগ্র উত্তর ভারতে তাঁহার 
ধর্ম প্রচার করিয়া বেড়াইয়়াছলেন | রাম ও রাহম এক এবং অভিন্ন একথা তান 
বালতেন | 5 

বল্পভাচার্য দক্ষিণ ভারতের এক তেলেগু পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন:। হিন্দুদের 

অন্যতম প্রধান তীর্থদ্হান বারাণসীতে তাঁহার জন্ম হয়। শিক্ষা সমান্ত করিয়া 
কিছুকাল বিজয়নগরের NO, কৃষ্ণদেব রায়ের সভায় তিনি রাজ- 
এ পন্ডিত হিসাবে কাটান। তিনি ছিলেন শ্রীকৃষের উপাসক ৷ 
ইহা ভন্তিবাদেরই প্রকারভেদ মাত্র । বিজয়নগর সম্রাটের রাজসভা ত্যাগ করিয়া তিনি 
মথুরা, বৃন্দাবন ভ্রমণ করিয়া বারাণসী ফারিয়া আসেন এবং সেখানে ধর্ম প্রচার শুর? 
করেন । শ্রীকৃষ্ণের নিকট আত্মসমর্পণ ছিল তাঁহার ধর্মের মুলকথা | 
পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে তান ভান্তিবাদ প্রচার করেন ৷ তান ছিলেন জাতিতে 
দরজী। ঘটা করিয়া 
দুধ পূজাপার্বণ বা মতি 
পূজার তান সমর্থন করিতেন AT! ভান্তর 
মাধ্যমে ভগবানকে পাওয়াই ছিল তাঁহার. 
ধর্মপথের নিদেশি।  জাতি-ধর্মনাবশেষে 
শিষ্যত্বে গ্রহণ করিয়াছিলেন | 

কবীরের জন্মপারিচয় সম্পর্কে সঠিক কিছ: 
জানা যায় না। কেহ কেহ তাঁহাকে আসলে 

ব্রাহ্মণ-সন্তান বলিয়া 
ag | পরিচয় দিয়া থাকেন | 
যাহা হউক পরে তিনি ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তারত 
হন | বাক্ততে তিনি ছিলেন একজন তন্তুবায় | 
প্রান্ত বয়সে তিনি রামানন্দের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন! তিনি অতি সহজ ও সরল 
ভাষায় তাঁহার ধর্মমত প্রচার কারতেন ! তিনি বলিতেন যে, "হিন্দুদের রাম আর 
মুসলমানদের আল্লাহ্‌ বা রহিম এক এবং আভন্ন। হিন্দ; বা মুসলমান ধর্ম 
ঈশ্বরের উপাসনার ভিন্ন দুইটি পথ মাত্র! 

১৪৬৯ “GMO লাহোরের -তালবন্দী গ্রামে নানকের জন্ম হয়। 'তান 
ছিলেন একজন সামান্য বাবসায়ীর পুর ॥ প্রথম জীবন হইতেই aaa তাঁহার 
গভার TAC AIG হর। প্রথমে কিছুকাল ব্যবসায়ে কাটাইবার পর তান 
ধর্মকর্মে মনোযোগী হন৷ ব্যবসায় কাঁরতে গিয়া বহুবার তান নিজের অর্থ 


১২২ স্বদেশকথা 
গরীব-দঃখী, ARAM মধ্যে বণ্টন করিয়া দিয়াছিলেন | ধর্ম সাধনা শুরু 
করিয়া তিনি নানা তীর্থে ভ্রমণ করেন | তানি 
একবার মক্কায় গিয়াছলেন। নানক কোন 
জাতিভেদ মানিতেন না | সকল ধর্মের সমন্বয়- 
সাধন ছিল তাঁহার উদ্দেশ্য ৷ 
তিনি যেধর্মের প্রচার করেন 
- উহা শখ, ধর্ম নামে পরিচিত 1 “শখ' কথাটির 
অর্থ হইল ‘শিষ্য’ । নানক জাত-ধর্ম-নাঁবশেষে 
সকলকেই তাঁহার শিষ্যত্বে গ্রহণ করিতেন ৷ 
নানকের প্রায় সমসাময়িক ছিলেন নবদ্বীপের 
শ্রীচৈতনাদেব। seve atera তান 
জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা জগন্নাথ মিশ্র 
হা ATTICA অধ্যাপনা করিতেন । শ্রাচৈতন্যদেবের 
মাতার নাম ছিল শচীদেবী | শ্রীচৈতন্যের আসল নাম ছিল feared । আদর করিয়া ' 
তাঁহাকে গৌরাঙ্গ, নিমাই প্রভৃতি নামেও 
ডাকা হইত । চব্বিশ 
Been বংসর বয়সে নিমাই 
ন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ করেন ৷ কাটোয়া নিবাসী 


নানক 


মানিতেন না ৷ মুসলমানদের মধ্য হইতেও 
তিনি তাঁহার শিষ্য গ্রহণ কাঁরতেন। 
৪৮ বংসর বয়সে পুরীর নীলাচলে তিনি দেহরক্ষা করেন। 
রাঠোর-দ:হিতা কৃষ্ণ-ভন্তিপরায়ণা মীরাবাঈ ভালবাসার মধ্য দিয়া ভগবান প্রাপ্তির 
পথ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তিনি ছিলেন মেবারের রাণা কুম্ভের সহধমিণী ৷ 
See গানের মাধ্যমে তিনি রাধাকৃষের উপাসনা করিতেন | 
Jen তাঁহার অসংখ্য কৃষপ্রেম গান কেবল শ্রাঁকৃুঞ্ণের উপাসনার ব্যাপক 
প্রচার করিয়াছিল এমন নহে, হিন্দী সাহিত্যের উৎক্ষসাধন এবং হিন্দ: ম-সলমান 
সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতিরও সৃষ্টি করিয়াছিল 1 ae 


তন 


ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতিতে ইসলামের প্রভাব ১২৩ 


নামদেব, রামানন্দ, কবীর, নানক, NSO, মীরাবাঈ সেই যুগে হিন্দ: ও মুসলমান 
সমাজ ও ধর্মের মধ্যে যে বিভেদের প্রাচীর ছিল তাহা ভাঙিয়া 
দিয়া সর্বধর্ম সমন্বয়ের পথ প্রদর্শন করিয়াছিলেন | 
সাহিত্য ও শিল্প (Literature and Art): সুলতানি আমলে আরবা, 
ফারসী এবং ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের আণ্টালক ভাষা ও সাহিত্যের যথেম্ট উন্নাত 
সাধিত হইয়াছিল । ইহা ভিন্ন ইতিহাসপ্রন্, জীবন-স্মৃতি প্রভৃতিও রচিত হইয়াছিল | 
ফারসী ভাষায় শ্রেষ্ঠ কাব ছিলেন আমীর খসরু ৷ ভিয়া-উাদ্দিন বর্ণী ছিলেন 
সে-্যুগের wes এীতহাসিক । তান ভারতবর্ষ সম্পর্কে একটি এত্হাসিক ae 
লিখিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার পদাত্ক পরবতাঁ কালে সুলতানি, 
আন য় আমলে ASS হইয়াছল । মিন্হাজ-উসাসরাজও সে-যুগের 
এঁতিহাসিক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন | বিদেশী পর্যটক ইবন্‌- 
বতৃতার বর্ণনায় সে-যুগের অনেক তথ্য পাওয়া যায় | 
হিন্দী সাহিত্যিকদের মধ্যে চাঁদ বর্দৈ, রামানন্দ, কবীর, জগনায়ক, গোরখনাথ! 
প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য | রাধাকৃষ্ণের CIF ও প্রেম সম্পর্কে 
senigi ব্রজভাষায় বহ: গাঁত সেই IA রচিত হইয়াছিল । FATS feat 
ভাষা ভিন্ন হিন্দী ও ফারসীর সংমিশ্রণে উদ: ভাষারও উদ্ভব সে-যুগেই ঘটয়াছিল | 
APA আমলে প্রাদেশিক ভাষাগদালর মধ্যে বাংলা ভাষার সর্বাধিক GATS 
ঘাটয়াছিল | হুসেন শাহ্‌ ও তাঁহার পুত্র নসর শাহ এবং ' তাঁহাদের উচ্চপদস্হ 
কর্মচারগণ-__পরাগল খাঁ, ছুটি খাঁ প্রভৃতির পৃজ্ঞপোষকতা এবিষয়ে খুবই সহায়ক 
হইয়াছিল | বিদ্যাপতি, চন্ডাদাস, মালাধর বসন, পরমেশ্বর কবীন্দ্ 
মিড প্রভৃতি তখন তাঁহাদের সাহত্য-সাধনা দ্বারা বাংলা ভাষা ও 
সাহত্যের যথেষ্ট উন্নতিসাধন করিয়া গিয়াছলেন | বিজয়গনগ্তের : 
মনসামঙ্গল, মালিক জয়সীর পদ্মাবত কাব্য প্রভৃতিও এ যুগে রচিত হইয়াছিল । শ্রীকর' 
নন্দী মহাভারতের কতকাংশ বাংলায় অনুবাদ করিয়াছিলেন | হুসেন শাহ্‌, AAAS শাহ্‌ 
চিন পরাগলখাঁ,ছুটি খাঁ প্রভৃতি সুলতান ওপদস্হ রাজকর্মচারীদেরপজ্ঠ- 
মহাকাব প্রভাতি. পোষকতায় বাংলা সাহিত্য সমন্ধ হইয়া উঠিরাছিল। রূপ গোস্বামী 
ছিলেন হুসেন শাহের মন্ত্রী [তান ও তাঁহার ভ্রাতা সনাতন গোস্বামী 
সংস্কত গ্রন্হাঁদ রচনা করিয়া সে-যূগের জ্ঞানভাণ্ডার সমৃদ্ধ করিয়া তুলিয়াছিলেন | 
পাঞ্জাবী ভাষা, মারাঠী সাহত্য প্রভৃতিরও সে-বুগে যথেষ্ট Gate সাধিত 
পাঞ্জাব মারাঠী, হইয়াছিল । কাশ্মীরের সুলতান জৈনূল আঁবাদনের পৃঞ্পোষ- 
কাম্মীরী ভাষা ও BY তথাকার আগ্াীলক ভাষা ও সাহিত্যের উন্নাত ঘটিয়াছিল ৷ 
সাহিত্য তাঁহার আদেশে আরবী ও ফারসী গ্রন্হাঁদর হন্দী অনুবাদ এবং 
হিন্দী ও কাম্মীরী গ্রন্থাদির আরবী ও ফারসী অনুবাদ করা হইয়াছল | 
শিল্পের ক্ষেত্রে সূলতানি যুগের উল্লেখযোগ্য অবদান রাইয়াছে। সমাজ ও সংস্কাততে 
হিন্দ; এবং মুসলমান সমাজের পারস্পারক সোহার্দয ও প্রীতির সুফল সে-যুগের স্হাপত্চ 


সর্বধর্ম সমন্বয় 


৯২৪ স্বদেশকথা 


শিল্পেও প্রকাশলাভ করিয়াছিল | হিন্দ; ও ইসলামীয় ay শিল্পের এক অভূত- 
বা: পুর্ব সংমিশ্রণ সে-যুগে দেখা গিরাছিল । 'কুতবমিনার”, ‘আলাই 
tem ও মুসলমান. দরওয়াজা', 'জমা-অতখানা মসজিদ’, “ফিরোজ শাহের সমাধি-সৌধ' 


amaa ws প্রভৃতি দিল্লীর স্হাপত্য নিদর্শনগযল AALA স্হাপত্য শিল্পের 
(58০85525010. - উৎকর্ষের চমৎকার সাক্ষ্য বহন করিতেছে । “দিল্লী ভিন্ন জৌনপ:ুর, 
al) গুজরাট, বাংলাদেশ প্রভৃতি অগ্চলেও স্হানীয় বৈশিষ্ট্য-সমান্বত 
স্হাপত্য কৌশল প্রকাশলাভ করিয়াছিল। জৌনপুরের প্রাসাদ, মসজিদ প্রভাততে হিন্দ্‌- 
wi স্হাপত্য রীতির প্রভাব স্পল্ট রহিয়াছে AATA অতাল 


মসজিদ, গুজরাটের মাঁফজ মসজিদ প্রভৃতি সে-যুগের স্হাপত্য 
শিল্পের চমৎকার নিদর্শন । বহ: স্হানে প্রাচীন হিন্দু মঠ, মন্দির প্রভৃতির সামান্য 
পাঁরবর্তনসাধন করিরা মসাঁজদ নির্মাণ করা হইয়াছিল | স্বভাবতই 
পা গুজরাট, এগুতে হিন্দু ও মুসলমান স্হাপত্য কৌশলের সংমিশ্রণ দেখা 
যায়। বাংলাদেশের গৌড় ও পাণ্ডুয়ার স্থাপত্য নিদৰ্শ নগলে 
আজও দর্শকের বিস্ময় সৃষ্টি কারয়া থাকে। বাংলাদেশের স্হাপত্য শিল্পে ইটের 
ব্যবহার দেখা TA! অন্যান্য হানে ইট অপেক্ষা পাথরেরই 
লরি প্রাধান্য পারলক্ষিত হয়। গোড়ের ছোট ও বড় সোনা মসজিদ, 
গৌড়ের দাখিল দরওয়াজা, কদম রসূল, তাঁতিপাড়া মসজিদ প্রভাতি 

এখনও সে-যুগের শিল্পকলার নিদর্শন হিসাবে টিকিয়া আছে। 
সমাক্ত ও sA (Society and Economy ): সুলতান 
আমলে ভারতের সামাজিক ওঅর্থ নৈতিক অবস্হা সম্পর্কে জিয়া-উদ্দিন বরণ, মিনহাজ- 
উসহাসরাজ, “হন্দুস্ভানের তোতাপাখী' আমীর খসরু প্রভৃতি 
রচায়তার রচনা হইতে নানাবিধ তথ্য পাওয়া যায়। ইহা ভিন্ন, 
বিদেশী ভমণকারী-__যথা, ইবন্‌-বতুতা, TTA, নিকোলো কষ্ট, 
এখোনসিরাস নিকিতিন, পারেজ, AG প্রভৃতির বিবরণে সে-যুগের সামাজিক ও 

অর্থনৈতিক অবচ্হার বর্ণনা পাওয়া বায়। 

সুলতানি আমলে সমাজের সর্বোচ্চে ছিলেন সুলতান স্বয়ং। তারপর স্হান ছিল 
অভিজাত শ্রেণীভুক্ত মালিক ও আমীর-ওম্রাহদের । মধ্যবিত্ত শ্রেণী বলিতে সাধারণ 
রাজকর্মচারী এবং ব্যবসায়ী ও বাঁণকদের বুঝাইত। ইহাদের নিয় eta ছিল কৃষক ও 
শ্রমিক সম্প্রদায় ॥ মালিক এবং আমীর-ওম্রাহগণ সামাজিক 
সুলতান, অভিজাত. সম্মান ও প্রাতপান্তর আঁধকারী ছিলেন | দেশের সবাক পরিমাণ 
জা, মধাবিও দো, garnia ও ধনদৌলত তাঁহাদের হস্তে ছিল। মধ্যাবিত্ত সম্প্রদায়ের 
Si মধ্যে খুব অল্প সংখ্যকেরই অভিজাত শ্রেণীর মত অর্থ ও ধনসম্পদ 
fea! ধনদৌলত ভোগের Ar সঙ্গে নানাপ্রকার কু-অভ্যাস, মদ্যপান, ব্যভিচার 
প্রভৃতি অভিজাত সম্প্রদায়ে এবং অভিজাত সম্প্রদায়ের সমকক্ষ কয়েকাট বণিক পাঁরবারেও 
দেখা দিয়াছিল। কিন্তু মধ্যবিত্ত, কৃষক ও শ্রমিক সম্প্রদায় এই সকল AR 


বিদেশী পর্যটক ও 
লেখকদের বর্ণনা 


ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতিতে ইসলামের প্রভাব ১২৫ 


হইতে মুক্ত ছিল । মুসলমান রাজত্ব শুর: হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নারী জাঁতর অধিকার 
নানাভাবে সঙ্কৃচিত হইয়াছিল । পর্দীপ্রথার প্রবর্তন, পারবারের 
pe বাহিরে শিক্ষা বা “সাংস্কৃতিক কার্যকলাপে অংশগ্রহণ না করা 
প্রভৃতি তখনকার হিন্দ সমাজেও চালু হইয়াছিল । সেই যুগে 
সতীদাহ প্রথা প্রচালত হিল । হিন্দ; ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই নানাপ্রকার 
কুসংস্কার বিদ্যমান ছিল | 
কৃষি ও শ্রম শিল্প ছিল সে-যুগের প্রধান উপজীবিকা। ব্যবসার-বাঁণজ্যের মাধ্যমেও 
বহু লোক জাবিকার্জন কারত। গ্রাম ছিল তখনকার অর্থনৈতিক কাঠামোর মূল 
fala | কৃষি ও শিল্পের উন্নতির ফলেই তখন পর্যাপ্ত পাঁরমাণে ধনদৌলত দেশে সঞ্চিত 
হইয়াছিল ! অবশ্য এই ধনদৌলতের অতি সামান্য অংশই যাহারা 
wa প্রকৃত উংপাদনকারা তাহাদের হাতে থাকিত। অত্যধিক করভার, 
উচ্চহারে AIG, নানাপ্রকার অবৈধ কর প্রভৃতির চাপে জনসাধারণের অবস্থা তেমন 
ভাল ছিল না। আমীর খস্র; বালয়াছেন যে, দারদ্ কৃষকদের রন্ত-বগলিত T 
যেন জমাট বাঁধিয়া স:লতানের মূকুটের মাঁণিমন্তায় পাঁরণত হইয়াছে_অর্থাত গরাবদের 
শোষণ কাঁরয়াই সুলতান এবং অভিজাত শ্রেণীর অর্থ ও ae সাত হইয়াছিল | 
শিল্পের মধ্যে কাগজ, কাপড়, মদ, চান, জুতা, গন্ধদুব্য প্রভৃতি প্রচুর পারমাণে 
উৎপন্ন হইত | রেশম ও পশম বল্তাদির উৎপাদনও যথেষ্ট ছিল | বাংলাদেশ ও গুজরাট 
ied কার্পাস বস্রের জন্য প্রাসিদ্ধ ছিল । বিদেশী প্যটকগণ বাংলাদেশের সমৃদ্ধির 
কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন ৷ কৃষিজাত দ্রব্যাদি, নানাপ্রকার Ta, নীল, 
আঁফং প্রভাত বিদেশে র্তাঁন করা হইত। বিদেশ হইতে ঘোড়া, 
taei কলীতদাস,খচ্চর এবংনানাপ্রকার বিলাস-সামগ্রা আমদানি করা হইত। 
সেই সময়ে জানিসপ্রের দাম অত্যন্ত কম ছিল | মরক্কোর পর্যটক ইবন-বতুতা বালয়াছেন 
যে, পথবীর অপর কোন স্থানেই এত সম্তায় জিনিসপত্র তান দৌখতে পান নাই। 
হিন্দ; প্রজাদের উপর সে-যুগে নানাপ্রকার অবিচার করা হইত ৷ তাহাদিগকে 
tafam কর, তীর্থ কর প্রভূত দিতে হইত। : উৎপন্ন ফসলের অর্ধেক তাহাঁদগকে 
pe ARER i রাজস্ব হিসাবে দিতে হইত । আলা-উাদ্দনের আমলে হিন্দঃদের 
s আঁথক অবস্হা শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছিল | অবশ্য দক্ষিণ ভারতের 
বিজয়নগর সাম্রাজ্যে জনসাধারণের অবস্হা খুবই উন্নত ছিল ; সেই কথা আব্দুররজাক, 
{নকোলো কণ্টি, পায়েল, নুনিজ প্রভৃতি বিদেশী পর্যটকের বর্ণনা হইতে জানতে 
পারা যায় | 


মোগল আমলে ( Under the Mughals ) 

সামাজিক ও হর্সনৈতিন্ত জীব (Social and Religious 
Life): মোগল যুগের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবন ‘সম্পর্কে তথ্যাঁদ সেই 
যুগের ইঁতহাস-গ্রহ্থাদি ও বিদেশী পর্যটকদের ববরণ-হইতে জানিতে পারা যায় ৷ 


৯২৬ স্বদেশকথা 


মোগল যুগে ইওরোপীর পর্যটকদের মধ্যে TT 'ফচ্‌, ater, টমাস রো, OM, 
পেলসার্ট, COSTA, TH, মান;চি প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য | 
এই সকল বিদেশী পর্যটকের বিবরণ হইতে মোগল যুগের সমাজ, 
অর্থনীতি, শাসনব্যবচ্হা প্রভৃতি নানা বিষয়ের তথ্যাদি সংগ্রহ করা সম্ভব হইয়াছে | 
বাঁণয়ের বর্ণনায় বাংলাদেশের এশ্বর্য ও প্রাচ্যের কথা পাওয়া যায় । তেভানিয়ের 
বর্ণনা হইতে মোগল যুগের অর্থনৈতিক অবস্হা_ ব্যবসায়-বাণিজ্য প্রভীত সম্পর্কে 
অনেক তথ্য জানিতে পারা বায় | 
সুলতানি আমলের ন্যায়ই মোগল যুগের সমাজ প্রধানত তিন শ্রেণীতে fawe ছিল | 
বাদশাহ্‌ ও অভিজাত সম্প্রদায় ছিলেন প্রথম শ্রেণীভুন্ত। বাদশাহ্‌ ও আঁভজাত সম্প্রদায়ের 
বিলাস-ব্যসন, ব্যভিচার, মদ্যপান প্রভূতিই ছিল প্রধান বৈশিষ্ট্য । কোন কোন বাদশাহ্‌ 
অবশ্য এইসব উচ্ছঙ্খলতার উধের্ব ছিলেন৷ বাদশাহ ও অভিজাত 
eem শ্রেণীর পোশাক-পরিচ্ছদ ছিল নানা ধরনের এবং বহুসংখ্যক ৷ 
সম্রাট আকবরের জন্য বৎসরে এক হাজার পোশাক প্রস্তুত করা 
হুইত।. বণিক সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন কোন অত্যাধক অর্থশালী ব্যান্তর জীবনে 
অভিজাত শ্রেণী-সুলভ বিলাস-ব্যসন, ব্যভিচার প্রভৃতি পরিলাক্ষত হইত । মধ্যবিত্ত 
সম্প্রদায় ছিল দ্বিতীয় শ্রেণীভুন্ত । ব্যবসায়-বাণিজ্য প্রভাতি ছিল 
তাহাদের উপজীবিকা। তাহাদের জীবন ছিল অনাড়ম্বর ও 
FASTA ! তাহাদের উপর সরকার হইতে অত্যধিক করভার চাপানো হইত । এজনা 
তাহাদের মধ্যে অনেকেই অতি সাদাসিধা ধরনের জীবন যাপন করিয়া দারিদ্রের ভান 
করিত। সমাজের অধস্তন শ্রেণী ছিল কৃষক, শ্রমিক এবং মনু 
প্রভৃতি সাধারণ দোকানদার সম্প্রদায় লইয়া গঠিত। ইহাদের 
খাওয়াপরার কোন অভাব না থাকিলেও অর্থনৈতিক অবস্হা মোটেই ভাল ছিল না । - 
মোগল আমলেও হিন্দ: ম:সলমানদের পারস্পারক এক্য ও নীতির সম্পর্ক অটুট 
“ছল ৷ সম্রাট আকবরের পরধর্ম-সাহফুতার নীতির ফলে হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়ের 
মধ্যে এক গভীর প্রীতি ও শ্রদ্ধার সৃষ্টি হইয়াছিল । এই প্রীতির নিদর্শন তৎকালীন 
সাহিত্যে প্রকাশলাভ কাঁরয়াছিল। হিন্দুদের মধ্যে আরবী ও 
learn ফারসী ভাষা শিক্ষার রীতি সুলতান আমল হইতেই প্রচলিত 
ক হইয়াছিল | উহা মোগল Te অপারবাতিত ছিল। ম:ঃসলমান 
কবি আলাওল 'পদ্মাবতে'র বাংলা অন্যবাদ করিয়াছিলেন 
ধর্মনচজ্ঠানেও পরস্পর সৌহার্দ্য ও মিলনের পরিচয় পাওয়া যায় | মোগল সগ্রাট- আকবর 
তাহার হিন্দ; পড্নীদিগকে হিন্দ; দেব-দেবার অর্চনা করিতে দিতেন। হিন্দুগণ মুসল- 
মানদের মহরম ও অপরাপর অনুষ্ঠানে যোগদান করিতেন। অনুরূপ মুসলমানগণও 
হিন্দুদের অনুষ্ঠানাদিতে যোগদান করিতেন । হিন্দ; দেব-দেবীর প্রতিও কোন কোন 
গুসলমান ধর্মাবলম্বী শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতেন। 
পার-পয়গম্বরদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন কারিতেন। 


"ইওরোপাীর পর্যটক 


-অধাবিত্ত শ্ৰেণী 


-সাধারণ শ্রেণী 


সেরূপ হিন্দঃগণও মুসলমান 


ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতিতে PNA প্রভাব ১২৭ 


মোগল যুগে হিন্দ: সমাজে বাল্যাঁববাহ, কৌলিন্য ও সতীদাহ প্রথা প্রচলত ছিল | 
সম্রাট আকবর বাল্যাববাহ ও সতীদাহ প্রথা উঠাইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন! 
` হিন্দ: ও মুসলমান উভয় সমাজেই নানাপ্রকার কুসংস্কার বিদ্যমান 
টস ছিল। নানাপ্রকার Tad এবং রহস্যজনক ক্রিয়াকলাপে উভয় 
সম্প্রদায়ের লোকেই বিশ্বাস কাঁরত। ; " 

অর্থ নৈতিক saz] (Economic Condition ): ভারতবর্ষ‘ 
চিরকালই কৃষিপ্রধান দেশ । মোগল যুগে কৃষিই ছিল প্রধান উপজাঁবিকা । খাদ্যশস্য 

ভিন্ন কার্পাস, নীল, আখ, তুঁতে, তামাক প্রভৃতির চাষ হইত ৷ 

here বারিপাতের উপর অত্যাধিক নিভ'রশীলতা হেতু sae বা 
আতিবৃম্টির ফলে সময় সময় TS দেখা দিত । কৃষি ভিন্ন নানাপ্রকার শিল্প হইতেও 
এক বিরাট সংখ্যক লোকের জীবকা অজিত হইত শিল্পজাত দব্যাদির মধ্যে সূতা 
বস্ত্র, রেশম বস্ত্র মসলিন, শাল, গালিচা প্রভাত বিশেষ উল্লেখযোগা । পোশাক 
কাপড়, রঙিন কাপড় প্রভৃতিও প্রদ্তুত হইত। এই সকল সামগ্রী ভারতের সবর এবং 
পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে প্রেরিত হইত । বিদেশী পর্যটকদের বর্ণনায় বাংলাদেশের সূতা 
Ta, ঢাকার মসলিন প্রভৃতির উচ্ছ্বাস প্রশংসা রহিরাছে। কৃষিজাত দ্রব্যাদি ও 
শিল্পজাত সামগ্রীর বিক্লয়মূল্য ছিল খুবই অল্প । আবুল ফজলের বর্ণনা, হইতৈ 
জিনিসপত্র কিরূপ সস্তা ছিল সেই ধারণা পাওয়া যায় । একটি গরুর.দাম তখন ছিল 
মার দশ টাকা । একটি ছাগল তখন এক টাকায় পাওয়া যাইত। জানিসপত্রের দাম 
এরুপ সস্তা ছিল বলিয়া বিদেশে ভারতীয় জিনিসপত্রের খুবই চাহিদা ছিল। প্রধানত 
SH সোনার ম:দ্রা বা মোহর, রুপার টাকা, জিতল, জালালী প্রভাত 
{বিভিন্ন পর্যায়ের ও বাভল্ন মূল্যের মুদ্রা তখন চাল; ছিল । 

মোগল যুগে একাধিকবার Tee দেখা দিয়াছিল। সরকার Alera সময় 
খাজনা মকুফ করিয়া দিতেন। কিন্তু তখনকার সরকারের R প্রতিরোধের কোন 
fates নীতি ছিল না। সেজন্য এবং যানবাহনের অভাব হেতু 
বার প্রকোপ. খাদ্যশস্য এক স্হান 'হইতে অন্যত্র চালান দিবার অসুবিধা হইত 
বলিয়া দভিক্ষের প্রকোপে বহ: লোকের মৃত্যু ঘটিত। 

মোগল যুগে জনসাধারণের সাধারণভাবে খাওয়াপরার অভাব ছিল না বটে, কিন্তু 
তাহাদের অবস্হা খুবই খারাপ ছিল । কিন্তু অপরদিকে বাদশাহ আমার-ওমরাহদের 
ধনদৌলতের অভাব ছিল না। দেশের বিভিন্ন অংশে বহু শহর 
গড়িয়া উঠিয়াছিল | আগ্রা ও ফতেপুর শহর দুইটির সমৃদ্ধি ও 
SAAT কথা ইংরেজ পর্যটক র্যালফ িচের বিবরণে পাওয়া 
যার। বুরহানগঢুর, বারাণসী, আহম্মদাবাদ; রাজমহল, বর্ধমান, লাকা, হুগলী, 
পাটনা প্রস্থীত শহর FAM ও জনবহনল ছল বাঁলয়া মন্‌সেরেট নামে জনৈক ইওরোপাঁর 
পর্যটক বর্ণনা করিয়াছেন। 


অর্থ ও ধনদৌলতের 
বৈষম্য 


১২৮ স্বদেশকথা 


জাপত্য ও Pisem] (Architecture and Art): দিল্লীর 
লুলতান আমলের perio ভারতীয় ও ইসলামীয় শিল্পের সমন্বয় ও সংমিশ্রণ 
শুরু হইয়াছিল ॥ উহাই মোগল যুগের শিল্প ও স্হাপত্যে চরম আঁভব্যন্তি লাভ 
কারয়াছল | বাবর হইতে আরম্ভ কাঁরয়া মোগল বাদশাহ্‌দের 

গাপত্য শিল্প সকলেই শিল্পকলার প্ঠপোষকতা করিয়াছিলেন ৷ একমান্ন 
উরংজেবই ছিলেন এবিষয়ে ব্যতিক্রম । বাবর তাহার দ্বল্পকাল রাজত্বের কর্ম ব্যস্ততার 
মধ্যেও বহ: সৌধ ও মসাজদ নির্মাণ করাইয়াছিলেন। সেগনীলর মধ্যে মাত্র কয়েকাট 
fon সবই ‘বিনাশপ্রাগ্ত হইয়া গিয়াছে । হ-মারদনের আমলেও কয়েকাঁট মসাঁজদ, সৌধ 
প্রভৃতি নামিত হইয়াছিল | আগ্রা ও হিসারের নৌধগনলির মধ্যে দুইটি এখনও কিয়া 
আছে। স্হাপত্য শিল্পের পৃষ্ঠপোষকতার ইতিহাসে মোগল যুগের অন্তর্বতাঁ শের 
শাহের রাজত্বকালও উল্লেখযোগ্য | সাসারামে তাঁহার নিজের সমাধি-সোধাঁটর 
পাঁরকল্পনা শের শাহ্‌ তাঁহার জীবদ্দশাতেই করিয়া িয়াছলেন। দিল্লীর পুরাতন 


কেল্লাও তাঁহারই স্হাপত্য অন;্রাগের নিদর্শন ৷ শের শাহের স্হাপত্য শিল্প-নিদর্শন- 
গুলির মধ্যে fer A pew স্হাপত্য রীতির সংমিশ্রণ বিশেষভাবে লক্ষণীয় | 
মোগল বাদশাহ আকবরের রাজত্বকালে ভারতের জাতীয় জীবনের প্রাতি 
ক্ষেত্রে এক TELE উন্নতি সাধিত হইরাছিল। তাঁহার পৃ্ঠপোষকতায়! প্রাসাদ, 
সমাধিসৌধ ও স্মৃতি-সৌধ এবং বহুসংখ্যক দুর্গ নামিত হইক্লাছিল। আগ্ার দুর্গ ও 
দিল্লীর লালকেল্লা এগুলির অন্যতম ৷ ইহা ভিন্ন মিনার, প্রমোদোদ্যান প্রভৃতিও 
তাঁহার পৃষ্ঠপোষকতায় নিমিত হইয়া ছল | renter শিল্প are আকবরের গভাঁর 
জ্ঞান ছিল। তাঁহার আমলে "নামত বহু চ্হাপত্য নিদর্শনের 
77 প্রায় সব করাটিরই পাঁরকম্পনা আকবর স্বয়ং eee করিয়াছিলেন | 
নি তাঁহার গভীর শিল্পানুরাগ ও শিল্পজ্ঞান ফতেপুর fates নির্মাণ- 
কৌশল ও সোন্দর্যে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল | ফতেপনুর Pies “বুলন্দ্‌-দরওয়াজা', 


ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতিতে ইসলামের প্রভাব ১২৯ 


সেলিম চিসাতির 'সমাধি-সৌধ', পাঁচ মহল’ প্রভৃতি স্হাপত্য শিল্পের উংকর্ষের 
পরিচায়ক । আকবরের প্র সম্রাট জাহান্গীরেরও শিল্পানুরাগ নেহাত কম ছিল না । 
সেকেন্দ্রার আকবরের 'সমাধ-সৌধ', আগ্রায় ইতিমাদ্‌-উদ্‌-দৌলার 'সমাঁধ-সৌধ' 


eau : He a l 
1117 en! ৯ 


ik 
en 
iy 


ME 
ঠ4 4 ie 


বহলন্দদরওয়াজা 


জাহাঙ্গীরের আমলে স্হাপত্য শিল্পের উৎকর্ষে'র পরিচয় বহন করিতেছে । মোগল 
বাদশাহ্‌দের মধ্যে শাহজাহানের শিল্পানঃরাগ ছিল সর্বাধিক গভীর । তাঁহার 
আমলের শিল্প-নিদর্শনগনীলর মধ্যে ‘দেওয়ান-ই-আম্‌', “দেওয়ান-ই-খাস', ‘মোতি 
মসাঁজদ' “জুম্মা মসজিদ’ উল্লেখযোগ্য । কিন্তু তাঁহার প্রীপ্রেমের সাক্ষ্যস্বরূপ 
মমতাজের দেহাবশেষের উপর নিমিত ‘তাজমহল’ পাাঁথবার শ্রেষ্ঠ শিল্পকাঁতির অন্যতম 
হিসাবে আজিও কিয়া আছে। পৃথিবীর সপ্তমাশ্চর্যের মধ্যে তাজমহল অন্যতম | 
বহ; দেশী ও বিদেশী স্হপতি তাজমহলের পরিকল্পনা প্রস্তুত এবং পরিকল্পনা 
অননযায়ী উহার নির্মাণকার্ সম্পন্ন করিয়াছিলেন। পারস্যের সিরাজ নামক শহরের 
Cares পাতি মির্জা ঈশা, বাঙালী শিল্পী বলদেব দাশ উহার নির্মাণকাে অংশগ্রহণ 
করিয়াছিলেন | শাহজাহানের আদেশে নামিত ময়ূর সিংহাসনাটিও ছিল একটি aera 
শিল্পকীতি । নাদির শাহ্‌ যখন দিল্লী লুণ্ঠন করেন, তখন তান এই zeae 
শিরপকীতাট লইয়া গিয়াছিলেন। শাহজাহানের পরবর্তী কালে ওুঁরংজেবের উৎকট 
ধর্মান্ধতার ফলে শিল্পানূশীলন একেবারে নিষিদ্ধ হইয়া গিয়াছিল। ইহার অবশ্যম্ভাবী 
ফল হিসাবে মোগল স্হাপত্য তথা শিল্পকলার অবনতি দেখা দিয়াছিল। 

মোগল যুগে চিত্র শিল্পেরও যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইয়াঁছল। গ্রীক, Sarah ও 
চৈনিক চিত্র-শিল্পরীতির সংমিশ্রণে মোগল যুগে এক অভূতপূর্ব“ চিত্রশশম্পরণীতি 
so [ '83 ] 


“390 স্বদেশকথা 


গ্াঁড়য়া উঠিয়াছিল | আকবরের দরবারে বহ: চিত্রশিল্পী ছিলেন। ই'হাদের অধিকাংশই 
faa হিন্দ । আকবরের রাজত্বকালে চিত্র শিল্পের যে উৎকর্ষের সূত্রপাত হইয়াছিল, 
জাহাঙ্গীরের আমলে উহার চরম আঁভব্যন্তি ঘটিয়াছিল। কিন্তু 
চত শিপ শাহজাহানের আমল হইতেই চিত্র শিল্পের প্রতি আর সেরূপ 
অনুরাগ ছিল না বলা যাইতে পারে এবং ওরংজেবের আমলে উহা সম্পূর্ণভাবে 
Fated হইয়া পড়ে | 


মোগল আমলে রাজপুতদের মধ্যে সম্পূর্ণ আলাদা ধরনের এক চিত্র {শিল্প গাঁড়য়া 
পাছাড়া:শিল্পরতি : উঠে ॥ ater 'রাজপুত fox’ হিসাবে পাঁরচিত। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের 
কাংড়ার শিল্পোৎকর্ষ' বিভিন্ন সুর ও সামাজিক জীবনের নানা বিষয়ের উপর নানাপ্রকার 
-রাজপ্ত চিত্র অঙ্কিত হইয়াছিল । রাজপন্তানা, পাঞ্জাব ও উহার পা্ববর্তা অণ্চলে 
 রাজপন্ত চিন্রাঙ্কনরীতি ছড়াইয়া পাঁড়রাছিল। পাঞ্জাবের পার্্ববতাঁ পাহাড়ী অঞ্চল 
“এবং হিমালয়ের পার্বত্য অগ্চলে বিশেষভাবে কাংড়ায় পাহাড়ী চিত্রকলার উৎকর্ষ 
পরিলক্ষিত হয়। এই অগ্লের চিত্রকলার বিষয়বদ্তু রাধাকৃষের জীবন, রামায়ণের 
“কাহিনী, পুরাণের কাহিনী, সমাজ-জীবন প্রভৃতি হইতে গ্রহণ করা হইয়াছিল । 
সঙ্গীত শিল্পেও মোগল যুগে যথেষ্ট উন্নত সাধিত হইয়াছিল । তানসেন ছিলেন 
আকবরের অন্যতম সভাসদ: ৷ তাঁহার দরবারে দেশী ও বিদেশী বহু সঙ্গতজ্ঞ উপস্হিত 
থাকিতেন। আকবরের পিতা হূমায়ুনের স্দীতানুরাগ ছিল 
০488৮] খুবই গভীর । কিন্তু আকবরের মধ্যে উহা অধিকতর প্রকাশ 
পাইয়াছিল। বাদ্যযন্ঘাদর মধ্যে শিলা, বাঁশী, ঢাক প্রভৃতি সে-ষূগে ব্যবহৃত হইত | 
জাহাঙ্গীর ও শাহজাহান সঙ্গীতের পচ্ঠপোষক ছিলেন । মোগল যুগে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের 
যথেষ্ট উন্নতি ঘটিয়াছিল | ওরংজেব অবশ্য তাঁহার ধর্মান্ধতাবশত রাজসভা হইতে 
aioe, কৰি প্রভাত সকলকেই বিতাড়িত করিয়াছিলেন | ‘কিন্তু মোগল যুগের সঙ্গত 


ie SM 


ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতিতে SIE প্রভাব + ১৩১ 


ঠশল্প জনসাধারণের মধ্যেও ছড়াইয়া পাঁড়য়াছিল বলিয়া Cristal এযাবং আংশিকভাবে 
টাকিয়া আছে। 

সাহত্যের ক্ষেত্রেও মোগল যুগের উৎকর্ষ নেহাত কম ছিল ati ইতিহাস, 
সাহিত্য, অন[বাদ-সাহত্য, কাব্য-এই তিন প্রকার সাহত্য-সৃন্টিই মোগল যুগে 
সার্থক হইয়া উঠিয়াছিল। বাবরের জীবনস্মীত হইতে আরম্ভ করিয়া আবুল ফজল, 
ফৈজী, বদাউনী, আব্দুল হামিদ লাহোরী, খাফি খাঁ প্রভৃতি সকলে এঁ যুগের 
সাহিত্য-ভাণ্ডারকে AISA করিয়া তুলিয়াছিলেন। আবুল ফজ্‌লের “আকবরনামা' ও 


পাহাড়ী চিত্র ( কাংড়া ) 


“আইন-ই-আকবরণী’, বদাউননীর 'মন্তাখাব-উল্‌-তোয়ারখ', ফৈজীর “‘লালাবতা’ 
ca শ্ৰেষ্ঠ কবি। জাহাঙ্গীরের আত্মকাহিনী, তাঁহার আমলে আব্দুল 
=) হামিদ লাহোরীর “LAT, শাহজাহানের পূর দারাশকো 
কর্তৃক উপনিষদ ও অথর্ব বেদের পারসীক অন[বাদ মোগল যুগের সাহত্য-ভাণ্ডারকে 
সমন্ধ করিয়াছিল। পারসীক ভাষা ভিন্ন সংস্কৃত ভাষায় বহু গ্রন্থ রচিত ও অনুদিত 
হইয়াছিল | হিন্দী সাহিত্যের ক্ষেত্রেও অনুরূপ উৎকর্ষের পাঁরচয় পাওয়া যায়। 
বীরবল (মহেশ দাশ ), ভগবান দাশ, মানাসংহ, তোডরমল প্রভাত হিন্দী কাঁবতা রচনা 
কারয়া হিন্দী ভাষা ও সাহিত্যের উন্নাতসাধন কারয়াঁছলেন। রাজা বীরবল হাস্য- 
রসাত্মক কবিতা রচনা কাঁরয়া আকবরের নিকট হইতে ‘কাবরায়’ উপাধি লাভ করিয়া- 


১৩২ স্বদেশকথা 


গছলেন | আব্দুল রাঁহম খান হিন্দী ভাষায় IG দোহা রচনা কারয়াছলেন। AAT, 
তুলসাদাস প্রভীতি কবিও সে-বুগেই আবির্ভূত হইরাছিলেন। 
মকুন্দরাম BST চণ্ডাকাব্য CALA বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে সমহ করিয়াছিল। 
ইহা ভিন্ন মারাঠী সাহত্যেরও যথেষ্ট উন্নত সে-যুগে ঘাঁটয়াছল। মোগল যুগে 
পহন্দুগণ ফারসী ভাষা শিক্ষা করিয়া বাদশাহের অধীনে চাকার গ্রহণ কারতেন ! 
মুসলমানদের মধ্যে অনেকে আবার সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা কাঁরতেন। 


বাংলা সাঁহত্য 


একাদশ অধ্যায় 
মারাঠা ও শিখ শক্তি 


( The Marathas and the Sikhs ) 
(ক) মারাঠাগণ ( The Marathas ) 
sial SAs (Rise of the Marathas ) : পশ্চিমে আরব 
সাগর হইতে পুবে হায়দরাবাদ পর্যন্ত দাক্ষিণাত্য উপকূল ধরিয়া মহারাষ্ট্র দেশ বিস্তৃত । 
সহায়্্রী, বিন্ধা ও সাতপ;রা পর্বত মহারাষ্ট্র দেশকে পর্বতসতকুল ও দম করিয়া 
পর্বতসক্কুল তুলিয়াছে। প্রকৃতির কৃপণতা হেতু এই অঞ্চলের জনসাধারণকে 
দহারাষ্ট দেশ জাঁবনধারণের জন্য অসাধারণ শ্রম করিতে ছুয়। প্রকৃতির 
কঠোরতার ফলে তাহারা স্বভাবতই কষ্টসাহফ্ণু ও TAT । এইরূপ শাল্তশালী জনসমাজ 
এঁক্যবদ্ধ হইলে এক TATA শত্তিতে পরিণত হইবে, ইহাতে আশ্চর্য হইবার কিছ: নাই । 
সপ্তদশ শতাব্দীর শেষার্ধে মারাঠা জাতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে িভন্ত ছিল । কিন্তু যোদ্ধা 
মারাঠা জাতির হিসাবে তাহারা যে অতিশয় neat ছিল সে-পরিচয় দাক্ষিণাত্যের 
শুনৈক্য ASO রাজ্যগননলে জানিত। এজন্য সেই সকল সুলতান 
রাজ্যে মারাঠাগণ সামরিক পদে TAS হইত। মারাঠা জাতির সমরকুশলতা ভিন্ন 
ধর্মপ্রবণতাও উল্লেখযোগ্য । একনাথ, তুকারাম, রামদাস প্রভৃতি ধর্মপ্রচারক মারাঠা 
জাতি হইতে উদ্ভূত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের প্রচারের ফলে মারাঠা জাতি এক 
গভীর জাতীয়তাবোধে অনুপ্রাণিত হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু সেই এক্যবোধকে 
pr কার্যকরগ করিয়া তুলিবার জন্য প্রয়োজন ছিল একজন ক্ষমতাবান 
Potente নেতার শিবাজী সেই নেতার পদ গ্রহণ করিয়া মারাঠা 
জাতিকে Quad এক wea সামারক ও ধর্মপ্রাণ জাতিতে 
গাঁড়রা তুলিয়াছিলেন | 
Piatt (Shivaji): শিবাজীর পিতা শাহজী ভোঁসলে প্রথম জীবনে 
আহঙ্মদনগরের সুলতানের অধীনে কাজ করিতেন । সেই a তানি ক্রমে সম্মান" 


মারাঠা ও শিখ শান্ত ১৩৩ 


প্রাতপাত্ত এবং প্রচুর WATS লাভ করেন | AAT AKA তাঁহাকে জায়াগর দেওয়া হয় ৷ 
পুনায় অবস্থানকালে শিবনের গিরিদনর্গে তাঁহার পুল [িবাজীর 
aa জন্ম হয় (১৬২৭ খচাঁঃ, মতান্তরে ১৬৩০ খনীঃ)। ইহার 
অল্পকালের মধ্যেই শাহজী TSI সুলতানের অধীনে চাকার গ্রহণ কাঁরয়া তাঁহার 
দ্বিতীয়া পত্লী তুকাবাঈ-সহ সেখানে চাঁলয়া যান। epoca শিবাজী এবং তাঁহার 
মাতা জীজাবাঈ দাদাজী কোণ্ডদেব নামক জনৈক ধর্মভাবাপন্ন 
AEE অথচ য্য্ধাবদ্যায় পারদর্শী ব্রাহ্মণের আভিভাবকত্বাধীনে AH 
বাস কাঁরতে থাকেন | ?শবাজী বাল্যকাল হইতেই মাতা জীজাবাঈ-এর মুখে তাঁহার 
পঢব‘পঢুরুযদের বীরত্বের কাহনী ও দাদাজী 
কোণ্ডদেবের নিকট রামায়ণ-মহাভারতের 
কাহিনী শিয়া এক মহান আদর্শে অন- 
প্রাণত হইয়া উঠেন । ধর্মের ভিত্তিতে এবং 
বীরত্বের দ্বারা এক 'বশাল হণ্দ: রাজ্য 
স্হাপনের আদর্শ তাঁহার অন্তরে গাঁড়য়া উঠে | 
তান ছেলেবেলায় বিদ্যাশক্ষার সুযোগ 
গ্রহণ কাঁরতে পারিয়াছলেনক না সে-বিষয়ে 
{নিশ্চিত িছ; বলা যায় না, তবে দাদাজীর 
নিকট যুদ্ধকৌশল শিক্ষা এবং তাঁহার ও 
মাতা জীজাবাঈ-এর মুখে হিন্দ? বীরদের 
কাহনী শ্রবণের ফলে অন্তরের বলিষ্ঠতা, 
আদর্শের atte, একনিষ্ঠতা, সমরকুশলতা, টি ০৫ 
আত্মমর্ধাদা প্রভৃতি গণ শিবাজীর চারে শিবাজী ; 
ফুটিয়া উঠিয়াছিল | নিজ আদর্শীসাদ্ধির উদ্দেশ্যে বাল্যবয়স হইতেই তান মাওয়ালী 
জাতির সাহত ঘাঁনজ্ঠতা স্হাপন করেন | পরে তাহাদিগকে লইয়া তান একাট সেনা- 
বাহিনী গাঁড়িয়া তোলেন | 
এদিকে সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে দাঁক্ষিণাত্যের স্বাধীন সুলতান রাজ্যগ্ীল 
ক্রমেই দূর্বল হইয়া পাঁড়তোছল। সেই সুযোগ গ্রহণে শিবাজী A করলেন না । 
{তান তাঁহার মাওয়ালী সেনাবাহিনীর সাহায্যে বিজাপুর রাজ্যের তোরণা দরগা 
অধিকার (১৬৪৬ acs) করিয়া লইলেন। ইহা ভিন্ন তোরণার অনাঁতদুরে তান 
রায়গড় নামক অপর একটি দুর্গও আক্রমণ - কাঁরলেন ৷ দাদাজী কোণ্ডদেব শবাজীর 
Ne এই যুদ্ধ-নগীতির পক্ষপাতী ছিলেন না | সন্তরাং তাঁহার জীবদ্দশায় 
মু শিবাজী বেশীদূর অগ্রসর হইতে পারলেন না। 'কৈন্তু দাদাজী 
কোন্ডদেবের মৃত্যু (১৬৪৭ xe ) হইলে 'শিবাজীকে বাধা দেওয়ার 
কেহ রাঁহল না। শিবাজী চকন দুর্গ এবং আরও কয়েকটি সামীরক ঘাঁটি দখল কাঁরয়া 
ocala সামারক নিরাপত্তার ব্যবস্হা কাঁরলেন। Talis সুলতান ?শবাজীর এই সকল 


১৩৪ স্বদেশকথা 


কার্যকলাপে প্রথমাদকে ততটা [বিচলিত হন নাই। কিন্তু ক্রমেই যখন Paral নিজ 
ক্ষমতা বৃদ্ধি কাঁরয়া এবং এক একটি করিয়া বিজাপুর রাজ্যের দুর্গ দখল কারতে 
লাগিলেন, তখন [শবাজীর কার্যকলাপ বন্ধ কারবার সহজ উপার- 
৪১ স্বরুপ বিজাপ্নুর সুলতান তাঁহার পিতা শাহজীকে বন্দী করিলেন । 
ফলে শিবাজী কিছুকাল 'িজাপর রাজ্যের বিরুদ্ধে আক্রমণ-নগীত 
ত্যাগ কাঁরলেন ৷ কয়েক বংসর পরে পিতার Shem সঙ্গে সঙ্গে শিবাজী পুনরায় নিজরূপ 
ধারণ কারিলেন। তিনি জাওলার মারাঠা রাজাকে হত্যা করাইয়া সেই রাজাটি আঁকার 
করিয়া লইলেন | পর বৎসর শিবাজী মোগল বাঁহনীর সাহত দ্বন্দের প্রবৃত্ত হইলেন ৷ 
ওরংজেব সেই. সময়ে ছিলেন দাঁক্ষণাত্যের শাসনকর্তা। তান KANA রাজ্যের 
Figs যখন যদদ্ধে ব্যস্ত ছিলেন সেই সুযোগে শিবাজী মোগল সাম্রাজ্যতুন্ত জুনার 
ও আহজ্মদনগর AST করিলে রংজেবের সাঁহত তাঁহার যুদ্ধ: বাঁধল। এই ITA 
উরংজেবের হস্তে শিবাজর পরাজয় ঘটিলে শিবাজা মোগল সমাটের বশ্যতা স্বীকার 
কাঁরতে বাধ্য হইলেন ৷ কিন্তু সম্রাট শাহজাহানের অস.্হতার 
মারঠা-মোগল সংঘ সংবাদ পাইয়া ওুরংজেব দাক্ষিণাত্য ত্যাগ কাঁরয়া frat আভমনখে 
রওয়ানা হইবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই শিবাজী পুনরায় তাঁহার যুদ্ধ-নশীত অনুসরণ করিয়া 
চাঁলতে লাগলেন । তান ক্রমে বহ: স্হান আঁকার করিয়া ১৬৫৯ খনীম্টাব্দের মধ্যে 
কোঙ্কণের উত্তরাংশ নিজ রাজ্যভুন্ত FATA | 
[শিবাজীর ক্ষমতা বৃদ্ধি eis সুলতানের নিরাপত্তার দিক: দিয়াও কাম্য ছিল 
ati তিনি শিবাজীকে ধাঁরয়া আনিবার জন্য তাঁহার সেনাপাঁত আফজল খাঁকে প্রেরণ 
কাঁরলেন (sues)! আফজল খাঁ সসৈন্যে অগ্রসর হইলে শিবাজী তাঁহার 
প্রতাপগড় দুর্গে আশ্রয় লইলেন । তান আফজল খাঁর সহিত সম্মুখ যুদ্ধে অগ্রসর 
হইলেন না । প্রতাপগড় দুর্গ জয় করা সহজ হইবে না দেখিয়া আফজল খাঁ কৌশলে 
িবাজীকে নিজ শিবিরে আনিয়া তাঁহাকে হত্যা কারবার চেষ্টা শুর: কারলেন। feta 
৮১12 শিবাজীর নিকট স্ধির প্রস্তাব করিয়া দূত পাঠাইলেন এবং সেই 
উদ্দেশ্যে নিজ শিবিরে শিবাজীকে আমন্রণ করিলেন। আফজল 
খাঁর দরাভসন্ধির সংবাদ পাইতে শিবাজীর 'বিলম্ব হইল না। [তান আফজল খাঁর 
শিবিরে প্রস্তুত হইয়াই আসিলেন। শিবাজী প্রবেশ কারলে আফজল খাঁ তাঁহাকে 
আলিঙ্গন করিবার ভান করিয়া তাঁহার গলা টায় ধরিলেন এবং বক্ষে ছুরিকাঘাত 
করিতে উদ্যত হইলেন । শিবাজী 'বাঘনখ' নামক ধারাল অস্দ্ের সাহায্যে 
আফজল খাঁর বক্ষ BAM তাঁহাকে হত্যা কারলেন। আফজল খাঁর মৃত্যুর সংবাদ 
পাইয়া তাঁহার সেনাবাহিনী বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়লে শিবাজীর অনূচরগণ তাহাদিগকে 
সহজেই পরাজিত কারিতে সমর্থ হইল । শিবাজী দাক্ষণ-কোগকণ এবং কোলহাপর 
জেলা অধিকার করিয়া নিজ রাজ্য আরও বিস্তার করিলেন । অবশ্য পর বংসর 
(১৬৬০ ace) বিজাপুর বাহিনী পানহালা দুর্গট তাঁহার নিকট হইতে জয় 
করিয়া লইল | 


এঁদকে ওরংজেব পিতা সম্রাট্‌ শাহজাহানকে বন্দী ও TAY করিয়া দিল্লাঁর © 
না। তান নিজ মাতুল শায়েস্তা খাঁকে দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্তা পদে নিয;ুস্ত করিয়া 
পাঠাইলেন | তাঁহার উপর শিবাজীকে দমন করিবার দায়িত্ব দেওয়া হইল । শায়েস্তা খাঁ 
প্রথমে শিবাজীকে পরাজিত করিয়া চকন ও AT অধিকার করিয়া লইলেন। ইহা ভিন্ন 
কল্যাণ জেলা হইতে মারাঠা প্রভুত্বের অবসান ঘটাইয়া শিবাজীকে : 

5 সাময়িকভাবে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুঁলিলেন। এমতাব্হার বাধ! : 
হইয়া শিবাজী বিজাপুর সুলতানের সাঁহত বিবাদ মিটাইয়া ফেলিয়। ? 

মোগলদের বিরদ্ধে সর্বশান্ত নিয়োজিত কাঁরলেন । দুই বৎসর ধাঁরয়া তিনি শায়েস্তা ; 
খাঁর সত Ada চলিলেন। তারপর এক রান্রতে শায়েস্তা খাঁ যখন নিজের শিবিরে: 
অবস্থান করিতোছলেন তখন শিবাজী অতাঁকতে তাঁহাকে আক্রমণ কারলেন ৫ 
শায়েস্তা খাঁর পুত্র আবুল ফতাকে হত্যা করিয়া শিবাজী শায়েস্তা খাঁর উপর ঝাঁপাইয়া 
পাঁড়লেন। শায়েস্তা খাঁ প্রাণ লইয়া পলাইয়া গেলেন কিন্তু 
শায়েস্তা খাঁর পলায়ন [শবাজীর তরবারর আঘাতে তান হাতের একটি আঙুল: 
হারাইলেন | ইহার পর (১৬৬৪ ac) শিবাজী স;রাট বন্দর ল:"ঠন কাঁরলেন। মাতুল 
শায়েস্তা খাঁর অকৃতকার্যতায় ওরংজেব অত্যন্ত TPA হইয়া 

পা এবার অন্বররাজ জয়সিংহ এবং সেনাপাঁত দিলীর খাঁকে ?শবাজীর 
যুদ্ধ_পুরন্দরের সন্ধি বিরুদ্ধে প্রেরণ কারিলেন। জয়াঁসংহের কুটকৌশল ও মোগল, 
(১৬৬৫ খ্রীঃ ) বাহিনীর সামারক শক্তির বিরুদ্ধে শিবাজী পরাজয় স্বীকার কাঁরয়া 
প.রন্দরের সন্ধি (১৬৬৫ ATs) স্থাপনে বাধ্য হইলেন | এই সম্ধির 

শর্ত অনুসারে শিবাজী মোগলাদগকে কয়েকটি জেলা ও মোট ২৩টি Hoof ছাঁড়য়া দিতে 
এবং প্রয়োজনবোধে মোগল বাহিনীকে সাহায্য করিতে স্বীকৃত হইলেন । বজাপুর- 
রাজ্য আক্রমণ কারবার কালে পঢুরন্দরের সন্ধির শর্ত অনুসারে তান মোগল সৈন্যকে 
সামারক সাহায্য করিলেন । ইহাতে গুরংজেব অত্যন্ত প্রীত হইয়া শবাজীকে মোগল 
দরবারে আমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন | প্রথমে স্বীকৃত না হইলেও 

aie CI পর্যন্ত জয়াসংহের বিশেষ অননুরোধে শিবাজী উরংজেবের, 
দরবারে উপস্হিত হইতে রাজী হইলেন এবং মাতা জীজাবাঈ-এর 

হস্তে THAT পারচালনার ভার সামায়কভাবে অর্পণ কারয়া শিশুপুত্র শম্ভুজী-সহ. 
আগ্রায় গুরংজেবের দরবারে উপস্হিত হইলেন ॥ কিন্তু ওরংজেব শিবাজীকে Bae 
সম্মান প্রদর্শন কারলেন না । ইহাতে শিবাজীর আত্মমর্যাদায় আঘাত লাগল । “তান 
অত্যন্ত বিচলিত হইলেন এবং ক্রোধবশত ইহার প্রাতবাদ কাঁরতে ?গয়া সংজ্ঞাহীন 
হইয়া পাঁড়লেন | সেই সুযোগে ওরংজেবের আদেশে তাঁহাকে ও তাঁহার পত্র শম্ভুজীকে” 
নজরবন্দী করিয়া রাখা হইল । AYA শিবাজী অস্হতার ভান করিয়া দেবমান্দকে- 
পূজার জন্য AGIY বড় ফল, THT প্রভৃতি প্রেরণ কারতে লাগিলেন। প্রথম কয়েকাঁদন 
দ্বাররক্ষিগণ পরীক্ষা করিয়া যখন Vio সন্দেহজনক কিছুই দোখতে পাইল ay 


১৩৬ CATA 


তখন তাহারা ais পরীক্ষা করিয়া দেখা ছাড়িয়া দিল। সেই সুযোগে একদিন 
শিবাজী ও তাঁহার AA বাড়তে করিয়া কারাগার হইতে পলাইয়া 
[শবাজীর পলায়ন গেলেন (১৬৬৬ LÈ) তারপর নানা স্থান ভ্রমণ করিয়া 
স্বদেশে ফারলেন। 
মোগলদের সকল কৌশল ব্যর্থ করিয়া এবং মোগল রক্ষীদের চক্ষে ধ্যাল দিয়া 
?শবাজী স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়া নিজ রাজ্যের আভ্যন্তরীণ শাসনব্যবস্হার উন্নয়নের 
দিকে মনোযোগ দিলেন। ওরংজেব শিবাজীকে পরাভূত করা 
বি অসম্ভব দৌখয়া তাঁহাকে ‘aan’ বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলেন ৷ 
‘রাজা উপাধি দান. ইহা ভিন্ন বেরার প্রদেশের কতক স্হান তাঁহাকে জায়াগর হিসাবেও 
দান কাঁরলেন॥ কিন্তু তিন বৎসরের মধ্যেই শিবাজী পুনরায় 
মোগলদের সাঁহত বুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন এবং একে একে তাঁহার হৃত রাজ্যের প্রায় 
সকল স্হান ও দুর্গ ALATA করিতে সমর্থ হইলেন । ইহার পর ১৬৭০ TTT 
felt পুনরায় সুরাট বন্দর লুণ্ঠন করিয়া প্রভূত পঁরমাণ অর্থলাভ কারলেন ৷ 
১৬৭২ খনীন্টাব্দে তিনি AA হইতে cota দাবি করিলেন | 
ইহার দুই বৎসর পর ১৬৭৪ খাষ্টাব্দে শিবাজী রায়গড়ে মহাসমারোহে নিজ 
হর অভিষেকক্রিয়া সম্পন্ন করেন। তান “ছব্রপাত', 'গোব্রাহ্মণ- 
germs G 


পাত প্রজাপালক' প্রভৃতি উপাধি গ্রহণ করেন | . পরবর্তী ছয় বংসরের 
“গো-বাহ্মণ-প্রজাপালক' মধ্যে তিনি fate, ভেলোর এবং উহার নিকটবতী eater 
উপাধি গ্রহণ অণ্ডল অধিকার করিয়া এক বিরাট মারাঠা রাজ্য গড়িয়া তোলেন ৷ 


১৬৮০ LISI অকস্মাৎ তান মৃত্যুমুখে পাতত হন । 

[বাজী কেবল সমরকুশল সেনাপতি, TAA বীর ও অনন্যসাধারণ সংগঠকই ছিলেন 
না, তাঁহার চারত্রবল, মহান: আদর্শ, পরধর্ম-সাহিকুতা এবং সর্বোপাঁর তাহার সুদক্ষ 
শাসনব্যবস্থা তাঁহাকে ইতিহাসের পৃষ্ঠায় অমরত্ব দান করিয়াছে। হিন্দ; জাত ও 
হিন্দ; ধর্মের পুনর-্জীবন এবং হিন্দ; সাম্রাজ্য গঠনই ছিল তাঁহার জশবনের আদর্শ | 
OFS দেশপ্রেম, আদর্শের প্রতি অকাতর অধ্যবসায় প্রভৃতি গুণ তাঁহার চরিত্রকে 
টি মাহমমাণ্ডত কারয়াছে। শিবাজী হিন্দ; ধর্মের পৃষ্ঠপোষক 

las -ছিলেন সত্য, কিন্তু মুসলমান বা খমটধর্মাবলদ্বাদের প্রাত 
তিনি কোনদিন কোনপ্রকার অসহিকুতা প্রদর্শন করেন নাই। হিন্দ: ধর্মের প্রকৃত 
উদার আদর্শ তিনি অনুসরণ কাঁরয়া চলিতেন। কোন স্হান আঁধকার বা লণ্ঠন 
কারবার কালে মুসলমানদের পার গ্রন্থ কোরান তাঁহার হস্তে আসিলে তাহা তান 
কোন মুসলমানকে ডাকিয়া দিয়া দিতেন। অপরাপর ধর্মাবলম্বার ধর্মস্হান তাঁহার 
সেনাবাহিনী যাহাতে কলুষিত না করে সেদিকে তিনি বিশেষ দৃষ্টি রাখতেন ৷ 
শিবাজী নারীজাতির প্রতি অত্যধিক শ্রদ্ধাবান ছিলেন । বৃদ্ধ, শিশু, নারী কেহই 
যাহাতে তাঁহার সেনাবাহিনীর আরুমণকালে কোনভাবে অত্যাচারিত না হয় সেই বিষয়ে 
তাঁহার কঠোর নির্দেশ ছিল | 


মারাঠা শক্তি ১৩৭ 


শিবাজীর কর্মজীবনের প্রায় সকল সময়ই বুদ্ধ-িগ্রহে অতিবাহিত হইয়াছিল | 
fag তাহার মধ্যেও তান নিজ রাজ্যের সুষ্ঠু শাসনব্যবস্হা গড়িয়া তুলিতে সমর্থ 
নে হইয়াছিলেন। শাসনব্যবস্হার সর্বোচ্চে ছিলেন তিনি স্বয়ং | কিন্তু 
Ona ‘তান যথেচ্ছভাবে শাসনকার্য চালাইতেন aT! তাঁহাকে সাহায্য 

করিবার ও পরামর্শদানের জন্য আটজন মন্ত্রী ছিলেন । ইহারা 

'অন্টপ্রধান” নামে আভাঁহত হইতেন। এই আটজন মন্ত্রী আটাট পৃথক পৃথক 
1বভাগের ভারপ্রাপ্ত ছিলেন | ৬ 

শাসনকার্ষের সুবিধার জন্য সমগ্র রাজ্যকে কয়েকটি প্রান্ত বা প্রদেশে ভাগ করা 
প্রদেশ, পরগণা, গ্রাম হইয়াছিল। প্রত্যেকটি প্রান্ত আবার পরগণা এবং তরফে বিভন্ত ছিল | 
প্রস্থীতর শাসনব্যবন্থা শাসনব্যবস্হার সবধনয় বিভাগ ছিল গ্রাম । রাজ্যের বিভিল্লাংশের 
রাজকর্ম চারিগণ কেন্দ্রীয় সরকারের সম্পূর্ণ ক্ষমতাধীনে ছিলেন | 

শিবাজা প্রজাবর্গের জামি জরিপ করাইয়া তাহাদের নিকট হইতে উৎপন্ন শস্যের 
দশভাগের চারভাগ রাজস্ব হিসাবে গ্রহণ কারতেন। পার্্ববতাঁ রাজ্যগ্ীলর প্রজাদের 
উপর মারাঠা সৈন্য আক্রমণ চালাইবে না, এই শর্তে শিবাজী 

HER তাহাদের নিকট হইতে 'চৌথ'__অর্থাং রাজস্বের এক-চতুর্থাংশ 
14187 কোন কোন ক্ষেত্রে 'সর্দেশমুখী'__অর্থাৎ রাজস্বের এক- 
দশমাংশ আতীরত্ত কর হিসাবে গ্রহণ করিতেন | 

শিবাজীর সেনাবাহনী ছিল অশ্বারোহী ও পদাতিক এই দুই ভাগে বিভক্ত ৷ 
ল্বোবাহিনী : AAR সৈন্যগণ আবার ‘Alaa’ ও “শলাদার' এই দুই শ্রেণীতে 
অধ্বারোহধ_বাঁগর ROS ছিল | - শিবাজীর সেনাবাহিনী পরতিসঙ্কুল দেশে অতিশয় 
ও 1শলাদার এবং দক্ষতার সাহত যুদ্ধ কারতে সমর্থ ছিল | শিবাজীর সেনাবাহিনীর 


পদাতিক শৃঙ্খলা ও নিরমানুবাতিতা ছিল অসাধারণ। কোন স্তীলোক 
তাঁহার সৈন্য-শিবিরে প্রবেশ করিতে পারতেন না । কোন স্হান আক্রমণ বা ল:ণ্ঠনের 
শৃঙ্খলা ও সময় কোন স্তীলোক, বৃদ্ধ বা শিশদুর উপর অথবা কোন ধর্মস্হানের 
নিয়মানডবাঁততা উপর কোনরূপ অত্যাচার বা আক্রমণ করা নিষিদ্ধ ছিল। 


চিবাজীর কতকগুলি সরাক্ষিত Tare ছিল | এই সকল পার্বত্য দর শত্রুর পক্ষে 
a ছিল দ:ুভেদ্য । শিবাজীর মৃত্যুকালে তাঁহার রাজ্যের দ:গসিংখ্যা 
A ছিল মোট ২৪০টি । : 
শিবাজা ছিলেন Taio সামারিক সংগঠক ৷ তান নৌবাহিনীর প্রয়োজন 
উপলাব্ধ করিতে পারিয়াছিলেন | সেজন্য তান মোট ২০০ বিভন্ন 
নৌবহর আকারের রণতরীর এক বিরাট নৌ-বহর গাঁড়রা তুলিয়াছলেন। 
শিবাজাীর শাসনব্যবস্হা সমসামায়ক এতহাসিক মান্রেরই প্রশংসা অর্জন কাঁরয়াছে। 
সমসামায়ক এরীতহাঁসক খাফি খাঁ শিবাজীর ate বিদ্বেষভাবাপন্ন 
ates মন্তব্য. ছিলেন। কিন্তু তানও তাঁহার শাসনব্যবস্হার ভূয়সী প্রশংসা 
| করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন | 


৯৩৮ স্বদেশকথা 


শিবাজীর অক্লান্ত কর্মপ্রচেষ্টার ফলে মারাঠাগণ এক সম্ঘবদ্ধ জাতীয়তাবোধে ' 
জাতীরতাবোধে Card Hae জাতি হিসাবে গড়িয়া উঠিয়াছিল। পরস্পর বিচ্ছিন্ন 
SENSEI  মারাঠা জাতিকে এইভাবে গভীর জাতীয়তা ও দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ 
করিয়া ?িবাজী ভারত ইতিহাসে এক স্মরণীয় অধ্যায় রচনা করিয়া গিয়াছেন | 


LZ 


শিবাজীর মৃত্যুর পর তাঁহার পঢ়্র প্রথম শম্ভুজী সিংহাসনে আরোহণ করেন | 
শিবাজপর উত্তরধি- (১৬৮০ খন ) ৷ তিনি পিতার ন্যায় প্রতিভাবান ছিলেন না, 
ফারিগণ : কিন্তু মোগলদের সহিত যুঝিবার মত তাঁহার সাহসের অভাব ছিল 


প্রথম get না। ওরংজেবের বিদ্রোহী om আকবরকে আশ্রয়দানে তিনি 
CSevews sl!) দ্বিধাবোধ করেন নাই। প্রথম শচ্ভুজা মোগলদের সহিত যুবিবার 


মারাঠা শক্তি ১৩৯ 


কালে ১৬৮৯ খনীষ্টাব্দে ওরংজেবের হস্তে বন্দী হন এবং বহু লাঞ্ছনার পর তাঁহাকে হত্যা 
টিন করা হয়৷ ইহার পর মোগল বাহিনী একে একে বহু মারাঠা AN, 
প্রথম শম্ভু্গীর এমন কি মারাঠা রাজ্যের রাজধানী রায়গড়ও দখল করিয়া লয় । 
রি, রায়গড় দখল করিবার কালে প্রথম শন্ভুজীর Pee শাহু 
TEMESI (দ্বিতীয় শবাজী ) ও পারবার-পারজন মোগলদের হস্তে বন্দা 
হইলেন | কিন্তু প্রথম শম্ভুজীর বৈমাব্রেয় ভ্রাতা রাজারাম রায়গড় হইতে পলাইয়া 
গিয়া কর্ণটকে আশ্রয় গ্রহণ করেন | সেখান হইতে তিনি মোগলদের 
(১৬৯০-১৭০০ খা) বিরদ্ধে যুদ্ধ করিয়া চললেন । ইতস্তত বিদ্িপ্তভাবে মারাঠাগণ 
মোগল বাহিনীকে অতাঁকতে আক্রমণ করিতে লাগল । শান্তাজী 
ঘোড়পাড়ে, ধনাজী যাদব প্রভাতি মারাঠা সেনাপাঁতর আক্রমণে মোগল বাহিনী ভঈত- . 
সন্তস্ত হইয়া উঠিল। মারাঠাগণ কোন কোন স্হানে মোগলদের নিকট হইতেও ‘চৌথ’ 
আদায় করিতে ছাঁড়ল না। এইভাবে কিছুকাল কাটল, তারপর মোগল সেনাবাঁহনী 
রাজারামের কর্মকেন্দ্র জীঞ্জ অবরোধ কাঁরলে মারাঠাগণ প্রায় আট বৎসর সেই অবরোধ 
প্রতিহত করিয়া টিকিয়া রহিল। অবশেষে fafa মোগল সেনার হস্তগত হইলে 
(১৬৯৮ aie) রাজারাম সাতারাতে আশ্রয় লইলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সাতারাও 
মোগল সৈন্য কর্তৃক অধিকৃত হইল (১৭০০ ake )। এইভাবে উরংজেব মারাঠা প্রাতরোধ 
কতক পরিমাণে শাল করিয়া তাহাদের mata অধিকার করিতে লাগিলেন | 
কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই অধিকৃত AA পুনরায় মারাঠাগণ জয় করিয়া লইতে 
লাগিল | ওরংজেব কোনরুপেই মারাঠাদিগকে দমন করিতে সমর্থ হইলেন AT | 
রাজারাম দীর্ঘকাল মোগলদের সহিত সংগ্রাম করিয়া TATA পতিত হইলে তাঁহার 
দুই বিধবা পত্নী তারাবাঈ ও রাজস্বাঈ নিজ নিজ প্রকে সিংহাসনে প্রাতিষ্ঠত কাঁরতে 
ব্যস্ত হইলেন'। প্রথমা পত্নী তারাবাঈ মারাঠা সৈন্যের সাহায্যে তাঁহার ERORE 
তারাবাঈ__ তৃতীয় শিবাজীকে সিংহাসনে স্হাপন (১৭০০ ace) করিয়া 
তৃতীর শিবাজী মোগলদের সাঁহত চিরাচরিত যুদ্ধ-নীতি অনুসরণ কাঁরয়া চাললেন । 
(৭০০৯২ প্রাঃ)  মারাঠাগণ মালব, গড়জরাট, বরোদা এমন কি আহম্মদনগরে 
ওরংজেবের যযুদ্ধশাবিরও আক্রমণ করিল। ওরংজেব জীবনের দীর্ঘকাল দাক্ষিণাত্য 
দমনে কাটাইয়া শেষ পর্যন্ত মারাঠাগণ কর্তৃক প্রতিহত হইলেন । ১৭০৭ খনাঁষ্টাব্দে 
ওরংজেবের মৃত্যুকালে মারাঠাদিগকে দমন করা দুরের কথা তাহাদিগকে তিনি যথেষ্ট 
শক্তিশালীই রাখিয়া গেলেন | 
ওরংজেবের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত মোয়াজ্জেম জুলফিকার খাঁর কুটিল পরামর্শে« 
মারাঠাদিগের মধ্যে আত্মকলহ সৃষ্টি কারবার উদ্দেশ্যে ওরংজেব কর্তৃক বন্দীকৃত শাহুকে 
TAS করেন। সেই সময়ে তারাবাঈ fare তৃতীয় শিবাজার 
pes পক্ষে মারাঠা রাজ্যের শাসনকার্য পরিচালনা করিতোঁছলেন। শাহু 
viens কাঁরয়া মারাঠা সিংহাসন দাঁব কাঁরলেন। আইনত 


* V.A.Smith: The Oxford History of India, p. 430, ( 8rd Edn. ). 
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তাঁহার দাঁবই আঁধকতর বলবৎ Teil তারাবাঈ শাহুর দাবি অস্বীকার কাঁরলে 

মারাঠাদের মধ্যে TBA শুরু হইল । ১৭০৮ ATC শাহ; 
শাহ(১৭০৮-৪৯৭০%) (দ্বিতীয় শিবাজা) মারাঠাদের রাজা বালয়া স্বীকৃত হইলে সাতারা 
দুর্গে তাঁহার আভবেক ক্রিয়া সম্পন্ন হইল। তারাবাঈ পানহালা aa তাঁহার 
রাজধানী অপসারিত কারলেন। চারি বৎসর ধারয়া মারাঠা রাজ্য শাহু ও তারাবাঈ-এর 
বি মধ্যে বিভন্তভাবেই শাসিত হইল । ১৭১২ খটন্টাব্দে তারাবাঈ-এর 
facta শম্ভু মৃত্যু ঘটিলে রাজারামের অন্যতমা পত্নী রাজস্বাঈ faa 
(১৭১২-৬০ GE) দিবতীয় শম্ভুজীর নামে কোলহাপডুরে রাজস্ব করিতে লাগিলেন । 
এইভাবে মারাঠাদের গৃহযুদ্ধ তখনও লাগরা রাহল । কিন্তু শাহ বালাজী বিশ্বনাথ 
নামে কোঙ্কণের জনৈক চিংপাবন ব্রাহ্মণের সাহায্যে এই গৃহযুদ্ধে শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণ 

জয়লাভ করিলেন । ১৭১৩ খনীষ্টাব্দে বালাজী বিশ্বনাথ হইলেন 
pal alias TRA পেশওয়া’ বা প্রধান TAT পরে ১৭৩১ খনষ্টাব্দে বার্ণার 

সন্ধি ( Treaty of Warna ) দ্বারা দ্বিতীয় শচ্ভুজী ও শাহর 
রাজ্যের সীমানা নিদিষ্ট হইল! RVC মারাঠা শাসনকর্তা শদ্ভুজা শাহর 
সহিত অধীনতামুলক মিত্ৰতা স্থাপন কাঁরলেন। মহারান্ট্রেও শাহুর আঁধনায়কত্ব স্বীকৃত 
হইল এবং রাজবংশের মধ্যে গৃহাববাদের সমাপ্ত ঘটল ৷ 


CASAS: শাহ: রাজ্য শাসনের যাবতীয় ক্ষমতা বালাজী ি*বনাথকে 
প্রদান করিয়া তাঁহাকে প্রধান মন্ত্রী বা “পেশওয়া* নিযুক্ত করিলেন (১৭১৩ ace) 1 
বালাজী বিশ্বনাথ ছিলেন অসাধারণ প্রতিভাবান aie! তাঁহার 
কর্মকুশলতা, দুরদশিতা ও সংগঠনী শান্ত মারাঠা রাজ্যে এক 
নবজীবনের সুচনা কারল। তিনি ক্রমেই রাজ্যের প্রকৃত শাসক হইয়া দাঁড়াইলেন । 
বালাজী বি*বনাথ শাহুর জীবদ্দশায় পেশওয়া পদকে বংশানুক্লামক করিয়া মারাঠা 
সাম্রাজ্যের সর্বময় শাসন-কর্তৃত্ব কায়েম করিয়া লইলেন । 

বালাজী বিশ্বনাথ মারাঠা রাজ্যকে এমনভাবে প.ুনগরঠন কারলেন যে মারাঠা 
সর্দারগণ স্ব স্ব প্রধান হওয়া দুরের কথা, রাজ্যের: শাসনব্যবস্হায় সহযোগিতাদানে 

পরী বাধ্য হইলেন। এই রাষ্টব্যবস্হা অর্থনৈতিক ভীত্তর উপর রচিত 
দাৰ হইয়াছিল । সেই সময়ে মারাঠাগণ মোগল বাদশাহের নিকট 
(১৭১৩-২০ Gh) হইতে দাক্ষিণাত্যের ছয়াট সুবার উপর চৌথ ও সরদেশমুখী 
আদায়ের আরধকারও লাভ করিয়াছিল। সরদেশমুখখী হইতে 
প্রাপ্ত সকল অর্থই ছিল রাজার প্রাপ্য । চৌথের এক-চতু্থাংশ পাইতেন রাজা 
গ্বয়ং। অবশিষ্ট অর্থ মারাঠা দলপাঁতিগণ পাইতেন। বালাজী বিশ্বনাথ রাজ্যকে 
সুসংগঠিত করিয়া এবং মারাঠা শক্তিকে পুনরুজ্জীবিত কারয়া ১৭২০ AIGA 
মৃত্যমনুখে পাঁতত হইলেন | 

বালাজী বিশ্বনাথের মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ AA প্রথম বাজী রাও পেশওয়া-পদ 

গ্রহণ করেন । প্রথম বাজী রাও ছিলেন যেমন সাহসী ও কর্মকুশল তেমান বুদ্ধিমান: ও 


পেশওয়াতল্তের উৎপত্তি 
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দুরদশাঁ। তিনি পতনোন্মুখ মোগল সাম্রাজ্যের স্থলে একটি বিশাল হিন্দ: সাম্রাজ্য 
গঠন করিবার স্বপ্ন দেখিতেন। প্রথম বাজী রাও ইহার নাম 
3 দিয়াছিলেন “exer? | এজন্য তান মারাঠা 
ভিন্ন অপরাপর হিন্দু দলপাঁতি, অভিজাতবর্গ ও রাজগণকে সত্ঘবদ্ধ 
কাঁরতে বদ্ধপারকর হইলেন | যেখানেই হিন্দু রাজা বা জমিদারকে সামরিক 
সাহায্যদানের প্রয়োজন হইত সেখানেই প্রথম বাজী রাও প্রয়োজনীয় সাহায্য প্রেরণ 
কাঁরতেন। উত্তর ভারতেও মারাঠা রাজ্য বিস্তারের উদ্দেশ্যে প্রথম 
বাজী রাও জয়পুরের রাজা দ্বিতীয় জয়সিংহ এবং বুন্দেলরাজ 
ছত্রশালের সাঁহত মিন্রতা স্হাপন করেন । প্রথম বাজী রাও গঙ্গা 
ও যমুনার মধ্যবতাঁ দোয়াব অণ্ডল আক্রমণ কাঁরয়া ১৭৩৭ ROA দিল্লীর উপকণ্ঠে 
উপস্হিত হইলে নিজাম-উল্‌মুলক বাদশাহ মহম্মদ শাহের সৈন্য-সহ তাঁহাকে বাধা 
দিতে অগ্রসর হন। প্রথম বাজী রাও ভূপালের অনাঁতদুরে নিজাম-উল.মুল্‌ককে 
পরাজিত করিরা (১৭৩৮ ani) সমগ্র মালব এবং নর্মদা ও চম্বল নদীর মধ্যবতাঁ 
অঞ্চল তাঁহাকে SIT দিতে বাধ্য করেন । অপরাঁদকে প্রথম বাজী রাও-এর ভাতা 
চিমন্জী আপ্পা পোতুঁগাীজাঁদগকে পরাজিত করিয়া সলসেট, ও ব্যাঁসন দখল 
করেন। প্রথম বাজী রাও-এর আমলে রাজধানী রায়গড় হইতে WA স্থানান্তারত 
হইয়াছিল | 
প্রথম বাজী রাও কেবল MAT সাম্রাজ্য গঠনের জন্যই খ্যাতি অন করেন নাই ॥ 
তিনি একজন দেশপ্রেমকও ছিলেন | শাহ ও পেশওয়া চৌথ আদায়ের নিশ্চয়তা ও 
সাগ্রাজ্যের ক্রমাবস্তৃতির মাধ্যমে ক্ষমতা AD রাখিবার'জন্য মারাঠা গেরিলা সামন্তাদগের 
মধ্যে সারণজমি* ( Saranjami) প্রথা* চাল: করিয়াছিলেন! 
পলা নাদির শাহের AIRS আহম্মদ শাহ্‌ আবদালী বা দুর্‌রানী ভারত 
আক্রমণ কাঁরলে তান মুসলমান রাজ্যগয্ীলর সাহত 'মালত হইয়া 
বহিরাগত আক্রমণ প্রতিরোধ কাঁরতে সচেষ্ট -হইয়াছিলেন। কিন্তু এই প্রস্তুতি সম্পূর্ণ 
হইবার পূর্বেই প্রথম বাজী রাও-এর মৃত্যু হয় (১৭৪০ খনীঃ )। 
প্রথম বাজী রাও মারাঠাঁদগকে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া মারাঠা যুক্তরাষ্ট্র গঠন করিয়া- 
ছিলেন | রাজারাম যখন মারাঠা সিংহাসনে আধাম্ঠিত ছিলেন তখন জায়াগর-প্রথা 
প.ুনঃ-প্রবাতত হইয়াছিল । ফলে গোয়ালিওরের সিন্ধিয়া, ইন্দোরের হোলকার, বরোদার 
নি ies গাইকোয়াড়, নাগপুরের ভোঁসলে এবং ধারের পোবার-এই 
a : কয়েকাঁট সামন্ত রাজ্যে মারাঠা রাজ্য বিভন্ত হইয়া গাঁড়য়াছল। 
ইহারা সকলেই অবশ্য পুনার পেশওয়ার আদেশাধীন fee 
পেশওয়া এই বিচ্ছিন্ন ও স্বাধীন সামন্ত রাজ্যগ:ীলকে সঙ্ঘবদ্ধ কারয়া এক মারাঠা 
যুন্তরাচ্ট' গঠন কারলেন। এইভাবে এক বিশাল সাম্রাজ্যের পত্তন হইল । মারাঠাগণ 


প্রথম বাজী রাও-এর 
1বজয়লাভ 


* Vide The New Cambridge Modern History, vol. VII, p, 549, 
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যখন পেশওয়ার নেতৃত্বে মধ্য ভারতে ও দক্ষিণ ভারতে একটি শাস্তশালী সাম্রাজ্য গঠন 
aa করিয়াছিল; তখন উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত বিদেশী আক্রমণকারী 
মারঠা যু কর্তৃক আক্রান্ত হয় । এই আক্রমণকারী ছিলেন নাঁদর শাহ্‌ ৷ 


প্রথম বাজী রাও-এর মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র (দ্বিতীয় ) বালাজী বাজী রাও 

পেশওয়া-পদ লাভ করিলেন। তিনি নানাসাহেব নামেও পরিচিত ছিলেন,। নানাসাহেব 

ment তাঁহার পিতার 'হন্দ;-পাদ্‌-পাদ্শাহীর আদর্শ ত্যাগ করিয়া 
বাজশী রাও a -সলমান চালাইতে 

( ১৭৪০-৬১ "cis ) 2 = 53:18 লাগলে হিন্দ 

রাজগণও তাহার বিরোধিতা শুর; কারলেন। ইহা ভিন্ন তানি 

মারাঠা বাহিনীতে মুসলমান সৈন্য এবং ইব্রাহিম খাঁ. নামক ব্যান্তকে অন্যতম সেনাপাঁত 
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পদে নিয়োগ করিয়া মারাঠা বাহিনীর পূর্বেকার এঁক্য ও আদর্শ নাশ করিয়াছিলেন 1 
১৭৪৯ খনীষ্টাব্দে শাহুর মৃত্যু হইলে বালাজী বাজী রাও 
লব রও. সাম্রাজ্যের সর্বময় কর্তা হইয়া বাসলেন। তাঁহার আমলেই অবশ্য 
omar আদর্শ  মারাঠা সাম্রাজ্য সর্বাধিক বিস্তারলাভ করিয়াছিল | এই সময়ে 
পাঁরত্যন্ত মারাঠা সাম্রাজ্য হিমালয় হইতে সিন্ধু: নদ এবং দাক্ষণাত্যের 
দক্ষিণ সীমান্ত পর্যন্ত বিদ্তৃত হইয়াছিল । বালাজী বাজী রাও-এর আমলে নাগপুরের 
ভোঁসলে বাংলার নবাব আলিবদাঁ খাঁর নিকট হইতে চৌথ আদায় করিয়া উড়িয্যায় 
প্রাধান্য বিস্তার করেন। বালাজী বাজী রাও-এর ভাতা ALATA রাও আহম্মদ শাহ্‌ 
আবদালীর পুত্র তৈমুরকে বিতাড়িত করিরা, পাঞ্জাব অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন 
(১৭৫৮ acts) ৷ হায়দরাবাদের নিজাম উদগীরের যুদ্ধে পরাজিত হইয়া (১৭৬০ 
as) মারাঠাগণকে প্রচুর ধনদৌলত, দৌলতাবাদের দুর্গ, ওরঙ্গাবাদ, বিজাপুর ও 
বিদরের কিয়দংশ ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন, গঙ্গা ও যমুনার 
মধ্যবতাঁ দোয়াব অণ্চলেও মারাঠাদের প্রভুত্ব স্হাপিত হইয়াছিল ৷ এমন কি, দিল্লীর 
* রাজনীতি-ক্ষেত্রেও তাহারা যথেষ্ট প্রভাব-প্রতিপত্তি বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিল | 
পাঞ্জাব হইতে তৈমরকে বিতাড়িত কারবার ফলে TRS শাহ্‌ আবদালী ভারত 
আক্রমণ কারয়া (১৭৬১ খঢীঃ ) পাণিপথের তৃতীয় যুদ্ধে মারাঠা শান্তকে চরম আঘাত 
দি হানিয়াছিলেন। এই যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে মারাঠা শান্ত দুর্বল 
যুদ্ধ হইয়া পাঁড়িলে ভারতে মারাঠা সাম্রাজ্য গঠনের স্বপ্ন চিরতরে 
[বিলীন হইয়া গেল । তাঁহাদের দুর্বলতার সুযোগে ইংরেজগণ 
মোগলদের হাত হইতে ভারতের রাজনৈতিক ক্ষমতা কাড়িয়া লইতে সমর্থ হইয়াছিল ৷ 
এইভাবে মারাঠা TEAS দুর্বল রাখিয়া ১৭৬১ খনীজ্টাব্দে দ্বিতীয় বালাজী 
বাজী রাও TITTA পতিত হন। S 
দ্বিতীয় বালাজী বাজী রাও-এর পর তাঁহার পঢুত্র প্রথম মাধব রাও পেশওয়া হন 
(১৭৬১ খনীঃ)। তাঁহার সুদক্ষ শাসনে ও সামরিক দক্ষতায় মারাঠা শান্তর পুনরুজ্জীবন 
ক শুরু হয় । মাধব রাও-এর সহায়তায় মোগল সম্রাট্‌ দ্বিতীয় শাহ্‌ 
(১৭৬১-৭২ খণঁঃ) আলম দিল্লী পুনরুদ্ধার করিতে পারিয়াছিলেন। তান হায়দর 
আলিকে পরাভূত করিয়া মহীশুরের কিয়দংশ অধিকার করিয়া 
লইয়াছিলেন ৷ ১৭৭২ ACTS ICT প্রথম মাধব রাও হঠাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হইলে মারাঠা 
শক্তির বিপুল ক্ষতি হইয়াছিল | 
প্রথম মাধব রাও-এর মৃত্যুর পর তাঁহার. ভাতা নারায়ণ রাও পেশওয়া হইলেন 
(১৭৭২-৭৩ খনীঃ )। নারায়ণ রাও পেশওয়া-পদ লাভ করার এক বৎসরের মধ্যে PRT 
রঘুনাথ রাও বা রাঘোবা কর্তৃক নিহত হইলেন | কিন্তু গৃহবিবাদের ফলে এক বৎসরের 
মধ্যে রাঘোবা পেশওয়া-পদ হারাইয়া ইংরেজদের নিকট সাহায্যপ্রার্থী হইলেন । নারায়ণ 
রাওএর পনর ( দ্বিতীয় ) মাধব রাও নারায়ণ পেশওয়া হইলেন কিন্তু দ্বিতীয় মাধব 
রাও নাবালক ছিলেন বলিয়া নানা ফড়নবীশ নামে জনৈক বিচক্ষণ রাজনীতিক ব্রাহ্মণকে 
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রাজ্যের যাবতীয় শাসনকার্ষের ভার প্রদান করা হয়। দ্বিতীয় মাধব রাও-এর 
(Pasta) মাধব রাও শাসনকালে প্রথম ইন্গ-মারাঠা যুদ্ধের অবসানে রাঘোবাকে ভাতা 
নারারণ (১৭৭৪. দানের ব্যবদ্হা করা হয় এবং ইন্গ-মারাঠাদের মধ্যে সলবইয়ের 
sect) সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়। অপরদিকে মহাশুরের হায়দর আলির 
পুত্র টিপ? সুলতানের সহিত মারাঠাদের যুদ্ধ চলতে থাকে । তৃতীয় ইন্গ-মহীশুর 
যুদ্ধে মারাঠাগণ TAMA রাজ্যের কিয়দংশ লাভ করে এবং নিজাম-উল্‌-মল্ককে 
খর্‌দার যুদ্ধে (১৭৯৫ Vis) পরাজিত করিয়া হায়দরাবাদের কিছ; অংশ দখল করে । 
১৭৯৬ খনল্টাব্দে ( দ্বিতীয় ) মাধব রাও-এর মৃত্যু হইলে TIT রাও-এর ANA 
দ্বিতীয় বাজী রাও পেশওয়া-পদে অধিষ্ঠিত হইলেন | সেই সময়ে মারাঠাদের মধ্যে 
নানাপ্রকার গোলযোগ শুরু হয় । ১৮০০ খনীষ্টাব্দে নানা ফড়নবীশের ন্যায় সুদক্ষ 
es MS মত হইলে মারাঠা এঁক্য বিনাশপ্রাপ্ত হয় । নিজাম 
EASE aa বঝিয়া তাঁহার হৃত রাজ্যের framed মারাঠাদের দখল, 
হইতে পুনরুদ্ধার কাঁরয়া লইলেন। নিজেদের মধ্যে গৃহাববাদ ও 
ইংরেজদের সাহত যুদ্ধে মারাঠাগণ ক্রমশ HAA হইয়া পাঁড়তোঁছল । দ্বিতীয় ও তৃতীয় 
ইন্ঈ-মারাঠা_ যুদ্ধে মারাঠাগণ পরাজিত হইলে পেশওয়াতন্রের মর্যাদা ধুলায় লুণ্ঠিত 
হইল । ইহার পর হইতে পেশওয়া প্রকৃতপক্ষে ইংরেজদের বৃত্তিভোগা হইয়া পড়েন | 
১৮১৮ খনীষ্টাব্দে দ্বিতীয় বাজী রাও-এর মৃত্যু ঘটলে পেশওয়াতন্রের পতন ঘটে | 
cep শিষ্খদেন্র SAAS ( Rise of the Sikhs): পণ্দশ ও যোড়ণ 
শতকে ভারতে যে ধর্ম-সংস্কারের প্রবণতা দেখা দিয়াছল সেই সময়ে গর; নানক শিখ 
ধর্মের প্রবর্তন করিয়াছিলেন, একথা পূর্বেই আলোচনা করা 
শখ বনের noS  হইয়াছে। তাহার erten ধর্ম শিখ ধর্ম নামে পরিচিত ৷ তিনি যে 
ধর্ম সম্প্রদায় অর্থাৎ শিখ সম্প্রদায়ের সূচনা করিয়া গিয়াছিলেন 
সেই শিখ সম্প্রদায় পরবতাঁ ভারতইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ অংশগ্রহণ করিয়াছিল | 
গুরু নানক অজদ নামে তাঁহারই এক শিষ্যকে পরব শিখগ,ুর হিসাবে মনোনীত 
FIFA ১৫৩৯ খনীষ্টাব্দে দেহত্যাগ করেন। গর; অঙ্গদের পরবতাঁ 
METER অদদ শিখগন্র; ছিলেন অমরদাস। ই'হারা তাঁহাদের চারের পাব্রতা 
ও মাধূর্যে শিখদের গভীর শ্রদ্ধা অর্জন কারয়াছিলেন ৷ পরবর্তী 
PEAR অমরদাস অর্থনৎ চতুর্থ শিখগনুর; ছিলেন রামদাস। গর; রামদাসের ধর্ম . 
প্রবণতা, পরধর্ম-সহিষ্ণুতা প্রভৃতি গুণ সম্রাট: আকবরের শ্রদ্ধা অর্জন কাঁরয়াছিল | 
তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধার দান হিসাবে সম্রাট আকবর গর: রামদাসকে অমৃতসরে একটি 
সরোবর-সহ একখণ্ড জমি দান করেন। এই জাঁমর উপরই অমৃতসরের প্রসিদ্ধ 
শিখমন্দির বা Aa নিমিত হয়। গুরু রামদাসের সময় 
চতুর্থ গল রামদাস. হইতেই শিখগরুর পদ বংশ-পরম্পরায় মনোনীত হইতে থাকে । 
পরবর্তী গুরু অর্থাৎ শিখদের পণ্ম গর: অজনমল ছিলেন এক অসাধারণ সংগঠন- 
ক্ষমতাসম্পন্ন Bis | তাঁহার চেষ্টায় শিখ ধর্ম পাঞ্জাবের সর্বত্র বিস্তারলাভ করে এবং 
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িখদের সংখ্যাও বৃদ্ধি পায়। a, অজ:নমল হিন্দ; ও মুসলমান সাধসন্তদের বাণ 
হইতে এবং বিশেষভাবে AA IOT শিখগুরুদের বাণী হইতে শ্রেষ্ঠ 
অংশগ্লি একত্র করিয়া আদিগ্রন্ু* নামে শিখদের মূল STS 
সংকলন করেন । A, অজুনের সংগঠন! ক্ষমতা এবং ধর্মপরারণতার সুফল হিসাবে 
একদিকে যেমন শিখগ্‌রুদের প্রতি শ্রদ্ধা বৃদ্ধি পাইয়াছিল, তেমনি শিখ ধর্মাধিষ্ঠানে 
স্বতঃপ্রবৃত্ত দানের ফলে ধর্মাঁধজ্ঠানের সম্পত্তি ও ধনদোৌলত প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি 
পাইরাছিল। গর অজ্নের আমল হইতেই শিখ সম্প্রদায় নিছক ধর্ম-সম্প্রদার না 
থাকিয়া রাজনীতিক্ষেত্রেও প্রবেশ কাঁরতে শুর করে। সম্রাট, 
৬ আকবর As, অজুনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন বটে, কিন্তু সম্রাট: 
জাহাঙ্গীরের বিরুদ্ধে শাহজাদা খস্রুকে প্রশ্রয় দিবার কারণে 
অজন জাহাঙ্গীরের কোপানলে পতিত হন। জাহাঙ্গীর রাজদ্রোহতার অভিযোগে 
শিখ সম্প্রদায়ের তাঁহাকে নৃশংসভাবে হত্যা করেন। তদুপরি তাঁহার উপর এক 
০ বিরাট পাঁরমাণ অর্থদণ্ডও চাপানো হয়। এযাবং [শিখ সম্প্রদায় 
প্রবেশ. প্রকাশ্যভাবে রাজনশীততে অংশগ্রহণ করে নাই | কিন্তু জাহাঙ্গীর 
কতৃক AT গুরুর নৃশংস হত্যার পর শিখ সম্প্রদায় প্রকাশ্যভাবে মোগল সম্রাট ও 
সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইল | 
গুরু অজুনের পুত্র গুর; হরগোবিন্দ ছিলেন দড়চেতা পুরুষ । তাঁহার সংগঠন! 
“fg, সামরিক দক্ষতা ও maa নেতৃত্ব অল্পকালের মধ্যেই শিখ সম্প্রদায়কে এক 
: সামরিক সম্প্রদায়ে রূপান্তরত করিল। পিতার উপর আরোপিত 
eee অর্থদণ্ড a, হরগোবিন্দ দিতে অদ্বাঁকার করিলে কিছুকাল 
তাঁহাকে গোয়ালিওর দুর্গে বান্দিদশায় কাটাইতে হয়। ইহার পর 
হরগোবিন্দ সম্রাট শাহজাহানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া অমৃতসরের নিকট 
PHA হররায় সংগ্রাম নামক স্হানে মোগল সেনাবাহিনীকে পরাজিত করেন 
(১৬৪৫-৬১ LA) (Sugu acts) 1 ইহার কিছুকাল পর তিনি কাশ্মীরের িরাতপযুর 
অন্টম গু হরাকশন নামক দ্হানে তাঁহার কর্মকেন্দ্র স্হানান্তরিত করেন। ১৬৪৫ ATOT 
(৯৬৬৯-৬৪ 2t ) মৃতযমুখে পাঁতত হইবার পূর্বে তান tata হররায়কে গুরঃপদে 
মনোনীত করিয়া যান। হররায় ও তাঁহার পত্র হরাকশন-__এই দুই গুরুর আমলে 
উল্লেখযোগ্য কোন কিছু ঘটে নাই । গুরু হরাকশনের মৃত্যুর পর কে গুরু হইবেন 
তাহা লইয়া এক বিবাদের সৃষ্টি হয় । শেষ পর্যন্ত হরগোঁবন্দের দ্বিতীয় পুত্র তেগ 
বাহাদুরকে শিখ সম্প্রদায় গুরু হিসাবে স্বীকার করিলে কিরাতপরের Galera 
আনন্দপুর নামক স্হানে তান তাহার কর্মকেন্দ্র স্থাপন করেন | 
SP তেগ বাহাদুর : তেগ বাহাদুর ছিলেন বীর যোদ্ধা । তিনি 
কয়েক মাস পাটনায় ছিলেন। রাজা রাম সিংহ যখন আসাম আক্রমণ করেন 
(১৬৬৮ খঢ়ঁঃ ) সেই সময় তেগ বাহাদুর তাঁহার'পক্ষে যুদ্ধে যোগদান কারয়াছিলেন। 
তেগ ma মোগল সম্রাট: উরংজেবের অ-মুসলমান বিদ্বেষ, 'জাঁজয়া কর স্হাপন এবং 
১১ [783 
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কঠোর সাম্রাজ্যবাদী নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইলেন, এবং কাশ্মীরের ব্রাহ্মণগণকে 
এই সকল আদেশের বিরোধিতা করিতে উৎসাহিত. কাঁরলেন। 
কপ ওরংজেবের ন্যায় ঘোর সাম্রাজ্যবাদী এবং ধর্মান্ধ ব্যন্তির পক্ষে এই 
i বিরোধিতা বরদাস্ত করিবার E স্বভাবতই ছিল না। তিনি 
তেগ TRAC গ্রেপ্তার করাইয়া দিল্লীতে আনাইলেন। দরবারে উপাচ্হত সকলের 
সম্মুখে তেগ বাহাদুরকে হয় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিতে নতুবা মৃত্যুর “জন্য প্রস্তুত 
হইতে আদেশ করা হইল। তেগ বাহাদুর নিজ ধর্ম ত্যাগ করিয়া প্রাণ রক্ষা কারতেও 
চাহিলেন না, তান মৃত্যু বরণ কাঁরয়াও স্বধর্ম রক্ষা করবেন জানাইলেন । পাঁচ দিন 
পর তেগ বাহাদন্রকে হত্যা করা হইল । মৃত্যুর পূর্বে তেগ TAMA বালয়াছলেন 
“শির দিয়া, সার না দিয়া'__অর্থাৎ মস্তক দিচ্ছি, কিন্তু ধর্ম দেই নাই । তেগ বাহাদুরের 
fetes ও ধর্মের জন্য জীবনাহীত শিখ সম্প্রদায় তথা যাবতীয় অ-মসলমানদের 
মনে তাঁহার প্রতি এক গভীর শ্রন্ধার APS কারয়াছিল ৷ ইহা ভিন্ন, শিখদের মধ্যে 
মোগল সম্রাট ও সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে এক গভীর বিদ্বেষ ও প্রাতশোধ পরায়ণতার 
AIG হয়। ফলে মোগলদের সহিত “শখ সম্প্রদায়ের প্রকাশ্য যুদ্ধ অবশাম্ভাব 
হইয়া পড়ে। f 
SP গোবিন্দ ALZ: তেগ বাহাদুরের পত্র গুরু গোবিন্দ ছিলেন 
- শিখদের দশম এবং সর্বশেষ গর; । তান অতি কঠোর নিয়ম-শৃঙ্খলায় আবদ্ধ কারিয়া 
4 sal শিখ সম্প্রদায়কে এক অতিশয় সংগঠিত ও সুসংহত শান্তিতে 
চি পরিণত করেন । তিনি শিখদের মধ্যে ‘nese’ ( Pahul ) 
প্রথার_অর্থাৎ ‘aioe? (baptism) প্রথার প্রচলন 
করেন। যে-সকল শিখ এইভাবে অর্ভাসাণ্ত হইলেন তাঁহাদের নাম হইল 
‘খালসা’__অর্থাৎ পবিত্র । এই সকল ‘oie শিখদের পদবী সেই সময় হইতে 
দেওয়া হইল সিং (সিংহ)। ইহা ভিন্ন, এই সকল আঁভাসাত শিখকে পণ 
ক'অর্থাৎ কেশ ( লম্বা চুল ), কৃপাণ (তরবারি), কচ্ছ (ছোট জাঙ্গিয়া ), FAT 
(TRÀ), কড়া ( ইস্পাতের বালা )_-এই পাঁচটি সর্বদা ধারণ করিতে হইত। গুরু 
গোবিন্দ সিংহ শিখ সম্প্রদায়কে এক সামরিক সপপরদায়ে রূপান্তরিত করেন। যুদ্ধের জনা 
তাহাদিগকে প্রদ্ভুত কারবার পশ্চাতে মোগল সাশ্রাজ্যের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণ করাই 
ছিল অন্যতম উদ্দেশ্য | NA গোবিন্দ যুদ্ধক্ষেত্রে পদ্টপ্রদর্শন-_অর্থাৎ যাদ্ধক্ষেত্র হইতে 
পলায়ন করা শিখদের জন্য নাঁষদ্ধ করিয়া দিয়াছলেন। গর; গোবিন্দ সিংহ কাণ্মীরের 
পাহাড়ী অপ্চলের রাজগণ ও মোগল বাহনীর সাহত দড়ুপ্রাতজ্ঞা লইয়া যুদ্ধে লিপ্ত 
ছিলেন। ওরংজেব এই দডড়প্রতিজ্ঞ ও Hay শিখ নেতাকে তথা শিখাঁদগ্রকে দমন 
করিতে সমর্থ হন নাই । গুরংজেবের মৃত্যুর পর সিংহাসন লইয়া বিরোধ দেখা দিলে 
গর; গোবিন্দ সিংহ বাহাদুর শাহকে সমর্থন করিয়াছিলেন । বাহাদুর শাহের সহিত 
দাক্ষিণাত্যে তিনি গিয়াছিলেন, সেই সময়ে গোদাবরী ania তারে জনৈক আফগান 
আততায়ীর হস্তে তিন প্রাণ হারান { ১৭০৮ xe ) 1 
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গুরু গোবিন্দ সিংহের কোন পুরস্তান ছিল না । ফলে তাঁহার মৃত্যুর পরই শখ 
TALA ক্রামক ধারার অবসান ঘটে। MRA | 
ধম্মনোতিক সর্বোচ্চ অধিকার গুরুর স্হলে 
“গ্রহ্থসাহেব'__অর্থাৎ শিখদের ধর্মগ্রন্হে ন্যস্ত 
হয় । কিন্তু গুরু গোবিন্দ সিংহের অনমুচর বান্দা 
শিখদের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। ইনি দেখিতে 
অনেকটা গুর গোবিন্দ সিংহের ন্যায়ই ছিলেন । 
বান্দা চল্লিশ হাজার শিখ সৈন্যের এক বাঁহনী 
সংগঠন করিয়া শিরাহিন্দ নামর স্হানের ফৌজদার 
ওয়াঁজর খাঁকে পরাজিত ও হত্যা করিয়া সেই 
শহর দখল করেন । এখানে উল্লেখ করা যাইতে 
পারে যে, ওয়াঁজর খাঁই গর: গোবিন্দের 
সন্তানগণকে হত্যা করিয়াছিলেন। ইহার পর - 
যমুনা ও “Mea নদীর মধ্যবতাঁ অণ্টল বান্দা গুরু গোবিন্দ সিংহ 
এনিজ অধিকারে আনেন এবং নাহন ও শধরা নামক স্হানের মধ্যবতাঁ অঞ্চলে 
লোহগড় নামে একটি সুরক্ষিত দুগ“ নির্মাণ করেন। তানি স্বাধীন 
রাজার মর্যাদা সহকারে নিজ নামে মনুদ্রা চাল; করেন । সম্রাট 
বাহাদুর শাহ্‌ লৌহগড় আক্রমণ করিলে বান্দা পলাইয়া গিয়া লাহোরের নিকট পাহাড়ে 
আশ্রয় গ্রহণ করেন, এবং ১৭১২ TOTA বাহাদুর শাহের মৃত্যু হইলে তিনি শধরা, 
লৌহগড় দখল করেন এবং শিরাহিন্দ লুণ্ঠন করেন | কিন্তু অঞ্পকালের মধ্যেই পাঞ্জাবের 
AAMT TET তাহাকে অবরোধ করা হয় এবং শেষ পর্যন্ত তিনি ও তাঁহার কয়েকজস 
অন[চর মোগল সেনার হস্তে বন্দী হন | তাঁহাকে ও তাঁহার অন:চরাদগকে দিল্লীতে সম্রাট: 
নার ফার[কাশয়ারের সম্মুখে উপাস্থত করা হইলে সম্রাটের আদেশে 
শিখ পাচার ' বান্দার পুত্রকে বান্দার সম্মুখে নৃশংসভাবে হত্যা করা হর এবং 
বান্দাকে হাতীর পায়ের নিচে ফেলিয়া হত্যা করা হয়। এই সময় 
Praca শান্ত অত্যাধক হাসপ্রাপ্ত হয় । কিন্তু গর? নানক ও oT, গোঁিন্দের আদর্শে 
সংগঠিত শিখ শান্ত নিঃশেষ হইবার ছিল না। কাপুর সিংহ নামক অপর এক নেতার 
লা সর অধীনে শিখজাতি পুনরার সংগঠিত হইয়া উঠিতে লাগল | 
2 নাদির শাহের ভারত আক্রমণ কালে পাঞ্জাবে যে রাজনৈতিক 
অব্যবস্হা দেখা দিয়াছল, সেই সুযোগে শিখগণ সামরিক ও আঁথক “is সয় কারল। 
দালেওয়াল নামক স্হানে তাহারা একট দুর্গ নির্মাণ করে । এই দুর্গ হইতে তাহারা 
পাঞ্জাব ও নিবটবতাঁ লাহোরের পার্ববতাঁ অগ্লে ল:ঠতরাজ করিতে থাকে | পাঁণপথের 
tet অঞ্চল শিথ তৃতীয় যুদ্ধের পর রাজনৈতিক অব্যবস্হা ?ণখদের সুযোগ আরও 
আধকারভুস্ত বৃদ্ধি করে এবং আহম্মদ শাহ্‌ আবদালী যখন ভারতবর্ষ ত্যাগ 
কারতে থাকেন (১৭৬৭ ant ) সেই সময়ে তাহারা তাঁহাকে নানাভাবে আক্রমণ করে। 
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ক্রমে পাঞ্জাবে আহম্মদ শাহ আবদালী অধিকৃত াবতীর স্হান অধিকার করিয়া লয় ॥ 
১৭০৩ খনুীল্টাব্দের মধ্যে শিখগণ পূর্বে শাহরাণপুর হইতে পশ্চিমে এটক এবং দক্ষিণে 
মুলতান হইতে উত্তরে কাংড়া ও যমুনা পর্যন্ত নিজ আঁধকারভুন্ত করিয়া লয় । 
এইভাবে শিখগণ এক দ্বাধীন রাজ্যাংশ নিজেদের মধ্যে বারটি ভাগে ভাগ করিয়া 
এক WAT সামন্ত রাজ্যসঙ্বের প্রতিষ্ঠা করে। এই এক-একটি ভাগ “মিসল' 
(851) নামে আভহিত হইত। প্রথমে মোগল শত্রুর বিরুদ্ধে 
ES RRRA প্রয়োজনে এই বারটি মিস্‌লের মধ্যে যথেষ্ট এক্য ছিল, 
কিন্তু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রসার হেতু মোগল শান্তর পতনের 
ফলে শিখ িস্লগনাল বাহরাগত শত্রুর ভয় হইতে রক্ষা পাইয়াছে মনে কারয়া নিজেদের 
মধ্যে পারস্পারক কলহে প্রবৃত্ত হইল । এই সকল মিস্‌ল একে অপরের অংশ অধিকার 
করিতে শুর? করিলে ক্রমে শিখগণের অধিকাংশ এক এক্যবদ্ধ রাজ্যে সংগঠিত হইল॥ 
এই রাজনৈতিক এক্যসাধন কারয়াছিলেন alas সিংহ । 
afee fee, ১৭৮০-১৮৩৯৪ Sie (Ranjit Singh): afas 
সিংহ ১৭৮০ LIT পাঞ্জাবের ASAN নামক মিস্‌ল-_অর্থাৎ একটি aH 
সামন্ত রাজ্যে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম ছিল মহা সিংহ। দশ বৎসর বয়সে 
Pen মৃত্যু ঘটলে (১৭৯০ aie) তিনি 
FFD AEM মিস্‌লের নেতা হন । এত অল্প 
বয়সে সিংহাসনে আরোহণ 
eos করিয়া অসাধারণ কৃতিত্ব 
সহকারে শাসনকার্য পরিচালনা করা এবং 
বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত শিখ সম্প্রদায়কে এক্যবদ্ধ 
করা একমাত্র অনন্যসাধারণ দুরদাঁশতাসম্পন্ন * 
ব্যন্তির পক্ষেই সম্ভব ছিল ৷ এ-বিষয়ে ভারত- 
ইতিহাসে সম্রাট আকবরের সাহত রঞ্জিৎ 
সিংহের তুলনা করা যাইতে পারে৷ কাবুলের 
অধিপতি জামান শাহ্‌ যখন ভারত আক্রমণ ৃ 
করেন সেই সময়ে alas সিংহ তাঁহার সেনা- i 
বাহিনীকে বার বার আক্রমণ করিয়া এমন টা 
ব্যতিব্যস্ত করিয়া তোলেন যে জামান শাহ্‌ রঞ্জিৎ ?সংহকে রাজা বলিয়া স্বীকার 
করিয়া লইয়া তাঁহার সহিত এক মিন্রতার ois গ্বাক্ষর করেন। ইহার পর রা্িৎ সিংহ 
জামান শাহ্‌কে নানাভাবে সাহায্য দান কাঁরলে ১৭৯৯ খটন্টাব্দে জামান শাহ্‌ যখন 
ভারত ত্যাগ করিয়া যান তখন তিনি ATAS সিংহকে লাহোরের শাসনকর্তা পদে নিয়োগ 
করিয়া তাঁহাকে রাজা উপাধিতে ভূষিত বরেন। সেই সময় হইতেই রাজ সিংহ 
সামারক নেতা এবং দুরদশাঁ রাজনীতিক হিসাবে অসাধারণ সাফল্যের পথে অগ্রসর 
হইতে থাকেন ৷ তিনি পাঞ্জাবে আফগান আধিপত্যের অবসান ঘটাইয়া শখ জাতীয় 


শিখ শান্ত ১৪৯ 


রাষ্ট্র ও রাজতন্রের প্রতিষ্ঠা করেন। পাঞ্জাবের রাজনৈতিক অব্যবস্হাই রঞ্জিং সিংহের 
সাফল্যের সুযোগ দান কারয়াছিল। 

নিজ শান্তি ও মর্যাদা বৃদ্ধির পর মীরওয়াল ও নারওয়াল নামক স্হান দুইটি অধিকার 
করিয়া রঞ্জিত [সিংহ জম্মুর দিকে সসৈন্যে অগ্রসর হইলেন ৷ জম্মর রাজা ates সিংহের 
বশ্যতা স্বীকার করিয়া লইলেন এবং প্রচুর পরিমাণ অর্থ ক্ষাতপুরণ হিসাবে দান 
কারলেন। ইহার পর ১৮০৫ AIT অঅৃতসর দখল করিয়া রাঞ্জিংৎ সিংহ নিজ ক্ষমতা 
ও প্রতিপত্তি বহুগুণে বৃদ্ধি করিলেন। এ বংসরই হোলকার 
ইংরেজ সেনাপতি লর্ড লেক (Lord Lake) কর্তৃক আক্রান্ত 
হইয়া alae সিংহের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন, কিন্তু দুরদশাঁ aise সিংহ হোলকারকে 
সাহায্য করা দুরে থাকুক ইংরেজদের Aigo িত্রতা বজায় রাখিয়া ১৮০৬ খনীম্টাব্দে 
লাহোরের চুক্তি দ্বারা হোলকারকে পাঞ্জাব হইতে বিতাড়িত কাঁরলেন। Tere সিংহ 
সমগ্র ?শখ জাতিকে এক্যবদ্ধ কারবার আশা পোষণ কাঁরতেন। সেই উদ্দেশ্যে শতদ্রঃ 
নদীর পশ্চিম তারের যাবতীয় শিখ মিসূল দখল করিয়া উহার পূর্ব-তীরচ্হমিসূল দখল 
করিবার জন্য তান অগ্রসর হইলে সেই অণ্চলের কয়েকটি মিসলের নেতা ইংরেজদের 
সাহায্য প্রার্থনা কারলেন। কিন্তু উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত রক্ষার ব্যাপারে রাঞ্জৎ সিংহের 
সাহায্য প্রয়োজন হইবে, একথা {বিবেচনা কারয়া ইংরেজগণ তাঁহার সাঁহত Tat বজায় 
রাখবার নীতিই অনুসরণ করিয়া চলল ৷ লর্ড মিণ্টো চার্লস, 
মেট্কাফকে রা্জ সিংহের সহিত আপোস-মীমাংসার জন্য প্রেরণ 
করিলেন । ফলে ১৮০৯ ear অমৃতসরের সন্ধি দ্বারা রা্জিৎ সিংহ শতদ্র: নদীর 
পূব-তীরস্হ শিখ মিস্লগন্লি আকুমণ কাঁরবেন না বালয়া স্বীকৃত হইলেন | 

অতঃপর কাশ্মীর, মূলতান, কোহাট, TAs, দেরা ইসমাইল খাঁ, পেশোয়ার প্রভাত 

স্হান জয় করিয়া খাইবার *গারিপ্থ ও সিন্ধৃদেশ পর্যন্ত রঞ্জিং সিংহ 

mei তাঁহার রাজ্যের সীমা বস্তার কাঁরলেন | 

রাঁঞজৎ সিংহ কেবল রণনিপ:ুণ সেনাপাঁতিই ছিলেন না, শাসনকার্ষে তান অত্যাধক 
পারদাঁশতা প্রদর্শন কারয়াছিলেন। তাঁহার সংগঠনী শান্তও ছিল অপারসীম | ‘তান 
আধুনিক হুদ্ধপদ্ধাততে! নিজ সেনাবাহিনীকে fies কায়া তুলিয়াছলেন। নিজ 

বাহনীর সামারক শিক্ষার সুবিধার জন্য নেপোলিয়নের সেনা- 

সংগঠনমনেক কার্ষাঁদ বাহিনীতে কাজ কারয়াছিলেন এইরুপ দুইজন অভিজ্ঞ সামীরক . 
কর্মচারীকে তান নিযুক্ত waa! alas সিংহ স্বরাচারী শাসনপদ্ধাততে বিশ্বাসী 
ছিলেন বটে, কিন্তু তান চ্েচ্ছাচারী ছিলেন না। প্রচলিত রীতিনীতি অক্ষ রাখয়া 
তান শাসনকার্য পারচালনা কাঁরতেন | 

ইংরেজদের সাঁহত রাঞ্জং সিংহ সোঁহাদ বজায় রাঁখয়া চালয়াছলেন। “Ten, নদীর 
পূর্বতীরে এবং সিন্ধুদেশে রাজ্যাবস্তার কাঁরতে গেলে ইংরেজগণ তাঁহাকে নরস্ত 
কাঁরয়াছিল বটে, কিন্তু তাঁহার প্রাত মিতা তাহারা সর্বদাই রক্ষা কাঁরয়া চাঁলয়াছল। 
দোস্ত মহম্মদের সাঁহত মিত্রতা স্হাপনের 'বানময়েও ইংরেজগণ alas সিংহকে 


অমৃতসর দখল 


অম্‌তসরের সন্ধি 


১৫০ স্বদেশকথা 


কোনভাবে বিরন্ত করিতে চাহে নাই। পারস্য ও রাশিয়ার যুগ্ম অগ্রগতি রোধ কারবার 
জন্য আফগানিস্তানের সাঁহত ইংরেজদের মিন্রতা স্হাপন করা 
ইংরেজদের সাঁহত . প্রয়োজন ছিল। দোস্ত মহম্মদ এইরূপ মিত্রা চাহয়াছিলেন। 
কিন্তু তিনি এই মিত্রতার শর্ত হিসাবে রাজ 1সংহ-আঁধকৃত 
পেশোয়ার দাঁব কারলে, ইংরেজ সরকার সেই শর্ত মানিয়া লইতে রাজী হয় নাই ৷ 
রাঞ্জিং সিংহ বাঁর যোদ্ধা, দুরদশাঁ রাজনীতিক এবং গভীর দেশপ্রেমিক ছিলেন ! 
শিখ জাতিকে জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ করিয়া এক বৃহৎ শান্তশালী জাতি হিসাবে গঠন 
করিয়া তোলাই ছিল তাঁহার উদ্দেশ্য । শত্রু নদীর পূর্বতীরের শিখগণকে তান 
'এঁক্যবদ্ধ করিতে না পারিলেও পশ্চিম-তীরদ্হ যাবতীয় শিখ মিস্‌লকে এক এক্যব্ধ 
ae শান্তি হিসাবে গড়িয়া তুলিয়াছিলেন । অতি অজ্পবরসে স:কারচুকিয়া 
BPI শাসনভার গ্রহণ করিয়া, একমান্র নিজ প্রাতভাবলে এবং 
সামারক কোশল ও জাতীয়তাবোধ দ্বারা feta নিজেকে এক বিশাল ও শান্ডশালী 
রাজ্যের নেতৃত্বে স্হাপন কাঁরতে সমর্থ হইয়াছলেন। শাসক হিসাবেও তান কৃতিত্ব 
প্রদর্শন কারয়াছিলেন | চার্লস্‌ মেট্কাফ প্রমুখ ইংরেজ এবং বহ বিদেশী পর্যটক ATAS 
সিংহের শাসনব্যবস্হার ভূয়সী প্রশংসা কারয়া গিরাছেন। ফরাসী পর্যটক জ্যাকেমে! 
তাঁহাকে “ভারতের নেপোলিয়ন' আখ্যা দিরাছিলেন। রঞ্জিত সিংহ লেখাপড়া 
জানিতেন না বটে কিন্তু তাঁহার স্মৃতিশান্ত ছিল অসাধারণ । শাসনকার্ষে দয়া, ন্যায় ও 
সততার নীতি অনুসরণ কাঁরয়া এবং ধর্ম বিষয়ে সকলের প্রতি সমান ব্যবহার করিয়া 
তিনি তাঁহার মানাসক উৎকর্ষের পরিচয় দান করিয়াছিলেন । 
রঞ্জিত সিংহের মৃত্যুর পর তাঁহার পত্র খড়ক সিংহ সিংহাসনে আরোহণ করিলেন । 
তিনি পিতার ন্যায় ক্ষমতাবান Tis ছিলেন না। যাহা হউক, দিংহাসনলাভের এক 
বৎসর পরেই তাঁহার মৃত্যু ঘটিলে শিখ রাজ্যে নানা বিশৃঙ্খলা দেখা 
দিল। এদিকে আহার মৃত্যুর পরদিনই তাঁহার পূরন নৌনিহাল 
সিংহ এক দদ্ঘটনায় TYLA পতিত হইলে খড়ক সিংহের অপর পূর্ন শের সিংহ 
সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু কয়েক বংসরের মধ্যে তিনিও আততায়ীর 
আক্রমণে প্রাণ হারাইলে (১৮৪৩ arte ) শিখ রাজ্যের আভ্যন্তরীণ 
orare ব্বাদগণ অবস্হা ক্রমেই দুর্বল হইতে দড্ব'লতর হইয়া পাঁড়ল। এমতাব্হায় 
শিখ সেনাবাহিনী “খালসা' শাসনক্ষমতা হস্তগত কাঁরল। রাঞ্জিৎ সিংহের নাবালক পুর 
খালসার প্রাধান্য_-. দলাপ সিংহকে সিংহাসনে চ্ছাপন করিয়া এবং রাণীমাতা বিন্দনকে 
দলীপ সিংহ নামমাত্র আভিভাবিকা TAS করিয়া লাল সিংহ ও তেজ 1সংহ 
নামক দুইজন সামরিক নেতা দেশের শাসনকার্য চালাইতে লাগিলেন । 
ates সিংহের মৃত্যুকালে শিখ “ie উন্নতির চরমে পে ছিয়াছল, কিন্তু তাঁহার 
রি সিংহের মা মৃত্যুর মৃত্যুর পরবর্তী কালে শিখ «IST পতন যেমন ছিল আকস্মিক 
শিখ শান্তর দূত পতন তেমানি ছিল দ্রুত । জেনারেল গর্ভনের ভাষায়_-র্জিং সিংহের 
মংত্যুর পর শিখ ite যেন এক বিস্ফোরণের পর যেরূপ আগ্মিশখা লেলিহান রূপ 


খড়ক সিংহ 


শিখ শান্ত ১৫১ 


ধারণ করে এবং অল্পকালের মধ্যে স্তিমিত হইয়া পড়ে সেরূপ স্তিমিত এবং শেষ 
পযন্তি নির্বাপিত হইয়া গিয়াছিল। 

রঞ্জিং সিংহের পরবর্তী. কালে শিখ শক্তি: রঞ্জিং সিংহের মৃত্যু শিখ রাজ্যে 
[শিখ রাজে) বিভেদ ও বিভেদ ও বিভ্রান্তর সূচনা করিয়াছিল । দীর্ঘকাল এরুপ 
femte পারস্হিতি চালু থাকবার ফলে স্বভাবতই শিখ শান্তর চরম 
দুর্বলতা দেখা দিল এবং অবশেষে ইংরেজদের অধীনতাপাশে শিখ জাতিকে আবদ্ধ 
হইতে হইল। 

Tiss সিংহের মৃত্যুর পর একের পর এক কারিয়া বহু উত্তরাধিকারী সামায়িকভাবে 
নাবালক দলীপা সিংহের সিংহাসনে আরোহণ করিলেন এবং পদচ্যুত হইলেন। অবশেষে, 
সিংহাসন লাভ_.. ১৮৪৩ ATT রাজ সিংহের নাবালক পাত্র দলীপ সিংহকে 
aiamaa সিংহাসনে স্হাপন কারয়া রাণীমাতা বিন্দনকে অভিভাবিকা fas 
ভা, করা হইল । কিন্তু প্রকৃত শাসনক্ষমতা রহিল তেজ সিংহ ও লাল 
TAR নামক দুইজন সামারক নেতার উপর । 

আভ্যন্তরীণ শাসনের TAO সুযোগ লইয়াই ‘খাল্‌সা'_ অর্থাৎ শিখ 

সেনাবাহিনী ক্ষমতা হস্তগত করিয়া লইয়াছিল। রাণীমাতা 
খালার শাসনদমতা ঝিন্দনের পক্ষে সেনাশস্তিকে বশে রাখা সম্ভব হর নাই। ফলে 
সামারক বাঁহনীর আধিকর্তাগণই দেশের শাসনব্যবস্হার এক 
PATS স্হাপন. করিতে সমর্থ হইলেন | s 
রাণীমাতা বিন্দন সামারক বাহিনীর ক্রমবর্ধমান শন্তিকে পরোক্ষভাবে দমন 
করিতে সচেষ্ট হইলেন। তিনি তাহাদিগকে ব্রিটিশদের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত করিয়া 
ব্রিটিশ শান্তর হস্তে পরাজিত হইলে বা অন্তত ব্রিটিশ শান্তির সাঁহত 
রাণী বিন্দনের কুটগাল gfe ফলে দুর্বল হইলে তাহাদের উপর নিজ ক্ষমতা প্রয়োগের . 
কথা ভাবিলেন। এইভাবে সুদক্ষ শিখ সোনকগণ কোন Tatas বা উচ্চ আশা দ্বারা 
উদ্বুদ্ধ না হইয়া কেবল রাণীমাতা বিন্দনের কুটচালের ফলে ব্রিটিশ 
ব্রিটিশ আগ্রাসণ নশীতি বাহনীর সাঁহত যুন্ধে প্রবৃত্ত হইল। {ব্রাটশ শান্তর প্রসার-নীতিও 
শিখদের যুদ্ধ প্রবৃত্ত হইবার কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, যাঁদও রাণীমাতা 'বিন্দনের 
গোপন উদ্দেশ্য ছিল শিখ সামারক শীল্তিকে দুর্বল করা । TST, 
ইদ-শিখ যনধ : দিরোজশাহ্‌, আলীওয়াল্‌ এবং সর্বশেষে সোরাওয়ের যুদ্ধে 
শিখ শান্তর পরজয় পরাজিত হইয়া ব্রিটিশ ও শিখ শান্তর দ্বন্দে শিখ শান্তির পতন 
ঘটল। ব্রিটিশ শান্তির সর্বাপেক্ষা বিরোধী শন্তির পতনে ভারতে '্রাটিশ আধকার 
নরঙ্কুশ হইয়া উঠিল | 

fa দলীপ 'সিংহকে পাঞ্জাবের মহারাজা এবং রাণীমাতা বন্দনকে তাঁহার 

: আঁভভাবকা হিসাবে স্বীকার করিয়া লইল এবং লাহোরে 'ব্রাটণ 
পাঞ্জাবে ব্রিটিশ প্রাধান্য সৈন্য মোতায়েন ও একজন ব্রিটিশ রোসডেণ্ট নিয়োগ কাঁরল। 
লাহোরকে ক্ষ:ুদ্রায়তন কারবার উদ্দেশ্যে কাণ্মীর রাজ্যাট গোলাব সিংহের নিকট 


১৫২ স্বদেশকথা 


বিক্রয় করিয়া দেওয়া হইল । গোলাব সিংহ 
জনৈক সর্দার | 
1ণখদের অন্তরে স্বাধীনতা-দ্পৃহা তখনও নির্বাপিত হয় নাই । ব্রিটিশদের সাহত 
যুদ্ধে তাহাদের পরাজর প্রধানত সেনাবাহনীর নেতৃবর্গের জন্যই ঘটিরাছিল, একথা 
তাহাদের অন্তরে পাঁড়ার কারণ হইয়া দাঁড়াইল। সেই সময়ে 
লা স্বাধীনতা, রাণামাতা বিন্দনকে ব্রিটিশ রেসিডেণ্টের fear যড়যন্বের 
অভিযোগে লাহোর হইতে অপসরণে বাধ্য করায় শিখদের মধ্যে 
ব্রিটিশ বিদ্বেষ আরও বৃদ্ধি পাইল। পাঞ্জাবে এক শিখ বিদ্রোহ প্রায় ঘটিতে চাঁলল। 
মলেরাজের সাঁহত. ঠিক সেই সময়ে মুলতানের গভর্ণর দেওয়ান মুলরাজকে রাজস্ব 
বিরোধ আদায়ের হিসাব দিতে বলা হইলে তান অপমানজনক বিবেচনা 
করিয়া পদত্যাগ কারলেন। তাঁহার হলে সর্দার খাঁ সংহকে চ্হাপন করিবার উদ্দেশ্যে 
মানের বি্লোহ_ দুইজন ব্রাটণ কর্মচারী তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া মূলতানে উপাস্হিত 
জাতাঁর আন্দোলনে হইলে উভয় ব্রিটিশ কর্মচারীকেই হত্যা করা হইল ৷ MANNS 
9 এজন্য দায়ী করা হইলে মূলতানে এক ব্যাপক বিদ্রোহ দেখা দিল | 
ক্রমে এই বিদ্রোহ এক জাতীয়তাবাদ আন্দোলনে রূপান্তারত হইলে ব্রিটিশ সরকার 
tense (aw ডালহৌসা) শিখদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন । 
মূলতান ও গুজরাটের চিলিয়ানওয়ালার যুদ্ধে বহুসংখ্যক ব্রিটিশ সৈন্যের বানিময়েও জয়- 
ava পরাজয়ের FTE মীমাংসা হইল ATI ১৮৪৯ IT 
ম.লতানের যুদ্ধে অবশ্য ব্রিটিশ পক্ষ জয়ী হইল । অনুরুপ গুজরাটের ALY পূনরায় 
ব্রিটিশ সৈন্য জয়লাভ করিল। চরম বারত্ব সহকারে যুদ্ধ কাঁরয়াও 
ie শিখগণ ব্রিটিশ শান্তির সহিত যুবিতে সমর্থ হইল না। ১৮৪৯ 


খণীষ্টাব্দের ৩০শে মার্চ লর্ড ডালহোঁসী এক ঘোষণা দ্বারা পাঞ্জাব 
ব্রিটিশ অধিকারভুন্ত করিলেন । এইভাবে স্বাধীন শিখ শক্তির পরাজয় ও পতন ঘাঁটল । 


ছিলেন লাহোর দরবারের অধীনে 


প্লাস: 


ত্বাদশ অধ্যায় 
ইওরোপীয়দের ভারতে আগমন 


( Advent of the Europeans ) 


cots aerial ( The Portuguese): ১৪৯৮ atona ভাস্কো-ডা- 
গামা নামে একজন CATS os দক্ষিণ ভারতের কালিকট বন্দরে পৌঁছিলে অজ্পকালের 
মধ্যেই wig ata বাঁণকগণ ভারতে বাণিজ্য কারবার উদ্দেশ্যে 
কালিকটে আসিয়া উপস্হিত হইল । ১৫০২ খ্রীষ্টাব্দে তাহারা 
কোচিন ও ক্যানানোর-_এই দুই স্হানে 
বাণিগ্যকুঠি স্হাপন করে। ইহার পর আল্‌- 
কোন্‌সো আল্ব;কার্ক পোর্তুগীজ বাণিজ্য- 
কুঠিগুলির গভর্ণর হইয়া MAA 
CTS TA ভারতে 
ae ge অধিকার বিস্তারে 
মনোনিবেশ করিল। 
ATP, বোম্বাই, চৌহ্‌ল, সান: টোম্‌ ও 
বাংলাদেশের হুগলীতে বাণিজ্যকুঠি স্হাপন 
করিতে সমর্থ হইল। পরবর্তী কালে 
তাহাদের Sexy ও অত্যাচারের উপযুক্ত 
শাস্তি হিসাবে হুগলী হইতে তাহাদিগকে 
সম্রাট: শাহজাহানের আদেশে বিতাড়িত করা হইয়াছিল । পরে সেখানে ফারয়া 
আসবার অনুমতি তাহারা পাইয়াছিল বটে, কিন্তু তখন হাগলীতে পোতুগাঁজদের 
পোর্তুগজদের বাণিজ্যের সুযোগ লোপ পাইয়াছিল। স্থানীয় আঁধবাসীদগকে 
aatos AF aise ধর্মান্তারত কারবার চেষ্টা এবং বাঁণজ্যের 
ক নামে ক্রীতদাস বিক্রয় প্রভীত নানাপ্রকার দুনশীতমূলক কার্ষের 
ফলে ভারতে পোর্তুগীজ প্রাধান্য বিস্তারের কোন সুযোগ ঘটে নাই। তাহারা 
সামান্য কয়েকটি স্হানে বাঁণিজা চালাইতে থাকে | 
GARTE (The Dutch ): পোতুগ্ীজদের দ্টান্ত অনুসরণ কাঁরয়া 
হল্যাণ্ডের-_অর্থাৎ ওলন্দাজ বাঁণকগণ ভারতে আসিয়া উপাঁস্হত হইল ৷ তাহারা প্রথমেই 
পোতুগীজদের সাঁহত বাণাজ্যক প্রাতযোগতা এবং শেষ পর্যন্ত 
যুদ্ধ শুরু কারল। গুজরাট, করমণ্ডল উপকুল, বাংলা, বহার 
ও Siem অণ্চলে বাণিজ্যকুঠি তাহারা স্হাপন কাঁরতে সমর্থ হইলেও শেষ পর্যন্ত 
যবদ্বাঁপ, Aaa avis অগ্চলেই নিজেদের বাঁণাঁজাক ও ওপাঁনবৌশক কেন্দ্র গাঁড়য়া 
তোলে ভারতবর্ষে অন্যান্য ইওরোপীয় বাঁণকসম্প্রদায়ের সাঁহত প্রাতিযোগতায় 
তাহারা টিকতে পারে নাই। 


ভাস্কো-ডা-গামা 


ভাস্কো-ডা-গামা 


১৫৩ 


348 স্বদেশকথা 


sais লিক (The French Traders): যোড়শ শতাব্দীর 
দ্বিতীয় দশকে ফরাসী বাঁণকগণ ভারতে আসিয়া উপস্হিত হইয়াছিল । কিন্তু তাহাদের 
প্রাথীমক চেষ্টা ATT পরেই স্হগিত থাকে । তারপর বোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে 
ফরাসীরাজ চতুর্দশ লুই-এর অর্থ মন্ত্রী কলবেয়ার ( Colbert ) 
ফাই ধায় ফরাসী ইস্ট Bren কোম্পানি নামে একটি বাণিজাপ্রাতষ্ঠান গঠন 
Fa ভারতের সাঁহত বাণিজ্য শুর] কারবার ব্যবস্হা করেন ॥ 
সঃরাটে সর্বপ্রথম ফরাসী বাণিজ্যকুঠি স্হাপিত হয়। ক্রমে sacha, পাঁণ্ডিচেরণ, 
চন্দননগর, কারকল, মাহে প্রভৃতি অঞ্চলে ফরাসী বাণিজাকুঠি গড়িয়া উঠে । 
ইহুল্লেজ রিকি (The English Traders): ইংরেজ বাঁণক- 
সম্প্রদায়ও ভারতে কুঠি দ্হাপনে পশ্চাৎপদ ছিল না। পোতুগীজ বাঁণকদের সাফল্যে 
নি ameni হইয়া - ১৬০০ asic মহারাণী ( প্রথম ) 
কোলা এলিজাবেথের সনন্দ লাভ করিয়া ইংরেজ ইস্ট Swat কোম্পানি 
নামে একটি বাণিজ্য-প্রাত্ঠান চ্হাঁপত হয়। ১৬০৮ acre 
ক্যাণ্টেন হকিন্স ইংলণ্ডের রাজা প্রথম জেমসের Aci লইয়া মোগল সম্রাট 
জাহাঙ্গীরের দরবারে ইংরেজদের স্বার্থে বাণিজ্য-সুযোগ প্রার্থনা কারবার জন্য উপস্হিত 
হইলেন ৷ কিন্তু সেই দৌত্য সাফল্যলাভ করল না। ১৬১৫ প্রাষ্টাব্দে স্যার টমাস: 
রো প্রথম জেমসের সংপারিশপন্র-সহ আসিলে পর ইংরেজ বাঁণকসম্প্রদায় কতক কতক 
বাণিজ্য-সুষোগ লাভে সমর্থ হইল | AAG, আগ্রা, HI সেন্ট জজ (অধুনা মাদ্রাজ), 
হরিহরপনুর, হুগলাঁ, পাটনা, কাশিমবাজার প্রভৃতি স্হানে একে একে বহু বাণজ্যকুঠি 
স্হাপিত হইল | ইংলণ্ডের রাজা দ্বিতীয় চালস্‌ বিবাহসুত্রে পোর্তুগাল হইতে বোম্বাই 
শহরটি লাভ করিয়াছিলেন । পরে তিনি ইহা ইংরেজ. ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির নিকট 
বিক্রয় করিয়া দেন। ফলে বোম্বাই শহরেও ইংরেজ বাঁণকদের কার্যকলাপ প্রসারিত 
তি Bl এইভাবে ভারতের বিভিন্ন অংশে ইংরেজের অনেক বাণিজ্য- 
বাণিজ্য-সুযোগ লাভ  কুঠি RNS হয় ওরংজেবের রাজত্বকালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি 
ea স্থাপন বলপ্রয়োগ দ্বারা ভারতে সাম্রাজ্য গঠনের চেষ্টা কারিলে ওরংজেবের 
সাত ইংরেজ বাঁণকদের সংঘর্ষ উপস্হিত হয় । পরে ইংরেজগণ 
ওরংজেবের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলে তাহারা পুনরায় বাণিজ্য করিবার সুযোগ লাভ 
করে। বাংলাদেশে ইংরেজ বাঁণকগণ Theres ও fale কর fear বাণিজ্য 
করিবার অধিকার পাইয়াছিল। কিন্তু স্হানীয় মোগল কর্মচারিগণ 
বাঁণকদের নিকট হইতে আরও নানাপ্রকার কর ও শুল্ক আদায় 
-করিত। ইংরেজগণ ইহার বিরোধিতা করিলে বাংলাদেশেও ইংরেজ ও মোগলদের মধ্যে 
সংঘর্ষ উপস্হিত হইল। ফলে ১৬৮৬ ATIC বাংলাদেশ হইতে ইংরেজগণ চলিয়া 
যাইতে বাধ্য হইল ॥ কিন্তু at চার্ণক নামে জনৈক ইংরেজ বাঁণক মোগল সম্রাটের 
বিশেষ অনুমতি লইয়া বাংলাদেশে ফিরিয়া আসিলেন। তিনি সুতানুটি গ্রামে 
(বত মান শোভাবাজার এলাকায় ) আসিয়া তাঁহার জাহাজ 'ভিড়াইলেন। কিন্তু ইহার 


ইন্স-মোগল সংঘর্ষ 


ভারতে ইঙ্গ-ফরাসী দ্বন্দ See 


অল্পকালের মধ্যেই ইংরেজগণ চট্টগ্রাম আক্রমণ কারিলে ওরংজেবের সাঁহত তাহাদের যুদ্ধ 
awe বাধে। সেই সময়ে জব্‌ চার্ণক বাধ্য হইয়া বাংলাদেশ ত্যাগ 
: করিয়া গেলেন। কিন্তু ১৬৯০ ঘ্রীষ্টাব্দে ইংরেজদের সহিত 
গুরংজেবের বিবাদ মিটিয়া গেলে তিনি পুনরায় বাংলাদেশে ফিরিয়া আসিলেন। 
এ বংসরই তিনি কলিকাতা মহানগরণীর পত্তন করেন (১৬৯০ খ্রীঃ) । সেই সময়ে মোগল 
জি সম্রাটের আদেশে বাংলার নবাব ইব্রাহিম খাঁ ইংরেজ"বাঁণকদিগকে 
পত্তন (১৬৯০ ate) বৎসরে তিন হাজার টাকার পাঁরবর্তে বিনা শঢল্কে বাণিজ্য কারবার 
সুযোগ দিয়াছলেন (১৬৯১ গ্রাঁঃ )। পরে ইংরেজগণ ARTA fe, 
গোবিন্দপুর ও কালীঘাট এই তিনটি গ্রামের জমিদারি গ্রহণ কারয়া ব্যবসায়-বাণিজ্য 
চালাইতে থাকে | 
১৬৯৬ খ্রীষ্টাব্দে এক BA বিদ্রোহ দেখা দিলে ইংরেজগণ তাহাদের কাঁলকাতা 
qia নিরাপত্তার জন্য একটি দুর্গ নির্মাণের অনুমাত পাইয়াছিল । ফোর্ট উইলিয়াম 
লা atts সেই সময়ে (১৭০০ খ্রীঃ) লিমিত হয়। ইংলণ্ডরাজ 
পত্তন. তৃতীয় উইলিয়ামের নামান;করণে এই দুর্গের নাম রাখা হইয়াছিল 
‘ফোর্ট উইলিয়াম maia নির্মাণকার্য সম্পূর্ণ কারতে 
দীর্ঘকাল লাগয়াছিল। ১৭১৬ ATCT উহা সম্পূর্ণ হয়। পর বৎসর, ১৭১৭ 
খ্রীষ্টাব্দে এক ‘ফরমান’ দ্বারা সম্রাট ফারুকশিয়ার কোম্পানিকে 
7 বাংলায় বিনা শুল্কে বাণিজ্য করিবার এবং বাংলা সমবায় জাম ক্রয় 
কারবার অধিকার দিয়াছিলেন। এজন্য কোম্পানি বৎসরে ১০. 
হাজার পাউণ্ড সম্রাট্‌কে দিতে স্বীকৃত হইয়াছিল | 
পোর্তুগীজ, ওলন্দাজ, ফরাসী, ইংরেজ প্রভাত বণিক ভিন্ন দিনেমার, আস্টরয়ান 
অপরাপর ইওরোপণর (abina) সুইডিস্‌ ( অর্থাৎ, সুইডেন দেশের ) বাঁণকগণও 
বাঁণকসম্প্রদায় এদেশে বাণিজ্য কারতে আসিয়াছিল । কিন্তু তাহারা এদেশে 
বাণিজ্যে সাফল্যলাভ করিতে না পারিয়া শেষ পর্যন্ত এদেশ ত্যাগ করিয়া যায় | 
ইুক্র-ফল্লাসী ag ( Anglo-French Rivalry): অন্টাদশ শতাব্দীর 
মধ্যভাগে দক্ষিণ ভারতে ইংরেজ ও ফরাসী বাঁণকদের মধ্যে প্রকাশ্য যুদ্ধ শুর? হয় | 
এই যুদ্ধ কর্ণাটের প্রথম যুদ্ধ নামে পাঁরচিত। ইওরোপায়গণ করমণ্ডল উপকূলের 
নামকরণ করিরাছিল কর্ণাট । ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দে APANA সিংহাসনের উত্তরাধিকার- 
জি সংক্রান্ত যুদ্ধের সূত্রে ইংলণ্ড ও ফ্রান্স পরস্পরশীবরোধী হিসাবে 
রাজনগীতিতে ইংরেজ এই যুদ্ধে যোগদান করে । ইওরোপের এই য;দ্ধের জের টানিয়া 
ও ফরাসী বাঁণকদের ভারতেও ইংরেজ ও ফরাসী বাঁণকদের মধ্যে যুদ্ধের সৃষ্টি হয়। 
8 দাক্ষিণাত্য সেই সময়ে ফোর্ট সেণ্ট জর্জ (অধুনা মাদ্রাজ ) ছিল 
ইংরেজ বাণিকদের প্রধান এবং সামারকভাবে সুরক্ষিত বাণজ্য-কেন্দু। আর ফরাসীদের, 
ছিল পাঁণ্ডচেরী । ইওরোপে ইন্সফরাসী দ্বন্দের প্রশ্ন ছাড়া সেই সময়কার দাঁক্ষণাত্যের 
স্থানীয় রাজগণের TAT ইন্গ-ফরাসী দ্বন্দের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল ॥ 


GY স্বদেশকথা 


াক্ষিণাত্যের ছ্থানায় রাজাগণ তাঁহাদের পারস্পাঁরক বিবাদে ইংরেজ ও ফরাসীদের সামরিক 
সাহায্য গ্রহণে উদগ্রীব ছিলেন৷ সেই সুযোগ গ্রহণ করিয়া ইংরেজ ও ফরাসী বাঁণকগণ 
বববদমান দাঁক্ষণ-ভারতীয় রাজগণকে সাহায্য-সহায়তা দান কাঁরতে লাগিল । এইভাবে 
ক্রমে তথাকার রাজনীতি সম্পূর্ণভাবে ইন্দ-ফরাসী বাঁণকদের প্রভাবাধীন হইয়া পাঁড়ল ! 
১৭৪৩ শ্রীষ্টাব্দে কর্ণাটের নবাব দোস্ত আলি মারাঠাদের হস্তে নিহত হইলে 
কর্ণাটের সিংহাসন লইয়া এক জঁটল দ্বন্দের AIG হয়। কর্ণাট ছল হায়দরাবাদের 
িজামের অধীন | নিজাম আনোয়ার-উীদ্দনকে নুতন নবাব 
fae কাররাছিলেন, কিন্তু দোস্ত আলির জামাতা চাঁদা সাহেব 
কর্ণাটের নবাব-পদ ATT কাঁরলেন ৷ এই সূত্রে যে অন্তদ্বন্দিৰ দেখা 
দল তাহাতে ইংরেজ ও ফরাসীগণ বিবদমান দুই পক্ষের সাহায্যে আসিয়া দাঁড়াইল। 
ফলে কর্ণাটের উত্তরাধিকার দ্বন্দ ইল-ফরাসী দ্বন্দেৰ রূপান্তরিত হইল । এই AY 
কর্ণাের প্রথম যুদ্ধ ( ১৭৪৬-৪৮ প্রাঃ ) নামে পাঁরাচত। ১৭৪৮ খ্রীষ্টাব্দে ইওরোপে 
এই-লা-স্যাপলের সাম্ধিতে ইংরেজ ও ফরাসীদের মধ্যে যুদ্ধের অবসান ঘাঁটলে ভারতেও 
দুই পক্ষের মধ্যে সাধ চ্ছাপিত হইল ৷ পরস্পর পরস্পরের বাত স্থান ফিরাইয়া দল | 
১৭৪৮ গ্রাষ্টাব্দের শেষাঁদকে হায়দরাবাদের নিজাম আসফজা নিজাম-উল্‌-মনলকের 
মত্যু ঘাঁটলে তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র নাসির জঙ্গ ও দৌহিত্র মুজফ.ফর oe নিজাম-পদের 
জন্য প্রাতদ্বান্দবতা শুরু কাঁরলেন £ সেই সঙ্গে দোস্ত আলির 
CERRO জামাতা চাঁদা সাহেব আনোয়ার-উদ্দিনকে বিতাঁড়ত করিয়া 
দ্বন্দ: কর্ণাটের কর্ণাটের নবাব-পদ লাভের চেষ্টা শুর; কারলেন। নাসির জঙ্গ ও 
faan (১৭৫৯ আনোয়ার-টান্দন রাহলেন একপক্ষে, অপরপক্ষে রাইিলেন চাঁদা 
wel সাহেব ও মুজফ্ফর জঙ্গ। TA এই অন্তর্বন্দেরর সুযোগে 
ফরাসী শান্ত ও লাগ্রাজ্য-সীমা বাড়াইতে সচেষ্ট হইলেন। তিনি চাঁদা সাহেব ও 
মুজফ্ফর জঙ্দের পক্ষে যোগদান করিলেন | 
আর ইংরেজগণ যোগ দিল আনোরার- 
উদ্দিন ও নাসির জঙ্গের পক্ষে । কর্ণাটের 
এই দ্বিতীয় যুদ্ধে ইংরেজ ও ফরাসীগণ 
ANA সমরে প্রবৃত্ত হইল। কিন্তু অল্পকালের 
মধ্যেই ইংরেজ সেনাপাঁতি মেজর ল্যরেন্সের 
তৎপরতায় AP জঙ্গ নাসির জঙ্গের নিকট 
আত্মসমর্পণ কাঁরলেন, আর চাঁদা সাহেব 
পরাজিত হইয়া ফরাসী বাঁণজ্য-কেন্দ্র পণ্ডি- 
চেরীতে আশ্রয় গ্রহণ কারলেন। 
দুপ্রের সাহস, সমরকুশলতা ও 
ধাত্যুংপন্নমাঁতত্বের ফলে পুনরায় মুজফফর যোসেফ RA 
a7 ও চাঁদা সাহেবের পক্ষ জয়যযুন্ত হইল ৷ চাঁদা সাহেব কর্ণাটের রাজধানী আকটে 


কর্ণারের প্রথম যুদ্ধ 
{ ১৭৪৬-৪৮ গ্রীঃ) 


ফরাসী প্রাধান্য 


বাংলাদেশে ইঙগ-ফরাসী দ্বন্দৰ ১৫০ 


নবাবপদে স্থাপিত হইলেন । স্বভাবতই এই অঞ্চলে ফরাসী প্রভাব-প্রাতপান্ত অপ্রাতিহত 
হইয়া উঠিল। ইতিমধ্যে দুপ্লের ইল্দিতে নাসির 'জঙ্গ জনৈক আততায়ী কর্তৃক নিহত 
হইয়াছিলেন । ফলে মুজফ্ফর জঙ্গ বন্দিদশা হইতে মুক্তিলাভ করিয়া হায়দরাবাদের 
সিংহাসনে আধাষ্ঠত হইলেন | 


আনোয়ার-টীদ্দনের পুত্র মহম্মদ আল“তখনও ন্রিচিনপল্লীতে রহিয়াছেন। তিনি 
চাঁদা সাহেবের নিকট প্রস্তাব প্রেরণ কাঁরলেন যে, তাঁহার পিতা আনোয়ার-উদ্দিনের 
o ব্যক্তিগত সম্পত্তি এবং দাক্ষিণাত্যের এক ক্ষুদ্র অংশ তাঁহাকে দেওয়া 
মহন আলি কতক হইলে তিনি চাঁদা সাহেবকে কর্ণাটের নবাব বালিয়া মানিয়া 
লইবেন । কিন্তু ফরাসী সাহায্য-পঢল্ট চাঁদা সাহেব তখন এই শতে* 

সান্ধ কারতে রাজী হইলেন না। ফ্‌লে TOT 
দ্রিচিনপল্লী ছিল সামারক ও বাণাজ্যক দিক: হইতে আঁত MART স্থান । ফরাসী 
সৈন্য এই Sais আঁধকার করিতে অগ্রসর হইলে ইংরেজ গভর্ণর সপ্ডার্স মহম্মদ আলিকে 
২. সামারক সাহাযাদানে হুট করিলেন না। সপ্ডার্স মারাঠাগণকে 
28 এবং তাঞ্জোর ও মহীশুরের রাজাকে নিজ পক্ষে টানিলেন। সেই: 
A সময়ে রবার্ট ক্লাইভ নামে জনৈক ইংরেজ সৈনিকের সমরকৌশল 
অনুসরণ করিয়া ইংরেজ পক্ষ আর্ট জয় করিতে সমর্থ হইল | ক্লাইভের প্রত্যুৎপন্নমাতত্ব 

ও তৎপরতায় কর্ণাটের দ্বিতীয় যুদ্ধ ইংরেজদের SAAT চলিতে লাগিল । 
অরণি ও কাবেরীপাক নামক অপর দুই যুদ্ধে ক্লাইভ জয়লাভ করিলে দাক্ষিণাত্যে 
ইংরেজ প্রাধান্য Eire হইল ৷ SRSA সমরকুশলতায় এবং মারাঠা, TTA ও 
তাঞ্জোরের সাহায্যে বলীয়ান ইংরেজ বাহিনীকে TC কোনভাবেই পরাভূত কাঁরতে 
সমর্থ হইলেন AT! রবার্ট ক্লাইভ TCA ও চাঁদা সাহেবের 
দাক্ষণাত্যে ফরাসী যুগ্ম বাহিনীকে সম্পূর্ণরুপে পরাজিত করিয়া ভ্রাচনপল্লা অধিকার 
pirat ate এবং মহম্মদ আলিকে আক্টের সিংহাসনে দ্ছাপন 
কারলেন। এইভাবে দাক্ষিণাত্যে ফরাসী প্রভাব ও প্রাতপত্তির 
am ইংরেজ প্রভাব-প্রাতপান্ত দ্থাপিত হইল । অবশেষে ফরাসী কর্তৃপক্ষের নির্দেশে 
দুপ্লে ১৭৫৪ খাষ্টাব্দে স্বদেশে ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হন । পর বৎসর (১৭৫৫ atte } 

ইংরেজ ও ফরাসাদের মধ্যে শান্তি দ্থাপিত হয় l 

বাৎলাদেশে Berea aa: বণিক্কেন্স stare 
ল্রাজদঞ্ডে লপাজ্তন্রিত ( Anglo-French Conflict in Bengal : 
From Trade to Political Domination): মোগল AMÈ, ওরংজেব 
মুশিদকূলি খাঁকে বাংলাদেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত কারয়া পাঠাইলে বাংলাদেশের নবাব 
একপ্রকার স্বাধীন হইয়া উঠে। সম্রাট আকবরের আমল হইতে আরম্ভ করিয়া 
- গুরংজেবের মৃত্যু পর্যন্ত (১৭০৭ থীঃ) বাংলাদেশ মোগল প্রাধান্য 
mirata খা ও আনুগত্য স্বীকার করিয়াই চালত ৷ কিন্তু ওরংজেবের মৃত্যুর 
পর বাংলাদেশ কেবল নামেমান্রই মোগল সম্রাটের অধীন {ছল । কার্যত উহা স্বাধীনই 


seu স্বদেশকথা 


ছল এমন কি, ১৭১৭ TSA মোগল সম্রাট্‌ ফার-কাশয়ার ইংরেজগণকে বিনা 
শুল্কে বাংলাদেশে বাণিজ্য কারবার ‘ফরমান’ দান কাঁরলে 
-সুজা-উাঁন্দন, irga খাঁ উহা অগ্রাহ্য কারতেও দ্বিধাবোধ করেন নাই! 
ate প্রবর্তা নবাবগণ-_সজা-উীদ্দন খাঁ, সরফরাজ খাঁ, আিবদাঁ, খাঁ 
্রন্থীতর আমলেও এই স্বাধীনতা অটুট ছিল | 
ata ছিলেন বিচক্ষণ, দূরদর্শী নবাব॥ তিন একথা স্পন্টই বুঝিতে 
পারয়াছিলেন যে, ইংরেজ বাঁণকগণকে নিছক বাণক হিসাবে বাংলাদেশে বাণিজ্য 
কারবার আঁধকার TSA অপর কোনপ্রকার সুযোগ-স্নীবধা দান করা 
“আলিবদা নিরাপদ নহে । কারণ, ইংরেজ বাঁণকদের আভিসান্ধি সম্পর্কে তান 
টিক সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ ছিলেন না । ইংরেজ বাঁণকদের নৌ-বলের কথা 
তাঁহার আঁবাঁদত ছল না ৷ সুতরাং তাহাদিগকে দেশ হইতে বিতাড়িত করিবার ইচ্ছা 
তাঁহার থাকলেও সেই ইচ্ছা কার্যকরী করা সম্ভব হইবে না, একথা 
তাঁহার দুরদাঁশতা.. উপলব্ধ কাঁরয়া তিনি ইংরেজদের প্রতি মিন্রতা রক্ষা করিয়া 
চালবার পক্ষপাতী ছিলেন । কিন্তু তাহাদিগকে কোনপ্রকার রাজনোতক শান্ত সগয়ের 
সুযোগদানৈ তান মোটেই রাজী ছিলেন AT | 
aata- BaN ১৭০৬০৭ Sts ( Siraj-ud-dowla ) : 
আলবদর খাঁ ছিলেন অপনত্রক। মৃত্যুকালে তিনি তাঁহার তিন কন্যার মধ্যে সর্ব" 
কনিষ্ঠার পূত্র ?সরাজ-উদ-দৌলাকে বাংলার নবাব-পদ দান করিয়া 
8 যান। তাঁহার অপর দুই কন্যার মধ্যে একজন ছিলেন ঘসোঁট 
বেগম ৷ ইনি ছিলেন ঢাকার ভূতপঢর্ব শাসনকর্তার বিধবা AN | 
অপর কন্যা ছিলেন পঢ়ণিয়ার শাসনকর্তার বিধবা স্ত্রী। এই সকল িকট-আত্মীয়ের 
পাঁরবারদ্থ সকলেই বাংলার মসনদ লাভের আশা পোষণ কারতেন। এমতাবস্থায় মৃত্যু 
A কালে আলিবদ' খাঁ মির্জা মহন্মদকে, সাধারণ্যে পাঁরাঁচত ANT 
3 উদ্‌-দৌলাকে, বাংলার নবাব মনোনাত FIAT গেলে তাঁহাদের আশা 
ভঙ্গ হইল | পৃণিয়ার শাসনকর্তার পত্র সৌকৎ জঙ্গ এবং ঢাকার শাসনকর্তার বিধবা পত্নী 
ঘসেটি বেগম সিরাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইলেন | ঘসোঁট বেগমের দেওয়ান 
রাজবল্লভও এই WALD যোগদান কারলেন। সেই সময়ে বাংলার ইংরেজ বাঁণকদের 
সাঁহত সিরাজ-উদ্‌তদৌলার বিবাদ বাধিলে পাঁরাদ্থাত অধিকতর জটিল হইয়া উঠিল | 
সিরাজ-উদ_-দোলা বাংলার মস্নদে আরোহণ করিবার সময় হইতেই ইংরেজগণ 
তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিতে শুর; করে। তাহারা চিরাচাঁরত প্রথা অমান্য করিয়া 
a ইংরেজদের প্রেরণ করে নাই । IAR নবাবের শত্রু রাজবল্লভের পুর কৃষ্ণদাস 
Meat প্রভূত aR লইয়া ঢাকা হইতে পলাইয়া আসলে ইংরেজগণ 
তাহাকে আশ্রয় দান করে । নবাবের অনুরোধ সত্তেও তাহারা কৃষ্ণদাসকে সমর্পণ 
কাঁরতে অদ্বীকৃত হয় । এমন সময় ইওরোপে সম্তরর্ধব্যাপী যুদ্ধ শুর; হইলে 


বাংলাদেশে ব্রিটিশ প্রাধান্য ১৫৯ 


(১৭৫৬ a) সেই aa বাংলাদেশের ইংরেজ ও ফরাসী বাঁণকগণ যুদ্ধের জনা 
প্রস্তুত হইতে থাকে । তাহারা নিজ নিজ বাণিজ্যকুঠির নিরাপত্তার 
জন্য পরিখা খনন, দুর্গ‘ নির্মাণ ও অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করিতে আরম্ভ 
করে। সিরাজ তাহাদিগকে নিরন্ত হইতে আদেশ করিলে ফরাস 
বাঁণকগণ সেই আদেশ মানিল বটে, কিন্তু ইংরেজ বাঁণকগণ তাহা অমান্য করিয়া নবাবের 
দূতকে অপমান করিয়া িরাইয়া দিল । 
ঘসেটি বেগম, রাজবল্লভ ও ইংরেজগণ যে যুগ্মভাবে এক হান ষড়যন্মে লিপ্ত আছে 
একথা সিরাজের বুঝিতে বিলম্ব হইল না। তিনি বড়যন্টের প্রধান উদ্যোক্তা ঘসোট 
বসেটি বেগমকে নিজ বেগমকে নিজ তত্ত্বাবধানে লইয়া আসলেন। ইহাতে ইংরেজ 
তত্বাবধানে আনয়ন_ বাণিকদের টনক নড়িল। তাহারা সিরাজ-উদতদৌলার নিকট 
ইংরেজদের অনংশোচনা কৃতকর্মের জন্য অনুতাপ প্রকাশ কাঁরল। কিন্তু তাহারা দঃ" 
cones নির্মাণ বন্ধ করিল না। বাধ্য হইয়া সিরাজ তাহাদের কালিকাতাস্থ 
(১৭৫৬ প্রঃ). T ফোর্ট উইলিয়াম আক্রমণ কারলেন। ইংরেজগণ প্রাণভয়ে 
ফল্তা নামক BCA আশ্রয় গ্রহণ করিল। সিরাজ ফোট* 
উইলিয়াম দখল করিলেন | 
সিরাজ কর্তৃক ফোর্ট উইলিয়াম_ অর্থাৎ কলিকাতা অধিকৃত হইয়াছে এই সংবাদ 
মাদ্রাজে পেৌঁছিলে সেখান হইতে রবার্ট ক্লাইভ ও ওয়াটসনের অধিনায়কড্বে একদল 
সৈন্য ও একাঁট নোৌ-বহর কলিকাতা পুনরুদ্ধারের জন্য প্রেরিত 
নানি হইল। ক্লাইভ ও ওয়াটসন সহজেই কলিকাতা পুনদ্খল 
oa করিলেন | সিরাজ প্ঢুনরায় কাঁলকাতার ইংরেজদের বিরুদ্ধে সসৈন্যে 
অগ্রসর. হইয়া আসিয়া কলকাতার নিকটে কাশীপুর নামক 
স্হানে উপস্হিত হইলেন । রবার্ট ক্লাইভ | 
তাঁহাকে বাধাদানে অগ্রসর 
টপ হইলে উভয় পক্ষে আলিনগরের 
সণ্ধি স্বাক্ষারত হইল | সিরাজ 
ইংরেজ কোম্পানিকে কতকগযীলি ALATA 
AAKT দানে স্বীকৃত হইলেন | 
আলিনগরের সম্ধি দ্বারা সিরাজ ও 
ইংরেজদের মধ্যে যুদ্ধের অবসান ঘটিল বটে 
কিন্তু মিত্রতা দ্হাপিত হইল না | ক্লাইভ সেই 
সময় হইতেই সিরাজের বিরুদ্ধে গোপন 
যড়যন্রে লিপ্ত হইলেন । মুশিদাবাদে নবাবের 
উচ্চপদস্হ কর্মচারীদের মধ্যে গোপন TAT 
চালতোঁছল। আলিবদাঁ খাঁর ভাঁগনীপাতি মিরজাফর সিরাজ-উদদৌলাকে [সংহাসনচাত 
করিয়া স্বয়ং বাংলার নবাব হইবার চেষ্টা কাঁরতোঁছলেন। 'মরজাফর ছিলেন 


ইংরেজ বাঁণকদের 
শুন্ধত্য 


১৬০ স্বদেশকথা 


দসরাজ-উদ্‌দৌলার প্রধান সেনাপতি | তিনি মশদাবাদের অর্থলোভী শেঠ সম্প্রদায়, 
সিরাজের বিরুদ্ধে জগৎশেঠ, ইয়ার লতিফ খাঁ, রায়দুর্লভ প্রভীতকে নিজ দলে 
ষড়যন্ত্র টানিয়া সিরাজ-উদ্‌তদৌলার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র কারতে লাগিলেন ॥ 
রবার্ট ক্লাইভও এই ষড়যন্ত্রে যোগদান কাঁরলেন। ইতিমধ্যে রবার্ট ক্লাইভ িরাজ-উদ্‌- 
দৌলার বাধাদান সত্তেবও ইওরোপের সপ্তবর্ধব্যাপী যুদ্ধের সূত্র 
es, কার ধরিয়া বাংলাদেশে ফরাসী বাণিজ্য-কেনদ চন্দননগর অধিকার করিয়া 
লইলেন | ফরাসীদের সাহায্য লইয়া ইংরেজদের সাঁহত PHATE 
উদ্‌-দৌলার ভাঁবষ্যতে যযঝিবার সুযোগ ইহাতে বিনাশপ্রা্ত হইল ৷ 

তারপর সামান্য অজুহাতে রবার্ট ক্লাইভ সিরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধযান্রা করলেন । 
১৭৫৭ গ্রীন্টাব্দের ২৩শে জুন ভাগারথী aria তাঁরে পলাশীর প্রান্তরে সিরাজ ও রবাট' 
ক্লাইভের মধ্যে যুদ্ধ শুর হইল। মিরজাফর ও রায়দুলভ 
EN a SATAA শর্ত অনুসারে নবাবের এক বিরাট সংখ্যক সৈন্যকে যুদ্ধ 
a হইতে নিবৃত্ত রাঁখয়া নিজ দেশ ও নবাবের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা 
করিলেন । িরমদন ও মোহনলাল অপেক্ষাকৃত অল্পসংখ্যক সৈন্যসহ রবার্ট ক্লাইভের 
সেনাবাহনীর ,সাহত aac লাগলেন। তাঁহাদের সমরকুশলতায় ক্লাইভ যুদ্ধে 
জয়লাভ সম্পর্কে সান্দহান হইয়া উঠিলেন। তান নিকটবতাঁ আত্রকাননে নিজ 
সৈন্যদলকে অপসারিত কারলেন। সেই সময়ে মিরমদনের 
নব আকাস্মিক ng ঘটিলে নবাব পক্ষের যাবত দারিহ পড়িল 
মোহনলালের উপর । মোহনলাল বারদর্পে যুদ্ধ করিয়া চললেন ৷ 
গমরমদনের মৃত্যুতে সিরাজ-উদ_-দোলা বিচলিত হইয়া পাঁড়লেন। [তান মিরজাফরকে 
দেশরক্ষার জন্য সাহায্য 5 
কাঁরতে অনুরোধ করিলেন! 
মিরজাফর মুখে 
নবাবের প্রতি আনুগত্যের ভান করিয়া 
তাঁহাকে যুদ্ধ তাগ কাঁরতে পরামর্শ‘ 
meal সিরাজ তখন মানসিক Cee 
হারাইয়া ফেলিয়াছেন। তিনি মিরজাফরের 
পরামর্শ অনুযায়ী মোহনলালকে যাদ্ধ- 
ত্যাগের আদেশ দিলেন। মোহনলাল 
প্রথমে সেই আদেশ পালনে রাজী হইলেন 
না, কারণ যুদ্ধ তখন নবাবী সৈন্যদের 
অনুকুলেই চলিতেছিল | কিন্তু শেষ পর্যন্ত 
নবাবের আদেশ তাঁহাকে গানিতেই হইল। 

এইভাবে যুদ্ধে যখন পরাজয় নিশ্চিত তখন মরজাফর 
মিরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতা ক্লাইভ জয়লাভ কাঁরলেন। 'সরাজ-উদ্‌দোলা 


বিশ্বাসঘাতকতা 


বাংলাদেশে ব্রিটিশ প্রাধান্য ১৬১ 


ভাগলপনরের ফরাসী কুঠির অধ্যক্ষ ম'সিয়ে ল'-এর সাহায্য লইয়া ইংরেজদের বিরুদ্ধে 
পুনরায় যুদ্ধে অবতীর্ণ হইবার উদ্দেশ্যে বিহারের দিকে গোপনে 
পলায়ন করিলেন। পথে তিনি ধরা পড়িলেন। মিরজাফরের 
আদেশে তাঁহার পুত্র মিরণ সিরাজকে হত্যা করাইলেন | 
পলাশীর যুদ্ধের ফলে মিরজাফর বাংলার মস্নদে ISS হইলেন F 
ক্লাইভের সহায়তার বিনিময়ে তিনি এত বেশী পরিমাণ অর্থ 
পুরস্কারস্বরুপ দিতে স্বীকার করিয়াছিলেন যে, সেই পরিমাণ অর্থ 
তখন নবাবী খাজা1গখানায় ছিল না। তদুপরি ঢাকা ও পূণিয়ায় বিদ্রোহ দেখা, 
দিলে মিরজাফর ইংরেজদের নিকট হইতে সৈন্য সাহায্য লইয়াছিলেন। এই সকল 
কারণে ইংরেজদের নিকট তাঁহার দেনা অত্যধিক বৃদ্ধি পাইগ্লাছিল। মিরজাফর এই 
সকল দেনা ও ইংরেজদের সাহায্যের পুরস্কার মিটাইবার জন্য ইংরেজ কোম্পানিকে 
প্রচুর অর্থ ও চাঁব্বশ-পরগণার জমিদার দিলেন। কিন্তু তাহাতেও তাঁহার aq 
শোধ হইল না। এমন কি, নবাবী আসবাবপত্র বিক্রয় করিয়াও 
55 মিরজাফর ইংরেজদের ঝণ সম্পূর্ণভাবে মিটাইতে পারিলেন না। 
যাহা হউক, রবার্ট ক্লাইভ ও তাঁহার কর্মসচিবগণ প্রচুর পুরদকার 
পাইলেন ৷ এইভাবে প্রথম হইতে মিরজাফরের শাসনকে আঁথক ক্ষেত্রে দুব'ল 
এবং সামরিক ক্ষেত্রে ইংরেজদের সাহায্যের উপর 'নিভরশীল করিয়া ইস্ট ইন্ডিয়া 
কোম্পানি বাংলার রাজনীতিতে এক শক্তিশালী প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ 
হইল ৷ বাংলার নবাবের শক্তি ও প্রভুত্ব সেই সময় হইতে ইংরেজগণ কর্তৃক নিয়ন্লিত 
হইতে লাগিল। 
পলাশীর ALA ফলে বাংলা তথা ভারতের স্বাধীনতা AA অস্তাঁমত হইয়াছিল, 
সাধারণো এই কথাই প্রচালত। কিন্তু একথা বলা ভুল হইবে, কারণ পরবতাঁ কালে 
মিরকাশিম নিজ ইচ্ছামত মনশদাবাদ হইতে Tecra নিজ রাজধানী : 
পলাশীর ITR স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন এবং গগিন খাঁ, মার্কার ও সামুরুর 
ফন সণপ্ে। সাহায্যে ইওরোপাঁয় সামরিক পদ্ধতিতে নিজ সৈনাবাহিনীকে 
এ শিখাইয়া তুলিয়াছিলেন। এই সকল কাজ মিরকাশিমের 
স্বাধীনতার পরিচায়ক । সুতরাং পলাশীর যুদ্ধের পরও বাংলাদেশের নবাবের যথেষ্ট 
স্বাধীনতা ছিল একথা স্বীকার করিতে হইবে ৷ 'মিরজাফরের ন্যায় হীনচেতা লোকের 
পক্ষে অবশ্য সেই স্বাধীনতা ভোগ করা সম্ভব ছিল না। তিনি ছিলেন ইংরেজদের 
তাঁবেদার | কিন্তু মিরকাশিম বক্সারের যুদ্ধে (১৭৬৪ ate) পরাজিত হইলে এবং 
১৭৬৫ HITT কর্ণেল ক্লাইভ কর্তৃক বাংলা-বিহার-উড়ষ্যার দেওয়ানী লাভের পর 
ইংরেজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি বাংলা-বিহার-াঁড়ব্যার প্রকৃত প্রভুত্বে গ্রাতীষ্ঠত 
হইয়াছিল । অবশ্য পলাশীর যুদ্ধের ফলে ইংরেজগণ বাংলার রাজনীতক্ষেত্র 
পরোক্ষ নিয়ন্তা্বরূপ হইয়াছিল, একথা স্বীকার কাঁরতে হইবে৷ বাঁণকের মানদণ্ড 
রাজদণ্ডে পারণত হইবার পথে আর কোন বাধা ছল না৷ 
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সিরাজের পলায়ন 


মস্‌নদ লাভ 


১৬২ 


ইওরোপে সণ্তবর্ধব্যাপী বুদ্ধের ( ১৭৫৬-৬৩ খ্রীঃ ) সুত্রে যখন বাংলাদেশে BA 

ফরাসী দ্বন্দৰ চালতোছল সেই সময়ে কর্ণট অগ্চলেও পুনরায় ইঙ্গ-ফরাসী যুদ্ধ শুর; 

Bil যুদ্ধে পাঁণ্ডচেরী, মাহে, Tala প্রভৃতি ফরাসী আঁধকৃত 

রিট টা স্থানের পতন ঘটে । ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দে প্যারিসের সম্ধিতে ইদ- . 

ফরাসী যুদ্ধের অবসান ঘাঁটলে ফরাসীগণ তাহাদের বাণিজ্য- 

কেন্দ্রগুলি দরিয়া পায় বটে, কিন্তু কেবল বাণিজ্য-কেন্দ্র হিসাবেই এগনুলি ব্যবহার 

করা চলবে এই প্রাতশ্রীত ফরাসী সরকারকে দিতে হয় । এইভাবে ভারতে ফরাসী 
প্রাধান্য চ্ছাপনের আশা চিরতরে বিল,প্ত হয় । 


জ্রয়োদশ অধ্যান্স 


{ Expansion of British Power ) 


za লাইভ (১৭৪৬৬০ Aie): সিরাজ-উদদৌলাকে warps 
কারয়া রবার্ট ক্লাইভ মিরজাফরকে নবাব-পদে বসাইয়াছিলেন। এ-বিষয়ে আলোচনা 
পূবেই করা হইয়াছে | কিন্তু তাঁহার মত হানচেতা ier পক্ষেও অধিককাল ইংরেজদের 
তাবেদাটি করা সম্ভব হইল না। তিনি ওলন্দাজদের সাহায্যে ইংরেজদের বিতাড়িত 
কারতে চাহলেন ৷ ীকন্তু ক্লাইভ বিদারার ay ওলন্দাজদের 
mocam পরাজিত কাযা সেই চেষ্টা ব্যর্থ কাঁরলেন। এইবার মিরজাফরকে 
মসনদ হইতে বিতাঁড়ত কারয়া তাঁহার জামাতা মিরকাশিমকে নবাব-পদে স্হাপন করা 
হইল ৷ এজন্য ইংরেজগণ বর্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রামের জমিদার পাইল। নবাব 
পরিবর্তন করা ইংরেজদের এক অতিশয় লাভজনক ব্যবসায় হইয়া দাঁড়াইল। ক্লাইভ 
১৭৬০ শ্রীষ্টাব্দে দেশে ফাঁরয়া গেলেন | 
মিরকাশিম ছিলেন দ্বাধীনচেতা Tae রাজনীতিক । ইংরেজ? ত 

যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী বিবেচনা করিয়া তানি acheter ইউ vee 


: হ্থানান্তারত করিলেন এবং নিজ সেনাবাহিনীর উপযুন্ত গ্রাশক্ষণ্রে 

Pel i ব্যবস্থা করিলেন।- ইংরেজ কর্মচারগণ তাহাদের আমদানী" 
রপ্তানী বাণিজ্যের পণ্যদ্রব্য বিনা শুল্কে চালান দিতে পারিত | 

এজন্য ‘দস্তক'. নামে একপ্রকার ছাড়পত্র দেখাইলেই চাঁলত। কিন্তু ইংরেজ কাতার 
এই সকল ছাড়পত্র দেখাইয়া আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের জন্য মাল 


পত্র এক 
না শুল্কে লইয়া গিয়া বিক্রয় কারিত এবং অবৈধভাবে তা et 
প্রচুর লাভ করিতে লাগিল | পক্ষান্তরে দেশীর বাঁণকগণ ঘাটে ঘাটে শুক দিয়া ইংরেজ 


কর্মচারীদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় eters হইতে লাগিল । মিরকাশিম ইংরেজ 


গভর্ণরের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াও যখন কোন প্রতিকার পাইলেন 
জ্বীকার করিয়া দেশীয় বাঁণকদের মাল চলাচলের উপর হইতে নন 


ব্ৰিটিশ শান্তর প্রসার ১৬৩ 


ইহাতে ATS হইয়া পাটনার ইংরেজ FA এস সাহেব পাটনা দখল কাঁরলে মিরকাশম 
বাধ্য হইয়া ইংরেজদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ কাঁরলেন । তান পাটনা শহরাট পুনদরখল 
করিলেন এবং ইংরেজ বাণিজ্য Sis ভাঙয়া দিলেন। এই ara 
BE ইংরেজদের সাঁহত তাঁহার যুদ্ধ বাখিল কাটোয়া, ঘেরিয়া ও 
উদয়নালা-_এই তিনটি যুদ্ধে পর পর পরাজিত হইয়া মিরকাশিম অযোধ্যার নবাব 
সুজা-উদ্‌-দোলা ও সম্রাট PASTA শাহ, আলমের সাহায্য লইয়া বক্সারে ইংরেজদের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন । এবারও তাঁহার পরাজয় ঘাটল । সন্জা-উদং-দৌলা 
ও শাহ. আলম ইংরেজদের উপর নির্ভরশীল হইয়া পাঁড়লেন। 
ইংরেজগণ মিরকাঁশমের ন্যায় স্বাধীনচেতা ব্যান্তকে মননদে বসাইবার ভুল বুঝিতে 
পারিয়া মিরজাফরকেই পুনরায় মসনদে বসাইল (১৭৬৪ প্রীঃ)। এক বংসর পর 
তাঁহার মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্র নজম-উদ্‌-দৌলাকে নবাব-পদে দ্ছাপন করিয়া ইংরেজগণ 
প্রচুর অর্থ গ্রহণ কারল। এই সময় হইতে বাংলার নবাব কেবল নামেমাত্রই নবাব 
রহিলেন, প্রকৃত রাজনৈতিক ক্ষমতা ইংরেজ কোম্পানির হস্তগত 
19 Bal এইভাবে ইংরেজদের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাইলে 
তাহারা বেপরোয়া হইয়া উঠিল। তাহারা নিজ নিজ দ্বার্থ- 
fates এমন ব্যস্ত হইয়া পাঁড়ল যে, কোম্পানির শাসনে দারুণ অব্যবচ্থা দেখা দিল, 
কোম্পানির স্বার্থও বিনাশপ্রাপ্ত হইতে চালল । এমতাবস্থায় ইংলণ্ডস্থ ডাইরেক্টর সভা 
ক্লাইভকে দ্বিতীয়বার বাংলার গভর্ণর করিয়া পাঠাইল। ইতিমধ্যে রবার্ট ক্লাইভ 
লর্ড উপাধিতে ভূষিত হইয়া লর্ড ক্লাইভ হইব্লাছিলেন | 
বাংলাদেশে ফারিয়া আপিয়া লর্ড ক্লাইভ ইংরেজ কর্মচারীদের গুদ্ধত্য ও দুনাঁতি 
বন্ধ কারবার ব্যবস্থা গ্রহণ করিলেন এবং অযোধ্যার নবাবের নিকট হইতে কারা ও 
. এলাহাবাদ এবং প্রচুর পরিমাণ অর্থ আদায় করিলেন“! সম্বাট্‌ দ্বিতীয় শাহ্‌ 
আলম তখনও দিল্লীতে প্রবেশ . টি সা) 
কোম্পানির দেওয়ানী কারবার সাহস পাইতোঁছলেন 
মি না। তাঁহার পিতার হত্যার পর 
আইনত স্বীকৃত' fein একপ্রকার রাজ্যহীন 
অবস্থায়ই ইতস্তত ঘডরিয়া 
বেড়াইতোছলেন। ক্লাইভ তাঁহাকে কারা ও 
এলাহাবাদ প্রদেশ দুইটি দিয়া দিলেন এবং 
বংসরে ২৬ লক্ষ টাকা দিবার শতে বাংলা-বিহার- 
öka দেওয়ানীর অধিকার আদায় করিলেন 
(১৭৬৫ ae) ইহার অর্থ ছিল -এই যে, 
রাজস্ব আদায়ের যাবতীয় দায়িত্ব ইংরেজ 
কোম্পানির উপর বতইয্লাছিল। দেওয়ানী 
লাভের ফলে ইংরেজ কোম্পানি আইনত এক অতি গ-ব্বপূর্ণ ক্ষমতা পাইল। ভারতে 


১৬৪ T 


সাম্রাজ্য বিস্তারের পক্ষে দেওয়ানী লাভ এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ছিল । ক্লাইভ বাংলার 
,  নবাবকে বৎসরে ৫৩ লক্ষ টাকা দিবার বিনিময়ে রাজস্বের উপর 
টি তাঁহার সকল অধিকার কাঁড়িরা লইলেন। ফলে বাংলার নবাব 
ইংরেজ কোম্পানির ভাতাভোগন হইয়া পাঁড়লেন। ক্লাইভ রাজস্ব 
আদায়ের দায়িত্ব নবাবের উপরই পূর্ববৎ রাখিয়া দিলেন, অথচ রাজস্বের উপর অধিকার 
faced হাতে রাখলেন | এই ব্যবস্থা ‘দ্বৈত শাসন’ ( Double Government ) 
নামে পাঁরচিত ৷ ইহার ফলে নবাবের উপর ক্ষমতাহীন দায়িত্ব, আর ইংরেজদের হাতে 
দায়ত্বহীন ক্ষমতা রহিল | 
exces হেপ্টিহস laabo Gls) ও ক্ৰর্ণওস্রালিস্েন্ল 
(১৭৮৬-৪৩ Bis) আসলেন fated “fers প্রসান্প : ১৭৭২ 
শ্ীষ্টাব্দে ওয়ারেন হোঁস্টংস বাংলার গভর্ণর হইয়া আসিয়া প্রথমেই উপলাব্ধ করিলেন 
যে, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি একটি বাঁণজ্য-প্রাতষ্ঠান হইতে একটি রাজনৈতিক শন্তিতে 
পাঁরণত হইয়াছে । সুতরাং এই শান্তকে সুদ কারবার এবং ভারতে ব্রিটিশ শান্তুকে 
BAA জন্য ইংরেজ শাসনব্যবস্হাকে ড় 
APRS ও সংগঠিত করা প্রয়োজন | কিন্তু 
তাঁহার কার্ধভার গ্রহণ কারবার পূর্বেই ১৭৬৬ 
at মাদ্রাজের ইংরেজগণ AA 
সুলতান হায়দর আলির বিরুদ্ধে হায়দরাবাদের 
নিজামকে সামরিক 
সাহায্যদানের প্রাতশ্রুতি 
'দিয়াছিল। এজন্য অবশ্য তাহারা উত্তর-সরকার 
নিজামের নিকট হইতে পাইয়াছিল। কিন্তু 
যুদ্ধ যখন শুরঃহইল তখন ব্রটিশ সেনাবাহন? 
ছায়দর আলির রাজ্য আক্রমণ কাঁরলে তাহাদের 


প্রথম ই্-মহশুর যুদ্ধ 


ওয়ারেন হোস্টংস, _ 
শোচনীর পরাজয় ঘটল, উপরন্তু হায়দর আলি মাদ্রাজ আক্রমণ কাঁরতে উদ্যত হইলেন | 
মাদ্রাজের ইংরেজ কাউন্সিল হায়দর আলির সাঁহত শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরে বাধ্য হইল 


১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজদের সহিত মারাঠাদের সংঘর্ষ উপ্াস্হত হইল। নানা ফড়নাবশ 
' নিহত পেশওয়া নারায়ণ রাওয়ের RA দ্বিতীয় মাধব রাওকে পেশওয়া বালয়া ঘোষণা 
কাঁরলে নারায়ণ রাওয়ের পিতৃব্য রঘুনাথ রাও বা রাঘোবা ইংরেজদের সাহায্য প্রার্থনা 


ব্রিটিশ শান্তর প্রসার ১৬৪ 


কাঁরলেন। পেশওয়া-পদ লাভের জন্য তানই নারায়ণ রাওকে হত্যা করাইয়াছিলেন | 
বোম্বাইয়ের ইংরেজগণ রঘুনাথের পক্ষ গ্রহণ করিল। এই অন্তদ্বন্দের যোগদান 
করিয়া শন্তিবৃদ্ধি করাই ছিল ইংরেজদের উদ্দেশ্য । বৃদ্ধের প্রথম দিকে তেলেগাঁওয়ের 
বন্ধে মারাঠা শান্তির হস্তে' ব্রিটিশ সেনাবাহিনী পরাজিত হইল ৷ তাহারা ওয়াড়গাঁওয়ের 
সন্ধি দ্বারা যাবতীয় বিজিত স্হান ফিরাইয়া দিতে এবং রঘুনাথ রাওয়ের পক্ষ ত্যাগ 
কাঁরতে বাধ্য হইল । এই চুক্তি ইংরেজদের মর্যাদায় দারুণ আঘাত হানিল । ওয়ারেন 
হেস্টিংস এই Daea শত‘ মানিতে রাজী হইলেন না । ফলে পুনরায় যুদ্ধ শুর; হইল । 
মারাঠা নেতৃবৃন্দ এই যুদ্ধে পেশওয়া ও তাঁহার প্রধান মন্ত্রী নানা ফড়নাবশের সমর্থনে 
দাঁড়াইলেন। এমন সময় হায়দরাবাদের নিজাম এবং মহীশুরের হায়দর আলি 
ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা কারলেন ৷ মারাঠা, মহীশ্‌র ও নিজাম এই তিনের 
সম্মিলিত শান্তর বিরুদ্ধে ইংরেজগণকে আত্মরক্ষা করিতে হইল | 
গভর্ণর-জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংদ্‌ তাঁহার অসাধারণ কর্ম- 
কুশলতা, অধ্যবসায় ও দুরদশিতা দ্বারা এই সংকট হইতে ব্রিটিশ “iets শেষ পর্যন্ত 
রক্ষা করিতে সমর্থ হইলেন ৷ মারাঠাদের সহিত যুদ্ধে ইংরেজগণ তেমন AFAT করিয়া 
উঠিতে পারিল না। কোন পক্ষই জয়লাভে সমর্থ না হইলে 
মাহাদ্‌জা সিম্ধিয়ার মধ্যস্হতায় সলবইয়ের সন্ধি (১৭৬২ খনীঃ) 
দ্বারা এই যুদ্ধের অবসান ঘাঁটল। ইংরেজগণ দ্বিতীয় মাধব 
রাওকে পেশওয়া বলিয়া স্বীকার করিল। ATA রাওকে বাংসরিক ভাতা দিবার 
ব্যবস্হা করা হইল ।  ইংরেজগণ অবশ্য সলসেট্‌ নিজ আঁধকারেই রাখিতে পাইল | 
এইভাবে . প্রথম ' ই্গমারাঠা যুদ্ধের ' অবসান 5 
ঘটিল। সল.বইয়ের সন্ধি মহাশুর রাজ্যের 
বিরুদ্ধে ইংরেজদের যুদ্ধের শক্তি ও সুযোগ 
বাড়াইয়া দিল। মারাঠাগণ হাযদর আলি কর্তৃক 
ইংরেজদের নিকট হইতে বাজত স্হানসমূহ পুন- 
azma সাহায্য দিতে atonio দিয়াছল। 
এইভাবে কুটকৌশলে ইংরেজগণ ভারতীয় শান্ত- 
গুলিকে বিচ্ছিন্ন করিয়া নিজ শক্তি বৃদ্ধি করিল। 
এদিকে মহীশুর রাজ্যের অন্তর্গত ফরাসী 
বাণিজ্য-কেন্দ্র ও বন্দর মাহে ইংরেজগণ দখল 
করিলে হায়দর আলি ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ 
ঘোষণা করিলেন (১৭৮০ ects) 1 তিনি কর্ণাট 
আক্রমণ কাঁরলেন এবং উহা দখল করিলেন | কিন্তু 
ওয়ারেন হেস্টিংস কুটকৌশলে নিজাম ও সাম্ধিয়াকে 
হায়দরের পক্ষ ত্যাগ করিতে সম্মত করাইলেন | য় 
কিন্তু হায়দর আলি ইহাতেও দামবার পাত্র ছিলেন না। 'কন্তু ১৭৮১ eee 


প্রথম ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ 


সল্‌বইরের সন্ধি 
(১৭৮২ খ্রীঃ) 


৯৬৬ al 


পোর্টোনভোর যুদ্ধে স্যার আয়ার কুটের হস্তে তিনি পরাজিত হইলেন 1 নেগাপত্তম; 
ehia ন্রিংকোমালি প্রভৃতি স্হানও ইংরেজগণ অধিকার কারিয়া লইল। কিন্তু 
বন্ধ হায়দরের পুত্র টিপু ব্রিটিশ বাহিনীকে তাঞ্জোরের নিকট পরাজিত 
কাঁরলেন ৷ হায়দর আলি ফরাসা সাহায্য চাহিয়া পাঠাইলেন এবং এক ফরাসী নৌ-বহর 
দাক্ষিণ ভারতের দিকে অগ্রসর হইলে হারদরের আশা ও উৎসাহ বৃদ্ধি পাইল। কিন্তু 
্যাঙ্গালোরের সাধ ফরাসী সাহাষ্যলাভের পৃবেহ তাঁহার মৃত্যু ঘটল (১৭৮২ acs ) 1 
(১৭৮৪ ait) হায়দরের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র টিপ? সুলতান ইংরেজদের AIS 
Aa চাললেন। for বংসর পর্যন্ত কোন পক্ষই সম্পূর্ণ জয়লাভ করিতে সমর্থ 
না হইলে ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে উভয়ের মধ্যে ম্যার্ালোরের সম্ধি স্বাক্ষারত হইল । উভয় 
পক্ষ পরস্পর পরস্পরের বাজত স্হান ফিরাইরা দিল । ম্যান্গালোরের সান্ধি মহীশর 
রাজ্য ও ইংরেজদের মধ্যে যু্ধীবরতি ঘটাইলেও ইহাতে দুই পক্ষের মধ্যে চ্হায়ী শান্ত 
স্হাঁপত হইল না। ইংরেজগণ টিপুর দড়প্রতি্ঞ 
শু ছিল। মহাশুর রাজ্য সেই সময়ে দক্ষিণ 
ভারতের শ্রেষ্ঠ শান্ত ছিল। দক্ষিণ ভারতে ব্রিটিশ 
ইংরেজদের একান্ত প্রয়োজন ছিল। পক্ষান্তরে টিপু 
সুলতান ইংরেজদের ভারত হইতে বিতাড়িত করিতে 
দূঢ়সঙ্কল্প হইয়াছিলেন। 

১৭৮৯. খাীষ্টাব্দে টিপুর সহিত ইংরেজদের 
পুনরায় যুদ্ধ শুরু হইল । টিপু অসাধারণ সাহস 
era ও. অনমনায় দেশাত্মবোধ লইয়া 
মহাশ্‌র বধ. ইংরেজদের সহিত জীবনমরণ সংগ্রামে 


নিজাম, কুগ* ও রিবাজ্কুরের রাজগণের সাঁহত মিতরতাবদ্ধ হইয়া টিপ্‌কে সম্পূর্ণ একক- 

ভাবে যুদ্ধ করিতে বাধ্য কারলেন। টিপ: যুদ্ধে পরাজিত হইলেন | দেশীয় রাজগণের 
দেশাত্মবোধের অভাব হেতু তাঁহারা বিদেশীদের পক্ষগ্রহণেও দ্বিধা- 

দাঁক্ষণ 

টি দা ae N সেরিঙ্গাপত্তমের সম্ধিতে টিপ: নিজ রাজ্যের 
ধকাংশ এবং কোটি fom লক্ষ টাকা ক্ষাতপ্রণ 'হসাবে 

ব্রিটিশদের দিতে বাধ্য হইলেন (১৭৯২ খুঃ)। তৃতীয় ই্মহাঁশুর যুদ্ধের ফলে 


দক্ষিণ ভারতে মহাশ্‌র রাজ্যের প্রাধান্য বিনষ্ট হইল এবং সেই স্হলে ইংরেজদের প্রাধান্য 
স্হাঁপত হইল । 


ন 


লিড cee sist fee শক্তির প্রসাব 
(১৭৯৮-১৮০৫ Be): ব্রিটিশ শান্তি ও সাম্রাজ্যের ব্যাপক প্রসার ঘাঁটল লড* 


ব্রাশ শক্তির প্রসার ১৬৭ 


ওয়েলেস্লীর আমলে ৷ ওয়েলেসলী যখন গভর্ণর-জেনারেল হইয়া আসলেন সেই 
টিপু সুলতান ও সময়ে ইংরেজ ও দের মধ্যে ফরাসী বিপ্লবের সর ধাঁয়া প্রায় 
ইংরেজদের পারস্পারিক সকল মহাদেশেই এক জীবনমরণ সংগ্রাম চলিতেছিল। দাক্ষিণাত্য 
বিদ্বেষ টিপু সুলতান সৌরদ্াপন্তমের সন্ধি মানিয়া চলিতে স্বভাবতই 

রাজী ছিলেন না। তিনি সাহায্যলাভের জনা বিপ্লবী ফ্রান্সের 
সহত যোগাযোগ স্হাপন করিলেন। ইহা ভিন্ন আফগানিস্তান, আরব ও তুরস্কের FIRS 
ব্রিটিশ-বিরোধী সঙ্ঘ স্হাপনের জন্য দূত প্রেরণ করিলেন। কাবুলের জামান শাহেয় 
নিকট টিপ; ব্রিটিশদের ভারত হইতে বিতাড়িত কারবার জন্য আমন্ত্রণ পাঠাইলেন॥ 
ওয়েলেসূলীকে এই সকল সমস্যার সম্মনখীন হইতে হইয়াছিল ইহা ভিন্ন, করাসাগণ 
যাহাতে ভারতে শান্ত WH কারতে না পারে সেজন্য ভারতের রাজগণের 
মধ্যে যাহারা ফরাসীদের সহিত কোন প্রকার যোগাযোগ স্হাপনের ইচ্ছা পোষণ 
কাঁরতেন তাহাদিগকে দমন করাও তাঁহার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। 


জেনারেলদের কার্যকাল পর্যন্ত ভারতে 
ব্রিটিশ সরকারের নীতি ছিল {বাজত 
রাজ্যের উপর নিজেদের শক্তি সনদড় করা 
এবং কোন প্রকার ঝি না লইয়া সাম্রাজ্য 
প্রসার সম্ভব হইলে তাহা করা | ভারতের 
রাজশান্তগযীল যাহাতে বিরোধী না হইয়া 
উঠে সোদকেও নজর রাখা ছিল ব্রিটিশ 
সরকারের নাতি । কিন্তু ওয়েলেসলী 
anime সিদ্ধান্ত গ্রহণ কারলেন যে, 
ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য প্রসারের সময় ও 
সুযোগ উপস্হিত হইয়াছে এবং ভারতীয় 
রাজগণের মধ্যে যত জনকে সম্ভব ব্রিটিশ উর 
অধীনে আনিতে হইবে | ১৭৯৭ ASIC লর্ড ওয়েলেসূলশ 
__অথণং ওয়েলেস্লীর ভারত আগমনের পূর্বেই মারাঠা ও মহীশর রাজ্যের শান্ত 
প্রায় বিনাশপ্রাপ্ত হইয়া গিয়াছল। দক্ষিণ ভারতের রাজনোতিক 
[৮7 পারাস্হিত তখন fade শত্তির প্রসারের খুবই অনুকুল হইয়া 
উঠিয়াছিল | ইংলশ্ডের বাণক সম্প্রদায় এবং শিল্পপাতগণও তাহাদের 
নিজ দ্বার্থে ভারতে ব্রাশ শা ও সায্াজোের সম্প্রসারণ চাহযাছিল। ভারতে ki 
সাম্রাজ্যের প্রনারের অর্থই ছল ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসারের সুযোগবাদ্ধ | 
উপার-উন্ত নীত কার্যকরী কারবার উদ্দেশ্যে ওয়েলেসূলী 'অধীনতামূলক 'মরতা'র 
মাধ্যমে ও যুন্থের দ্বারা রাজ্য সম্প্রসারণ এবং CAT গাজা TSS রাজ্য 
ব্রিটিশ প্রাধান্যাধীনে আসিয়াছিল সেগহাঁলকে সম্প্ণরুপে আঁধকার কাঁরতে মনোযোগী 


৯৬৮ স্বদেশকথা 


হইলেন ৷ সেই সমরে পরস্পর প্রম্পরের সাহত বিবাদ-বসংবাদে লিপ্ত ভারত 

নৃপতিগণের প্রত্যেকেই ইংরেজদের সাহায্য গ্রহণের জন্য অত্যন্ত 
25 উদগ্রীব ছিলেন। aw ওরেলেস্‌লী এই সুযোগ হারাইতে 

চাইলেন না। feta তাঁহার অধীনতামূলক tao নাতি 
(Subsidiary Alliance) প্রচলন 
মুলক 'মন্রতার চুক্তি ইংরেজ কোম্পানির সহিত স্বাক্ষর কারতেন বাঁহরাক্রমণ হইতে 
তাঁহাদগকে রক্ষার ভার কোম্পানি গ্রহণ করিত। সেজন্য কোম্পানিকে তাহাদের 
রাজ্যের কতকাংশ ছাড়িয়া দিতে হইত অথবা সেজন্য ব্যয় বহন কাঁরতে হইত ৷ ইহা ভিন্ন 


বিশ অধিকার ১৮৫ খৃঃ 
রাত্যবিস্তার 
৮৫-১৮০৫ yg 
রাজ্যবিস্তার ১৮০৫-১৯ 
রাজ্যবিস্তার ১৮১১-১৮৫০ খৃঃ 
M রাজাবস্তার১৮৫৮ পরে 


AC] আশ্রিত রজ্য 


ব্রিটিশ শান্তর প্রসার ১৬৯ 


এই সকল নৃপঁতি ইংরেজদের বিনা অনুমতিতে অপর কোন শান্তির সহিত যদদ্ধ-বিগ্রহ 
বা আলাপ-আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে পারিতেন ATI এই সকল চুক্তিবদ্ধ নৃপতিগণ 
নিজেদের সেনাবাহিনী রাখিতে পারিতেন, কিন্তু উহার পরিচালনার ভার একজন 
ইংরেজ সেনাপতির উপর ন্যস্ত করিতে হইত ৷ 'অধানতামুলক aes চুক্তির নাম 
অধানতামূলেক হইতেই ATS পারা যায় যে, এই মিব্রতা চুক্তি ষে-সকল দেশীয় 
fen নীতির ফলে, নৃপতি স্বাক্ষর করিতেন তাঁহারা ইংরেজদের উপর সম্পূর্ণরূপে 
টি নিভ'রশীল হইয়া পাঁড়তেন। তাঁহাদের স্বাধীনতাও সঙ্গে সঙ্গে 
aah বিনাশপ্রাপ্ত হইত। ইহা ভিন্ন দেশরক্ষার ভার ইংরেজ কোম্পানির 
উপর ন্যস্ত হইলে উহার খরচ বাবদ চুক্তিবদ্ধ নৃপাতিগণকে এত বেশী পরিমাণ অর্থ দিতে 
হইত যে, তাঁহাদের পক্ষে আর নিজেদের সেনাবাহিনী পোষণ করা সম্ভব হইত AT! 
এই সকল ays সৈনিকের অনেকে পিণ্ডারী নামক AJ দলে যোগদান করিত ৷ 
অধীনতামূলক মিন্রতা Ries ফলে ইংরেজ কোম্পানি দেশীয় ন্‌পাঁতদের অর্থে তাহাদের 
বিশাল সামরিক বাহনীর ব্যয়-সঙ্কুলান FAS | 
হায়দরাবাদের নিজাম সর্বপ্রথমে ইংরেজ কোম্পানির সহিত অধীনতামূলক মিত্রতার 
FERA করেন ( ১৭৯৮ ack) | মারাঠাদের আক্রমণের বিরদ্ধে রক্ষা কারবার 
প্রতিশ্র্যততে তিনি কোম্পানির ছয় ব্যাটালিয়ন সৈনিকের খরচ 
৮০৮08 বহন করিতে স্বীকৃত হইলেন। ১৮০০ TLT এই সেনাবাহিনীর 
সংখ্যা আরও বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছিল । ১৮০১ MIOT 
অযোধ্যার নবাব-অধীনতামূলক মিন্রতার চুক্তি স্বাক্ষর করিতে বাধ্য হইলেন। এজন্য 
নবাবকে রোহিলখণ্ড এবং গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবতাঁ সমগ্র অগ্চল__ অর্থাৎ তাঁহার 
রাজ্যের অর্ধেকাংশ ইংরেজদের নিকট ছাড়িয়া দিতে হইল ৷ নানা ফড়নাবশ যতাঁদন 
বাঁচিয়া ছিলেন ততদিন ওয়েলেসূলী মারাঠাদগকে অধানতামূলক মিন্রতা চুক্তি গ্রহণের 
বার বার অনুরোধ করিয়াও কৃতকার্য হইতে পারেন নাই৷ কিন্তু তাহার মৃত্যুর পর 
মারাঠা নেতৃবর্গের মধ্যে আত্মকলহ দেখা দিল। পেশওয়া দ্বিতীয় বাজী রাও, যশোবন্ত 
রাও হোলকার, দৌলত রাও PATA সকলেই মারাঠা সাম্রাজ্যের সর্বেসর্বা হইবার জন্য 
ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। যশোবন্ত রাও হোলকার ও দৌলত রাও RN যঃগ্মভাবে 
পঢ়না আক্রমণ করিলে দ্বিতীয় বাজী রাও পলাইয়া গিয়া ইংরেজদের TERNAT হইলেন 
এবং ব্যাসিনের Rig স্বাক্ষর করিয়া অধানতামূলক মিন্রতায় আবদ্ধ হইলেন। ইংরেজ 
সাহায্য লইয়া দ্বিতীয় বাজী রাও পুনা পুনরধিকার করিয়া পেশওয়া-পদ গ্রহণ 
করিলেন। কিন্তু তাঁহার ইংরেজদের পদলেহন সি্ধিয়া ও ভোঁসলের সহ্য হইল না। 
তাঁহারা ব্যাসিনের gis ভাঙিয়া দিয়া পেশওয়াতন্রের পর্ণ মর্যাদা 
তীয় ইগ-মারাঠা AM 'ফিরাইয়া আনিতে সচেষ্ট হইলেন বরোদার গাইকোয়াড় অবশ্য 
এই চেষ্টায় যোগদান কারলেন না। ১৪০৩ খণীষ্টাব্দে ইংরেজদের সাঁহত 'সান্ধয়া ও 
ভোঁদলের an বাহিনীর যুদ্ধ শর; VA! ইহা দ্বিতীয় ইন্দ-মারাঠা যুদ্ধ নামে 
পারচিত। অসইয়ের যুদ্ধে সানিয়া ও ভৌসলে পরাজিত হইলেন। ien 


১৭০ স্বদেশকথা 


ইংরেজদের বিরুদ্ধে আর অস্বধারণ করিলেন না। ভোঁসলে একাই যুদ্ধ চালাইরঃ 
যাইতে লাগলেন। অবশেষে ওয়াড়গাঁওয়ের যুদ্ধে পুনরায় 
SIs পরাজিত হইয়া ভোঁসলে ইংরেজদের সহিত অধীনতামূলক 
ই মিত্রতাবদ্ধ হইলেন । ' সন্ধিয়া ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ত্যাগ' 
কাঁরলেও তিনি তখনও অধীনতামুলক মিন্রতাবদ্ধ হন না 1 ইংরেজ সেনাপাঁত তাঁহাকে. 
PANGS করেন এবং সুরয-অজনগাঁওয়ের চুক্তি দ্বারা অধীনতামুলক মিন্রতা চুক্তি গ্রহণে 
বাধ্য করেন। এইভাবে দ্বিতীর ইন্দ-মারাঠা বুদ্ধের ফলে ইংরেজদের শান্তি ও সাগ্রাজ্য 
বৃদ্ধি পাইল এবং মারাঠা শক্তি চিরতরে দল হইয়া পাঁড়ল। 
কর্ণাটের নবাব নামেমাতুই নবাব ছিলেন । প্রকৃত ক্ষমতা ইংরেজদের হস্তেই ছিল । 
we creme _ ওর়েলেসূলী তাঁহাকে নবাব-পদ হইতে সরাইয়া দিয়া তাঁহার; 
সংরাট আধকার রাজ্যটি অধিকার করিয়া লইলেন এবং তাঁহাকে পেনশন বা ভাতা 
দানের ব্যবস্হা করিলেন। SASL তাঞ্জোর এবং ALATA রাজগণকে পেনশন দানের: 
UIA করিয়া তাঁহাদের রাজ্য দখল করিয়া লইলেন ৷ 
টিপ্দ সুলতান ওয়েলেস্‌লাঁর অধীনতামূলক মিতার চুক্তি স্বাক্ষর কাঁরতে স্বীকার 
কারবার পাত্র ছিলেন না। টিপু ফরাসণ সাহায্যপ্রার্থা হইয়াছেন এই অভিযোগে ১৭৯৯ 
চতুর্থ ta খনীস্টাব্দে ওয়েলেস্লী টিপুর সাহত যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন ॥ 
যুদ্ধ: টিপুর পতন: ইহা চতুর্থ ইন্দমহাশুর যুদ্ধ নামে পারচিত। টিপু ছিলেন প্রকৃত 
8 দেশপ্রোমক, সাহসী Tareas | ইংরেজদের পেনশনভোগণ রাজা 
বা নবাবের ন্যায় বাঁচিয়া থাকা অপেক্ষা তান সৈনিকের ন্যায় 
VACHE প্রাণদান করাকেই শ্রেয়ঃ মনে কারলেন। তান তাঁহার রাজধানী 
সোরিঙ্াপত্তম-_ অর্থাৎ শ্রীর্গপত্তম রক্ষা করিতে গিয়া বারের ন্যায় যুদ্ধে প্রাণ দিলেন, 
(১৭৯৯ খীঃ)। টিপুর রাজ্যের অধিকাংশ ইংরেজগণ দখল কাল, , ইংরেজদের 


তাঁবেদার মিত্র নিজাম কতকাংশ পাইলেন। মারাঠাগণ মহাঁশুরের কোন অংশ গ্রহণে 


যখন ওয়েলেসূলী প্রস্তুত হইতে- 


ছিলেন সেই সময় তাঁহাকে দেশে ফিরিয়া যাইবার আদেশ দেওয়া হইল । ওয়েলেসলণর 
চেষ্টায় ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ভারতে সর্বাধিক শান্তশালা রাজনৈতিক শান্তিতে পরিণত 
হইয়াছিল । 


FS Se (১৮১৩-২৩ Q) ও ডালহোসীন্র 
(১৮৪৮৩০৩৬ গ্রীঃ) আসলে faf শক্তির emia: লর্ড 


ব্রিটিশ শল্তির প্রসার কর 


হেস্টিংস্‌ ও লর্ড ওয়েলেস্‌লাঁর শাসনকালের অন্তর্বতাঁ সময়ে যে-সকল গভর্ণর" 
জেনারেল ভারতে শাসনকার্য পরিচালনা করিয়াছিলেন তাঁহারা প্রধানত শান্তি নীতি 
অনুসরণ করিয়া চলিয়াছিলেন ৷ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রসার তখন ঘটে নাই৷ কিন্তু 
লর্ড হেস্টিংস্‌ (লর্ড ময়রা) শাসনভার গ্রহণ করিলে পুনরায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের 
সম্প্রসারণের কাজ শুরু Bl অযোধ্যার নবাবের নিকট হইতে গোরঞ্ষপুর জেলাটি 
১৮০১ ATOLA ইংরেজদের হাতে আসিলে কোম্পানির রাজ্যের উত্তর সীমা নেপালের 
রী 3 দক্ষিণ সীমার সংলগ্ন হইয়া পড়ে। নেপালের AT বংশের 
আলমোড়া, মসৌরণ, ' রাজগণ সেই সময়ে দক্ষিণ দিকে রাজ্যাবস্তার শুর; করিলে 
1সমলা অধিকার ইংরেজদের সহিত তাঁহাদের সংঘর্ষ বাধে । শেষ পযন্ত ইদ-নেপাল 
যুদ্ধ শুরু হয় (১৮১৪-১৬ atte) ৷ ইহা AAT যুদ্ধ নামে 
পারিচিত। এই যুদ্ধে পরাজিত হইলে সগোঁলির সন্ধি (১৮১৬ ate) দ্বারা 
নেপালরাজ ইংরেজদিগকে আলমোড়া, নৈনিতাল, সিমলা, মুসৌরী প্রভৃতি স্হান ছাড়য়া 
দিতে বাধ্য BA! 
এদিকে পেশওয়া দ্বিতীয় বাজী রাও ইংরেজ রেসিডেণ্টের ওদ্ধত্যে অতিষ্ঠ হইয়া 
ইংরেজ প্রাধান্য মুক্ত হইতে চাহিলেন। এজন্য তাঁহার মন্ত্রী ভ্রিম্বকজী হোলকার- 
ভরত সিণ্ধিয়া-ভোঁসলে-পেশওয়া মৈত্রী স্হাপনের গোপন আলোচনা শুরু 
বুদ্ধ_মারাঠা শক্ত কাঁরলেন। অবশেষে এই মৈত্রী স্হাপিত হইলে পঢুনার ব্রিটিশ 
fag: ভারতে ব্রিটিশ রেসিডেণ্ট এলফিনস্টোনের আবাসগৃহে আগুন লাগাইয়া দেওয়া 
শান gathers হইল। তিনি কোন প্রকারে প্রাণ লইয়া পলায়ন করিতে সমর্থ 
হইলেন সঙ্গে সঙ্গে তৃতীয় ইন্দমারাঠা যুদ্ধ শুরন হইল। এই যুদ্ধে পেশওয়া, 
ভোঁসলে এবং হোলকার পরাজিত হইলেন। পেশওয়ার রাজ্যের একাংশ, ভোঁসলের 
রাজ্যের একাংশ এবং হোলকারের রাজ্যের একাংশ ব্রিটিশ আঁধকারভুত্ত হইল ৷ এইভাবে 
মারাঠা শক্তিকে বিধ্বস্ত করিয়া এবং ইংরেজ প্রাধান্যাধীনে আনিয়া লর্ড ময়রা ভারতে 
বিটিশ শান্তি অপ্রতিহত করিয়া তুলিলেন। 
সেই সময়ে মারাঠাদের আক্রমণে রাজপন্ত রাজ্যগ:লি TA শাগ্রচ্ত হইয়া পাঁড়য়াছিল। 
দপণ্ডারগ PATO আক্রমণে সেগুলির অবস্হা আরও শোচনীয় হইয়া উঠে। ১৮১৭ 
প্রীষ্টাব্দে লর্ড হেস্টিংস্‌ রাজপূত রাজ্যগড়ালর উপর মারাঠা, 
রাজপন্ত রাজাগবালকে প্রাধান্য খর্ব কারয়া রাজপুত ATTA (ace ব্রিটিশ নিরাপত্তাধীনে 
পি আনিলেন। এইভাবে মারাঠা ও রাজপনুতদের উপর প্রাধান্য বিদ্তার 


ৃ উ য় ছল লর্ড ডালহৌসীর 
ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিস্তারের পরবতাঁ উল্লেখযোগ্য সময় ছিল 

লর্ড হাঁডঞ্জের আমলে (১/৪৪-৪৮ খ্রীঃ) শিখ রাজমাতা বন্দন দলীপ 
টা ছিলেন। শিখ সেনাবাহিনী খাল:সার অত্যাচারে আতিষ্ট | 


ইয়া তাহাদের শক্তিহাসের উপায় হিসাবে তান তাহাদিগকে ইংরেজদের বিরুদ্ধে যু্ধে 
হইঃ র 


১৭২ স্বদেশকথা 


প্ররোচিত কাঁরলেন ৷ ইহা অমৃতসরের চুক্তিবিরোধী ছিল ৷ ফলে প্রথম ইন্দ-শিখ যুদ্ধ 
শুরু হইল। শিখগণ মুদৃকি, ফিরোজশাহ্‌, আলিওয়াল ও 

হো সোতরাওয়ের যুদ্ধে পরাজিত হইয়া কাম্মীর রাজ্যটি ইংরেজদের 

পাঞ্জাবে ইংরেজ প্রভাব ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইল। লাহোরে একজন ব্রিটিশ রোসডেণ্ট 
নিবৃত্ত হইলেন এবং তাঁহার নির্দেশক্রমে পাঞ্জাবের শাসনকার্য 

পারচালিত হইতে লাগিল ৷ 

ব্রিটিশ রোসডেণ্টের তাঁবেদার হিসাবে শাসন চালানো শিখদের পক্ষে দীঘ- দিন সহ্য 

হইল না। তাঁহার গুন্ধত্যে অতিষ্ঠ হইয়া শিখ বাহিনীও বিদ্রোহী হইয়া উাঠল। 

দ্বিতীর a-a লর্ড ভালহৌসী সঙ্গে সঙ্গে শিখদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা 

( ১৮৪৮-৪১ আঃ ) ; 

পাঞ্জাব 


কারলেন। শিখগণ সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইলে লর্ড ভালহৌসন 
দখল 


TRACT সাঁহত ইংরেজদের প্রথম যুদ্ধ বাঁধয়াছিল aw আমহাস্টের শাসনকালে 
(১৮২৩-২৮ als) 1 এই TON শেষ পযন্ত ব্রিটিশ বাহিনী জয়ী হইলে বন্ধের রাজা 


g পাঁগদোয়া যান্দাবুর 
EAN V aE ফলে 
হস্তে ছাড়িয়া দিতে এবং এক বিরাট পরিমাণ 


অর্থ ক্ষতিপূরণ হিসাবে দিতে তিনি বাধ্য 
হন৷ ব্ৰহ্মদেশে একজন ব্রিটিশ রেসিডেণ্ট 
নিয়োগ করা হয়। কিন্তু ডালহৌসীর 
শাসনকালে ব্রহ্মদেশের ব্রিটিশ রেসিডেণ্টের 
Seng এক তীর বিদ্বেষ জাগিরা উঠে, 
ফলে ব্রিটিশ রেসিডেণ্টকে বরহ্মদেশ _ ত্যাগ 
করিতে হয়। ইহার পর কয়েকজন ইংরেজ 
বাণক বমাঁদের হস্তে লাঞ্ছিত হইলে সেই সূত্রে 
Metre দ্বিতীয় Seam যুদ্ধ শুরু 
UR Bl এই যুদ্ধে শেষ পযন্ত 
পে অধিকার ব্রহ্মরাজ ইংরেজদের সহিত পা 
হাপনে বাধ্য হন। পেগ ব্রিটিশদের নিকট 


হাড়িরা দিতে হইল। ফলে চট্টগ্রাম হইতে সিঙ্গার পযন্ত সমযদ্রোপকুল ব্রটিশ অধিকারে 


বদ্ধ দ্বারা যে-পরিমাণ রাজ্য তান অধিকার 
নীতির প্রয়োগের ফলে তাঁহার হস্তগত 


ওয়ারেন হেস্টিংস্‌, কর্ণওয়ালিস, ATC, জালহৌসা ও রিপনের আমলে সংস্কার ১৭৩ 


হইয়াছিল । ব্রিটিশের অধানে বা ব্রিটিশ শান্তির সাহায্যে গঠিত কোন রাজ্যের রাজার 
কোন উত্তরাধিকারী না থাকিলে সেই রাজ্য ব্রিটিশ অধিকারে চলিয়া 

pane at আসিবে, কোন দত্তক পত্র গ্রহণ করিয়া সেই রাজ্যের উত্তরাধিকার 
সাম্রাজ্যের প্রসার দেওয়া চালবে না, এই ছিল স্বত্ববিলোপ-নীতির saat! লর্ড 
ডালহৌসীর রাজত্বকালে SMS ভারতের কয়েকটি রাজ্যেরই 

রাজা অপাত্রক অবস্হায় মারা গিয়াছিলেন। ইহাতে লর্ড ডালহৌসীর সাম্রাজ্য 
বিস্তারের সুযোগ উপস্হিত sale! কোম্পানি কর্তৃক গঠিত সাতারা রাজা, 
সন্বলপুর, নাগপঢুর, ঝাঁসি প্রভৃতি রাজ্য এই নীতির প্রয়োগে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুন্ত 
হইয়াছিল । Sas, কারাউলি ও উদয়পুর রাজ্যগুলি প্রথমে 

S অধিকার করিয়া পরে অবৈধতার কারণে ফিরাইয়া দেওয়া 
হইয়াছিল । পেশওয়া দ্বিতীয় বাজী রাওয়ের পুত্র নানাসাহেবের 

ভাতা ডালহৌসী বন্ধ করিয়া দিয়াছলেন। তাঞ্জোর ও কর্ণাট রাজ্যের রাজগণকে 
পেনশন দানের ব্যবস্হা করিয়া এই দুইটি রাজ্যও ডালহৌসী আঁধকার করিয়া 
লইয়াছিলেন । স্বত্ববিলোপ-নীতির প্রয়োগ ভিন্ন অরাজকতার অজ্দহাতে লর্ড Crean? 
অযোধ্যা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করিয়া লইয়াছিলেন (১৮৫৬ খাঁঃ)। হায়দরাবাদের 
নিজাম ব্রিটিশ সৈন্যের ব্যয় বাবদ অর্থ দিতে না পালে তাঁহার নিকট হইতে বেরার 
প্রদেশটি তিনি আদায় করিয়া লইলেন। এইভাবে এক বিশাল ব্রিটিশ সাম্রাজ্য লর্ড 
ডালহোঁসী ভারতে গড়িয়া তুলিয়া ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের ইতিহাসে এক PRÉ 


অবদান রাখিয়া গিয়াছলেন | 


চতুর্দশ অধ্যায় 
(১) ওয়ারেন হেস্সিংস্‌, কর্ণওয়ালিস, cafes, ডালহৌসী ও রিপনের 
আমলে সংস্কার 
(Reforms under Warren Hastings, Cornwallis, Bentinck, 
Dalhousie and Ripon ) 
eaten হেপ্টিৎস্‌ (১৭৭২-৮০ She): ইস্ট Brom কোম্পানি 
বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান হইতে রাজনৈতিক শান্তিতে পরিণত হইবার অবশ্যম্ভাবী ফল হিসাবে 
শাসনকার্ষের স:বিধার জন্য কতক কতক সংস্কার চাল? করা একান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়ে। 
ইহা ভিন্ন ভারতে ইংরেজ কোম্পানির FCAT দারিত্বপ্রান্ত কর্মচারী যথা গভর্ণর এবং 
ae ১৭৭৩ শ্রীন্টাব্দে রেগুলেটিং as পাশ হইবার পর গভর্ণর- 
প্রয়োজনীয়তা জেনারেলের ব্যক্তিগত মানাঁসক উৎকর্ষ ও দষ্টভন্গী, কর্মদক্ষতা ও 
পারিস্ছিতি অন্যায় কি ধরনের সংস্কারের প্রয়োজন তাহা উপলাধ্ধ কাবার ক্ষমতা 
সবাকিছ? তাঁহাদের সংস্কার নাঁতিকে প্রভাবিত কারিয়াছিল | 


১৭৪ প্বদেশকথা 


ওয়ারেন RMA যখন বাংলাদেশের গভর্ণর হইয়া আসিলেন (১৭৭২ ae )* 
তখন বাংলাদেশে ইংরেজ শাসনের এক সত্কটকাল ৷ ১১৭৬ ICHA মন্বন্তর (১৭৭০ 
4B) বাংলাদেশের অর্থনীতিকে oS করিয়া দিয়া গিয়াছিল। ইহা ভিন্ন লর্ড 
ক্লাইভের দ্বৈত শাসনের কুফল কোম্পানির শাসনব্যবস্হায় প্রকটিত esate | 
এমতাবচ্হায় ওয়ারেন হেস্টিংস্‌ কোম্পানির শাসনব্যবস্হার সংস্কারের দিকে মনোযোগ 
ওয়ারেন হোস্টংসের.দলেন। তিনি দ্বৈত শাসন বাতিল করিয়া fear রাজস্ব আদায়ের 
বলাজদ্ব সংস্কার ও পূর্ণ দায়িত্ব কোম্পানির হস্তে গ্রহণ কাঁরলেন। রাজস্ব আদায়ের 
গাদা SIA ভার কালের নামে এক শ্রেণীর কর্মচারীর হস্তে অপণ করিলেন। 
পানা ভ্রাম্যমাণ কামাটি (Committee of Circuit) নামে একটি state 
গঠন করিয়া তান উহার উপর জমি বন্দোবস্ত দিবার ভার দিলেন | রাজস্বসংক্রান্ত 
নীতিনির্ধারণ এবং সেই বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য তিনি রেভিনিউ care 
(Board of Revenue) বা রাজস্ব বোর্ড গঠন করিলেন। ওয়ারেন হেস্টিংসের 
NSA ব্যবস্হা তাঁহার নিজের এবং ইংরেজ কর্মচারীদের বাংলাদেশের রাজস্ব সম্পর্কে 
অভিজ্ঞতার অভাব হেতু তেমন কার্যকর হয় নাই। যে-সকল ব্যান্ত সর্বোচ্চ পরিমাণ 
রাজদ্ব দিতে প্রস্তুত হইত তাহাদিগকেই জাম বন্দোবস্ত দিবার ফলে বহু অনভিজ্ঞ 
লোকও অত্যধিক পরিমাণ রাজস্ব দিবার শর্তে জমিদারি লইত এবং প্রজাবর্গের উপর 
চরম অত্যাচার করিয়া যথাসম্ভব অর্থ আদার কারত | এই ব্যবস্হার ais অল্পকালের 
মধ্য প্রকাশ পাইল। হেস্টিংস্‌ ইহার পর রাজস্ব ব্যবস্হার নানাপ্রকার পরীক্ষামূলক 
পদক্ষেপ গ্রহণ করিলেন | এইভাবে TAA ব্যবস্থার উপর পরীক্ষা চালতে লাগিল ৷ 
মোগল শাসনব্যবস্হায় রাজস্ব [বিভাগ__অর্থাং দেওয়ানীর উপর জাম ও রাজস্ব 
সংক্রান্ত মামলা-মকন্দমা নিষ্পাত্তর ভার ছিল। আর ফৌজদারী বিচারের ভার ছিল 
মবাবের উপর ৷ ১৭৬৫ প্রাঁণ্টাব্দে কোম্পানি দেওয়ানীর ভার গ্রহণ করিলে কিছুকাল 
দেওয়ানী বিচারের ভার নবাবের উপরই ছিল । ওয়ারেন হেস্টিংস্‌ দেওয়ানীর ভার 
সরাসার গ্রহণ করিলে দেওয়ানী বিচারের ভারও কোম্পানিকে লইতে হইল | [তান 
বাংলাদেশে ইংরেজদের রাজনৈতিক প্রাধান্যের ALNA লইয়া ফৌজদারণ বিচারের ভারও 
a কোম্পানির হস্তে গ্রহণ করিলেন | তিন প্রতি জেলায় একটি কারিয়া 
'বচারব্যবস্থার সংস্কার s । 
মফস্বল দেওয়ানী আদালত ও মফস্বল ফৌজদারী আদালত স্হাপন 
কারলেন। নর দেওয়ান! আদালত ও সদর নিজামত আদালত স্হাপন করিয়া সেগুলির 
উপর দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিচারের সর্বোচ্চ ক্ষমতা ন্যস্ত কারলেন। অবশ্য 
ফৌজদারী মামলায় প্রাণদণ্ডের আদেশ শবাবের অনমোদনসাপেক্ষ ছিল। এইভাবে 
ওয়ারেন হেস্টিংস্‌ বাংলাদেশের বিচারক্ষমতা ইংরেজ কোম্পানির হাতে লইয়া আসিলেন। 


* ১৭৭৩ Aera ইংলণ্ডের পার্লামেন্ট BS ইশ্ডিয়া কোম্পানির কার্যাদির উপর কতক পরিমাণ 

PATENI AANA করিয়া রেগুলেটিং ATS পাশ করে। ইহার অন্যতম শর্ত ছিল বাংলার গ্রভর্ণরকে 
গভদর-জেনারেল পদে উন্নীত করা এবং মাদ্রাজ ও বৌম্বাইরের কাউন্সিলের উপর নিরন্তণক্ষমতা দান করা। 
RIG হোস্টংস: সর্বপ্রথম গভর্ণর-জেনারেল ছিলেন। 1 


ওয়ারেন হেস্টিংস্‌, কর্ণওয়ালিস, aise, ডালহৌসী ও রিপনের আমলে সংস্কার ১৭৫ 


“ 

ier বিচারে হিন্দ; SOTA এবং মুসলমানদের বিচারে কোরাণ ও হাঁদসের 
বিধি প্রয়োগের ব্যবস্হা করিলেন । জরিমানার পরিমাণ যাহাতে অত্যধিক না হয় এবং 

ALA পরিমাণ যাহাতে হাস করা হয়, সেই ব্যবস্থাও তিনি করিয়াছিলেন। 

লর্ড pfe (১৭৮৬-৯৩ She): লর্ড Freni 
কোম্পানির আভ্যন্তরীণ শাসনে দন দুর করিবার এবং শাসনব্যবদ্হাকে A; ও 
ক্মচারাদের দুনাতি Aro করিবার দায়িত্ব লইয়াই ভারতে আসিয়াছিলেন। 
দূরীকরণের বব প্রথমেই তানি ইংরেজ কর্মচারীদের বেতন বাড়াইয়া দিয়া তাহাদে 
অবৈধ উপার্জনের পথ দৃঢ়ভাবে বন্ধ করিয়া দিলেন । তিনি অবশ্য ভারতীয়দের উপর 
পুলিশ) ব্যবস্থার কোন প্রকার শাসনসংক্লান্ত দায়িত্ব দিবার পক্ষপাতী ছিলেন না । 
সংস্কার কোম্পানির কর্মচাঁরগণের সততা ও আনুগত্যের উপর বিশেষ 
জোর দিয়া তিনি কোম্পানির শাসনব্যবদ্হাকে কতক পরিমাণে সুদক্ষ করিয়া 
পা বি: তুলিরাহিলেন। তিনিই ভারতের সিভিল সাভিসের (LCS) 
৪ i গোড়াপত্তন করিয়াছিলেন | পুলিশী ব্যবস্থার সংস্কারসাধন করিতে 
গিয়া [তান দেশীয় জমিদারদের পুলিশী ক্ষমতার বিলোপসাধন 
কারলেন এবং গ্রামালের FH ক্ষুদ্র এক একটি এলাকায় এক এক জন দারোগা নিযযুন্ত 
করিলেন । পূর্বে কোম্পানির কর্মচারিগণ দেশীর দালালদের নিকট হইতে কোম্পানির 
জন্য ADET ক্রয় করিয়া কোম্পানির নিকট বিক্রয় FiO ইহাতে তাহাদের প্রচুর লাভ 
zie ৷ কর্ণওয়ালিস সরাসা দালালদের নিকট হইতে পণ্যদরব্যাদি ক্রয়ের ব্যবস্হা করিয়া 
কোম্পানির আয় প্রচুর বাড়াইয়াছিলেন। 

কর্ণওয়ালিস ওয়ারেন হোস্টিংস-প্রবাতিত বিচারব্যবস্হাকে আরও উন্নত করিলেন | 
সার নিজামত আদালত ছিল মনশদাবাদে অবস্হিত, তিনি উহা কলকাতায় জ্হানান্তারত 
করেন। পূর্বে নবাব ছিলেন উহার সবোচ্চ 
ভারগ্রাপ্ত। কর্ণওয়ালিস সেই ভার গভর্ণর 
জেনারেল ও তাঁহার কাউন্সিলের উপর ন্যস্ত 
কারলেন। ইহা ভিন্ন উহার অধানে চারিটি 
ভ্রাম্যমাণ বিচারালয় স্হাপন করিলেন এবং 
বিচারকগণ দেশের বিভিন্নাংশে উপস্হিত হইয়া 
যাহাতে বিচারকার্বাদি সম্পাদন 
To করিতে পারেন সেই ব্যবস্হা 
সংকর করিলেন | পূর্বেকার দণ্ডবিধির 
কঠোরতা হাস, আইনের চক্ষে সকলের সমতা 
এবং সাক্ষ্য গ্রহণের রাঁতি পারবর্ত'ন প্রভাত 
করিয়া তিনি বিচারব্যবস্হাকে উন্নত করিয়া 
তুলিরাছিলেন। রাজদ্ব বিভাগ হইতে তান 


লর্ড কর্ণওয়ালিস 
দেওয়ানী বিঠারালরকে পৃথক কাররা ATA দেওরানী আদালতের অধীনে পর্যায়রমে 


১৭৬ স্বদেশকথা 


প্রাদেশিক 'বচারালয়, জেলা িচারালয়, সদর আমন ও মুনসেফা বিচারালয় স্হাপন 
কাঁরলেন ॥ "তান জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের বিচারক্ষমতা বাতিল করিয়া দিয়া কেবল 
শাসনকাৰ্য পারচলনার দায়িত্ব দিরাছিলেন। 
লর্ড কর্ণওয়ালিসের সর্বাঁধক উল্লেখযোগ্য সংস্কার ছিল তাঁহার প্রবাঁতিত ?চরস্হায়্ী 
বন্দোবস্ত । পুর্বে কোম্পানি পাঁচ বংসরের জন্য, পরে আবার এক বংসরের জন্য জমি 
বন্দোবস্ত দিবার ব্যবস্হা করিয়াছিল | ইহাতে যাহারা জমিদাঁ গ্রহণ করিত তাহারা 
জমির উন্নতি সম্পর্কে উদাসীন থাকিত। কারণ তাহাদের হাতে 
LE জমিদারি সব সময় থাকিবে ইহার কোন নিশ্চয়তা ছিল না। 
7 পক্ষান্তরে কোম্পানির বংসরে মোটাম:ট ?ক পাঁরমাণ রাজস্ব আদায় 
হইবে সেই সম্পর্কে পূর্বেই ধারণা না পাওয়ায় বাজেট প্রস্তুত কাঁরতে অস্মাবধার সৃষ্টি 
হইত। এজন্য তান প্রথমে দশ বৎসরের জন্য জাম বন্দোবস্ত দিলেন এবং ইংলণ্ডেয় 
কর্তৃপক্ষের অনুমতি লইয়া সেই বন্দোবস্ত চিরস্হায়ী করিয়া দিলেন 
(১৭৯৩ প্রাঃ ) ৷ চিরদ্হায়ী বন্দোবদ্তের গুণ এবং AANT 
উভয়ই ছিল ৷ রায়তদের উচ্ছেদ, অতিমাত্রায় রাজস্ব আদায় প্রভাত ?কছনকালের মধ্যে 
এই ব্যবস্হার রুটি হিসাবে প্রকাশ পাইল | ইহা ভিন্ন চিরদ্হায়ী বন্দোবস্তের ফলে জমির 
দাম বাঁদ্ধ পাইলেও সরকার রাজ্রদ্ব বাড়াইবার সুযোগ হইতে বাত হইয়াছিল | 
অবশ্য জমিদারগণের অনেকে জমির উন্নয়ন, প্রজাবর্গকে দক্ষ, মহামারণ প্রভীতর 
কালে সাহায্যদান, ক্ষার জন্য বিদ্যালয় স্হাপন, জলাশয় খনন, রাস্তা নির্মাণ প্রভ়ীতও 
করিয়াছিলেন | পরবতাঁ কালে গুণ অপেক্ষা দোষের পারমাণ বৃদ্ধি পাওয়ায় জামদার়ি 
প্রথার বিলোপ ঘটান হইয়াছে | 
লর্ড উইলিয়াম cabs (১৮২৮-৩৪ She): প্রধানত 
সংস্কার PATI জন্যই লর্ড বোঁণ্টগক 
ভারত-হীতহাসে স্মরণীয় হইয়া আছেন। 
প্রথমেই তিনি রাজস্ব ব্যবস্হার কতক পাঁরবর্তন 
কারয়া কোম্পানির আথক অনটন TA 
করিলেন। সেই সময়ে ভারত হইতে চীনে 
আফিং চালান হইত । তান আফিং 
ব্যবসায়ের উন্নতিসাধন কাঁরয়া 
নাজস্ব-সংপকার কোম্পানির আয় বৃদ্ধি 
কারলেন। 'বিচার যাহাতে দ্রুত সম্পন্ন হইতে 
পারে সেজন্য তিনি ভ্রাম্যমাণ আদালত ও 
আপাঁল আদালত তুলিয়া দিয়াছিলেন ৷ তিনি 
fom কর্ণওয়ালস-প্রবাতিতি.. বিচার- 
লঞ্কার ব্যবচ্হার ভারতীয়দের নিয়োগ না লর্ড উীলয়াম eos 
কারবার নীতি বাতিল করিলেন এবং যে-সকল ভারতীয় বিচারক হিসাবে কাজ করিতেন 


TABATA 


ওয়ারেন হেস্টিংস: কর্ণ ওয়ালিস, বৌণ্টঙ্ক, ডালহৌসী ও রিপনের আমলে সংদকার ১৭৭ 


তাঁহাদের 'িচারক্ষমতা বাড়াইয়া দিলেন | বিচারালয়ে স্হানীয় ভাষা ব্যবহারের নিয়ম 
{তানিই চাল? কাররাছিলেন। 
সমাজ-সংদকারের জন্যই বৌণ্টঙ্কের নাম বিশেষভাবে স্মরণীয় হইয়া আছে। 
১৪২৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি লতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধ করেন | এবিষয়ে তান রাজা রামমোহন 
রায়ের সমর্থন পাইয়াছলেন । তিনি SAT নামক দস্যুদের দমন 
করিরাছিলেন। ১৮১৩ ATU চাটার SIs SAAT কোম্পানিকে বৎসরে 
শিক্ষার জন্য এক লক্ষ টাকা ব্যয় কাঁরতে হইত ৷ এই অর্থ কেবল প্রাচ্য ভাষা ও স্যাহত্য 
ধশক্ষার জন্য ব্যয়িত হইত ৷ রাজা রামমোহন এই অর্থ ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য 
শিক্ষার প্রসারের জন্য বায় কারবার জন্য লর্ড আমহাপ্টের নিকট পুর্বে অনুরোধ 
জানাইয়াছিলেন ৷ কিন্তু ইহাতে কোন ফল হয় নাই । রাজা রামমোহন শিক্ষিত 
বাঙালী সমাজের ইচ্ছাই যে প্রকাশ করিয়াছলেন সেকথা বোণ্টিখক 
200 উপলান্ধ করিতে পাঁরয়াছলেন। এদিকে সেক্টর প্রন্সেগ 
সাহেব ছিলেন প্রাচ্য ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষার পক্ষপাতী আর গভণর জেলারেনের সভার 
আইনসদস্য লর্ড ম্যাকলে ছিলেন পাশ্চাত্য ভাষা, সাহিতা ও বিজ্ঞান লন বিদ্তারের 
পক্ষপাতী | ATES ম্যাকলের মত গ্রহণ করিয়া পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রসারের জন্য 
সরকারী অর্থ ব্যয়ের ব্যবস্থা করিলেন [তিনি কিকাতার মৌডক্যাল কলেজ 
(১৪৩৫ ats) ও বোদ্বাইরের LCT ইন স্টিটিউশান দ্ছাপন কারয়াছিলেন | 
এইভাবে শিক্ষাব্যবস্থার সংগ্কার ও উন্নতি সাধন করিয়া তিনি ভারতীয়দের 
কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন | 
লৰ্ড ডালহোসী (১৮৪৮-০৬ Gis): লর্ড ভালহৌসী ভারতহীতহাসে 
সাম্রাজ্যবাদী নীতির প্রযোন্তা হিসাবেই সমধিক কুখ্যাত ৷ কিন্তু জনস্বার্থে অবদানও 
তাঁহার কম ছিল না । [তিনি আভ্যন্তরীণ পাঁরবহব্যবন্থা, শিক্ষা ও সংস্কীতর উন্নাত- 
সাধনে যথেষ্ট মনোযোগ’ ছিলেন | রূরএঁকর এ্জনিরারং কলেজ দ্ছাপন, কাঁলকাতা 
বেথুন কলেজের ব্যয়ভার বহন, গ্রাণ্ড ট্রাক রোডের আধ্যীনকীকরণ, 
তাভ্যন্তরাণ কার্যকলাপ ere খাল খনন, HURT’ নামক সমাজাবরোধীদের দমন, ভারতের 
রেলপথ নির্মাণ প্রভৃতি জনহিতকর কার্য তিনি সম্পন্ন করেন। ইহা ভিন্ন টোলগ্রাফ 
ব্যবস্থা, ডাক চলাচল ও বার সুষ্ঠু TAL, পাঞ্জাবে সামরিক চলাচলের প্রয়োজনীয় 
রাস্তাঘাট নির্মাণ, বনসংরক্ষণ, চা-বাগানের উন্নয়ন প্রভাতর জন্যও তাঁহার কার্যকাল 
গ্ারণীর ৷ শিক্ষাব্যবন্থার উন্নয়ন কলেজের অনুপাতে প্রার্থামক স্কুলের সংখ্যার 
অপ্রতুলতা প্রভীতর অব্যবন্থা দূরীকরণের প্রয়াস, শিক্ষা পাঁরদর্শম সংক্রান্ত সরকারী 
বিভাগ দ্থাপন প্রভৃতির জন্য ভারতের দশক্ষা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও তাঁহার অবদান 
কৃতজ্ঞতার সাঁহত স্মরণ কারবার যোগ্য | 
এই সতে ১৮৫৪ LOA স্যার, চার্লস উডের প্রাতবেদন ( Wood's 
Dispatch ) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য | সেই যুগে বাংলাদেশে উচ্চ শিক্ষার উপর 
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১৭৬ : স্বদেশকথা 


'আধক AS দেওয়া হইত, অথচ প্রার্থীমক শিক্ষা সম্পূর্ণ অবহেলিত হইত | পক্ষান্তরে 
বোম্বাই প্রোসিডেন্সীতে কেবল প্রাথমিক শিক্ষার উপরই জোর দেওয়া হইত । চালস্‌ 
উডের প্রতিবেদনে প্রাথমিক শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপের 
পতিত নির্দেশ ছিল। শিক্ষার ভিত্তি রচনার ইহার অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল, 
বলা বাহুল্য । লর্ড ভালহৌসী উডের এই নির্দেশ পর্ণ মানায় 
নম্থন করিয়াছিলেন | ইহা ভিন্ন সরকারা সাহায্যের দ্বারা হাই স্কুল ও কলেজার 
শিক্ষার উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তাও উড়ের প্রতিবেদনে উল্লিখিত ছিল। শিক্ষাব্যবস্থার 
সবোপারি বিশ্ববিদ্যালয় দ্থাপন করিয়া শিক্ষার কাঠামোকে একটি পূ্ণাদ রুপ দিবার 
| পয়োজনায়তাও এই প্রতিবেদনে দ্বাকৃত হইয়াছিল | ইহার ফলস্বরূপ কলিকাতা, 
GUSTS ও মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় দ্থাপিত হইয়াছিল ( ১৮৫৭-৫৮ acs ) 1 
AG faes (১৮৮০-৮৪ S2): 
ভারতীয়দের অংশগ্রহণের দাবি দ্বীকৃত 
ভারতবাসী কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ 


হস্তে গ্রহণ করিতে পারিবে এই ব্যবস্থাও তিনি 
রাখিয়াছিলেন | 


ae লিটন দেশীয় ভাষায় প্রকাশিত সংবাদ- 

সংবাদপত্রের ame রাজনৈতিক 
"Hg সামাজিক কার্যকলাপের দা? 

সমালোচনার অধিকার লর্ড রিপন 

* নম শ্রেণীর পাঠ্যসচাঁতে লেখা আছে History of India up to the Middle of the 19th 


_ Century এবং ১৮৫৭ শ্রান্টাব্দের বিদ্রোহ পর্যন্ত উহা লিখিবার নির্দেশ আছে। অথচ ১৮৮০-৮৪ 
wien লর্ড পনের সংস্কার ইহাতে ARTS করা হইয়াছে। যাহা হউক, সিলেবাসে যখন দেওয়া 
হইয়াছে সেজন্য পনের সংস্কার সম্পর্কে আলোচনা দেওয়া হইল | 


ওয়ারেন হেস্টিংস্‌, কর্ণওয়ালিস, বোণ্টঙক, ডালহৌসা ও রিপনের আমলে সংস্কার ১৭৯ 


বাঁতল করিয়া দিয়াছিলেন । লর্ড রিপন দেশীয় পান্রকাগযলর সেই অধিকার পুনরায় 
ফিরাইয়া দিয়াছিলেন। 


শিক্ষার উন্নতির জন্য রিপন 'হাণ্টার কমিশন* নামে একটি তদন্ত কমিশন নিয়োগ 
করিয়াছিলেন | ভারতে উচ্চ শিক্ষার তুলনায় প্রাথীমক ও মাধ্যমিক শিক্ষা অতি সামান্য 
EONA মাত্রায় বিদ্তার লাভ করিয়াছে এবং সেজন্য প্রাথমিক ও মাধ্যমিক 
শিক্ষা প্রসারের উপর IGS দেওয়া উচিত এই সুপারিশ হাণ্টার 

কমিশন করিলে লড রিপন উহা গ্রহণ করেন এবং সরকার শিক্ষানীতির প্রবর্তন করেন l 
সেই সময়ে ভারতীয় বিচারপাঁতিগণ ইওরোপাঁয়দের বিচার কাঁরতে পারিতেন 
না। বিচারকদের মধ্যে ব্যান্তিগত পার্থক্যের ভিত্তিতে বিচারক্ষমতার তারতম্য থাকা 
{রপন অযৌক্তিক ও অন্যায় মনে করিলেন | তান স্যার ইলবার্টের 


নে উপর এই বৈষম্য দুর করিবার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়নের 
nanga ভার দিলেন। ইওরোপায় বিচারপাঁতগণ ইহা তাঁহাদের পক্ষে 


অপমানজনক মনে করিয়া ইলবার্ট বিলের বিরোধিতা শর; 
কাঁরলেন ৷ পক্ষান্তরে, ভারতীয়রা এই বিলের সমর্থন করিরা আন্দোলন MEAG কাঁরলেন | 
এই আন্দোলনের তারতার ফলে লর্ড রিপন আইনের খসড়ার কতক পাঁরব্তন 
করিলেন। এই পাঁরবর্তনের ফলে চ্হির হইল যে, ভারতীয় বিচারকদের 'বিচারালয়ে 
ইওরোপাঁয়দের বিচার হইলে ইওরোপায়গণ ইচ্ছা করিলে আঁধকাংশ ইওরোপীয় লইয়া 
জর গঠনের দাবি করিতে পারিবেন | এই THR ইওরোপাঁর ও ভারতীয় বিচারকদের 
বৈষম্য ALMA দূরীভূত হইল না বটে, কিন্তু এই বিল লইয়া আন্দোলন করিতে 
গিয়া ভারতীরগণ তাঁহাদের অভাব-অভিযোগ দুর কারিবার জন্য কিভাবে আন্দোলন 
কারিতে হয় সেই অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছিলেন ৷ 


. লর্ড রিপন প্রজা্বত্ব আইন পাশ করিয়া প্রজাদের স্বার্থ রক্ষার পারিকল্পনা কারয়া- 
ছিলেন | সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী পরবতাঁ কালে আইন পাশ করা হইয়াছল। 
তিনি একটি ‘কারখানা আইন' পাশ কাঁরয়া Pe শ্রীমকদের মোট 

কারখানা অহন নয় ঘণ্টার বেশী কাজ করান নিষিদ্ধ করিয়াছিলেন । বিপজ্জনক 
বন্রপাতি উপযযন্তভাবে ঘোরয়া রাখার এবং সরকারী কমচারাঁদের দ্বারা কারখানা পার" 
দর্শনের ব্যবস্হা তানি করিয়াছিলেন | তান অবাধ-বাঁণজ্য নীতির 

বাণিজ্যিক সংস্কার প্রচলন করিয়া এবং লবণ, মদ ও SEPA TOA অন্যান্য দ্রব্যের উপর 
হইতে শুল্ক উঠাইয়া দিয়া বাণিজ্যের উন্নতিসাধন করিয়াছিলেন! লর্ড রিপনের উদার 
কার্যকলাপ ব্রিটিশ সরকারের মনঃপৃত না হওয়ায় তাঁহাকে পদত্যাগ করতে 


হইয্লাছিল | 


১৮০ দেশকথা 


(২) ভারতীয়ছ্বের চেষ্টার সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় সংস্কার 
(Social, Cultural and Religious Reforms under 
Indian Initiative ) 
মোগল সান্রাজ্যের পতনের ALI রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা ও বাচ্ছন্নতা,সমগ্রু ভারতকে 

ক্র ক্ষুদ্র গাঁণডতে ভাগ করিয়া দিরাছিল | সাহতা, সংস্কৃত, অর্থনীতি, রাজনীতি, 
সর্বক্ষেত্রে কমে এক অন্তমনাখতা ও আতআাবস্মীত দেখা Tae | 

2, ভারতইতিহাসে তখন এক অন্ধকার যুগের Aba হইয়াছিল । 

শতকের শেষভাগ পর্বন্ত সংস্কাতর ধর্মই হইল আঘাতের মধ্য দিয়া অগ্রসর হওয়া । 

ভারতের অন্ধকার ধু. আবদ্ধ জলে যেমন স্রোত আসে না বা জোয়ার-ভাঁটা খেলে না, 
সেরূপ আবদ্ধ সংস্কীতরও কোন GATS থাকে না। সপ্তদশ 

শতাব্দীর শেষভাগ হইতে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত ভারতইগিতহাসে এই 

বোঁশচ্ট্য পারলাক্ষত হয় 1 

পাশ্চাত্য শিক্ষা @ সংস্কীতর প্রভাব বাংলাদেশেই সর্বপ্রথম বিস্তার লাভ 

করিয়াছিল, সেজন্য এই নূতন প্রভাবের ফলে যে এক নবজাগরণ ও নবচেতনার সৃষ্ট 

হইয়াছিল তাহার কেন্দুস্হল ছল বাংলাদেশ, আর তাহার ধারক ও বাহক ছল 

বাঙালী জাত। আরব দেশের সাহত বাঁণজ্য-ব্যপদেশে আরবীয় সভ্যতা ও 
ASA প্রভাব ইতালিতে Meo লাভ কারবার ফলে যেমন 

বাংলাদেশে = a 

নবজাগরণের স্ত্রপাত ইওরোপায় রেনেসাঁসের পথ প্রস্তুত হইয়াছিল সেইরূপ পাশ্চাত্য 
শিক্ষা ও ASB প্রভাব বাংলাদেশে বিদ্তার লাভ করিয়া 

ভারতীয় রেনেসাঁসের পথ প্রস্তুত করিয়াছিল | ইওরোপীয় রেনেসাঁসের ক্ষেত্রে ইতালি 


ও ইতালীয় জাতি যেরূপ অংশগ্রহণ করিয়াছিল ভারতের রেনেসাঁস বা নবজাগরণে 
অনঃরুপ অংশগ্রহণ করিয়াছিল বাঙালী জাতি ও বাংলাদেশ । ফলে সমাজ, APIS 


ও ধর্মের ক্ষেতে এক ie দৃষ্টিভঙ্গী দেখা দিল । সমাজ-সংস্কার, কুসংস্কার 
হইতে Tle, বিধবাশীববাহ, সমাজের THES ও িপ্পীড়তদের Tale সাধন, স্তীশিক্ষার 
প্রসার, বাংলা ভাষা ও সাহত্যের উল্নয়ন-_সব দিক্‌ দিরা এক ব্যাপক মনোবাত্তির সৃষ্টি 
হইয়াছিল । সেই সময়কার নেতৃন্থানায় ব্যান্তদের চেষ্টায় সমাজ, সংস্কাঁত ও ধর্ম__সকল 
ক্ষেত্রে এক ব্যাপক সংস্কার সাধিত হইয়াছিল | 


ated ব্রামসোহল Ste (১৭৭২-১৮৩৩ Sis): ইওরোপীয় 
রেনেসাঁস যুগের ইতালির সহিত রেনেসাঁস যুগের_ অর্থাৎ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম 
বিনা দিকে বাংলাদেশের যথেষ্ট সাদশ্য ছিল৷ OARE, বোক্‌কাচো 
ইওরোপের seta. প্রভাতি হিউম্যানিষ্ট বা মানবধমাঁ যেমন ইতালিতে নবজাগরণের 
রামমোহন হউম্যানিস্ট সুচনা করিয়াছিলেন সেইরূপ ভারতের নবজাগরণের সূচনা 
করিয়াছিলেন মানবধমাঁ বাঙালী মনীষী রাজা রামমোহন রায় ৷ 

মানবধ্মা বা হিউম্যানিস্ট-সুলভ. SARA, সংস্কারক-সুলভ মনোবল ও বাঁষ- 


ভারতীয়দের চেষ্টায় সামাজিক, সাংকতিক ও ধমাঁর সংস্কার ১৮১ 


AAS প্রজ্ঞা লইয়া।ভারতপাঁথক ( কাগ:ুর রবান্দ্রনাথ কর্তৃক সম্মানিত!) রামমোহন 
এক যুগণ্রবর্তনের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইর্লাছলেন। 

শের শাহ্‌, আকবর প্রভৃতি উদ্ারচেতা সংলতান-বাদশাহের প্রভাবে হিন্দ ও ইসলামীর 
ধর্ম, সমাজ ও সংক্কৃতির আংশিক 
সমন্বয় সাধিত হইলেও সম্পূর্ণ সংমিশ্রণ 
{ছন্দ ইসলামীর ও ঘাঁটতে পারে নাই৷ 


রাজা রামমোহন রার 


করিয়া গিয়াছিলেন | 
রাজা রামমোহন ATH গ্রীক) হত ইংরেজী; সারায় প্রভাত কোন ভাষার, বা হন্দন 
som ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সারমর্ম উপলব্ধি করিতে হট করেন নাই । এই সকল 
জাতির সাহত্য, ধর্ম ও সংস্কৃতির আলোচনার ফলে তাঁহার মনে 
রাজা রামমোহন এই সত্যটি প্রকট হইয়া উঠিল যে সকল ধর্ম মূলত একই ভগবানে 
a Ba করিয়া থাকে। অর্থহীন আচার-আচরণ, সামাজিক বা 
ধর্মায় বাধানিষেধ কোন কিছুরই প্রকৃত মূল্য নাই| এজন্য তিনি হিন্দ; ধর্মকে 
সংগ্কারমু্ড করিতে চাহলেন। তাঁহার এই আগ্রহের ফলেই STA সমাজের গোড়া- 


. পত্তন হইল ( ১৮২৮ ACT)! শুধু ধর্মের ক্ষেত্রেই নহে_ শিক্ষা, রাজনীতি, সমাজ 


সর্বত্র ‘তান চাহিলেন এক নবযুগের, এক নূতন জীবনাদর্শের প্রবর্তন কাঁরতে ৷ 
বাংলাদেশে তথা ভারতবর্ষে ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তন ব্যাপারে রাজা রামমোহন রানের 
নাম সর্বাগ্রে সআরণীয়। রসায়নশাস্ত) শারশরবিদ্যা, চাকৎসাশাস্ত্ 


" পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভৃতি পাশ্চাত্য দে শের অনুকরণে ভারতেও যাহাতে অধ্যয়ন- 


তাঁহার শ্রদ্ধা 
ae অধ্যাপনার ব্যবস্হা করা যাইতে পারে সেজন্য তিনি তদানীন্তন 


গভর্ণর-জেনারেল লর্ড আমহাস্টকে অনুরোধ করিয়াছিলেন এবং সংস্কৃত, MI ও 
ae আমহার্টের নিকট ফারসী শিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপের বিরুদ্ধে প্রাতবাদ 
রাজা রামমোহন A জানাইয়া'ছিলেন। কিন্তু রাজা রামমোহন রায়ের অনুরোধ ও 
াবেদন ও প্রাতবাদ : প্রুতবাদ সত্ত্ব ১৮১৩ LITA চার্টার এ্যাটে বাংসাঁরক এক 
লক্ষ টাকা ক্ষার জন্য বায় কারবার যে UTR করা হইয়াছিল তাহা সংস্কৃত, আরবী 
ও ফারসা শিক্ষার জন্য সরকার ব্যয় কারিতে লাগল | কিন্তু রাজা রামমোহন রায় 


১৮২ et 


তদানীন্তন বাঙালী সমাজের মধ্যে পাশ্চাত্য শিক্ষাগ্রহণের যে আগ্রহ দেখা দিয়াছিল 
তাহারই দাবি সরকারের নিকট Grains করিয়াছিলেন | কিন্তু 
ডোজ হেরা foo তাহাতে .কোন ফল হয় নাই। যাহা হউক, ডেভিড- হেয়ার 
02579 (১৭৭৫-১৮৪২ AÌ: ) ও রাজা রামমোহন রায়ের চেষ্টায় কয়েকটি 
ইংরেজী শিক্ষার স্কুল এবং ১৮১৭ ALT হিন্দ; কলেজ স্হাঁপিত হয়। পরে 
(১৮৫৫ খনীঃ) ইহাই প্রেসিডেন্সী কলেজ নাম ধারণ করিয়াছে ডেভিড্‌ হেয়ার 
বাংলাদেশে তথা ভারতে ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তনের ইতিহাসে এক গুরত্বপূর্ণ অংশ- 
গ্রহণ করিয়াছিলেন । “কুল বুক সোসাইটি’ নামে একটি প্রতিষ্ঠান তান জ্হাপন কারিয়া 
ইংরেজী ভাষার পুস্তক রচনা ও প্রকাশনের ব্যব্হা কারয়াছিলেন। স্কটিশ ধর্মযাজক 
আলেকজাণ্ডার CR ও রাজা রামমোহন রায়ের চেষ্টায় 
কলিকাতায় পাশ্চাত্য শিক্ষাবিস্তারের জন্য ‘জেনারেল এ্যাসেম ব্রীজ 
ইন্‌স্টিটিউশান’ নামে একটি বিদ্যালয় স্থাপিত হয় l কলিকাতা স্কটিশ চার্চ কলেজই 
হইল আলেকজাপ্ডার ভাঁফ-প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ের বর্তমান রুপ | 
ছিলেন না, বাংলা গদ্য-সাহিত্যের উন্নয়ন, জাতিভেদ প্রথার দূরীকরণ, নারী জাতির 
সামাজিক মর্যাদা aka চেষ্টা প্রভৃতি দ্বারা তিনি বাঙালীর শিক্ষা, সমাজ ও সংস্কৃতির 
, ক্ষেত্রে এক নবধদগের সূচনা করিয়াছিলেন | সতীদাহ প্রথা নিবারণে তাহার সাহায্য ও 
রাজা রামমোহন ae সহায়তা না থাকিলে লর্ড aies সতাঁদাহ প্রথা নিষিদ্ধ 
Rata কাঁরতে পারিতেন কি না সন্দেহ। হিন্দ; বিধবাদের পুনঃ-বিবাহ, 
তাহাদিগকে সম্পত্তির অংশদান AVIS সংস্কারমূলক কার্ষের জন্য 
চেষ্টা করিয়া রাজা রামমোহন রায় তাঁহার উন্নত মনের পারচয় দান করিয়া গিয়াছিলেন | 
মংলা তথা ভারতের এককথায় বলিতে গেলে তানি ছিলেন ভারতীয় সমাজ-সংস্কারের 
RTE SIS প্রকৃত উদ্যোস্তা! সংবাদের স্বাধীনতা, কৃষকদের অবস্হার উন্নয়ন 
এবং ভারতীয়দের মধ্যে দেশাত্মবোধ ও জাতীরতাবোধ জাগাইয়া তুলিবার জন্য রাজা 
রামমোহন রায় যে চেষ্টা কারয়া গিয়াছিলেন সেই পথ অনুসরণ করিয়াই পরব কালে 
ভারতের জাতীয় আন্দোলন ও সমাজ উন্নয়নের চেষ্টা চাঁলয়াছিল। এই সকল দিক: 
দিয়া বিচার করিলে রামমোহনকে বাংলা তথা ভারতের রৈনেসাঁস বা নবজাগরণের 
প্রবর্তক তথা ভারতের প্রথম আধুনিক মানুষ? বলিয়া আখ্যা দেওয়া TIRT হইবে | 
fercatfere (১৮০৯-৩১ St) ও Bme বেজল: রাজা 
রামমোহন রায়ের ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ ইয়ং বেল’ ( Young Bengal ) ও ‘ইয়ং 
mr’ (Young Bombay) ভারতায় সমাজ-জীবনের পুরাতন সবকিছুরই 
EAI পরিবর্তনসাধন করিয়া, সবকিছন ভাঙিয়া-চারয়া এক নুতন 
রং cares? রুপদানে সচেষ্ট হইয়াছিল ॥ প্রাচীনকে ভাববার চেষ্টায় 
বিশেষভাবে ‘ইয়ং wee’ তদানীন্তন হিন্দ; সমাজকে কোন 
_ কোন ক্ষেত্রে প্রয়োজনের অধিক আঘাত হানিয়াছিল। তথাপি একথা স্বীকার কারতেই 


আলেকজাণ্ডার ডাফ্‌ 


ভারতীয়দের চেষ্টায় সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধ্মাঁয় সংস্কার sve 


হইবে যে তাহাদের কার্যকলাপের মাধ্যমে বাঙালী জাতির জড়তা দূরীভূত হইয়া 
নবজাগরণের বিস্তাতর পথ প্রস্তুত হইয়াছিল । ডোভিড্‌ হেয়ার, 


হোল ৰ Run, ডি'রোজিও প্রভৃতির অবদানও এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ৷ 
ডা'রোজিও Sat লুই eiaa ডি'ক্লোজও ছিলেন একজন এ্যাংলো- 


ইণ্ডিয়ান ৷ শিক্ষান্তে তিনি হিন্দ; কলেজে পাঁচ বৎসর অধ্যাপনার 

কাজ করিয়াছিলেন | তাঁহার তীক্ষ! বুদ্ধি, দেশাত্মবোধ, সত্যের প্রতি পরম শ্রদ্ধা, 
স্বাধীনতা ও সমতার প্রতি অনুরাগ তাঁহাকে সমসাময়িক কালের সমাজ-সংস্কার ও 
জাতীয়তাবাদের নেতৃত্বে QM করয়াছিল | [ড'রোজিও: ছিলেন 
ডি'রোজিওর চিন্তাধায় ইয়ং বেঙ্গল আন্দোলনের প্রধান নেতা । তিনি এবং তাঁহার অন; : 
গামণীরা রামমোহন রায় অপেক্ষাও অধিকতর উদারপন্হী ছিলেন | তিনি রামমোহন রায় 
এবং ফরাসী বিপ্রবের ধারায় গভীরভাবে 
প্রভাবিত হইয়াছিলেন | শিক্ষক হিসাবে 
বান্ত-দ্বাধীনতা, রাজনৈতিক ফ্বাধীনতা, 
মানুষ মাৰেরই সমতা প্রভৃতির প্রতি 
তাঁহার দড় প্রত্যয় তাঁহাকে এবং তাঁহার 
অনুগ্রামশীদগকে. AT দেশপ্রেমিকে 
পরিণত করিয়াছিল ছাত্রদের উপর তিন 
এক গভণর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন 
এবং এক বিরাট সংখ্যক ছাত্র ( Derozian 12 IE 
boys) তাঁহার অনুগামী হইয়াছিল | ডি'রোজিও 
ই’হাদের মধ্যে রামগোপাল ঘোষ, রাধানাথ 
শিকদার, রামতন? লাহিড়ী, oma lols মিত্র, শিবচন্দ্র দেব, দক্ষিণারপ্রান মুখোপাধ্যায় 
বিশেষ উল্লেখ্য তাঁহার উপর তাহাদের গভীর শ্রদ্ধা ও বিণ্বাস ডি'রোজিওর আতি- 
উদার মতবাদ প্রচারে সাহায্য কাঁরয়াছিল। ডি'রোজিওকে সর্বপ্রথম জাতীয়তাবাদী 
কবি বলা ভুল হইবে aT! তানি মাতৃভূমির স্তুতি করিয়া ইংরেজীতে কাবিতা 
রচনা করিয়াছিলেন | তাঁহার আঁত-উদার মতবাদের জনা তাঁহাকে হিন্দ: কলেজে 
শিক্ষকতার কাজ ত্যাগ কারতে হইয়াছিল । ইহার সামানা দিনের মধ্যেই ATG ২২ বংসর 
বরসে কলেরা রোগে আক্রান্ত হইয়া ভি'রোজিও মৃত্যুমুখে পতিত হন । 

PANGS ও তাঁহার অনুগামিগণ দেশের প্রচলিত প্রাচীন রীতি-নীতি, সামাজিক 
আচার-আচরণ, অনুষ্ঠান, এঁতিহা সবাকছুর কঠোর সমালোচনা কারয়াছিলেন। 
প্রভৃতি বিভন্ন ক্ষেত্রে তাঁহারা সোচ্চার ছিলেন। সংবাদপত্র, প্রচারপত্র, সভাসামাতর 
সংস্কারের জন্য ডারো- মাধ্যমে ডি'রোজিয়ানগণ' সামাজিক, অর্থনোতিক এবং রাজনৈতিক 
জির়ানদের আন্দোলন সংস্কারের কথা প্রচার করিয়াছিলেন কিন্তু তদানীন্তন সমাজের 
ধ্যানধারণার পক্ষে তাঁহাদের মতবাদ অত্যধিক অগ্রসর ছিল বলয়া তাঁহাদের প্রচার 


১৮৪ স্বদেশকথা 


কোন প্রকৃত আন্দোলনের রুপ লাভ কাঁরতে সমর্থ হয় নাই । তাঁহাদের প্রচারকা্ধাদ 
কতকটা কেতাবী ধরনের ছিল । যাহা হউক, তাঁহারা সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, 
কোম্পানির চার্টার ada পরিবর্তন, জর সাহায্যে বিচার, জমিদারের 
অত্যাচার হইতে রায়তদের রক্ষা করা, ভারতীয়দের উচ্চ সরকারণী কর্মচারণ-পদে নিয়োগ 
মতবাদ গ্রহণ করিবার মত অগ্রসরতা তখনকার সমাজের ছিল না এজন্য তাঁহারা PENT 
হইতে পারেন মাই বটে, কিন্তু তাঁহারা বাংলাদেশের আধুনিক সভ্যতা-সংস্কৃতির 
পথিকৃৎ ছিলেন, ইহা অনস্বীকার্য ৷ s 
ar sate: রাজা রামমোহন হিন্দ; বর্মের অসার, আনুষ্ঠানিক দিকূটা 
বর্জন করিয়া বেদান্ত ও উপনিষদের ভিত্তিতে উহাকে PASTS এবং একেশ্বরবাদশ 
3 করিয়া তুলিতে চাহিয়াছিলেন। তাঁহার স্হাপিত ‘আত্মীয় সভা’ 
ES পরবতাঁ কালের ব্রাহ্ম সমাজের সূচনা বলা যাইতে পারে। 
সর্বজনীনত্বই ছিল রামমোহন রায়ের ধর্মমতের মূল কথা | তাঁহার 
প্রচারিত ব্রাহ্ম ধর্ম হিন্দ: ধর্ম হইতে পৃথক ছিল একথা মনে করা ভুল হইবে । বদ্তুত 
মনীবী ব্রজেন্দ্রনাথের ভাষায়, তিনি ছিলেন 'ব্রাহ্মণদের ব্রাহ্মণ, (Brahmin “of the 
Brahmins )1 তাঁহার ধর্ম মতে হিন্দ], বৌদ্ধ, জৈন, ইসলাম ও ate ধমমতের 
LATS একেশ্বররাদেরহ প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। পরব কালে ব্রাহ্ম ধর্ম 
রামমোহন-প্রবর্তিত ধর্মমত হইতে অনেকটা পৃথক হইয়া পড়িয়াছিল, একথা নিঃসংশয়ে 
বলা যাইতে পারে | 


যাহা হউক, রামমোহনের আরব্থ কার্য পরবতী কালে কাবগ,ুর; রবীন্দ্রনাথের পতা 
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭-১৯০৫ গ্রণঃ ) ও কেশবচন্দ্র সেন ( ১৮৩৮-৮৪ ate) সম্পন্ন 
করিবার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার তিভ্ুরবোধিন?' পত্রিকার 
মাধ্যমে ব্রাহ্ম সমাজ আন্দোলনকে ব্যাপক করিয়া তুলিতে সচেষ্ট 
ae হইলেন ৷ ক্রমে অক্ষয়কুমার দত্তের ( ১৮২০-৮৬ প্রাঃ) নেতৃত্বে 
_ বেদের অপোর;ষেয়তার সমালোচনা শুর: হইল । যঢত্তিবাদের 
মাধামে সবকিছু বিচার করিয়া দেখবার এক প্রবণতা দেখা দিল । কেশবচন্দ্র সেনের 
বাণ্নিতা ব্রাহ্ম সমাজ আন্দোলনের প্রতি এক ব্যাপক ALEA সৃষ্টি করিল । অনেকে 
ধর্ম গ্রহণ করিয়া এই আন্দোলনের সামিল হইলেন। কেশবচন্দ্র সেনই ব্রাহ্ম 
ধর্ম বালিতে কি বুঝায় তাহা Ayes কারিয়া তুলিয়াছিলেন | কেশবচন্দ্র সেনের 
প্রগতিশীল সংদ্কার নাতির সহিত মহা দেবেন্দ্রনাথ তাল রাখিয়া উঠিতে 
পাঁরলেন না। তিনি কেশবচন্দ্র ও তাঁহার অন.চরবর্গকে ব্রাহ্ম সমাজ হইতে বাহিচ্কার 
কাঁরলেন। কেশবচন্দ্র ও তাঁহার অন:চরবন্দ একটি প্রতিদ্বন্দ্বী ব্রাহ্ম সমাজ গ্হাপন 
কারলেন। 
কেশবচন্দ্র যীশু গ্রীষ্টের ধর্মনীতির উপর ভিত্তি করিয়া অনুশোচনা ও ভগবদ, 
প্রেম ara ধর্মের মূলনীতি হিসাবে গ্রহণ করিলেন। টৈতনাদেবের বৈষ্ণব সঙ্কাত'নের 


ভারতীয়দের চেষ্টার সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধমাঁর সংস্কার ১৮৫ 


অনুকরণে ব্রাহ্ম সমাজেও সঙকীর্তন চালু কারলেন। এইভাবে তান যীশনবাদ ও চৈতন্য- 
,  বাদের সংমিশ্রণ সাধন কারলেন। চৈতন্যবাদের প্রভাবে ব্রাহ্ম 
ধারা মো মা. সমাজেও ভাঁভবাদের বিস্তার ঘটিল ৷ ব্রাহ্ম সমাজের অগ্রগাঁতশীল 
দলের AAS ও স্ত্রী-ীশক্ষা সম্পর্কে অত্যাধক উদার 
মতবাদ কেশবচন্দ্র সেনের মনঃ্পৃত হইল না! OMT প্রথা উঠাইয়া দেওয়া, স্তীজাতিকে 
বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা দেওয়া বা স্নী-পুরুষের 
অবাধ মেলামেশা সমাজের পক্ষে মঙ্গলজনক 
হইবে না_এই ছিল কেশব সেনের ধারণা! 
১৮৭৮ প্রীষ্টাব্দে কেশব সেন নিজ নাবালিকা 
কন্যাকে কোচাবহারের হিন্দ? মহারাজের সহিত 
বিবাহ দিলে প্রগাতপতিগণ_ তাঁহার নেতৃত্ব 
ত্যাগ করিয়া ‘সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ’ নামে এক 
নুতন ব্রাহ্ম সমাজ স্হাপন করিলেন | কেশবচন্দ 
সেন-পরিচালত ব্রাহ্ম সমাজ নিবাঁবধান' নামে 
পরিচিত লাভ করিল | 
সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ শাসনতান্তিক উপারে 
সমাজ-সংস্কার সাধনের পক্ষপাতী ছিল। 
ont প্রথা, বালাবিবাহ, বহুবিবাহ প্রভৃতি 
পারত্যাগ এবং বিধবা-বিরাহ, স্ত্রাজাতির উচ্চ শিক্ষা প্রভীতি নানাবিধ প্রগতিশীল 
সংগ্কারের জন্য সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ দাবি উত্থাপন কারিল। 
He সমাজ ও সমাজ-. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় হিন্দ: বিধবা-ীববাহ আইনের সমর্থন 
সার করিয়াছিলেন, ইহাতে হিন্দ: সমাজের উপর ব্রাহ্ম সমাজের প্রভাব 
যে -বিস্তৃত হইয়াছিল তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। বলা বাহুল্য, উপারি-উত্ত 
সমাজ-সংস্কারের দাবির স্বকয়াটই ক্রমে হিন্দ? সমাজে গৃহীত Rael 
জাতিভেদ প্রথার ক্ষেত্রে একথা বলা যাইতে পারে । জ্যাত Tera aT দিয়াও অপর 
জাতির লোকের সহিত বসিয়া খাওয়া-দাওয়া, সমুদ্র যাত্রা প্রভৃতি করা যায় এই রীতি 
হিন্দ সমাজেও আজ সর্বজনস্বাকৃত হইয়াছে | এই সকল দিক্‌ দিয়া বিচার করিলে নব 
ধৃগের সৃষ্টিতে রাগ সমাজের দান যথেম্ট রাইয়াছে। অবশ্য একেম্বরবাদ প্রচারে 
ara সমাজ অকৃতকার্য হইয়াছে একথা অনস্বীকার্য ৷ 


zaas (acme) ভিছ্তানাগল (১৮২০-৯১ 
Bs): বাংলাদেশে নবজাগরণের পূর্ণ বিকাশ ঘটিয়াছিল পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দু 
বিদ্যাসাগরের মনাযায় | প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিক্ষায় 'শীক্ষত 

as বাঙালী মনীষী ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় অসাধারণ কৃতিত্বের সহিত 
শিক্ষা সমাপন কাঁরয়া প্রথমে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে প্রধান পণ্ডিত হিসাবে কার্ষ গ্রহণ 


১৮৬ স্বদেশকথা 


করেন ॥ স্মৃতি পরীক্ষার কৃতিত্বের জন্য ‘ল কমিটি (Law Committee’) 
তাঁহাকে “বিদ্যাসাগর' উপাধি দিয়া- 
গছলেন | পরে তান সংস্কৃত কলেজে 
সংস্কৃত ANCA অধ্যাপক পদ গ্রহণ 
করেন।॥ অল্প কালের মধ্যেই ‘তান 
সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ পদে উন্নীত 
হন । সেই সময় তিনি সংস্কৃত কলেজে 
ব্রাহ্মণ ভিন্ন অপরাপর জাতির ছাত্রের 
প্রবেশাধিকার এবং পাশ্চাত্য য্যার্তাবদ্য। 
(Logic) সম্পর্কে পঠন-পাঠনের 
ব্যবদ্ছা কীরতে সচেষ্ট হন | 
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ছিলেন 
বাক্তিগত FHA প্রতীকস্বরূপ 1 ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর 
কর্তৃপক্ষের সহিত মতানৈক্য ঘটবার ফলে তান পদত্যাগ কায়াঁছলেন | সেই সময়কার 
ইওরোপাঁয়দের আচরণে ভারতীয়দের প্রতি যে অমর্যাদা ও অবহেলা প্রদাঁশত হইত তাহার 
তার প্রতিবাদ করিতে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর দ্বিধাবোধ করেন নাই। যে সময়ে সাহেব 
কতৃপক্ষের খোশামোদ করা এবং তাহাদের গদ্ধত্যপূর্ণ ব্যবহারের নিকট নাতি স্বীকার 


এ করা ছিল শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অনেকেরই স্বভাব, সেই সময়ে 


সম্পূণ' দেশীয় পোশাক- ধুতি, চাদর এবং চটি পরিহিত ব্রাহ্মণ 
পাণ্ডত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সাহেবদের ব্যবহারের তীর প্রতিবাদ এবং প্রাতকার করিয়া 
বাঙালী তথা ভারতীয়দের আত্মমর্যাদা বৃদ্ধি কায়াছিলেন | 
সমাজ-সংস্কারক হিসাবেই ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বাংলা তথা ভারত ইতিহাসে 
অবিস্মরণীয় হইয়া আছেন । বাংলাদেশের স্রীলোকের সামাজিক মর্যাদা, তাঁহাদের 
সমাজ-সংস্কারক শিক্ষার প্ররোজনীয়তা প্রভৃতি সম্পর্কে এই মহামনীষী যতদুর 
বিদ্যাসাগর : স্মী- করিরাছিলেন তাহা অপর কেহ করিয়াছেন কনা সন্দেহ | mt 
agile a জাতিকে শিক্ষিত করিয়া তুলিতে পারলেই তাঁহারা সমাজের 
গলগ্রহর্‌পে থাকিবেন না, সমাজে তাঁহাদের BA স্বীকৃত হইবে একথা উপলব্ধি করিয়া 


ইংরেজশ ভাষা ও তিনি ‘হিন্দ; ফিমেল স্কুল? (Hindu Female School ) দ্ছাপনে 


সাহিত্যের উপর 


বেথুন সাহেবকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন । এবিষয়ে তিনি 
NSS দান 


রাধাকান্ত দেব, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মদনমোহন তর্বালঙ্কার, 
রামগোপাল ঘোষ প্রভৃতির" সাহাব্য-সহযোগিতা পাইরাছিলেন। সংস্কতে অনন্যসাধারণ 
পাঁণ্ডত হইলেও ঈশ্বরচন্দ্র ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষার গুরুত্ব উপলব্ধি 
কাঁরয়াছিলেন এবং সংস্কৃত কলেজে চাকার করিবার কালে সেখানে ইংরেজ" শিক্ষার 
TI করিয্লাছিলেন | বাংলা ভাষার উন্নাতসাধনে বিদ্যাসাগরের. অবদান ছিল 
অপারসাম । তান শিশুদের এবং বয়স্কদের জন্য সাহত্য রচনা করিয়া বাংলা ভাষা 


ভারতীয়দের চেষ্টায় সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধমাঁর সংস্কার ১৮৭ 


ও সাহিত্যের উন্নাতসাধন করিয়া গয়াছলেন। তিনি স্কুলের সর্বস্তরের শিক্ষার্থীর 
জন্য 'বোধোদয়', 'বর্ণপরিচয়” ‘কথামালা’, “Aas প্রভৃতি GR প্রণয়ন করেন | 
তান বাংলা ভাষায় ‘বেতাল-পণ্টাবংশাত’, ‘শকুন্তলা’, “সীতার বনবাস’ প্রভাতি রচনার, 
দ্বারা বাংলা ভাষার উন্নাতসাধন করেন | ইহা ভিন্ন, ‘সংস্কৃত ব্যাকরণের উপরুমাণকা' 
ও ব্যাকরণ CHAT রচনা করিয়া সংস্কৃত শিক্ষা সহজতর করিয়া তোলেন। 

faery সমাজে বধবাদের ATS লক্ষ্য করিয়া ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বিধবাদের 
পুনরায় বিবাহ দেওয়া এবং তাহাদিগকে মৃত স্বামীর সম্পত্তির অংশ দেওয়ার জন্য 
1বধবাীববাহের আন্দোলন শুরু করেন! ১৮৫৬ MOET হিন্দ; বিধবা- 
আন্দোলনের সাফল্য. পুনগ্লাববাহ আইনত স্বীকৃত হয় ॥ এজন্য ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের 
অবদান আঁবস্মরণীয়। হিন্দুদের মধ্যে বহুবিবাহ প্রথা রদের জন্যও বিদ্যাসাগর 
আন্দোলন শুর? করিয়াছিলেন ৷ বাংলাদেশের কুলীন ত্রাহ্মণগণ বহুবিবাহ করিতেন t 
এবিষয়ে আইন পাশ হইবার ব্যবস্হা যখন প্রায় স্হির সেই সময়ে মহাবিদ্রোহ 
(১৪৫৭ atts ) শুর; হইলে তাহা আর সম্ভব হয় নাই। 

দবদ্যাসাগর দিলেন নিভাঁক সমাজ-সংকারক; অত্যুচ্চ পাণ্ডিত্যসম্পন শিক্ষাবিদ্‌ ৷ 
তাঁহার দয়াশীলতা, সর্বোপরি তাঁহার মানবতৈষণা তাঁহাকে জাগ্রত বাংলার শ্রেষ্ঠ 
মানব হিসাবে চিহ্নিত করিয়াছিল 

সৈয্ৰদ সাহ স্মদ খাল (১৮১০৯৮ Big): TEMA সম্প্রদায় 
পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণে আগ্রহী ছিল না। ফলে হিন্দুরা যখন পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণ 
কারয়া সরকার চাকারি গ্রহণ করিতে থাকল তখন 
মুসলমানগণ সাম্প্রদায়িক সঙকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে 
আবদ্ধ রহিয়া গেল! আব্দুল লাঁতফ প্র 
. মুসলমান নেতা মুসলমানদের পাশ্চাত্য শিক্ষা 
গ্রহণে bam কারবার চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ 
হইলেন । svao MOET হাজী মহম্মদ 
মহসীন মুসলমানদের মধ্যে পাশ্চাত্য 5 


জন্য অর্থব্যয় কাঁরতে লাগলে মুসলমান 
সম্প্রদায়ের মধ্যে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রীতি কতকটা 
উৎসাহ জন্মিল ৷ কিন্তু এ-বষয়ে সর্বাধিক 
উল্লেখযোগ্য কাজ কাঁরলেন সৈয়দ আহম্মদ খান! পরে ইনি স্যার: উপাধি 
পাইয়াছিলেন। তান আলিগড় আন্দোলনের প্রবর্তক ছিলেন। আিগড়ে ১৮৭৫ 

্ীন্টাব্দে মুসলমান গ্যাংলো-গারয়েপ্টাল কলেজ স্থাঁগত হইলে 
আলগড় আন্দোলন : উহার সূত্র ধাঁরয়া আঁলগড়ে সমাজ ও শিক্ষার উন্নয়নের জন্য 


আন্দোলন চাল: হইল ৷ ইহা ‘আলিগড় আন্দোলন’ নামে পাঁরাচত |, 


১৮৮ স্বদেশকথ্য 


স্যার সৈয়দ আহম্মদ খানকে “মুসলমান সম্প্রদায়ের রামমোহন’ বলিরা কেহ কেহ 
উল্লেখ কারয়া থাকেন। তিনি মুসলমান ধর্ম সম্প্রদায়ের ভিত্তিতে আঘাত না দিয়া 
মনসলমানদের মধ্যে পাশ্চাত্য-শিক্ষাবিস্তারের জনা চোণ্টত ছিলেন | তান কুসংস্কারের 
বিরোধী ছিলেন, Sten সামাজিক ও ধর্মাঁর রপীত-নীতিতে তানি বিশ্বাসী ছিলেন | 
; তিনি আল্লা ar ঈশ্বরের বাণী__অর্থনৎ কোরাণকে শুধু ভগবানের 
রর বাণী হিসাবে না দেখিয়া সেই অনুসারে কাজ কারবার পক্ষপাতী 
ছিলেন। তাঁহার আন্দোলন সমসাময়িক কালের রক্ষণশীল 
TANT সম্প্রদায় ততটা গ্রহণ না কারলেও বিংশ শতাব্দীতে শিক্ষিত মুসলমানগণ তাঁহার 
III মতকে গ্রহণ করিয়াছেন | 
স্যার সৈয়দ আহম্মদ খান ১৮৮৮ প্রীন্টাব্ে হিন্দ; ও মুসলমানগণকে লইয়া 
'ইউনাইটেড্‌ ইাঁণ্ডয়ান পেট্রিরাটিক এ্যাসোসিয়েশান’ নামে একটি সংস্থা চ্ছাপন করেন! 
কিন্তু ১৮৯৩ abtice [তিনি মুসলমান ও ইংরেজাঁদগকে লইয়া 
ইউনাইটেড, ইণ্ডিয়ান « 
পেিরটিক a- WA এযাংলো-গাঁরয়েন্টাল ডিফেন্স এ্যাসোসয়েশান অব 
সয়েশান আপার ইণ্ডিয়া’ নামে অপর একাট সংস্থা গঠন কারিলেন। ইহার 
উদ্দেশ্য ছিল ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রভাব রোধ করা এবং 
ভারতে 'বরটিশ শাসনকে A করা । এই সংস্থা কতক পরিমাণে হিন্দ:-বিরোধও ছিল 
বটে। স্যার সৈয়দ আহম্মদের ভয় ছিল যে, গণতান্তিক পদ্ধাঁততে শাসনব্যবস্থা 
ভারতে চাল; হইলে উহাতে মুসলমান সম্প্রদায় সংখ্যালঘু হইয়া পাঁড়বে। এই সকল 
কারণে মুসলমানগণ যাহাতে কংগ্রেসকে সমর্থন না করেন সেই চেষ্টাও করা হইতে 
লাগিল | 
ইলবার্ট' বিল আন্দোলন অবশ্য স্যার সৈয়দ আহম্মদ সমর্থন করিরাছিলেন। 
. হিন্দ; ও মুসলমান এই দুই সম্প্রদায়কে সেই সময় তিনি 
19৮87 ভারতমাতার দুইটি চক্ষু; বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন এবং এই 
দই সম্প্রদায়ের একের উপর জোর দিয়াছিলেন। 
_ ate সমাজত: ৱাহ্ম সমাজের অন্যতম প্রধান নেতা কেশবচন্দ্র সেন 
FRITH ব্রাহ্ম সমাজের আদর্শ ও উদ্দেশ্য প্রচার করিবার জনা গিয়াছিলেন। তাঁহারই 
প্রভাবে প্রভাব্তি হইয়া ব্রাহ্ম সমাজের ন্যায়ই IATA উপর নির্ভর কারয়া ভগবানের 
উপাসনা ও সমাজ-সংস্কারের জনা প্রার্থনা সমাজ নামে একটি সমাজ গ্থাপিত হয় 
(১৮৬৭ ধাঁঃ)। প্রার্থনা সমাজ অবশ্য হিন্দ; ধর্মের অংশ হিসাবে, হিন্দু ধর্মের 
আওতায় থাকিয়া ধর্ম ও সমাজ-সংস্কার করিতে চাহিয়াছিল। বস্তুত নামদেব, 
YR, রামদাস প্রভূত মহারাষ্ট্রীয় ধর্মগরুর মূলনীতির উপর fefe করিয়া 


প্রার্থনা সমাজ_  ধীর্থনা সমাজ গড়িয়া উঠিরাছিল। জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতা 
aes বজনি, বিধবা-বিবাহ, অসবর্ণ বিবাহ, সমাজের নিয়্রেণীর 


লোকদের উন্নয়ন ogie অতি-প্রয়োজনীয় সামাজিক সংস্কারের 


উপর প্রার্থনা সমাজ জোর দিয়াছিল। মহাদেব গো'ঁবন্দ রাণাডে ( ১৮৪২-১৯০১ প্রঃ ) 


পা 


ভারতীয়দের চেষ্টায় সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও A সংস্কার ১৮৯ 


লেন প্রার্থনা সমাজের প্রধান নেতা ৷ তিনি ছিলেন প্রার্থনা সমাজের প্রাণস্বরূপ ৪ 


ইহার সাফল্য সবই মহাদেব গোবিন্দ রাণাডের অক্লান্ত 
চেষ্টায় সম্ভব হইয়াছিল ৷ বিধবা-বিবাহ সমিতি, 
দাক্ষিণাত্য এডুকেশান সোসাইটি নামক সামাজিক 
সংস্কার ও শিক্ষা প্রসারের জন্য সংদ্থা দুইটি তান 
চ্থাপন করিয়াছিলেন | 

প্রার্থনা সমাজ কেবল মৌখিক প্রচারে তাঁহাদের 
কাজ সীমাবদ্ধ রাখেন নাই ॥ অসবর্ণ বিবাহ, 
সমাজের সকল স্তরের লোকদের মধ্যে একই সঙ্গে 
বসিয়া খাওয়া-দাওয়া, স্ত্রী-জাতির সামাজিক অবস্থার 
উন্নয়ন, বিধবা-বিবাহ দেওয়া প্রভীতি কাজ করিয়া 
তাঁহারা প্রকৃত সমাজ উন্নয়ন কারয়াছিলেন। 
পারত্যন্ত শিশু, পিতৃমাতৃহীন অসহায় Peo 
জন্য অনাথ-আশ্রম তাঁহারা গড়িয়া তুলয়াছিলেন। 

মানুষে মানুষে সম্প্রীতি বৃদ্ধি এবং সামাজিক, অর্থনোতক ও রাজনৈতিক AT- 
প্রকার উন্নতি সাধন করিয়া ভারতীয়দের এক উন্নততর জীবনের আদ্বাদ দান করাই 
; ছিল রাণাডের আদর্শ। মানুষের সেবা ও মানদুবের প্রতি 
যাণাডের আদর্শ ভালবাসা ভগবানকে ভালবাসার পন্থাদ্বরূপ 'বালয়া তিনি মনে 
করিতেন। সমাজের উন্নতি রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের উপর নির্ভরশীল, আবার 
সামাজিক উন্নতি সাধন না হইলে রাজনৈতিক অধিকার ভোগ কারবার যোগ্যতাও 
ভারতবাসণীর থাকিবে না, একথা তিনি বলতেন ৷ সংদ্কারক হিসাবে মহাদেব গেযাবদ্দ 
রাণাডেকেঃরাজা রামমোহনের সমগোত্রীয় বলা যাইতে পারে | 


naa (১৮২৪-৮৩ is): Att সমাজ : পাশ্চাত্য শিক্ষণ 

ও সংস্কতির প্রভাবে প্রভাবিত হইয়া aa সমাজ ও প্রার্থনা সমাজ গঠিত হইয়াছিল । 
কিন্তু সম্পূর্ণ ভারতীর ধর্ম ও সংস্কৃতিকে fete করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছিল আর্য সমাজ 
: ও রামকৃষ্ণ মিশন | প্বামী দয়ানত্দ সরদ্বতী ছিলেন আর্য সমাজের 

আর্য সমাজ-দয়ানন্দ afgor ( ১৮৭৫ ats) তিনি, ছিলেন গুজরাটবাসী এবং 
একজন সংস্কৃত AOS! পাশ্চাত্য শিক্ষা তাঁহার ছিল না। কিন্তু তাঁহার অন্তর 
ছল যেমন উদার তেমনি উচ্চ আদর্শে পরিপূর্ণ | তিনি সমগ্র ভারতে এক ধম: ও 
এক জাতি চ্হাপনের স্বপ্ন দৌখয়াছিলেন । এজন্য তিনি অ-হিন্দুদের “ries 
মাধ্যমে হিন্দ; ধর্মে ধর্মান্তরিত কারবার রীতি চালু করিয্লাছিলেন। [তান বেদ 
ও উপনিষদের আদর্শে সমাজকে পুনর্গঠিত কাঁরতে চাইয়াছিলেন। দয়ানণ্দ 
আপামর জনসাধারণের কাছে তাঁহার আদর্শ প্রচার করিয়া সমাজ-সংস্কার, 
সমাজের FATA উন্নয়নে ভারতের জনসাধারণের গুরুত্ব সর্বপ্রথম সকলকে 


৯৯০ স্বদেশকথা 


বুঝাইয়া দিক্লাছলেন। কেবল ব্াদ্ধজীবাদের মধ্যে প্রচার সীমাবদ্ধ থাকিলে সমাজের. 
উন্নতি ঘাটবে না একথা তান উপলব্ধ 
কাঁরয়াছিলেন। বাল্য-ববাহ রদ, জাতিভেদ 
প্রথার অবসান, স্ত্ীশিক্ষার প্রসার, বিধবা- 
Tata প্রভৃতি ছিল আর্য সমাজের আদর্শ । 
'দয়ানন্দ তাঁহার ‘সত্যার্থ-প্রকাশঃ’ নামক গ্রন্ছে 
আর্য’ সমাজের আদর্শ ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন | 
আর্য সমাজ ধর্মীবষয়ে উদার-নীতির পক্ষপাতী 
Ral দয়ানন্দ-স্হাপিত আর্য সমাজের 
প্রধান আদর্শ ছিল হিন্দু ধর্ম ও সমাজ 
হইতে:কুসংস্কার দুর করা এবং বৈদিক ধর্মের 
ARASA করা । আশীহন্দুকে “শুদ্ধ'র 


গিয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ ১৮৩৬ ateta 
জন্মগ্রহণ করেন । অধ্যাত্ম জ্ঞানলাভের 
পূর্বে তাঁহার. নাম ছিল গদাধর 
STATA | পাশ্চাত্য শিক্ষামনত্ত এবং 
সাধারণ অর্থে অশিক্ষিত এই মহামানব 
তাঁহার অকৃত্রিম ও হৃদয়স্পশর্ঁ বাণী ও 
ভাবের দ্বারা হিন্দ: ধর্মের অন্তানাহত 
Taam . শান্তির যেমন প্রকাশ 
at করিতে সমর্থ 
হইয়াছিলেন, তেমনি হিন্দ, মুসলমান, 
ধাঁন্টান_সকল ধর্মের প্রতি সম- 
পরিমাণ শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়া হিন্দ; i 
ধর্মকে সংকীর্ণতার গশ্ডিমুক্ত করিয়া- শ্রীরামকৃষ্ণ 

ছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ মুসলমান ধর্ম, att ধর্ম এবং হিন্দ; ধর্মের Tater সম্প্রদায়ের 
ধমাচরণ অনুসরণ, করিয়া এই সত্য উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, সকল ধম" এবই 
eee a ভগবানে পেীছবার ভিন্ন ভিন্ন পথ মাত্র । রামকৃষ্ণ সকল জাবকে 
পল্হা মাত শিবজ্ঞানে সেবা করিবার উদার শিক্ষা 'দিয়াছিলেন। জাবের 
বে প্রেম-জাবে প্রীত দয়া প্রদর্শন করাকে [তিনি ধৃষ্টতা মনে কাঁরতেন, জগবের 
য়া নহে - সেবা করাই হইল প্রকৃত ধর্ম একথা তান বাঁলতেন। 


ভারতীয়দের চেষ্টায় সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মাঁয় সংস্কার ১৯১ 


যে সময়ে শিক্ষিত যুব সমাজ বহিম:খা হইয়া হিন্দ জাতি ও ধর্মের সবকিছুর 

AS একটা অবহেলার ভাব পোষণ কাঁরতে শুর: করিয়াছিল সেই সময়ে রামকৃফ হিন্দু 
সমাজের সম্মুখে হিন্দ; ধর্মের অন্তানহিত শক্তি প্রকাশ করিয়া 
pt fe হিন্দুদের আত্মবিস্মাতর পথ হইতে আত্মদর্শনের পথে ফিরাইয়া 
আনিয়াছিলেন। হিন্দ ধর্মের প্রচলিত মতি পুজার মাধ্যমেও 

চরম অধ্যাত্ম জ্ঞানলাভের পন্হা প্রদর্শন করিয়া রামকৃষ্ণ হিন্দু ধর্মের শক্তির পুনঃপ্রকাশ 
কারয়াছিলেন। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি দেহরক্ষা করেন | 

att বিবেকানন্দ (১৮৬৩-১৯০২ Sh): শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁহার 
সুযোগ্য শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ হিন্দ; জাতিকে নিজের অন্তরের দিকে দৃষ্টি দিতে 
শিখাইয়াছিলেন ৷ নরেন্দুনাথ দত্ত (পরব্তাঁ কালে স্বামী [বিবেকানন্দ ) ১৮৯৩ খ্রাঁণ্টাব্দে 
মাঁকন যুত্তরাষ্ট্রের শিকাগো শহরে নিখিল বিশ্ব- 
ধর্ম সম্মেলনে হিন্দ; ধর্মের আদর্শ বিশ্লেষণ 
করিয়া পাশ্চাত্য জাতিকে হিন্দ: তথা ভারতীয় 
ধর্মের প্রতি যেমন শ্রদ্ধাশীল করিয়া তুলিয়া- 
ছিলেন, তেমাঁন বাঙালী তথা ভারতবাসীকে 
পরধর্ম অনুকরণ না করিয়া 
, নিজস্ব ধর্মের দিকে দৃষ্টি 
বিবেকানন্দ দিতে শিখাইয়াছিলেন। 
রামকৃষ্ণের ধর্মমতে সমাজসেবা ও জীবের প্রতি 
প্রেম ছিল ধর্মের মূল কথা । এই সুনে স্বামী 
{বিবেকানন্দের বাণী “বহুরুপে সম্মুখে তোমার, ০ 
ছাড়ি কোথা খুজি ঈশ্বর । জীবে প্রেম করে 528 
যেইজন, সেইজন সেবিছে ঈশ্বর ॥” বিশেষভাবে প্রাণধানযোগ্য । ভারতবাসী যখনই 
নিজের দিকে দৃষ্টি দিতে শিখিল তখনই ভারতীয় সমাজ, রাজনীতি, AAS, সংস্কৃতি, 
সর্বক্ষেত্রে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিয়া পাশ্চাত্য প্রভাব গ্রহণের দূরদশিতা তাহাদের 
মধ্যে জাগিয়া উঠিল ৷ বাঙালী জাতি তথা ভারতবাসীকে আত্মীবস্মীঁতর পথ ত্যাগ 
করিয়া আত্মদর্শনের পথের সন্ধান বিবেকানন্দ দিয়া গিয়াছিলেন। এ-বিষয়ে তাঁহার 
রচিত ‘বর্তমান ভারত’, পরিব্রাজক’, ‘ভাববার কথা” 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য” 'কমযোগ', 
‘ভক্তিযোগ’, ‘জ্ঞানযোগ’ প্রভৃতি পুস্তকের বিষয়বস্তু বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । ফলে 
ভারতের জাতীয় জীবনের প্রতি স্তরে এক নূতন আদর্শ, এক নূতন চেতনার বিকাশ 
ঘাটতে লাগিল | ১৯০২ খরীন্টাব্দে স্বামী বিবেকানন্দ মাত্র উনচাল্লশ বংসর বয়সে 
দেহত্যাগ করেন | 


রামকৃষ্ণ মিশন — 
শ্রীরামকৃষ্ণ 


পঞ্চদশ অধ্যার 
ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া : ১৮৫৭ গ্রীষ্াব্দের বিদ্রোহ 


( Reaction against British Rule : Revolt of 1857 ) 


৯০০৭ Aiè facutces পউভূম্িক! ( Background 
of the Revolt of 1857): ১৮৫৭ ata বিদ্রোহ 1সপাহীদের নানাবিধ 
অঁভযোগকে CA করিয়া শুর? হইলেও উহা উত্তর-ভারত ও মধ্য-ভারতের সর্বত্র এক 
ব্যাপক ব্রিটিশবরোধী সংগ্রামে রূপান্তরিত হইয়াছিল | ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিস্তৃতি 
অতিশয় দ্রুত গতিতে সম্পন্ন হইয়াছিল । এইভাবে সাম্রাজ্য বিস্তারের ASAS 
" শাসনব্যবস্হার পারবর্তন: স্বভাবতই দীর্ঘকাল প্রচলিত ভারতীয় জীবনবান্রায় বাধার 
সৃষ্টি কারয়াছিল । ফলে বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে ঘৃণা ও অসন্তোষ সমাজের প্রতি 
স্তরেই বিদ্তার লাভ কারতোছল । ব্রিটিশ শাসকশ্রেণন কর্তৃক ভারতীয়দের অর্থনৈতিক 
শোষণ, জামদার, আভজাতবর্গ, কৃষক, শিল্প-শ্রামক, হস্তশিজ্পী-_সকল শ্রেণীর 
লোককেই আঁথক দক দয়া দুদ শাগ্রস্ত করিয়াছিল | ইহা ভিন্ন 'ত্রিটশদের রাজস্ব- 
নীতি, আইন-কানুন ও শাসনব্যবদ্হা ভূমি-আগ্রয়ী ব্যন্তিবর্গকে ঝণগ্রস্ত করিয়াছল । 
মহাজন ও ব্যবসায়ীদের নিকট তাহাদের ভূসম্পান্ত হস্তান্তরত হইয়া গিয়াছিল । ইংরেজ 
i কর্মচারীদের গুদ্ধত্যপূর্ণ ব্যবহার, AOT, পুলিশ, 
আদালতের কর্মচারীদের BST ভারতীর জনসাধারণের 
Rawls কারণ হইয়া উঠিয়াছিল। নিয় পর্যায়ের ব্রিটিশ 
কর্মচারীদের অর্থাগমের প্রধান পথই ছল জমিদার, কৃষকশ্রেণী প্রভৃতির উপর চাপ 
দিয়া অবৈধভাবে অর্থ আদায় করা৷ এই সকল কারণে সাধারণ লোক দারদ্রের 
কবলে পঁড়রাছিল এবং একপ্রকার হতাশ হইয়াই তাহাদের অনেকে ১৮৫৭ ATONA 
বিদ্রোহে যোগদান কাঁরয়াছিল । সমাজের উধর্বতন শিক্ষিত সম্প্রদায় উচ্চ পদে নিযুক্ত 
হইবার এবং ইংরেজ কর্মচারীদের সমপারমাণ বেতন পাইবার বা সমমর্ধাদা লাভের 
কোন সুযোগ পাইত না। ভারতীয়দের মধ্যে শাক্ষিত এবং সর্বোচ্চ সমাজের সাহতও 
ইংরেজ কর্মচারীরা কোন প্রকার সামাজিক যোগাযোগ রাখত না॥ ভারতীয়দের প্রাত 
তাচ্ছিল্য ও ওদ্ধত্য ছিল তাহাদের ব্যবহারের প্রকৃতি । ভীতি এবং সন্তস্ততা ভিন্ন অন্য 
কোন প্রকার মনোভাব স্বভাবতই ব্রিটিশদের প্রতি ভারতীরদের মধ্যে জন্মায় নাই । 
উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে প্রথম আফগান যুদ্ধ, পাঞ্জাবের সাত ay এবং 
ক্রাময়ার যুদ্ধে ব্রিটিশ সামরিক পরাজয়ে ব্রিটিশ সামরিক শান্ত অপরাজেয় এই ধারণা 
হি যে ভ্রান্ত একথা ভারতীয়দের মনে জান্ময়াছিল। এমন কি, 
.. প্রতি ভারতাঁরদের : যাহারা ব্রিটিশ সরকারের প্রতি আনুগত্যপূণ ছিল তাহারাও 
শাখা বা আলংগত্যের ব্রিটিশ পরাজয়ের সংবাদে মনে মনে আনন্দিত হইয়াছিল ॥ ইহা 
অভাব å 
হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, ৱিটিশ শাসন জনসাধারণের মনে 
কোন শ্রচ্ধা বা আনুগত্য অর্জনে সমর্থ হয় নাই । 
১৯২ 


১৮৫৭ Siona 
বিদ্রোহের পঢভূমিকা 


ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া : ১৮৫৭ খ্রীন্টাব্দের বিদ্রোহ ১৯৩ 


ব্রিটিশ শাসনের, বিশেষভাবে ব্রিটিশ ' কারীদের অত্যাচার-অবিচার উনবিংশ 
শতাব্দীর প্রথম দিক্‌ হইতেই ভারতের বিভিন্ন স্হানে বিদ্রোহের সৃষ্টি করিয়াছিল । 
১৮০৬ LIOA ভেলোরে সিপাহাঁদের বিদ্রোহ, ১৮১৬ খশীষ্টাব্দে বোরলিতে বিদ্রোহ, 
১৮২৪ খতীন্টাব্দে বারাকপুরে সিপাহাদের বিদ্রোহ, ১৮৩১-৩২ খাীন্টাব্দে কোল টির 
জান piace odo Se ure 
ee ১৮৩২ খচাঁচ্টাব্দে বাংলাদেশের বারাসতের নিকট তিতুমীরের 
বিদ্রোহ, ১৮৫১ হইতে ১৮৫৫ খনাষ্টাব্দের অন্তব'তাঁ কালে মোপ্‌লা 
বিদ্রোহ এবং ১৮৫৫-৫৬ LICA বাংলা ও বিহারে সাঁওতাল বিদ্রোহ ব্রিটিশ শাসনের 
বিরূদ্ধে ভারতীয়দের যে মানসিকতার সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা প্রমাণ করে । ভারতে 
{ব্াটশ সাম্রাজ্য জুড়িয়া যে ক্ষোভের সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা ১৮৫৭ খ্চাঁষ্টান্দের বিদ্রোহে 
প্রকাশ লাভ করিয়াছল | 
বিদ্রোহের কারণ ( Causes of the Revolt ): নানাপ্রকার কারণে ১৮৫৭ 
aira বিদ্রোহ ঘটিয়াছিল। লর্ড ডালহৌসা তাহার স্বন্বাবলোপ-নাঁতির প্রয়োগ 
দ্বারা এবং অরাজকতার অজুহাতে সাতারা, সম্বলপদুর, নাগপুর, 
রাজনৈতিক কারণ ঝাঁসি, অযোধ্যা, কর্ণাট, তাঞ্জোর প্রভৃতি রাজ্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুন্ত 
করিয়াছিলেন | পেশওয়া দ্বিতীয় বাজী রাওয়ের পনর নানাসাহেবের বাৎসরিক ভাতাও 
{তান বন্ধ করিয়া 'দিয়াছিলেন। এই সকল কার্যকলাপকে এই বিদ্রোহের রাজনৈতিক কারণ 
হিসাবে বর্ণনা করা যাইতে পারে | লর্ড ভালহৌসা কর্তৃক অযোধ্যা 
অযোধ্যা অধিকার... অধিকার ভারতের সর্বত্র, বিশেষভাবে অযোধ্যায় দারুণ ক্ষোভের 
afo করিয়াছিল | ইহার ফলে অযোধ্যায় বিদ্রোহের পারস্হিতি সৃষ্টি হইয়াছিল । 
কোম্পানির দেশীয় সৈনিকদের মধ্যেও সেজন্য তাঁৱ বিরোধিতার ভাব দেখা 'দিয়াছিল ॥ 
এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, সেই সময়ে কোম্পানির সিপাহীদের এক বিরাট 
সংখ্যা ছিল অযোধ্যার লোক । এই সকল [সিপাহী কোম্পানির প্রতি আনুগত্যপূর্ণই 
ছিল এবং ভারতের অপরাপর অংশ জয়ে তাহারা AN করিয়াছিল, কিন্তু তাহাদের 
নিজের দেশ বিদেশীদের SAT যাইবে ইহা তাহারা s 
সহা করিতে প্রস্তুত ছিল না। তাহাদের স্হানীয় 
জাতীশ়তাবোধ ইহাতে আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছিল । 
অযোধ্যা অধিকারের প্রধান যুক্তি ছিল নবাবের 
অত্যাচার হইতে প্রজাবর্গকে রক্ষা করা, অথচ লর্ড 
ডালহৌসা কর্তৃক অযোধ্যা দখলের পর প্রজাবগেরি 
অবস্হার কোন উন্নীত ঘটে নাই ৷ বরং তাহাদিগকে 
উচ্চ হারে কর ও রাজস্ব দিতে হইয়াছিল । অযোধ্যা 
রাজ্য দখল কারবার ফলে তথাকার নবাব পাঁরবারের 
আশ্রিত বহু; ব্যন্তির ভাতা ও বৃত্তি বন্ধ হইয়া যায়। 
নবাবের শাসনকার্ পরিচালনায় TASS বহঃসংখ্যক 
giai অভিজাতবর্গ প্রভৃতি কমচ্যুত হওয়ায় 


১৪[:৪3] 


১৯৪ স্বদেশকথা 


তাঁহাদের আঁশ্রত বহু লোক এবং তাঁহারা বেকার হইয়া পাঁড়রাছিলেন। ইহা ভিন্ন 
বহু জমিদারের সম্পান্ত বাজেয়াপ্ত SRN সেই স্হলে ASA জমিদার ও তালুকদার 
বনয়োগ করা হইয়াছিল ৷ সম্পর্ত্ত্যত জমিদারগণ স্বভাবতই 'ব্রাটশ সরকারের 
সর্বাধিক দড়প্রাতজ্ঞ শত্রুতে পাঁরণত হইলেন ৷  ব্রাটশের প্রাত অযোধ্যা রাজ্যে এক 
ভীষণ ও ব্যাপক বিদ্বেষ এবং ঘৃণার উদ্রেক হয় । লর্ড ভালহৌসী কর্তৃক অপরাপর 
বহু দেশীর রাজ্য অধিকার, ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক তাহাদের দেওয়া প্রতিশ্রনতিভঙ্ 
দেশীর নৃপতিগণের মধ্যে ব্রিটিশ সরকারের মতলব সম্পর্কে সন্দেহ ও ভীতির 
ais করিয়াছিল। ব্রিটিশ মিত্রতার মূল্য ছিল তাহাদের সম্পূর্ণ অধানে চালিয়া 


যাওয়া | এই সকল কারণে নানাসাহেব, ঝাঁসির রাণী, দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ্‌ ব্রাটশের . 


Teter শুতে পাঁরণত হইয্লাছলেন | 


রাজনোতিক কারণ ভিন্ন এই বিদ্রোহের পশ্চাতে সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণও 


ছিল ৷ উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিক্‌ হইতে শুরু করিয়া প্রায় অর্ধ-শতাব্দী ধারয়া 
ee fai শাসকশ্রেণী কর্তৃক ভারতীয়দের উপেক্ষা এবং তাহাদের 
প্রীতি শাসকশ্রেণীর ঘৃণা ও তাচ্ছিল্যের ভাব 'ব্রাটশ শাসনের 
fase বিদ্বেষের সৃষ্টি করিয়াছিল | ওয়ারেন হোস্টংসের আমল হইতেই ভারতায়দের 
v প্রীত ইংরেজ কর্মচারাঁদের ওদ্ধতাপূ্ণ ব্যবহার শাসক ও শাসিতের 
তাস মধ্যে সামাজিক ব্যবধানের সৃষ্টি করিয়াছল। বিদ্রোহের পূর্বে 
অর্ধ-শতাব্দী ধাঁরয়া এই অবস্থা ও তাচ্ছিল্য হাস না পাইয়া 
ক্রমেই বৃদ্ধি পাইয়াছিল।- পক্ষান্তরে, শাক্ষিত 
ভারতীয়দের মধ্যে আত্মমর্যাদাবোধ ও 
নিভাঁকতা দিন দিনই বৃদ্ধি পাওয়ায় 
স্বভাবতই ব্রাটশদের বিরুদ্ধে গভীর ঘৃণা ও 
ক্ষোভের সৃষ্ট হইয়াছিল | ॥ইহা বিদ্রোহের 
সামাজিক কারণ বলা যাইতে পারে | 
'বিটিশ-শাসিত অংশে জনসাধারণের অর্থ 
নৈতিক দুরবস্হা এই বিদ্রোহের অর্থনৈতিক 
কারণ হিসাবে পরিগণিত হইয়া থাকে 1 ১৭৫৭ 
হইতে ১৮৫৭ থাঁষল্টাব্দ অবধি মোট একশত 
বংসর ধরিয়া প্রচুর পরিমাণ সোনারুপা এদেশ 
হইতে ইংলণ্ডে চলিয়া যাওয়ার ফলে 
ভারতীয়দের অর্থনৈতিক TTA সৃষ্টি 
হইয়াছল। বিলাতী ATTA সাঁহত 
প্রতিযোগিতায় ভারতীয় কুটির শিল্পজাত সামগ্রী টাকতে পারল 
tista না। ফলে বেকারত্ব বৃদ্ধি পাইল । ব্রিটশ-প্রবাতি রাজস্বব্যবস্হাও 
ভারতীয়দের উপর অর্থনৈতিক চাপ বাঁদ্ধ/করিয়াছিল ৷ তদুপার নানাপ্রকার কর স্হাপন 


ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে প্রাতীক্রিয়া : ১৮৫৭ ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহ a ১৯৫ 


এবং করের পাঁরমাণ বন্ধ প্রভৃতির ফলে ক্রমেই দেশের তথা জনসাধারণের আঁথক অবস্হা 
শোচনীয় হইয়া উঠিতোঁছল | সৈনিকদের আঁথক অবদ্হাও তদ্রুপ ছিল তাহাদের 
চাননি বেতন ছিল অত্যন্ত কম ৷ ব্রিটিশ কর্মচারীদের - তুলনায় তাহাদের 

2০ বেতন ও ভাতার স্বল্পতা এবং তাহাদের প্রতি বৈষম্যমূলক ব্যবহার 
{সিপাহাদের মধ্যে বিক্ষোভের সৃষ্টি কারয়াছিল। নিপাহীদগকে ইংরেজ সামারক 
কর্মচারীরা অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করিত, তাহাদিগকে পশ? অপেক্ষা উন্নততর জীব 
বলিয়া মনে করিত না । ব্রিটিশ সৈন্য এবং ভারতীয় সিপাহী যুদ্ধের ব্যাপারে 
সমপাঁরমাণ দক্ষ ছিল ৷ অথচ তাহাদের বেতন ছিল ইংরেজ সৈনিক অপেক্ষা বহ: কম। 
সিন্ধু বা পাঞ্জাবে কাজ কারতে গেলে পূর্বে সিপাহীদিগকে ভাতা ( allowance ) 
দেওয়া হইত, কিন্তু পরে উহা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছল । দসপাহীদের অভিযোগ 
দশর্ঘকাল পূব হইতেই ব্রিটিশ সরকারের নজরে আসিয়াছিল, কিন্তু কোন প্রীতকার না 
হওয়ায় ১৮০৬ ATST ভেলোরে, ১৮২৪ গ্রান্টাব্দে বারাকপুুরে পাহারা বিদ্রোহী 
' হইয়া উঠিয়াছিল। তথাপি ব্রিটিশ সরকার আঁভযোগের মূল কারণগীল দুর কারতে 
সচেষ্ট হন নাই। বিদ্রোহীদের গাল করিয়া হত্যা কারয়া তাহাদিগকে দমন কাঁরতে 
চাহিয়াছিলেন | 

এইভাবে ভারতীয়দের মধ্যে ব্রিটিশ-বিরোধী মনোভাব যখন ক্রমেই বাড়িয়া 
চলিয়াছিল সেই সময়ে ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক ভারতাঁরদের স্বার্থে এবং ভারতাঁর 
ACTA সমর্থনে প্রবাঁতিত উন্নয়নমূলক সংস্কারগনুলও ভারতাঁয়রা সন্দেহের চক্ষে . 
ইংরেজ শিক্ষা দেল: দেখিতে লাগিল ৷ ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্তন, রেলপথ, টেলিগ্রাফ 
পথ tirana sem, ব্যবস্থা, সতীদাহ প্রথা নিবারণ প্রভূতিতে রক্ষণশীল ভারতীয়দের 
. সতাঁদাহ প্রথা নিবারণ. মনে এই কথাই জাগল যে, '্রিটিশ সরকার কর্তৃক ভারতীয়দের 
প্রসার প্রবর্তন... সমাজ ও সংস্কৃতির পারবর্তন নিশ্চয়ই কোন দ:রাভসানধ প্রণোদিত | 
সেই সময়কার ব্রিটিশ কর্মচারাবর্গের ব্যাভচারও জনসাধারণের মনে তাহাদের প্রত এক 
তীর ঘৃণার সৃষ্টি করিয়াছিল | 

সেই সময়ে খরীম্টধর্মযাজকগণ tex, ও মহ্সলমানগণকে ats ধর্মে ধর্মান্তুরত 
কারবার চেষ্টা শুর: করিলে একথাই সকলের মনে জাঁগল যে, ব্রিটিশ সরকার 
করনা _ ভারতীয়দের সকলকেই ক্রমে খ্রীষ্টান করিয়া ফৌলবে। স্কুল, 

হাসপাতাল, জেলখানায় sta ধর্মযাজকগণ ভারতীয়াদগকে 

ats ধর্মে ধর্মান্তারত করিবার উদ্দেশ্যে হিন্দ: ও মুসলমান ধর্ম সম্পর্কে নানাপ্রকার 
qis কারত | ১৮৫৬ atona ats ধর্মে ধর্মান্তরিত ব্যান্তগণ তাহাদের পারবারক 
সম্পাত্তর অংশ পাইবে বালয়া আইন পাশ করায় ব্রিটিশ সরকার যেকোন উপায়ে 
ভারতীয়াদগকে ধর্মান্তরিত করিতে ব্যস্ত এই ধারণা হিন্দু ও ম:সলমানদের মধ্যে ভীতর 
সৃষ্টি করিয়াছল | 

রাজনৈতিক, স্মমাঁজক, অর্থনোতক, সামারক ও ধর্মনৈতিক কারণে যখন বিদ্রোহের 
ক্ষেত্র প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে সেই সময়ে এনাফল্ড্‌ রাইফল্‌ ( Enfield Rifle ) 
নামে একপ্রকার বন্দুকের প্রচলন করা হইল ৷ এই বন্দুকের টোটা দাঁত দ্বারা কাটিয়া 


১৯৬ স্বদেশকথ। 


o 
ত। Me প্রস্তুত করিতে চাঁব ব্যবহার করা হইত। হঠাৎ 
age WE Rei ober চাঁব এগীলতে ব্যবহার 
নিত করা হইয়াছে । স্বভাবতই ধর্মভীরু হিন্দ ও মুসলমান 
sure O সিপাহীদের মধ্যে এক দারুণ বিক্ষোভের সৃষ্ট হইল। ১৮৫৭ 
| LMA ২৯শে মার্চ বাংলাদেশের বারাকপূর সামরিক * 
মাক tae (২২শে ছাউনিতে মঙ্গল পাণ্ডে নামক জনৈক সিপাহি প্রকাশ্য বিদ্রোহ 
পাণ্ডের বিদ্রোহ (২৯শে Ps 
মার্চ, ১৮৫৭ শ্রঃ)  কারল। অপরাপর সিপাহাঁও তাহার ate সহান:ভাঁত প্রদর্শন 
মীরাটের বিদ্রোহ কাঁরলে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ বারাকপনুরের পল্টনাঁট ভাঙা দিলেন | 
05 Vea ON পাণ্ডে ও তাহার সহায়ক ঈশবরা পাণ্ডেকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত 
করা হইল ৷ িন্তু ইহাতে বিদ্রোহের আগুন নির্বাপিত হইল না । ইহা মীরাটের 
সামরিক ছাউনিতে ছড়াইয়া পড়িল । ১০ই মে (১৮৫৭ wie) কর্ণেল  ফানিসকে 
TIAA সামারক ছাউনিতে গড়ল করা হইলে বিদ্রোহ প্রকৃতভাবে 
বিদ্রোহের শর, শুর; হইয়া গেল । ক্রমে উহা দিল্লীতে ছড়াইয়া পড়ল | 
বংশধর দ্বিতাঁ বাহাদুর শাহকে বিদ্রোহী সৈন্যগণ হিন্দ-্থানের সম্াট্‌ বলিয়া ঘোষণা 
করল ৷ ব্রিটিশ সামরিক ও বেসামারক কর্মচারগণকে বিদ্রোহী সিপাহাঁরা হত্যা 
" কারতে লাগিল ॥ 
বিদ্রোহের [বিস্তার (Progress of the Revolt ): 
বাংলাদেশের বহরমপুর ও বারাকপঢুর হইতে মীরাট এবং 
বিস্তার লাভ করিল । মারাট হইতে 


তি জনসাধারণও যোগদান করিতে 
ঘট করিল না। ক্রমেই বিদ্রোহের আগুন পাঞ্জাব, নোসেরা, হতমদ্দান, অযোধ্যা ও 
বিলি বত মান উত্তরপ্রদেশের অপরাপর অংশ, arena, ঝাঁসি, বিহার ও 
ঘাঁসির রাণী লক্ষাণ- বাংলাদেশে ছড়াইয়া পাঁড়ল। ঝাঁসিতে ঝাঁসর রাণী লক্ষীবাঈ 
ay, ভাতীয়া তোপ, $ তাঁতীয়া তোপাঁ, কানপুরে নানাসাহেব, বিহারে কুনওয়ার সিংহ 
নানামাহেব, কুনওয়ার প্রভাতি বিদ্রোহের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন | SORT, Barat, arate 
fag প্রভৃতি এটা, হোদাল, IG, লক্ষে, বেরিলি, শাহজাহানপর: 
মোরাদাবাদ, বোদাও, আজমগড়, এলাহাবাদ, ফৈজাবাদ, দরিয়াবাদ, ফতেপুর, ফতেগড়, 
হাতরস ও অপরাপর বহু স্থানে বিরহের আগত জবলিয়া উঠ ড় 
জেলখানা ভাঙিয়া কয়েদাদিগকে ছাড়িয়া দিল, সরকার থাজাঞ্জীখানা লুঠ 
কাঁরল। Teen দের িরোহের সে সে প্রায় সই বোমারিক জনসাধারনের 
ঘোষণা কারল । অযোধ্যার তালুকদার যাহারা সম্পক্ত্যিত হইয়াছিল তাহারা এবং 
FATAIS বিদ্রোহে যোগদান করিল | সমগ্র অযোধ্যায় বিদ্রোহ এক জাতীয় বিদ্রোহে 
রগ্নন্তরত হইল। দাক্ষিণাত্য, রাজস্থান, মধ্যভারত প্রভাত. অঞ্চলেও বিদ্রোহের 
TAA ছড়াইয়া পড়িল । ঝাঁসির রাণী ব্রিটিশের সহিত যুদ্ধ করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে 
AE করেন। তাঁহার অন:চর তাঁতাঁয়া তোপী পলাইয়া বান। পরে ধৃত হইয়া 


ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া : ১৮৫৭ AONA বিদ্রোহ ১৯৭ 


শ্রাণদণ্ডে দাত হন। প্রথমদিকে বিদ্রোহী সিপাহীরা সাফল্য লাভ কারলেও শেষ 
পর্যন্ত স্যার জন MAT, হেভেলক, আউট্রাম প্রভৃতি ব্রিটিশ 
বিদ্রোহীদের পরাজর সেনাপতির সামরিক তংপরতার এবং ব্ৰিটিশ, নেপালী ও শিখ 
সৈন্যদের সাহায্যে ব্রিটিশ পক্ষ জয়লাভ করে। দিল্লী পুনরধিকার কারবার পর 
'দিবতাঁয় বাহাদুর শাহকে বন্দী কারয়া রেন্গুনে নির্বাসিত করা হয় | 
বিদ্রোহ দমন (Suppression of the Revolt): ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে 
বিদ্রোহীদের আক্রোশ কোন কোন স্থানে নির্দোষ ইওরোপাঁর নারী এবং শিশুদের 
হত্যাকাণ্ডে প্রকাশ পাইয়াছিল সত্য, কিন্তু বিদ্রোহ দমনে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের পৈশাচিকতা 
অনেক ক্ষেত্রেই সীমা ছাড়াইয়া গিয়াছিল। স্যার্‌ জন ল্যরেন্স, স্যার হেনা ল্যরেন্স, 
ROSA, আউ্রাম, স্যার কোলিন ক্যাম্পবেল প্রভাতি ইংরেজ কর্মচারী ও সেনাপাঁতির 
চেষ্টায় এবং শিখ ও নেপালী সেনাবাহিনীর সাহায্যে শেষ পর্যন্ত বিদ্রোহ দমন করা 
এ হইয়াছিল | ১৮৫৭ খাষ্টাব্দের মহাবিদ্রোহে ঝাঁসির রাণী, তাঁতীয়া 
kaema তোপ প্রভৃতি বীরত্ব ও রণকৌশলের উদ্জবল TTS রাখিয়া 
গিয়াছেন | বিদেশীদের বিতাড়িত করিয়া পরাধীন দেশকে স্বাধীন কারবার তাঁহাদের এই 
চেষ্টা ভারতের জনসাধারণের মনে এক গভীর শ্রদ্ধা ও দেশাত্মবোধের সৃষ্টি করিয়াছিল। 
বিদ্রোহের প্রকাত ( Nature of the Revolt): ১৮৫৭ AIONYA বিদ্রোহ 
নিছক সিপাহীদেরই বিদ্রোহ না সশস্ৰ জাতীয় আন্দোলনের প্রথম প্রকাশ সে-বিষরে 
মতানৈক্য রাহয়াছে। ভারতীরদের মধ্যে এই বিদ্রোহকে ভারতের স্বাধীনতার প্রথম 
যুদ্ধ বলিয়া বর্ণনা করিবার একটি স্বাভাবিক প্রবণতা দেখা যায়। পক্ষান্তরে, অনেকে 
ইহাকে সিপাহী বিদ্রোহ বলিয়াই বর্ণনা করিয়াছেন এই বিদ্রোহকে “সিপাহী বিদ্রোহ' 
কিংবা “নশন্ত্র জাতীয় আন্দোলন'__এই দুই ভাগে ভাগ কারয়া আলোচনা করাই 
UIT হইবে । জে. বি. WH, ডক্টর আলেকজান্ডার ডাফ: প্রমুখ ব্যক্তির মতে 
১৮৫৭ খাীম্টাব্দের বিদ্রোহ প্রথমে সিপাহী বিদ্রোহ হিসাবে শুরু হইলেও পরে উহা 
ব্যাপকতা এবং জাতীয় আন্দোলনের প্রকৃতি লাভ করিয়াছিল । সমসামায়ক জনৈক 
TFA লেখকও TAA মত পোষণ কাঁরয়াছেন। পক্ষান্তরে স্যার্‌ সৈয়দ আহম্মদ, 
চাল‘স্‌ রেকস্‌, জন কে, জনৈক বাঙালী সামারক কর্মচারী দুগ্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 
প্রভৃতির মতে ১৮৫৭ খণীষ্টাব্দের বিদ্রোহ সিপাহী বিদ্রোহ ভিন্ন কিছুই ছিল না। 
তাঁহাদের মতে বেসামারক ব্যক্তিদের মধ্যে যাহারা এই বিদ্রোহে যোগদান করিয়াছিল 
তাহাদের প্রধান এবং একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল লুণ্ঠন ও গোলযোগের সুযোগ গ্রহণ করা | 
বস্তুত ভারতীয় জনসাধারণের দিক্‌ হইতে বিচার করিলে একথা স্বীকার কাঁরতে হইবে 
যে, ভারতের জনসাধারণ এই বিদ্রোহে অংশগ্রহণ করে নাই । ১৮৫৭ খনষ্টাব্দের 
বিদ্রোহের শতবাধিকী উপলক্ষে ডক্টর সেন ও ডক্টর মজুমদার এবং আরও অনেকে ১৮৫৭ 
eant Hora বিদ্রোহের নানাবিধ তথ্য উন্বাটিত কারয়াছিলেন। 
বিদ্রোহের প্রকৃতি. এইসব নূতন তথ্য এবং পূর্বে যে-সকল তথ্য পাওয়া গিয়াছিল-_ 
Ek সবকিছুর পরিপ্রেক্ষিতে ১৮৫৭ খনম্টাব্দের বিদ্রোহ প্রথমে সিপাহী 
WNC?) বিদ্রোহ হিসাবে শুর: হইলেও শেষ পর্যন্ত উহা অযোধ্যা, মধ্য- 
প্রদেশের কোন কোন অংশ এবং বিহারের পাঁচমাংশে জাতীয় আন্দোলনে রূপান্তারত 


২৯৯৮ il 


হইয়াছিল একথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়। সামরিক বিদ্রোহ হিসাবে শুর; 
হইয়াছিল বালয়া উহাকে সিপাহী বদ্রোহ আখ্যা দেওয়া অথবা কোন 
উহাকে সম্পূর্ণ জাতীয় আন্দোলন হিসাবে বিবেচনা করা কতদুর 
যুক্তিযুন্ত হইবে বলা ‘কঠিন । এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ডক্টর মজ্‌মদার বা 
ডক্টর সেনের যুক্তি সর্বক্ষেত্রেই অকাট্য, এমন নহে । কেহ কেহ মনে করেন যে, তাঁহাদের 
দুইজনের সিদ্ধান্তই গতান;গাতক ও রক্ষণশীল মনোবৃত্তির পাঁরচায়ক ৷ দ্বিতীয 
বাহাদুর শাহকে হিন্দরুহানের সম্রাট বালিয়া ঘোষণা এবং বাহাদুর শাহ্‌ কর্তৃক দেশের 
হিন্দ মনসলমান_-সকল সম্প্রদায়ের লোককে ইংরেজ বিতাড়নে অগ্রসর হইবার জন্য 
আহবান প্রভাত এই বিদ্রোহকে জাতীয় বিদ্রোহে রূপান্তারত করিয়াছিল বলিয়া অনেকে 
মনে করেন | জে. বি. নর্টন ও ডক্টর আলেকজাণ্ডার ডাফের মন্তব্য অনুধাবন কাঁরলেও 
এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয় | সামারক শান্ততে বলীয়ান ব্রিটিশদের বিতাড়িত কারতে 
হইলে সামারক শান্তর প্রয়োজন এই ছিল সমসামরিক ধারণা । নিনরস্ত ভারতবাসীর , 
পক্ষে আন্দোলন শুর করা তখন কল্পনার বাহরে ছিল । সুতরাং জাতীয় আন্দোলন 
সামরিক বাহিনীর মাধ্যমেই শুর; হইবে ইহাই ছিল aise ইহা ভিন্ন ব্রিটিশ 
বিতাড়ন ছিল ইহার প্রধান উদ্দেশ্য । বহ: স্হানে কৃষকগণও বিদ্রোহে যোগদান 
কারয়াছিল। আর একথাও সত্য যে, কোন জাতীয় আন্দোলনেই দেশের সকল লোক 
যোগদান কারয়াছে এমন নজির পাঁথবীর ইতিহাসে নাই। [সিপাহীদের বিদ্রোহ 
হিসাবে “Wa, হওয়াই ছিল তখনকার ভারতীয় পারস্হিতিতে য:্তিসম্মত পন্হা। 
সিপাহাঁদের বিদ্রোহের মাধ্যমে শুর; হইয়াছিল বালয়া ইহাকে জাতীয় বিদ্রোহের সম্মান 
না দিবার যুক্তি নাই। তথাপি একথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ১৮৫৭ প্রীষ্টাব্দের 
‘বিদ্রোহের প্রকৃতি সম্পর্কে কোন Pea সিদ্ধান্তে পৌছানো সম্ভব হয় নাই ৷ নূতন 
তথ্যাদ আবিষ্কৃত হইলেই এই বিষয়ে যে মতানৈক্য রহিয়াছে তাহার অবসান ঘটবে | 
বিফলতার কারণ (Causes of Failure): ১৮৫৭ ধ্রী্টাব্দের বিদ্রোহের 
অসাফল্যের পশ্চাতে নানাবিধ কারণ ছিল। প্রথমত, বিদ্রোহীদের মধ্যে যোগাযোগ, 
বিদ্রোহের অসাফলোর সংহাঁতির অভাবই ছিল ইহার প্রধান ব্রুটি। দ্বতীয়ত, ইতস্তত বিক্ষিপ্ত 
কারণ: আন্দোলন স্বভাবতই আগ্চালক সীমায় আবদ্ধ হইয়া পাঁড়য়াছিল । 
6). যোগানোরের ফলে সর্বত্র উহা একই পন্ছা বা একই গতিতে অগ্রসর হইতে পারে 
উঃ ug) র 
নাই। তৃতীয়ত, বিদ্রোহীদের মধ্যে উদ্দেশ্য ও আদর্শের পার্থক্য 
(২) ieee fat নানাসাহেব হইতে চাহিয়াছিলেন 
আগ্/ালক রুপ গ্রহণ CMe আর দ্বিতীর 
(৩) আদশে'র পাক) বাহাদন্র দিনে চাইয়াছিলেন পন্নরুজ্জীবিত মোগল 
(8) নেতৃত্বের অভাব 2 ২ পাত? এই বিভিন্নতাও এই আন্দোলনকে 
(9 fearing দধ্ব ল করিয়া দয়া ছল। চতুর্থত, বিদ্রোহীদের মধ্যে বিভিন্ন অঞ্চলে 
সামারক দুবলতা ও. নেতৃত্ব করিবার মত শান্তি এবং ক্ষমতাসম্পন্ন নেতার অভাব aT 
ভূলভ্ান্ত_ ব্রিটিশ থাকলেও সমগ্র দেশ জনাড়রা বিদ্রোহের নেতৃত্ব করিবার মত ক্ষমতাবান 
রস নেতার অভাব বিদ্রোহের অসাফল্যের অন্যতম প্রধান কারণ ছিল | 


faa সিদ্ধান্তে উপনীত 
হইবার অস্নীবধা 


'ব্রাটণ শাসনের বিরুদ্ধে প্রাতকিয়া : ১৮$৭ খাণ্টাব্দের বিদ্রোহ ১১৯ 


'সপাহীদের অস্ত্রশস্ত্র অভাব ও তাহাদের সামরিক ভুলভান্ত এবং অপরপক্ষে . ব্রিটিশ 
সামরিক ক্ষমতা ও কুটকৌশল বিদ্রোহের অসাফল্য অবশ্যম্ভাবী করিয়া তুলিয়াছিল। 
ফলাফল (Outcome): কিন্তু ১৮৫৭ AYTA বিদ্রোহ সাফল্য লাভ না 
করিলেও ইহার কতকগুলি সুফল দেখা দিয়াছিল। বহু সংখ্যক ভারতীয় Pent, 
ইংরেজ নরনারী ও সামরিক কর্মচারী এই বিদ্রোহে প্রাণ হারাইয়াছিল সত্য, কিন্তু 
প্রাণনাশের Wind কতকগুলি সুফলও পাওয়া গিয়াছিল। এই বিদ্রোহ হইতে 
ইংলণ্ডের ব্রিটিশ সরকার একাট বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের উপর এরূপ একটি বিশাল 
সাম্রাজ্যের শাসনভার ন্যস্ত রাখিবার বিপদ বুঝিতে পারয়াছিলেন । ফলে ভারতে ইস্ট 
sananpa AAR শাসন স্হাপিত হইল ৷ ইংলণ্ডের মহারাণী 'ভিক্টোরিয়ার 
মহারাণশীর ঘোষণা এক ঘোষণা (১৮৫৮ As ) দ্বারা ভারতের শাসনকার্য পারচালনার 
ভাইসর্রয নিয়োগ ভার তাঁহার পক্ষে একটি কাীন্সিল ও একজন সেকেটারর হস্তে 
ন্যস্ত কারলেন। ভারতে একজন রাজপ্রাতানাধ বা ভাইসরয় 
face কারবার নীতি গৃহীত হইল ৷ গভর্ণর-জেনারেলই ভাইস্রয়-পদে TIT 
হইবেন fed হইল । ইহা ভিন্ন এই ঘোষণায় ডালহৌসী-প্রবাতিত 
মা স্ব্বাবলোপ-নশীতি পারত্যাগ করা হইল একথা জানাইয়া দিয়া 
দেশীয় নৃপাতিগণের মধ্যে রাজ্যন্যাতর যে আশৎকা জাগয়াছল 
তাহা দুর করা হইল ভারতীয় জনসাধারণকে ভারতের শাসনব্যবস্হায় আধিকতর 
অংশদানের নণীতও গৃহীত হইল । ইহা ভিন্ন ভারতীয়দের মধ্যে 
৮৪০৪ ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে যাহাতে এক্যবদ্ধ আর কোন আন্দোলন 
না হইতে পারে সেজন্য “সাম্রাজ্যবাদী বিভেদ-নীতি'র প্রয়োগ শুরু হইল । এই 
সময় হইতেই ব্রিটিশ শাসকগণ সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়াইতে শুরু করিল। দেশীয় 
{সপাহীদের উপর যাহাতে বেশী নির্ভার কাঁরতে না হয় সেজন্য ভারতে আঁধক সংখ্যায় 
'ব্িটিশ সৈন্য আমদানি করা হইল লর্ড ক্যানিং ভারতের সর্বপ্রথম 
উরি গভর্ণরজেনারেল ও ভাইস্রয় নিযুক্ত হইলেন ( ১৮৫৮ ats) 1 
প্রথম গভর্ণর-জেনারেল_ তাঁহার উদার ও সহান;ভূঁতিসম্পন্ন মনোবান্তর ফলে বিদ্রোহিগণ 
ও ভাইসরয় লড' অযথা শাস্তভোগ হইতে নিস্তার পাইল। কোনপ্রকার 
ক্যানিং-এর উদারতা প্রাতীহিংসার মনোব্ত্ত না থাকবার জন্য স্বভাবতই fered 
বিদ্রোহের ফলে যে ব্যাপক ইংরেজ বিদ্বেষের উদ্রেক হইয়াছিল তাহা ক্রমে অপসৃত হইল। 
লর্ড ক্যানিং-এর শাসনকালের অবাশষ্ট কয়েক বংসর কোম্পানর শাসনকাষ' 
পরিচালনার ভার ব্রিটিশ সরকারের হস্তে গ্রহণের TARTS সংস্কার ও সংগঠনকার্যে 
ব্যয়িত হইল । ভারতের সেনাবাহিনীর মোট সংখ্যার অন্তত 
755 এক-তৃতীয়াংশ fates সৈন্য লইয়া গঠন করা হইল । গোলন্দাজ 
-o বাহিনীতে কোন দেশীয় সপাহীকে স্হান দেওয়া হইল না। 
বিদ্রোহের কালে যে ধণ হইয়াছিল উহা পাঁরশোধের জন্য এবং সরকারের আয়বাদ্ধর 


ENGI MIELE UN 
কারণ: 

(১) যোগাযোগের 
অভাব 

(২) fig ও 
আণ্টালক রুপ গ্রহণ 
(৩) আদর্শের পাথ'ক) 
(8) নেতৃত্বের অভাব 
(৪) বিদ্রোহীদের 
সামারক দুর্বলতা ও 
ভুলভ্রান্ত_ব্ৰাটশ 
শান্তির কুটকৌশল 
প্রীত 


7১১ ৮7707055 হণ হাস অন dyle l দবত 18, হতস্তত 'বাক্ষগ্ত 
আন্দোলন স্বভাবতই আগ্ঠালক সীমায় আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল । 
ফলে সর্বত্র উহা একই পন্থা বা একই গতিতে অগ্রসর হইতে পারে 
নাই ৷ তৃতীয়ত, বিদ্রোহীদের মধ্যে উদ্দেশ্য ও আদর্শের পার্থক্য 
ছিল। নানাসাহেব হইতে চাহিয়াছিলেন পেশওয়া আর দ্বিতীর 
বাহাদুর শাহ্‌ হইতে চাহিয়াছিলেন AAPA TAS মোগল 


নেতৃত্ব কারবার মত শান্ত এবং ক্ষমতাসম্পন্ন নেতার অভাব না' 
থাকিলেও সমগ্র দেশ জুড়য়া বিদ্রোহের নেতৃত্ব করিবার মত ক্ষমতাবান 
নেতার অভাব বিদ্রোহের অসাফল্যের অন্যতম প্রধান কারণ ছিল | 
ভারতের কোন TTS উহাতে যোগদান করেন নাই। সবশেষে, 


baci গভর্ণর-জেনারেল ও CAAT Tas হইলেন (১৮৫৮ ae) 1 
প্রথম গভর্ণর-জেনারেল তাঁহার উদার ও সহানূভূতিসম্পল্ন মনোবৃত্তির ফলে বিদ্রোহগণ 
ও ভাইসরয় লড' অযথা শাস্তিভোগ হইতে নিস্তার পাইল। কোনপ্রকার 
ক্ানিং-এর উদারতা প্রাতাহংসার মনোব্ান্ত না থাকবার জন্য স্বভাবতই 'সিপাহা 
বিদ্রোহের ফলে যে ব্যাপক ইংরেজ বিদ্বেষের উদ্রেক হইয়াছিল তাহা ক্রমে অপসৃত হইল॥ 
লর্ড ক্যানং-এর শাসনকালের SAMS কয়েক বংসর কোম্পানির শাসনকার্ 
পাঁরচালনার ভার ব্রিটিশ সরকারের হস্তে গ্রহণের আননুষাঙ্গক সংস্কার ও সংগঠনকাষে* 
ব্যয়ত হইল ॥ ভারতের সেনাবাহনীর মোট সংখ্যার অন্তত 

চি এক-তৃতীয়াংশ 'ব্রাটশ সৈন্য লইয়া গঠন করা হইল । গোলন্দাজ 
বাহিনীতে কোন দেশীয় সিপাহীকে স্হান দেওয়া হইল না। 

বিদ্রোহের কালে যে খণ হইয়াঁছল উহা পাঁরশোধের জন্য এবং সরকারের আয়বাদ্ধর 


s 
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জন্য আয়কর ও আমদানি শতক দ্হাপন করা হইল ৷ প্রয়োজনের আঁতীরন্ত সংখ্যক 
কর্মচারী ছাঁটাই করিয়া ব্যয়-সণ্কোচ করা হইল। ইহা ভিন্ন 
চার ও আইন রাজদ্ব আইন, পেনাল কোড, ফৌজদারণ আইন প্রভূতির সংস্কার- 
m en সাধন করা হইল ৷ বোম্বাই, মাদ্রাজ ও কালকাতায় একটি করিয়া 
(১৮৫৭-৫৮ at) হাইকোর্ট এবং বোম্বাই ও মাদ্রাজে একটি করিয়া (বিশ্ববিদ্যালয় 
স্হাপন করা হইল । কাঁলিকাতা' বিশ্বাবদ্যালয় ইহার পূর্বেই 
(১৪৫৭ ats ) স্হাপত হইয়াছিল ৷ 

১৮৬১ ATIC ভারতীয় কাউান্সলস গ্যান্ট: ( Indian Councils Act ) পাশ 
কাঁরয়া কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ কাীন্সলকে নিজ নিজ এলাকায় আইন প্রণয়নের 
ক্ষমতা দেওয়া হইল ৷ গভর্ণর-জেনারেল ও ভাইসরয়কে আইন 
পাঁরষদ ( কাউন্সিল ) কর্তৃক গৃহীত আইন বাতিল কারবার এবং 

জরুরী পারাস্হাততে আঁডিন্যান্স পাশ কারবার ক্ষমতা দেওয়া হইল। 

SSCs Sats পথে Stas (India on the Threshold 
of a New Era}: ১৮৫৭ ature বিদ্রোহ বিফলতায় পর্যবাঁসত হইয়াঁছল 
সত্য কিন্তু এই বিদ্রোহের শিক্ষা ভারতবাসীর অন্তর হইতে ache com না। বিদ্রোহ 

দমন ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের অমানুষিক বর্বরতা ভারতবাসণকে মনেপ্রাণে 
বাটার. বিটিপ সরকার ও ব্রিটিশ জাতির প্রাত বিদ্বেষী করিয়া তুলিল । 

পক্ষান্তরে দিল্লী, লক্ষে, কানপুর প্রভৃতি অঞ্চলে বিদ্রোহীদের 
সাহসিকতা, বারের ন্যায় বিদেশী শাসকদের বিরুদ্ধে বুদ্ধ করিয়া জীবনদান প্রভীতর 
কাহিনী যখন দেশের সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িল তখন বিদ্রোহীদগকে ব্যাপকভাবে 
সাহায্যদানে অগ্রসর না হওয়ার জন্য ভারতবাসীর অন্তরে গভীর অন[তাপের ATS 
হইল। ফলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ যখন ভারতবর্ষকে কুক্ষিগত কাঁরয়া নিজ স্বার্থ 'সাঁদধতে 
ব্যস্ত সেই সময়ে লোকচক্ষুর অন্তরালে ভারতীয়দের ভাবজগতে এক ‘বিরাট পারবর্তন 
ঘটতে লাগিল । প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কীতর সংঘর্ষ ও সমন্বয়ের মাধ্যমে 
ভারতীয়দের IERA এক গভার জাতীয়তাবোধের সৃষ্টি হইতে লাগিল । 

পাশ্চাত্য ভাষা ও স্যাহত্য আলোচনার মাধ্যমে পাশ্চাত্য দেশীয় রাজনীতি, 
অর্থনীতি, ইওরোপাঁয়দের জাতাঁরতাবোধ ও দেশাত্বোধ ভারতের শিক্ষিত সম্প্রদারের 

: মধ্যে গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদের গভীর প্রভাব বিস্তার কারল। 
জাতীরতাবোধের নট ক্রমে গণতন্ম ও জাতীয়তাবাদ ভারতবাসীর জাতীয় 
তায় আদর্শস্বরূপ 
হইয়া দাঁড়াইল । সরকারী সর্বোচ্চ কমচারী পদে (আই. সি. এস:. ) ভারতীয়দের 
নিয়োগের ব্যাপারে আন্দোলনের উদ্দেশ্যে, সমগ্র ভারতে জাতীয়ভাবোধ জাগাইয়া 
তুলিবার এবং ভারতবাসীর স্বার্থরক্ষার জন্য সুরেন্দ্নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ‘ইণ্ডিয়ান 
এসোপিয়েশান' (Indian Association ) স্হাপন কারলেন । এইভাবে ভারতীয়দের 
মধ্যে জাতীয়তাবোধ বৃদ্ধির সঙ্গে ACF জাগ্রত ভারতের সূচনা হইল | 


কাউীন্দিলস ait 


বাঁচ্বসারীয় বংশ : 


দৈশুলাগ বংশ : 


gata’ বশে: 


শৃঙ্গ বশে: 


কাণৰ বংশ! 


afa? 


বহুস-পক্রিজস্স 
মগধের রাজবংশাবল?ী 

বাম্বসার &8৪--৪৯৩ খ্রীঃ পুঃ 
aero, ৪৯৩--৪৬১ ৮ 
উদয়ভদ্র ৪৬১_৪৪% n 
অনিরুদ্ধ ও মুণ্ড 8846—89 » 
নাগ দাসক 8৩9-8১৩ n 
শিশুনাগ ৪১৩-৩৯৫ att পৃঃ 
কাকবর্ণ "936-986৫ n 
মহাপন্মনন্দ ৩৪৫? ah পঃ 
উগ্ৰসেন 
ধননন্দ > -৩২৪ » 
চন্দ্রগুণ্ত মৌর্য... ৩২৪-৩০০ ae পৃ 
বিন্দুসার ৩০০--২৭৩ » 
অশোক ২০৩--২৩৬ » 
কস 
বৃহদ্রথ ? 

sya—ae প্রাঃ পঃ 
AAG শুক 
আগ্মামন্র 
সুজ্যেচ্ঠ 
বসার 
ভাগভদ্র 
magis 

৭6-৩0 থীঃ পৃঃ 
বস দেব 
gaia 
নারায়ণ 
সশর্মন্‌ ~ 
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ES. ইস. এস. পরীক্ষা গ্রহণ, শাসনব্যবস্থায় উচ্চকর্মচারী পদে ভারতীয়দের নিয়োগ 
"প্রভূত mia কংগ্রেস উত্থাপন কাঁরল । এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, সরকার? 
AS ও কার্যকলাপের সমালোচনায় বা সংস্কার দাবিতে কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ অত্যন্ত 
RS এবং মর্ধাদাপূর্ণ ভাবা ব্যবহারে ত্রুটি কারলেন না। ভারতবাসীর দাবির 
tiero সম্পকে ব্রিটিশ জনমত ও ব্রিটিশ সরকারকে সচেতন করিয়া তোলাই ছল 
তখনকার কংগ্রেসী আন্দোলনের উদ্দেশ্য | 
BA ?দকে সরকার কংগ্রেসী আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন । ১৮৮৫ 
ATSR প্রথম অধিবেশনে সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে কেহ কেহ যোগদান 
ফাবরিয়্যাছিলেন । রাঙালী ব্যারিস্টার উমেশচন্দ্র বনাজাঁ প্রথম অধিবেশনের সভাপাতি 
ভিলেন, একথা পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে । বোন্বাই হাইকোর্টের বিচারপতি মহাদেব 
গোবিন্দ রাণাডে এই অধিবেশনে যোগ দিরাছিলেন এবং বন্ধুতা 
দলে করিয়াছিলেন ৷ কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন শুর; হইবার পৃব্ীদন 
এ পর্যন্ত কলিকাতায় জাতীয় সম্মেলনের অধিবেশন চলিতোঁছল সেজন্য 
বল নেতৃবৃন্দের অনেকেই বোম্বাই উপস্থিত হইতে পারেন নাই। প্রথম আঁধবেশনে 
পরপর সকলের মধ্যে নরেন্দ্রনাথ সেন, কে. টি. তেলাং এবং আর. এম. সায়ান ও 
এ. এম. ধরমসি নামক দুইজন মুসলমান প্রাতানাঁধ উপস্থিত ছিলেন | 
কংগ্রেসের আদর্শ ব্যাখ্যা কারতে গিয়া সভাপতি উমেশচন্দ্র বনাজা (১) ভারতের 
বাভিন্নাংশের দেশসেবকদের মধ্যে ব্যপ্তিগত যোগাযোগ ও সৌহার্দ্য স্থাপন, (২) পারস্পারিক 
আারচিতি ও CARTA মাধ্যমে জাতি, ধর্ম” প্রদেশগত যাবতীয় সংকীর্ণতা দুর করিয়া 
, ভারতের সকল দেশ-প্রেমিকের মধ্যে জাতীয়তাবোধ বৃদ্ধি করিয়া 
কাব্য ১৮০%) সমভাবে জাতীর Bar স্থাপন, (৩) দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের 
aiies মতামতের ভিত্তিতে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে দেশের 
HEEE সমস্যা সমাধানের উপায় নির্ণয় করা, এবং (৪) পরবর্তী এক বংসর কংগ্রেস 
CRMA স্বার্থে কি কর্মপন্থা অনুসরণ করিবে তাহা স্থির করা- এই চারিটি কথার 
উল্লেখ ফরেন ।* 1 
_ ৯৮৮৬ Cis কাঁলকাতায় কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এই 
আইধবেশনে ARANA যোগদান কাঁরলে ভারতের জাতীয় সম্মেলন ও কংগ্রেস একান্ত 
Waki হইয়া পড়ে। তখনও সরকার কংগ্রেসের প্রাত সহান:ভূতসম্পন্ন 
আকারের স্হান ছি ছিলেন । এই অধিবেশন শেষে লর্ড ডাফারিণ কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দকে 
আমন্রণ কারয়া আপ্যায়িত কাঁরয়াছলেন। তৃতীয় আঁধবেশনের 
(১৮৮৭ ) পর মাদ্রাজের গভর্ণরও অনুরুপ ব্যবহার করিয়াছিলেন। কংগ্রেসের প্রতি 
FEST মনোভাব প্রথম পর্যায়ে এইরূপ ছিল | 
৯৮১৬ খনীন্টাব্দে কংগ্রেসের দ্বাদশ অধিবেশনে স্বদেশী ?জনিসপন্রের প্রাত ভারত- 
কদর CIS আকর্ষণ করিয়া ভারতীয় শিল্পগডলিকে উৎসাহিত কারবার জন্য একটি 


© Ibid., p. 537. 


NN 0 


ভারতের জাতার কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা, ১৮৮৫ zoe ৩৫ 


প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয় । সামাজিক দোবত্রাট দূর করিবার জন্য কংগ্রেস একটি 
সামাজিক সম্মেলনও আহ্বান করে | এইভাবে কংগ্রেসী আন্দোলন যখন ক্রমেই ব্যাপকতা 
লাভ এবং শক্তি AC কারতে লাগিল তখন কংগ্রেসের প্রতি সরকারের মনোভাবও 
পারবাঁতিত হইয়া গেল ! এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে কংগ্রেসের প্রথম আঁধবেশনের 
কংগ্রেসের শান্ত ama | ACH সঙ্েই ইংলণ্ডের রক্ষণশীল ব্যক্তিবর্গ ও পত্র-পত্রিকা কংগ্রেস- 
সরকারের মনোভাবের িরোধা মনোভাব ব্যস্ত করিয়াছিল । এমন fe, সেই সময় হইতেই 
পাতা সাম্প্রদায়িক বিভেদ সৃষ্টির চেষ্টা শুর; হইয়াছিল। লশ্ডনের a 
টাইমস ( The Times ) পরিকায় মন্তব্য করা হইয়াছিল যে, কংগ্রেসের BOTTA 
কার্যকরী করার অর্থ ছিল ভারতীয়দিগকে স্বায়ন্তশাসন দান করা । কিন্তু ব্রিটিশ জাতি 
কংগ্রেসের এই বাগাড়ম্বরে বিভ্রান্ত হইয়া ভারতবর্ষ ছাড়িয়া যাইবে না। ইহা ভিন্ন কংগ্রেসের 
অধিবেশনে দুইজন মুসলমান প্রাতানাধ উপস্থিত থাকা সত্তেবও “দি টাইমস্‌, পাৱিকায় 
মন্তব্য করা হইয়াছিল যে, কংগ্রেসের অধিবেশনে একজন ATER যোগদান করেন 
নাই৷ সাম্প্রদায়িকতার বিষ সর্বপ্রথম এইভাবে ছড়াইবার চেষ্টা শুর; হইয়াছিল | 
গ্রাথামক পর্যায়ে কংগ্রেসের কোন সংবিধান বা গঠনতন্ত্র ছিল না। কংগ্রেস 
নেতৃবৃন্দ__যথা, দাদাভাই Cast, Fram ওয়াচা, ফিরোজশাহ মেহতা, অক্টাভয়ান 
হিউম, ATENA বন্দ্যোপাধ্যায় ইহার wT ও aA 
HUTT নির্ধারণ কাঁরতেন। ১৮৮৭ NÒT মাদ্রাজে কংগ্রেসের তৃতীয় 
অধিবেশনে বাপনচন্দ্র পাল প্রমুখ নেতার চেষ্টায় কংগ্রেসের “বিষয় নির্বাচনী state’ 
( Subjects Committee ) গঠন করা হয় | কংগ্রেসের গঠনতন্ত্র 
রচনার ভারও একাঁট কমিটির উপর দেওয়া হয় । এই অধিবেশনের 
সভাগাতি ছিলেন বদর, দন Coma নামে জনৈক তাত মান i 
কংগ্রেস সরকারের নিকট নানাবধ দাবি 
উথ্থাপন করিয়া চাঁলল কিন্তু ব্রিটিশ সরকার 
কংগ্রেসের দাবি ভারতের মুষ্টিমেয় ব্যান্তবর্গের 
দাবি বলিয়া তাহা উপেক্ষা করিয়া চাঁলল। 
কংগ্রেস ভারতের অগাঁণত অশিক্ষিত, দরিদ্র 
জনগণের মুখপাত্র বলয়া দাবি কারল । কিন্তু 
সরকার ইহাতেও অবাঁহত হইল না, কংগ্রেসের 
দাবি তাহারা এড়াইয়া চালল। কংগ্রেস 
প্রতিষ্ঠানের উদ্যোস্তা মিঃ অক্ঠীভিয়ান হিউম 
ছিলেন যে, সরকারকে কংগ্রেস ভারতবাসীর 
প্রয়োজন সম্পর্কে শিখাইয়া তুলিতে চাহয়াছিল, 
কিন্তু সরকার সেই শিক্ষাগ্রহণে রাজী নহে।* eee al 
* “Tho National Congress had endeavoured to instruct the Government, but the 


Government refused to be instructed.” An Advanced History of India, p. 890, 8rd 
edn, 


কংগ্রেসের WATT 
রচনার ব্যবস্থা 


২০২ 


স্বদেশকথা 
স্াতবাহন ( FA ) বংশ 
Tae 
কৃষ্ণ 
প্রথম সাতকণন 


কী কিক 
গৌতমীপূত্র সাতকণাঁ 
AMMO পুলমায়ী 


FTE 
দ্বিতীয় চন্দ্রগুগ্ত নিত? ( ৩৮১-৪১৩ as ) 
প্রথম কুমারগডগ্ত ( ৪১৫-৪৫৫ প্রাঃ ) 
ae ( 8¢¢—eua ais ) 
জীবিতগ-্ত (দ্বিতীয় ) ` 
থালে*বরের পু্য্যভাঁত বংশ 
প্রভাকরবর্ধন 


| 
রাজাবর্ধন ( দ্বিতীয় ), হ্ষবর্ধন 


পারাশস্ট ২০৩ 
eons াজলহস 
শশাঙ্ক ( ৬০৬-৬৩৭ ) 
পাল বংশ : গোপাল ( ৭৫০-৭৭০ ) সেন বংশ: 
| 
ধৰ্মপাল ( ৭৭০-৮১০ ) | 
দেবপাল (৮১০-৮৫০ ) | | সামন্তরাজ 


প্রথম বিগ্রহপাল (প্রথম শুরপাল ) ] 
| i সেন ( ১০৭৫-১১৫৮ ) 


নারায়ণপাল 
| বল্লাল সেন ( ১১৫৮-১১৭৯ ) 
রাজ্যপাল (৮৫০-৯৮৮) 
| i লক্ষ্মণ সেন ( ১১৭৯-১২০৫ ) 
দ্বিতীয় গোপাল 


দ্বিতীয় 'বিগ্রহপাল 
প্রথম হাদি ( ১৮৮-১০৩৮ ) 
( ১০৩৮-১০৫৫ ) 
gor al ( ১০৫৫-১০৭০ ) 
[তা মহীপাল দ্বিতীয় Ae 
(১০৭০-১০৭৫ ) শুরপাল ( ১০৭৫-১১২০ ) 


গোবিন্দপাল দিল্লী সুলতান 
মহম্মদ-বিন-সাম ( ১১৯৩-১২০৬ ) 
দাস বংশ: (১)' 87758 


| | : 
(২) আরাম শাহ্‌ (১২১০-১২১১) 25 শামসডীদ্দন ইলতুংাঁমিস্‌ 


i (১২১১-১২৩৬ ) 

| | | | 
নাঁসর-াদ্দন (8) রূক্ন-উদ্দন (6) রাজিয়া (৬) মৃঈজ-উদ্দন (৮) নাসির-টাদ্দন 
মহমদ ফিরোজ (১২৩৬) (১২৩৬-১২৪০) বহরাম TAA. (১২৪৬-১২৬৬) 
(বাংলাদেশ) | (১২৪০-১২৪২) 


(৭) আলা-ডীদ্দন মসনদ (১২৪২-১২৪৬) 
(৯) উলঘ্‌ খাঁ বলবন বা গয়াস্উদ্দিন oe : নাসির-টীদ্দনের ধ্বশুর (১২৬৬-১২৮৭) 


| | 
নাসির-উদ্দিন TAH KAA খাঁ (বাংলাদেশ ) মহম্মদ 


(১০) মঈজ-ডীদ্দন কৈকোবাদ ( ১২৮৭-১২৯০ ) ১১ 


(১১) শামস্‌-উাদ্দন কৈউমনর্স (১২৯০) 


| Go. DS 
ToN j ae at (৬) নাসিরউদ্দিন মহম্মদ শাহু 


(১৩৯০-১৩৯৪) 
a} | (৫) আবুবকর শাহ্‌ (১৩৮৮-১৩৯০) 
(৪) গিয়াস-উদ্দিন (৮) নসরং শাহ: 
BLAS শাহ্‌ (দ্বিতীয়) (১৩১৪-১৩১১) | 
(৩৮৮ (a) টি (৯) মহম:দ্র তুঘ্‌লক্ক (দ্বিতীয়) 
(প্রথম) (১৩৯৪) J (১৩১৯-১৪১৩) 
নত ত খাঁ (১৪১৩-১৪১৪) - 
দিল্লীর সৈয়দ সূলতানগণ (১৪১৪-১৪৫১) 
(১) সৈয়দ ১11 (১৪১৪-১৪২১) 
| | 
(২) মনুঈজ-উদ্দিন মুবারক শাহ: (১৪২১-১৪৩৪) ফরিদ খাঁ 


(৩) মহম্মদ শাহ্‌ ( ১৪৩৪-১৪৪৫ ) 
| 
(৪) আলা-উদ্দিন আলম শাহ্‌ (১৪৪৫-১৪৫১) 


দিল্লার লোদ' বংশ (১৪৫১-১৫২৬) 
(১) বহলুল গা ( ১৪৫১-১৪৮১ ) 
] | 
বারবক শাহ্‌ (২) নিজাম খাঁ, সিকন্দর লোদাী ne খাঁ 
(cata) « ( ১৪৮৯-১৫১৭ ) 


(৩) ইব্রাহম লোদাঁ ( ১৫১৭-১৫২৬ ) " 


( সি, 


|. | | | | 
মহম্মদ (৭) মোয়াজ্জেম আজম (১৭০৭) pa (১৭০৪) কামবক্স (১৭০৯) 


বা প্রথম বাহাদুর শাহ্‌ 
(প্রথম শাহ: আলম.) (১৭০৭-১২) নেকুঁশিয়ার (১৭১৯) 
দে | | 
| fi 
(৮) জাহান্দার শাহ: আজিম-উস্‌-শান রাফ-উস্‌-ণান জাহান শাহ্‌ 
(১৭১২-১৩) | - | এ 
| (৯) ফার কাঁশয়ার (১২) রোশন আখতার 
(১৪) আজিজ-ডাদ্দন (১৭১৩-১৯) ( মহম্মদ শাহ) 
( দ্বিতীয় আলমগীর ) (১৭১৯-৪৮) 
(১৭৫৪-৫৯) | 
i | (১৩) SRT শাহ 
(১৫) দ্বিতাঁর শাহ্‌ আলম (১৭৪৮-৫৪) 


বাতি, 


(১৬) দ্বিতীয় আকবর শাহ: | | p 
(১৮০৬-৩৭) (১০) রাফ-উদ্‌-দরাজাত (১১) রাফ-উদ:-দৌলা মহম্মদ ইব্রাহিম 
| বা দ্বিতীয় শাহজাহান. (১৭১৯) (১৭২০) 
(১৭) দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ. (১৭১৯) 
(শেষ মোগল সম্রাট) 
(১৮৩৭-৫৭, মৃত্যু ১৮৬২) 


২০৪ $ স্বদেশকথা 
দিল্লীর খলজী বংশ (১২১০-১৩২০) 
কনৌজের তুলকে খাঁ (কারিম খাঁ) 


| 1 
(১) 151 ফিরোজ শাহ্‌ ( ১২৯০-১২৯৬ ) চা : TIR 
(২) রুক্ন-উদ্দিন ইব্রাহম (১২৯৬) পিঠ: | 


f | 
(৩) আলা-উদ্দিন সিকন্দর সানা, টা? শাহ্‌ ( ১২৯৬-১৩১৬ ) 


| | 1 
খিজির খাঁ (৪) শিহাব-উন্দন উমর (৫) কুতব-উীদ্দন 
(১৩১৬) মবারক শাহ্‌ (১৩১৬-১৩২০ ) 
(৬) মাসির-উদ্দিন খসরু (১৩২০) 
তুঘ্‌লক বংশ (১৩২০-১৪১৩) 


| | 
(১) গাজা মালিক : গিয়াস-উাদ্দিন তুঘ্লক রজ্জব 
: | (১৩২০-১৩২৫) | 
(২) মহম্মদ জুনা : মহম্মদশীবন-তুঘূলক (৩) ফিরোজ শাহ্‌ (১৩৫১-১৩৮৮) 
(১৩২৫-১৩৫১) | ; 


| , | 
ফতে খাঁ | জাফর খাঁ (৬) নাসিরউদ্দিন মহম্মদ শাহু 
; | | (১৩১০-১৩১৪) 
| (৫) আবুবকর শাহ্‌ (১৩৮৮-১৩১০) 
(8) গিয়াস-উদ্দিন (৮) নসরং শাহ: রি 
QUA শাহ্‌ (দ্বিতীয়) (১৩১৪-১৩১১) 


| 

(১৩৮৮) (4) আলা-উদ্দিন সিকন্দর (১) মহমদ তুঘূলক (দ্বিতীয়) 
(প্রথম) (১৩৯৪) . (১৩৯৯-১৪১৩) 

ত খাঁ (১৪১৩-১৪১৪) - 


দিল্লীর সৈয়দ সলতানগণ (১৪১৪-১৪৫১) 
(১) সৈয়দ 5 (১৪১৪-১৪২১) 


| | 
(২) ম:ঈজ-উাদ্দিন মুবারক শাহ: (১৪২১-১৪৩৪) ফরিদ খাঁ 


(৩) মহম্মদ শাহ্‌ ( ১৪৩৪-১৪৪৫ ) 


(©) আলাউদ্দিন আলম শাহ: (১৪৪৫-১৪৫১) 
দিল্লীর Tun’ বংশ (১৪৪১-১৪২৬) 


(১) বহলুল রাঃ ( ১৪৫১-১৪৮১ ) 


| | 
বারবক শাহ্‌ (২) নিজাম খাঁ, সিকন্দর লোদী TP 
(জৌনপুর ) « (১৪৮৯-১৫১৭ ) 


(৩) ইব্রাহিম লোদী ( ১৫১৭-১৫২৬ ) - 


পারশিষ্ট R06 - 


দিল্লীর মোগল সম্রাট বংশ ( ১৫২৬-৩১, ১৬৫৪-১৮৫৮ ) 
(১) জাহর-ীদ্দন aa ( ১৫২৬-৩০ ) 


| l 
(২) নাসির-দ্দন ae কামরান হিন্দাল masat 
, ১৫৫৪-৫ = 
(১৫৩০-৩৯ > ice. 
(3680-66) 


| | 
(৩) জালাল-উীন্দিন আকবর (১৫৫৬-১৬০৫) মিজন মহম্মদ | ফারদ-উদ্দিন : শের খাঁ: 
Pes | শের শাহু ১৫৪০-৪৫ 


l | | ইসলাম শাহ্‌ ১৫৪৫-৫৪ 
aia (সেল: মূরা দানিয়াল, à 
o সপ ) 2 i | ফিরোজ শাহ্‌ ১৫৫৪ 


| | | 1 

wa, পর্ভেজ (৫) খুর্রম (শাহজাহান) শাহারয়ার 
| ( ১৬২৭-৫৮ ) 

দাওয়ার বক্স } ( ne ১৬৬৬) 


| | | | 
দারাশিকো সুজা (৬) ওরংজেব মূরাদ 
( এপার 


| | l AiE ] 
মহম্মদ (৭) মোয়াজ্জেম আজম (১৭০৭) আকবর (১৭০৪) PRIF (১৭০৯) 
বা প্রথম বাহাদুর শাহ্‌ 


(১৭৫৯-১৮০৬) 


(প্রথম শাহ: sin ) (১৭০৭-১২) I ৪১৭ 
Cees শাহ্‌ Sree ie জাহান ae 
পাড়ি, (৯) হট 7... (১২) রোশন আখতার 
সিন ৮18 হা | (aes শাহ ) 
(১৭৫৪-৫৯) 
(১৫) দ্ৰিতাঁয় শাহ্‌ আলম | ay aes) 


(১৬) দ্বিতীয় আকবর শাহ্‌ | | l 
(১৮০৬-৩৭) (১০) রাফ-উদ্‌-দরাজাত (১১) রাঁফ-উদ্‌দৌলা মহম্মদ ইব্রাহম 
| বা দ্বিতীয় শাহজাহান (১৭১৯) (১৭২০) 
(১৭) দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ্‌ (১৭১৯) 
(শেষ মোগল FTO ) 
(১৮৩৭-৫৭, মৃত্যু ১৮৬২) 


২০৬ স্বদেশকথা 


- মারাঠা বংশাবলী 
জজাবাঈ Tat F তুকাবাঈ 
ব্যাণ্কোজা বা একোজাী ( তাঞ্জোর ) 
সইবাঈ = = RARR 
| (১৬২৭-৮০) 
প্রথম Feet = তারাবাঈ- রাজারাম- 
eee) | (১৬৯০-১৭০০) | ~ 
TR তৃতীয় শিবাজী | 
{ দ্বিতীয় শিবাজী ) (১৭০০-১২)  দ্বিতীর শম্ভুজী 
(১৭০৮-৪৯) 1 (কোলহাপুর ) 
রামরাজা (১৭১২-৬০) 


(দত্তক) রামরাজা (১৭৪৯-৭৭) 


at 
দ্বিতীয় ns (দত্তক) (১৭৭৭-১৮১০) Be 
| | 
প্রতাপাঁসংহ (১১০-৩৯) . শাহ্‌জাী রাজা 
পেশওয়া বংশ 


বি 
বালাজী দি ( ১৭১৩-২০ ) 


| i 
প্রথম বাজী রাও (১৭২০-৪০) চিমনজী আপ্পা 
| 
| Ti Mat 
দ্বিতীয় বালাজী বাজী রাও রঘুনাথ রাও ( রাঘোবা J’ ১৭৬১) 
( নানাসাহেব ) ( ১৭৭৩-৭৪ ) 


(১৭৪০-৬১) | 
| 


[তন নিন নি | | 
বিশ্বাস রাও (প্রথম ) মাধব রাও নারায়ণ রাও | 
(মৃত্যু, ১৭৬১) (১৭৬১-৭২) (১৭৭২-৭৩) | 


| 
( দ্বিতীয় ) মাধব রাও নারায়ণ 
(১৭৭৪-৯৬) 


ican | OP | 
অমৃত ne (দত্তক) দ্বিতীয় বাজী-রাও চিমনজী আস্পা 


brie (১৭৯৬) 
নানাসাহেব 


1বনায়ক রাও 


পারশিষ্ট ২০৭ 
বাংলার নবাববংশ 


মুশিদকুলী খাঁ 
(১৭০৩-২৭) 
কন্যা= সুজা-উান্দন খাঁ 
| (১৭২৭-৩৯) 
সরফরাজ খাঁ 
(১৭৩১-৪০) 


আলিবদাঁ খাঁ 
(১৭৪০-৫৬) 


| 
(কন্যা ) 87777 


রাজ-উদ্‌-দৌলা 
(১৭৫৬-৫৭) 


মিরজাফর 
সা ১৭৬৩-৬৪) 


l | 
(কন্যা) ue বেগম = মিরকাশিম নজম-উদ্‌দৌলা সৈইফউদদোলা 
(১৭৬০-৬৩) (১৭৬৫-৬৬) (১৭৬৬-৭০) 


২০৮ স্বদেশকথা 

Pay TAT: গুরু নানক (১৪৬৯-১৫৩৮) 
গুরু অঙ্গদ (১৫৩৮-৫২) 
গুরু ঠা (১৫৫২-৭৪) 
গুরু রামদাস (১৫৭৪-৮১) 

গুরু অজনমল (১৫৮১-১৬০৬) 

গুরু হরগোবিন্দ (১৬০৬-৪৫) 
গুরু EE (১৬৪৫-৬১) 
গুরু হরাকশন (১৬৬১-৬৪) 
গুরু লৈ বাহাদুর (১৬৬৪-৭৫) 


গুরু গোবিন্দ সিংহ (১৬৭৫-১৭০৮) 
শিখ’নেতা : বান্দা (১৭০৮-১৬) 
শিখ শক্তি সাময়িকভাবে হাসপ্রাগ্ত 
কাপুর সিংহ 
arate শিখ fare: ভাঙ্গি, কান্‌হিয়া, স;কারচাঁকয়া, নাকাই, SRMC, 
amenn, রামগারিয়া। ডালওয়ালিয়া, কারোয়া fates, নিশানওয়ালা, শহপদ 
গু:মাইহাং। এবং ফুলাকয়া। 
রাঁজৎ সিংহের পূর্বপুরুষ ও উত্তরপুরুয 
বুধ সিংহ (১৭১৬) 


নোধ সিংহ (১৭১৬-৫২) 

চরত সিংহ (১৭6২-৭৪) 

মহা (মহান) সিংহ (১৭৭৪-৯০) 
| aias সিংহ (১৭৯০-১৮৩৯) 
খড়ক সিংহ (১৮৩৯-৪০) 

tat নিহাল সিংহ (১৮৪০) 

চাঁদ কাউর (১৮৪০-৪১) 

শের সিংহ (১৮৪১-৪৩) 


FATA সিংহ (১৮৪৩-৪৯) 


পারাশজ্ট ২০৯ 


ভিডি আমলেল্স গভর্ণর ও গভ্ভর্শন-জেনলাজ্েলগঞ্জ 
{১) বাংলার গভর্ণরগণ 


রবার্ট ক্লাইভ ১৭৫৭-৬০ 
ভ্যান্সিটার্ট ১৭৬০-৬৪ 
( লর্ড) রবার্ট ক্লাইভ ( দ্বিতীয় বার ) ১৭৬৪-৬৭ 
ভেরেলস্ট্‌ ১৭৬৭-৬৯, 
কাটিয়ার ১৭৬১-৭২ 
ওয়ারেন হোস্টংস্‌ ১৭৭২-৭৪ 


(২) বাংলার গভর্ণর-জেনারেলগণ 
(১৭৭৩ mt রেগুলেটিং ana অনুসারে frag ) 


ওয়ারেন হোস্টংস্‌ ১৭৭৪-৮৫ 
স্যার, জন্‌ ম্যাক্‌ফার্‌সন্‌ ১৭৮৫-৮৬ 
লর্ড কর্ণওয়ালস ১৭৮৬-১৩ 
Ta, জন্‌ শোর ১৭৯৩-৯৮ 
লর্ড ওয়েলেসলী ১৭৯৮-১৮০৫ 
লর্ড কর্ণওয়ালস ( দ্বিতীয় বার ) ১৮০৫ 

স্যার জর্জ বার্লো ১৮০৫-০৭ 
আর্ল অব্‌ মিণ্টো (প্রথম ) ১৮০৭-১৩ 
মারকুইস্‌ অব্‌ হোস্টংস্‌ ১৮১৩-২৩ 
লর্ড আমহার্্ট ১৮২৩-২৮ 
লর্ড উইলিয়াম বোণ্টগক ১৮২৮-৩৩ 


(৩) ভারতের গভর্ণ'র-জেনারেলগণ 
(১৮৩৩ els চার্টার wns: অনুসারে ARS ) 


লর্ড উইলিয়াম Toss ১৮৩৩-৩৫ 
স্যার চার্লস্‌ (লর্ড) মেট্‌কাফ্‌ ১৮৩৫-৩৬ 
লর্ড অকল্যাণ্ড ১৮৩৬-৪২ 
লর্ড এলেনবরা ১৮৪২-৪৪ 
লর্ড ডালহোসা ১৮৪৮-৫৬ 
লর্ড ক্যানিং ১৮৫৬-৫৮ 


১৮০৮ শ্ৰীষ্টাব্দে সহাব্রাণী ভিক্ট্োল্পিন্রান্র Aata 
sara ভাবতেন প্রথম AS SALAA CIA 
; গু ভাইস্লক্স 
লর্ড ক্যানং ১৮৫৮-৬২ 
১৫ [83 J 


মডেল প্রশ্নাবলী 


প্রথম অধ্যায় 


Essay type 


1, 


a, 


4 


4. 


7. 


Why is geography so important to history ? 

ভূগোল ইতিহাসের ক্ষেত্রে এত গুরুত্বপূর্ণ কেন? 

Determine the influence of geography on the country, people and history of 
India. 

ভারত, ভারতবাসী এবং ভারত-ইতিহাসের উপর ভূগোলের প্রভাব নির্ণয় কর | 

What are the different races that compose the Indian population ? 

কোন্‌ কোন্‌ জাতি লইয়া ভারতীয় লোকসংখ্যা গঠিত ? 

Is it correct to regard Indian culture as a composite oulture? Give reasopa 
for your answer, 

ভারতীয় সংস্কৃতিকে মিত্র সংস্কৃতি বলিয়া বিবেচনা করা ঠিক হইবে কি? যুক্তি fem 
বুঝাইয়| বল। 

Why is there a fundamental unity among the Indians ? 

ভারতীয়দের মধ্যে মৌলিক Bay কেন বিছামান ? 

What do you mean by ‘Unity in diversity’ among the Indians ? 

“নৈচিত্রোর মধ্যে একতা” ভারতীয়দের ক্ষেত্রে এই কথার তাৎপর্য কি? 

“India offers unity in diversity.’ Elucidate. 

“বৈচিত্রোর মধ্যে একতার দৃষ্টান্তস্বরূপ দেশ ভারতবর্ষ ব্যাখ্যা কর। 


Short-answer type 


1, 


4 


s, 


Discuss ; 
(i) Relation of Geography with History, 
(ii) Influence of geography on India. 
(iii) Influence of geography on Indian history. > 
(iv) Influence of geography on Indian people. 
“আলোচনা কর : 
(১) ভূগোল ও ইতিহাসের সম্পর্ক | 
(২) ভারতের উপর ভূগোলের প্রভাব | 
(৩) ভারত-ইতিহাসের উপর ভুগোলের প্রভাব | 
৪) ভারতীয়দের উপর ভূগোলের প্রভাব | 
What are the diversities to be noticed in India ? 
ভারতে কি কি বৈচিত্র্য দ্বেখিতে পাওয়া যায়? 
What fundamental unity holds the Indian together ? 
কি মৌলিক এক্য ভারতীয়দের একত্রে AAR রাখিয়াছে? 
What sre the names of the different racial groups thaticomposs the Indian 
population ? 
যে যে জাতির লোক লইয়া ভারতের লোকসংখ্যা গঠিত সেগুলির নাম কি কি?. 
Explain the composite nature of the Indian culture. 
ভারতীয় সংস্কৃতি “মিশ্র সংস্কৃতি” একথা বুঝাইয়! বল | 


২১০ 


মডেল প্রশ্নাবলী ২১১ 


Objective type 
1, Tick off the correct answer in the space provided. 


নিদিষ্ট স্থানে / চিহ্ন দিয়া সঠিক উত্তরটি দেখাইয়া wre । 
(i) Indian people are a racially (১) ভারতীয়গণ -জাতিগতভাবে একটি 


জাতি। 


pure | people, 
healthy 


mixed 


honest 


(ii) The Indian culture is a 


unitary culture, 


composite মিশ্র 


multiple | বহুমুখী 


backward | পশ্চাৎ্পদ 


Essay type 
1, What aro the sources of ancient Indian history ? 
প্রাচীন ভারতের ইতিহাস রচনার উপাদানগুলি কি কি? 
2 How do the accounts of the foreign travellers and writers help as in writing 
the history of ancient India ? 
বিদেশী পর্যটক ও লেখকদের রচনা কিভাবে আমাদিগকে ভারত-ইতিহাস রচনায় সাহায্য করে? 
8, Discuss the sources of medieval Indian history. 
মধ্য যুগের ভারত-ইতিহাস রচনার উপাদানগুলি সম্পর্কে আলোচনা কর | 
é, What are the source materials for writing the history of modern India ? 
আধুনিক যুগের ইতিহাস রচনার উপাদানগুলি কি কি? 
6. Discuss the principal sources of ancient and medieval Indian history. 
প্রাচীন ও মধ্য যুগের ভারত-ইতিহানের প্রধান উপাদানগুলি সম্পর্কে আলোচনা কর । 
Short-answer type 


1, Discuss the importance of the following in reconstructing the history of 
ancient India, 


(a) Inscriptions, (b) Coins, (c) Foreigners’ accounts, (d) Archaeological 
remains. 


প্রাচীন ভারতের ইতিহাস রচনায় নিম্নলিখিত উপাদানগুলির গুরুত্ব আলোচনা করা 
(ক) লিপি, (থ) মুদ্রা, (গ) বৈদেশিক রচনা, (ঘ) প্রত্বতাত্বিক নিদর্শন । 
Objective type 


1, Who are the authors of the following ? Point out the correct answer, 
Memoirs of Jahangir Answer; Babur D Feruz Shah (] Jahangir Q) 
Memoirs of Babur Akbar 1] Babur O Humayun D 


নিম্নলিখিত গ্রন্থের রচয়িতা কে? শুদ্ধ উত্তরটি দেখাও | 
জাহাঙ্গীরের জীবনস্মৃতি উত্তরঃ | বাবর 0 ফিরুজ শাহ] জাহাঙ্গীর 0 
বাবরের জীবনস্থৃতি S আকবর 0 বাবর O হুমায়ুন 0 


১২ স্বদেশকথা 


তৃতীয় অধ্যায় 
Essay type 


1. Give an ides of the Indus Civilisation, How old was it? 
FEASTS সম্পর্কে একটি ধারণা দাও ! এই সভ্যতা কত কাল আগের সত্যতা ? 


3. Give in brief an account of the Indus Valley Civilisation, What 1৪ the 
historical significance ? 


সিন্ধু-সভ্যতার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও | ইহার এতিহাসিক গুরুত্ব কি? 

8, What do you know of the Indus Valley Civilisation ? 
সি্ধু-উপত্যকার সভ্যতা সম্পর্কে কি জান? 

4, Briefly describe the social and economic life of the Vedic Aryans. 
বৈদিক আর্ধদের সামাজিক ও অর্থ নৈতিক জীবনের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও | 

5. Who were the Aryans? Briefly describe their political organisation, 
আৰ্য কাহারা ছিলেন? তাহাদের রাজনৈতিক ব্যবস্থার সংক্ষিপ্ত বিবরণ wre | 


6. What do you know of the social and political life of the Aryanslin the Vedio 
Age? 


বৈদ্বিক যুগের আর্যদের সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার বিবরণ দাও | 


q. Write a short account of the social and religious life of the Vedio Aryans. 
What is called Vedanta ? i 


বৈদিক আর্ধঘের সামাজিক ও ধর্মনৈতিক জীবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ute) cate বলিতে 
কিবুব? 
Short-answer type 


1, What was the character of the Indus Civilisation 7 


সিদ্ু-সভ্যতার প্রকৃতি কিরূপ ছিল? 


What were the other civilisations that had developed near about-the same 
time with the Indus Givilisation ? 


সিন্ধু-সভ্যতার সমসাময়িক আর কোন্‌ কোন্‌ সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়া ছিল 7 
8. Write what you know about the streets and buildings discovered at Harappa 
and Mohenjodaro. 


হরপ্পা ও মহেঞ্জোদরোতে প্রাপ্ত রাস্তা এবং দালান সম্পর্কে যাহা জান fas | 
4, What are the four Vedas? Which has composed first ? 
চারি caw কি কি? কোন্টি সর্বপ্রথম রচিত হইয়াছিল ? 
6, What were the different stages or Asramas in life of the: Vedic Aryans ? 
, বৈদিক আর্যদের জীবনের বিভিন্ন পর্যায় বা আশ্রম কিরূপ ছিল? 
6, Describe the Vedic social life. 
বৈদিক সমাজের বর্ণনা দাও | 
Objective type 
1. Tick off the correct answer £ 
(a) Nature of the Indus Civilisation 


[a [| fom SM 


(b) Indus Civilisation was contemporary with 


| | Egyptian-Chinese- | | 
| | Mesopotemian civilisations 


| Vedic civilisation | 


Mahommedan | 
civilisation 


মডেল প্রশ্নাবলী ২১৩ 


(১) J চিহ্ন aa শুদ্ধ উত্তরটি দেখাইয়া ৰাও : 
(ক) দিদ্ধু-সভ্যতার প্রকৃতি 


fe) TT) আক] 
(খ) শিন্ধু-নভ্যতা যে-সকল সভ্যতার সমসাময়িক ছিল 
| ছবিক সভ্যতার | | রা চনিক-নেনোপটেনিয়া সততার] | | লন সন্তান | | 


9, What do you mean by the four stages or Asramas in the life of the Vedlo 
Aryans? Mark them as.1, 2, 8, 4 according to precedence, 


Ohildhood o Venaprastha a Adult age Oo 
Brahmacharya O Sannyass D Afterlife O Garhastya o 


(২) বৈদিক aia জীবনের চারি আশ্রমকি কি? ১,২,৩, ৪ লিথিয়া কোন্টির পর কোনটি 


দেখাইয়া দাও | 
বাল্যজীবন O বানপ্রস্থ 0 কৈশোর 0 wart. 0 
সন্যাস 0 প্রজন্ম 0 nea 0 
8, What is the relation between the Vedas and Upanishads? Mark the correot 
answer. 


Upanishads are the slokas of the Vedas 


books composed before the Vedas 
the philosophical knowledge 
derived from the Vedas 

parts of the Rig Veda 

» » the other name for Sham Veda 


fo) বেদ ও উপনিষঘের পারস্পরিক সম্পর্ক কি? শুদ্ধ উত্তরটি দাগ কাটিয়! দেখাও | 
Satay বেদের শ্লোক 
»,.. বেছের পূর্বে রচিত গ্রস্থ 
॥  বেদ্বের উপর চিন্তার ফলে উদ্ভূত দার্শনিক জ্ঞান 
SIRT অংশ 
দামবেদের অপর নাম 


চতুর্থ অধ্যায় 
Essay type 


1, Disouss the teachings of Mahavira and Buddha, 
মহাবীর ও বুদ্ধের ধর্মনীতি সম্পর্কে আলোচনা কর | 

এ, Review the life and teachings of Mahavira. 
মহাবীরের জীবনী ও ধর্গনীতি আলোচনা কর | 

8. Review the life and teachings of Gautama Buddha. 
গৌতম বুদ্ধের জীবনী ও ধর্মনীতি আলোচনা কর । 

4, Distinguish between the teachings of Mahavira and Buddha, 
মহাবীর ও বুদ্ধের ধর্মনীতির পার্থক্য বুঝাইয়! বল | 

Short-answer type 

1, What do you understand by Bightfold path ? 
অষ্টাঙ্গিক মার্গ বলিতে কি বুঝ ? 

9, What are the virtues emphasised by Mahavira ? 
কোন্‌ কোন্‌ সৎকর্মের উপর মহাবীর জোর দিয়াছেন? 

8, Why did Jainism and Buddhism grow up ? 


জৈন ও বৌদ্ধ ধৰ্ম কেন উদ্ভূত হইয়াছিল? 


ooo 00 


” woo 


o0000 


” 


২১৪ 


Objective type 
1, In which religion the doctrine of existence of life is extended to stone and 
metals? Tick off the correct answer : 


Answer: Buddhism O Hinduism O Jainism © Vaishnavism O 

(১) কোন ধৰ্মমতে পাথর ও ধাতুর মধ্যে প্রাণ বিদ্যমান বলিয়া মনে কর! হয়? শুদ্ধ উত্তরটি via fer 
দেখাও £ 

বৌদ্ধ ধর্ম D হিন্দু ধম 0 জৈন ধৰ্ম Oo বৈষ্যব ধৰ্ম B 

3. Fill in the gaps; 


The original name of Buddha was — . 

Mahavira died at — . 

Gautama Buddha preached his firat sermon at — . 
Mahavira belonged to a — clan. 


(২) শূন্যস্থান পূর্ণ কর : 
বুদ্ধের আদি নাম ছিল — | 
মহাবীর — দেহত্যাগ করিয়াছিলেন | 
গৌতম বুদ্ধ — তাহার ধর্মমত সর্বপ্রথম প্রচার করেন | 
মহাবীর — বংশের সন্তান ছিলেন। 


পঞ্চম অধ্যায় 
Essay type 


1, Give in brief an account of the foreign invasions from after the coming of 
the Aryans till the Huna invasion. 


re ভারত আগমনের পর হইতে হুণ আক্রমণ পর্যন্ত বৈদেশিক আক্রমণের সংক্ষিপ্ত বিবর* 
| 


3. Disouss the political condition of North-West India before the Persian and 
Greek invasions, 


পারসীক ও গ্রীক আক্রমণের প্রাক্কালে উত্তর-পশ্চিম ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতি আলোচনা 
কর। 


৪, SAO Ee account of Alexander's invasion of India, What was ita direct 


আলেকজাগারের ভারত আক্রমণের বিবরণ ete | ইহার প্রত্যক্ষ ফল কি হইয়াছিল? 


4, Discuss the naturé of resistance offered by tl e Indian: inst th 
invaders, Why did the Indians fail ? h REN aty tn ie EE 


বৈদেশিক আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে ভারতীয়দের প্রতিরোধের ধরন কিরূপ ছিল সে-সম্পকে, 
আলোচনা কর। ভারতীয়দের অসাফল্যের কারণ কি? 


5, Discuss the social and cultural effects of th 
Indians. 


ভারতীয়দের সামাজিক, ও সাংস্কৃতিক জীবনের উপর বৈদেশিক আক্রমণের ফলাফল আলোচন 
কর। 

5, Who were the Rajputs? Give an account of the rise of the Rajputs. 
রাজপুতগণ কাহার!? রাজপুতদের অভ্যু্থানের বিবরণ whe | 

Short-answer type 

1, Who were the Bactrians ? What do you know of their invasion of India } 
বাহ্রিকগণ কাহারা? তাহাদের ভারত আক্রমণ সম্পর্কে কি জান? 

4, Describe Alexander's war with Poros. 
পুরুর সহিত আলেকজাগারের যুদ্ধের বিবরণ vie | 


e foreign invasions on the 


মডেল প্রশ্নাবলী ২১৫, 


8. Who were the Kushanas? -Who was their greatest king ? 
কুষাণগণ কাহারা? তাহাদের শ্রেষ্ঠ রাজা কে? ` 
4. Describe the efforts of Poros to save his country against Alexander’s invaslou: 
আলেকজাগারের আক্রমণ হইতে ঘেশরক্ষার SD পুরুর চেষ্টার বর্ণনা FA | 
Objective type 


1, Tick off the correct answers £ (১) শুদ্ধ উত্তরটি দাগ কাটিয়া দেখাও; 
Alexander was the king of J আলেকলাগার রাজা ছিলেন +: 
Greece , o গ্রীস (m) 
Rome oO রোম o 
Macedon © ম্যাসিডন Oo 
Bactria (m] ব্যাকট্িয়া o 
Alexander invaded India In আলেকজাগ্ার ভারত আক্রমণ করিয়াছিলেন! 
«থা 850, O খ্রীঃ পূঃ ৪২৭ o 
3274.D. O খ্ৰীঃ ৩২৭ 0 
278B.0. D খ্রীঃ পূঃ ২৭৩ 0 
326 B.0. O খ্রীঃ পুঃ ৩২৬ Qo 
827 B.C. O খ্রীঃ পূঃ ৩২৭ o 
The greatest king of the Kushanas was কুষাণদের মধ্যে শ্রেষ্ট রাজাগুছিলেন t 
Kadphises I (m প্রথম কদ্‌ফিসিম্‌ D 
Vima Kadphises (E| বীম কদ্‌ফিসিস্‌ 0 
Kanishka o কণিক o 
9, King of which country stood against Alexander in defence of freedom 
Mark the correct answer: Taxila O Paurava O Madra © 


(২) কোন্‌ দেশের রাজা আলেকজাগারের বিরুদ্ধে দেশরক্ষার জন্য দ্রাড়াইয়াছিলেন? 
শুদ্ধ উত্তরটি দাগ দাও: তক্ষশিলা 0 পৌরব o m Q 


TS অধ্যায় 
Essay type 


1, Write in brief the history of the expansion of Magadha into an empire trom» 
Bimbisara to Asoka. 


বিশ্বিসার হইতে অশোক পর্যন্ত মগধের সাস্রাজ্য বিস্তৃতির ইতিহাস সংক্ষেপে বর্ণনা FA 
3, Who was Chandragupta Maurya ? What were his achievements, 
FHSS মৌর্য কে ছিলেন ? তাহার কৃতিত্ব কিকি? 
3. Review the career and achievements of Asoka, 
অশোকের জীবনী ও কৃতিত্বের আলোচনা কর। 
& Discuss Asoka’s place in history. 
ইতিহাসে অশোকের স্থান নির্ণয় কর। 


6, Who was the founder of the Gupta empire? How did 
extend it ? ? ১ 


গুপ্ত সাস্রাজোর প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন? সমুদ্রগুপ্ত এই সাত্রাজ্য কিভাবে fags করিয়াছিলেন 1 


6, Bketch the career of Samudragupta and examine him a: 
warrior, 


সমুদ্রগুপ্তের জীবনী বিবৃত কর। দূরদর্শী রাজনীতক এবং যোদ্ধা হিসাবে তাহার সমালোচন- 
মুপক আলোচনা কর | 


aa statesman and e 


২১৬ 


y 
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1১ 


স্বদেশকথা 


Write in brief the history of the Guptas from Chandragupta I to Skandagupia. 
প্রথম MSS হইতে স্বন্দগুপ্ত পধস্ত VS বংশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস fie | 


Give in brief the history of the story of Harshavardhana’s conflict with 
Basanka of Gauda. Did Harshavardhana really succeed in the conflict ? 


গৌড়ের শশাঙ্কের সহিত হর্ষবর্ধনের ছন্দের বিবরণ সংক্ষিগুভাবে দাও । এই দ্বন্ে হর্যবর্ধন কি 
প্রকৃতই জয়ী হইয়াছিলেন? 

Describe the extent of Sasanka’s empire, Estimate his achievements, 
শশাঙ্কের সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি বর্ণনা কর। তাহার কৃতিত্বের তর্জম। কর । 


Who was the founder of the Fala dynasty of Bengal? Who was the greatest 
king of the dynasty ? Give reasons for your answer. 


বাংলার পাল বংশের স্থাপয়িতা কে ছিলেন? এই বংশের শ্রেষ্ঠ areal কে? যুক্তি tea 


qiza বল. 


Account for the rise of the Palas under Gopala and form an estimate of the 
work of Dharmapala. 


বাংলাদেশে গোপালের নেতৃত্বে পাল বংশের উত্থান বর্ণনা কর এবং ধর্নপালের কাধীবলীর 
বিচার কর। 

Give in brief the history of the Pala rule in Bengal with special reference 
to Dharmapala and Devapala. 

Su ও দেবপালের শাসনকাল সম্পর্কে বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়া পাল যুগের ইতিহাস সংক্ষেপে 
বণনা কর। 


Short-answer type 


1, 


4, 


5, 


Describe Chandragupta’s defence of the country against Seleukos’s invasion. 
পেনুকানের আক্রমণের বিরুদ্ধে চন্দরগুপ্ত মৌর্ধের দেশরক্ষার বিবরণ দাও | 

What was the impact of the Kalinga War on Asoka ? 

অশোকের উপর কলিঙগ যুদ্ধের কি প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল? 

Discuss Skandagupta’s exploits against the Huns invasion, 

হণ আক্রমণের বিরুদ্ধে স্বন্দ্প্তের কৃতিত্ব আলোচনা কর | 

How did Kananj come under the Pushyabhuti dynasty of Thaneswar ? 


খানেশ্বরের Aag বংশের অধীনে কনৌজ কিভাবে আসিয়াছিল? 


> 
q বান was Harshavardhana successful in making the world 


পৃথিবীকে ‘oilers’ করিতে হর্বর্ধন কিরূপ সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন ? 
What is Matsya-nya 
nyaya ? 

SI-I কাহাকে বলে? “াৎস্ত-ন্তায়' হইতে কিভাবে ateria বাংলাদেশকে রক্ষ। 
করিয়াছিল? 3 


ya? How did the Bengalees saye Bengal irom Maisyo~ 


Objective type 


u) 


Tick off the correct answer : শুদ্ধ উত্তরটি y চিহ্ন দিয়] দেখাও | 


The founder of the Maurya dynasty was : (>) aye বংশের স্থাপয়িতা ছিলেন 
Mura 0 zaj 


Chandragupta I o প্রথম চন্দ্ৰগুপ্ত 

Bindusara oa বিন্দুদার 

Chandragupta 0 চন্দ্ৰগুপ্ত 
o 


Bimbisara বিদ্বিদার 


ooono00 
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(il) The greatest king of the Maurya dynasty was: (২) মৌর্য বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন I 


Bimbisara a বিশ্বিসার oO 
Chandragupta 0 saas : 0 
Asoke 0 - অশোক 5 
Bindusara 0 বিন্দুদার o 
(101) Skandagupta defended the country against: (৩) aves দেশকে রক্ষা করিয়াছিলেদ | 
Bactrian invasion o tie আক্রমণ হইতে 0 
Parthian invasion m] পহুলব » Ti ia} 
Huna invasion 0 z1 ০,473 o 
Kushan invasion 0 কুষাণ A j al 
Seleukos’s invasion O সেলুকাসের w " (m) 
সপ্তম অধ্যায় 


Essay type 
1, Write an essay on the social condition prevailing in India from the Maurya 


period till the foundation of the Muslim rule in India. 


মৌর্য যুগ হইতে শুরু করিয়। মুসলমান শাসনের পূর্বাবধি ভারতৈর সামাজিক পরিস্থিতির 


আলোচনামুলক প্রবন্ধ লিখ। 
9, Desoribe the cultural development under the Guptas. 


গুপ্ত রাজত্বকালে সাংস্কৃতিক উন্নতির বর্ণনা কর । 
8, Write a note on the Pallava Art. 


পল্লব শিল্প সম্পর্কে একটি টাকা লিখ। 
4, Discuss the art and architecture that flourished in South India, 


দক্ষিণ-ভারতে শিল্প ও স্থাপত্য সম্পর্কে আলোচনা কর | 
6, What do you know of the art and literature under the Palas of Bengal ? 


বাংলার পাল বংশের রাজত্বকালে শিল্প ও সাহিত্য সম্পর্কে কি জান? 
Short-answer type 
i, Write notes on: 
(I) Foreign influence on Maurya sculpture, (ii) Gandhara Art, (iii) Ohola Art, 
১। টীকা লিখ: 
(১) দৌর্য ভাঙ্র্ষের উপর বৈদেশিক প্রভাব, (২) গান্ধার শিল্প, (৩) চোল শিল্প । 


§, Why are the following noted in History ? (i) Pataliputra, (ii) Mahabali- 
puram, (iil) Gonarak, (iv) Ajanta, (v) Ellora, (vi) Elephants, (vii) Banchi. 


a নিন্নলিখিতগুলি ইতিহাসে বিখ্যাত কেন? (১) পাটলিপুত্ৰ, (২) মহাবলীপুরম্‌, (৩) কোণারক, 
(৪) aas, (e) ইলোরা, (৬) এলিফ্যান্টা, (৭) সীচী। : 
Objective type 

1, Fill in the gaps : 


(a) Completely Indian art and sculpture had developed side by ৪1 
Gandhara art in places like — — Hf নি 218 


(b) The gate way to South Indian temples is called — , 
(c) Kailash Temple is situated at — . 
2। শূল্তস্থান পুরণ কর : 
(ক) গান্ধার শিল্পের পাশাপাশি সম্পূর্ণ ভারতীয় শিল্প ও ভান্বর্ষের নিদর্শন — — স্থানে পাওয়। 
aa | 
(খ) ঘক্ষিণ-ভারতের মন্দিরগুলির তোরণ দ্বারকে — বলে। 
(গ) কৈলাস মন্দির__অবস্থিত | 


২১৮ স্বদেশকথা 
অষ্টম অধ্যায় 
Essay type 
1, Briefly narrate the story of the spread of the Indian culture and olvilisation 


beyond’ India. 

ভারতের বাহিরে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিস্তারের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ere! 

What sre the areas outside India where Indian culture civilisation had besem 
spread in ancient times ? 

প্রাচীন যুগে ভারতের বাহিরে কোন্‌ কোন স্থানে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিস্তার লাভ 
করিয়াছিল ? 


Short-answer type 


1, 


Give the history of the spread of Indian culture and civilisation in Central 
Asia. 

মধ্য-এশিয়ায় ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিস্তারের ইতিহাস we | 

How had the Indian culture and civilisation been spread in Champa, 
Cambodia, Malay, Sumatra and other neighbouring countries ? 

চম্পা, কন্বোজ, মালয়, সুমাত্রা এবং অপর নিকটবতী দেশসমূহে কিভাবে ভারতীয় সভ্যতা ও 
সংস্কৃতি বিস্তার লাভ করিয়াছিল? 


Objective type 


1, What are the following ? ১। frafafasefa কি? 
Tick off the correct answer : শুদ্ধ উত্তর */ wit fen বুঝাও $ 
(1) Ankorbhat ; (১) আকঙ্কোরভাট : 
A street name D রাস্তার নাম B 
Name of a king Oo রাজার নাম 0 
Atemplein Cambodia O কম্বোজের একটি মন্দির D 
A place in Java 0 যবন্বীপের একটি রাজপ্রাসাদ D 
A king of Sumatra o স্ুমাত্রার একজন রাজা o 
(40) Kumarghosa : (২) কুমারঘোষ : 
Brother of Aswaghosa 0 অশ্বঘোষের ভ্রাতা D 
Priest of Bayon temple (m বেয়ন মন্দিরের পুরোহিত নত 
The Bengalee preceptor 
ofthe Sailendra kings D শৈলেন্দ্ৰ বংশীয় রাজগণের ধর্মগুরু 0 
Prince of Sumatra o হুমাত্রার যুবরাজ D 
লবম অধ্যায় 


Essay type 


1, 


Give tin brief the history of the establishment of Muslim rulo in T: 
the Arab conquest of Sind till the accession of Qutb-nddin Ai n India from 
in 1206 A. D. bak as Sultan 


আরবদের সিদ্ধু-বিজয় হইতে শুরু করিয়া ১২*৬ খ্রীষ্টাব্দে কৃতব-উদ্দিন অইবকের হুলতান-পছ 
গ্রহণ পর্যন্ত ভারতে মুদলমান অধিকার স্থাপনের ইতিহাস দাও । 


Narrate the principal raids of Sultan Mahmud of Gazni, What 
direct results ? ০ 


গজনীর সুলতান মামুঘের প্রধান অভিযানগুলির বিবরণ wre) তাহার অভিযানের প্রত্যক্ষ ফল 
কি হইয়াছিল? 


8. 


a, 


5, 


6, 


T 


12, 


13, 


14, 


15. 


16. 


17. 
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Give in brief the story of Muhammad Ghori’s Indian expeditions with special 
reference to the two battles of Tarain (1191, 1192 A. D.). 

ga ঘুরীর ভারত অভিবানগুলি তরাইনের প্রথম এবং দ্বিতীয় বুদ্ধের (১১৯১, ১১৯২ খ্রীঃ) বিশেষ 
উল্লেখ-সহ বর্ণনা কর । 

What were the contributions of Iltutmish and Balban to the consolidation of 
the Muslim rule in India ? 

ভারতে মুসলমান অধিকার সদ করিতে ইল্তৃতৎমিস ও বলবনের অবদান কি ডিল > 

Desoribe the expansion of the Sultanate under Alauddin Khalji. 

আলা-উদ্দিন খল্জীর অধীনে সুলতানি সাত্রাজ্য বিস্তারের বিবরণ ere | 

Whom do you consider the most important of the Tughluq Sultans? Give 
reasons for your answer. 

SAAS বংশের হুলতানদের মধো কাহাকে তুমি সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে কর যুক্তি দিয়া বুঝাইয়া দাও | 
Do you consider Muhammad bin Tughluq to bea mad king? Give reasons 
for your answer. 

মহম্মদ-বিন্-তুঘলককে উন্মাদ রাজা বলিয়া মনে কর কি? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন কর । 
How did Muhammad bin Tughluq and Firuz Tughlug contribute to the 
downfall of the Delhi Sultanate ? 

মহম্মদ-বিন-তুঘলক ও ফিরোজ তুঘলক কিভাবে দিল্লী স্থলতানির পতনের পথ eae 
করিয়াছিলেন? 

Account for the decline of the Delhi Sultanate (Turko-Afghan Empire), 

দিল স্ূলতানির (তুকাঁ-আফগান সাত্রাজোর ) অধঃপতনের কারণ নির্দেশ কর | 

Who was the real founder of the Mughal empire ? 

মোগল সাত্রাজোর AFS স্থাপয়িতা কে ছিলেন? 

Give the history of the Mughal conquest of India from the first Battle of 
Panipath (1526) to the second Battle of Panipath (1556). 

গানিপথের প্রথম যুদ্ধ (১৫২৬ খীঃ) হইতে পাণিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধ (১৫৫৬ খ্রীঃ ) পর্যন্ত তারতে 


মোগল বিজয়ের ইতিহাস দাও | 
Who was Sher Shah ? Narrate the history of his rise to the Delhi imperial 


throne. 

শের শাহ্‌ কে ছিলেন? দিল্লীর aap- আসীন হওয়া পর্যন্ত তাহার ইতিহাস বর্ণনা কর ৷ 
Examine Akbar’ claim to be regarded as ‘Great’. 

আকবরকে “মহান্* বলিবার যৌক্তিকতা আলোচনা কর | 


Narrate Rana Pratap’s struggle against the Mughals. What was its ultimste 
result ? 


মোগলছের বিরুদ্ধে রাণা প্রতাপের দ্বন্দ্বের বিবরণ ere | ইহার শেষ ফল কি হইয়াছিল ? 

How did Akbar make himself a National King ? 

আকবর নিজেকে ভারতীয়দের জাতীয় সমাটে কিভাবে পরিণত করিয়াছিলেন? 

Examine Aurangzeb as a ruler, What was his responsibility for the downfall 
of the Mughal empire ? 

শাসক হিসাবে ওরংজেবের বিচার কর। মোগল সাআজ্যের পতনের জন্য তিনি কতবুর tii 
ছিলেন? 

What were the causes of the decline of the Mughal empire ? 

মোগল সাম্রীজোর অধ:পতনের কারণ কি ছিল? 


২২০ i ) স্বদেশকথা 


Short-answer type 
1, Discuss Alauddin Khalji’s administrative and military reforms, 
আলা-উদ্দিন খল্জীর প্রশাসনিক ও সামরিক সংস্কার সম্পর্কে আলোচনা কর | 
a. What were the public welfare measures adopted by Firuz Tughiug ? 
fers তুঘলক জনসাধারণের উপকারার্থে কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন? 
8. Write a note on Shah Jahan’s magnificance, 
শাহজাহানের জ'ীকজমকপ্রিরতার উপর একটি টীকা লিখ। 
4. Who was Nar Jahan? What were the effects of her influence on Jahangiz’e 
administration ? 
নূরজাহান কে ছিলেন? জাহাঙ্গীরের শাসনব্যবস্থার উপর ভাহার প্রভাবের ফলাফল কিরগ 
হইয়াছিল? 
6, How did Aurangzeb alienate the Rajputs, Jats and the Sikhs ? 
গুরংজেব রাজপুত, জাঠ ও 1শথদ্বিগকে কিভাবে শক্রুতে রূপাস্তরিত করিয়াছিলেন? 
6, Write notes on : 
(i) Chengiz, (ii) Taimur, (iii) Nadir Shah, (iy) Ahmmad Shah Abdall, 
(v) Guru-Govinda-Singh, (vi) Sangram Singh, (vii) Rana Pratap. 
টাকা লিখ : 
(>) চিঙ্গিজ, (২) তৈমুর, (৩) নারির শাহ্‌, (৪) আহুম্মদ শাহ আবদালী, (৫) গুরু 
গোবিন্দ সিংহ, (৬) সংগ্রাম সিংহ, (৭) att প্রতাপ । 
Objective type | 
1, Tick off the correct answer ও 
(i) Who sacked the Somnath Temple: 
Babuktigin |] Muhammad of Ghur I Sultan Mahmud (J Alptigin 0 
(li) With which Mughal Emperor did Sher 
Shah struggle for the Delhi throne: এ 
Babur [ml Himn 0 Humayun O Jahangir 0 
(81) Who was Rana Pratap ; King of Ambar by 
King of Bikanir oO King of Mewar E King of Jaisalmir 0 
১। N চিহ্ন দ্বার! সঠিক উত্তরটি দেখাইয়া we: 
(১) কে সোমনাথ মন্দিরটি aba করিয়াছিলেন? 
সবুজিগীন O মহম্মদ ঘুরী O rean O আল্প্িগীন o 
(২) কোন্‌ মোগল বাদশাহের সহিত শের শাহের 


দিল্লীর সিংহাসনের জন্য oa হইয়াছিল? 
বাবর OF হিমু 0 হুমায়ুন OO জাহাঙ্গীর 0 
(৩) রাণা প্রতাপ কে ছিলেন ? অন্বরের রাজা « o 


বিকানীরের রাজা O মেবারের রাজা (রাণা) O জয়সল্মীরের রাজা g 


দশম অধ্যায় 
Essay type 


1, Discuss the effects of the impact of Mubammedan rule o: the sooli 
economic life of the Indiana, z jy eae 


ভারতের সামাজিক ও অর্থ নৈতিক ক্ষেত্রে যুসলমান শাসনের ফলাফল সম্পর্কে আলোচনা কর । 
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9, Discuss the impact of Muhammedan rule on the art, architecture and 
literature of India. 


ভারতের শিল্প, স্থাপত্য ও সাহিত্যের উপর মুসলমান শাসনের প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা কর | 
8, Write a note on the Mughal art and architecture. 
মোগল শিল্প ও স্থাপত্যের উপর টীকা লিখ । > 


4, Write what you know of the reaction of the Indian society and culture under 
the impact of the Muslim culture. 


ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতির উপর মুসলমান সংস্কৃতির প্রভাব সম্পর্কে বাহা জান লিখ। 
6. Write notes on : 
(1) Ramananda, (ii) Namdev, (iii) Kabir, (iv) Nanak, and (v) Bree 
Ohaitanya, 
টাকা লথ : 
(১) রামানন্দ, (২) নামদেব, (৩) কবীর, (৪) নানক, এবং (৫) শরীচৈতন্য। 
Short-answer type 
1, Write a note on the art, literature and language under the Sultanate. 
হৃলতানি আমলে শিল্প, সাহিত্য ও ভাষা সম্পর্কে টাকা লিখ। 
9, What common features do you notice in the preachings of Kabir, Nanak and 
‘ Bree Ohaitanya ? 
কবীর, নানক ও গ্রীচৈতন্যের ধর্মমতের মধ্যে কি কি এক্য তুমি লক্ষ্য কর? 
8, Give a short account of the architecture under the Mughals, 
মোগল আমলের স্থাপত্য শিল্প সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঘ্বাও | 
4. Write notes on; 
(i) Bocial condition under the Sultanate. 
(ii) Social reforms under Akbar. 
(iii) Mughal art and painting. 


fiat fad: 
(১) হুলতানি আমলের সামাজিক অবস্থা, 


(২) আকবরের সামাজিক সংস্কার, 


(৩) মোগল শিল্প ও চিত্র । 
Objective type 
1, Tick off the correct answer : ১। শুদ্ধ উত্তরটি দাগ বাও! 
What is Tajmahal ? তাজমহল সৌধটি কি? 
Fort a রগ 0 
Tomb o সমাধি-সৌধ o 
Mosque জা মসজিদ o 


9, Fillin the gaps: 
(i) Amir Khasru was a — . 
(ii) Ziauddin Barni was the greatest — of the Sultanate period, 
(iii) Akbarnama was written by — . 
(iv) Dewan-i-Am and Dewan-i-Khas was caused to be built by Mughal 
emperor — 
(v) Abdul Hamid Lahori was the author of —, 


RRR দেশকথা 


£1 শুন্তস্থান পুরণ কর : 
(১) আমীর খন্র একজন — ছিলেন। 
(২) জিয়া-উদ্দিন বর্ণী হুলতানি আমলের শ্রেষ্ঠ  ছিলেন। 
(৩). আকবরনামা — কর্তৃক রচিত হইয়াছিল | 
(৪) ছেওয়ান-ই-আস্‌ এবং দেওয়ান-ই-থান্‌ মোগল ARI — Se নিমিত হইয়াছিল | 
(৫) area হামিদ লাহোরী — রচনা করিয়াছিলেন | 


একাদশ অধ্যায় 


(a) 
45888 type 


1, Estimate the character and achievements of Shivaji, 
শিবাজীর চরিত্র ও কৃতিত্ব বর্ণনা কর। 
2. Describe briefly the administrative system built up by Shivaji. 
শিবাজীর রাজ্যশাসন প্রণালী সংক্ষেপে বর্ণনা কর | 
3, Review the life and work of Shivaji. 
শিবাজীর জীবনী ও কার্যকলাপ পর্যালোচনা কর। 
&. Give in outline the career of Shivaji. What were his ideals ? How far did 
he succeed ? £ 
শিবাজীর জীবনী সংক্ষেপে লিখ। ভাহার আদর্শ কি ছিল ? তিনি কতদূর সাফল্য লাভ 
করিয়াছিলেন? 
Short-answer type 
1, Discuss Aurangzeb’s treatment of Shivaji in his court, 
উজেবের রাজসভায় শিবাজীর প্রতি যে আচরণ কর! হইয়াছিল -fiaa আলোচনা কর | 
3. Narrate Shivaji and Afzal Khan episode, 
শিবাজী ও আফজল খার ঘটনার বর্ণনা ere | 
8. What were the aims and ideals of Shivaji? 
শিবাজীর Some ও আদর্শ কি ছিল? 
‘Objective type 
1, Mark the correct answer; 
(1) What title dia Shivaji adopt at his coronation ? 
Samrat 
Rajadhiraj 
Gopalaka 
Chatrapati-Go-brahman-Prajapalake 
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Rastrapati Praja-brahman-Palaka 
21 শুদ্ধ উত্তরটি দাগ দাও 

(১) শিবাজী তাহার অভিষেকের সময় কি কি উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন ? 
সম্রাট 
রাজাধিরাজ 
গোপালক 
ছব্রপতি-গো-ত্রাঙ্গণ-প্রজাপাঁলক 
রাষ্ট্রপতি প্রজা-ব্রাহ্মণ-পালক 


0000p 


3 মডেল প্রশ্নাবলী ২২৩ 


(11) What is Chauth ? 


One-third share of the government revenue Oo 

One-tenth , ,, » n ” o 

One-sixth „n ,, s» nn n Oo 

One-fourth, ,, ., H ” [ml 

(২) *চৌথ' কাহাকে বলে? 

সরকারকে দেয় রাজন্বের তৃতীয়াংশ জা 
A ” ” দ্শমাংশ o 
বি, যষ্টাংশ 5] 
Bee g rth ER oO 

(lil) Who was Khafi Khan ? (৩) খাফি থা কে ছিলেন? 
Poot 0 কবি a 
Priest 0 পুরোহিত D 
Historian O এতিহানিক Oo 
Artist o শিল্পী o 
(b) 


Essay’type 
1, Discuss the relations of the Sikhs with the Mugbals from Guru Arjun te 


Guru Govinda Singh. 

গুরু অর্জুন হইতে গুরু গোবিন্দ সিংহ পর্যন্ত শিখ-মোগল সম্পর্ক আলোচনা FA | 
9, What is ‘Khalsa’? What led to its rise ? 

‘খাল্সা’ কাহাকে বলে? খাল্দার উৎপত্তি কেন হইয়াছিল ? 
8, Sketch the career and statesmanship df Ranjit Singh. 
afas সিংহের জীবনী ও রাজনৈতিক দরদর্পিতার বিবরণ ere | 
Disouss in brief Anglo-Sikh relations between 1839 and 1849, 
১৮৩৯ হইতে ১৮৪৯ খ্রীঃ পর্যন্ত ইঙ্গ-শিখ সম্পর্ক আলোচনা কর | 


4, 


Short.answer type 
1, Write notes on; 
(i) Teg Bahadur, 
(ii) Guru Govinda Singh. 
>) সংক্ষিপ্ত টীকা fae: 
(১) তেগ, বাহাদুর, 
(২) গুরু গোবিন্দ সিংহ । 
3. What do you know of Queen mother Jhindan ? 


রাণীমাতা বিন্বন সম্পর্কে কি জান? 
Objective type 
1, Tick off the correct answer ; ১। সঠিক উত্তরটি v দ্বাগ দ্বিয় crate’: 
Who was called ‘Indian Napoleon’ ? ভারতের নেপোলিয়ন কাহাকে বল! হইত 1 
Dalip Singh Oo ঘলীপ সিংহ o 
Ranjit Singh 0 *_ afas সিংহ o 


Naunihal Singh [ml নৌনিহাল সিংহ oO 


২২৪ স্বদেশকথা 


দ্বাদশ অধ্যায় 


Essay type 
1. Give an account of tha Anglo-French rivalry in the Deccan. 


দবাক্ষিণাত্যে ইঙ্-ফরাদী দ্বন্বের বিবরণ দাও | 


g, Trace the circumstances leading to the Battle of Plassey, 1757. What wore 


its results ? 
২... বে-সকল ঘটনা প্রবাহে ১৭৫৭ Rca পলাশীর বুদ্ধ ঘটয়াছিল তাহার বর্ণনা ্াও। এই যুদ্ধের 
ফলাফল কি হইয়াছিল ? 
8, Trace the history of the Anglo-French rivalry in Bengal. 
বাংলাদেশে ইন্গ-করাসী ছন্দের ইতিহাস ঘাও। 
4. Give in brief the story of the transformation of the East India Company from. 
a trading company to political power. 
বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান হইতে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি কিভাবে রাজনৈতিক শক্তিতে রূপান্তরিত 
হইয়াছিল তাহার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস দাও | : 
6, Sketch the career of Siraj-ud-dowls. 
সিরাজ-উদ্‌-্দৌলার জীবনী বিবৃত কর | 
Short-answer type 
1, Why did Siraj attacked Fort William ? 
ফোর্ট উইলিয়াম সিরাজ কি কারণে আত্রমণ করিয়াছিলেন? 
§, Discuss the part played by Robert Clive in the conspiracy leading to the 
Battle of Plassey, 
যে যড়যন্ত্রের ফলে পলাশীর যুদ্ধ ঘটয়াছিল তাহাতে রবার্ট ক্লাইভ কি অংশ গ্রহণ করিয়া ছিলেন। 
3. Write notes on; J 


(i) Dupleix, (ii) Mir Jafar. 
টীকা faa: 
(১) ga (২) মিরজাফর । 


&, What do you know of the following ? 
(i) Vasco-da-gama, (ii) Thomas Roe, (lii) Hawkins, (iv) Alivardi Khan, 
(v) Mohanial. 
নিয়লিখিতদের সম্পর্কে কি জান? 
(১) ভাঙ্কো-ডা-গামা, (২) টমাস্‌ রো, (৩) হকিন্স১ (৪) আলিবদী খা, (৫) মোহনলাল 
5. Discuss the effects of the Battle of Plassey. 
পলাশীর যুদ্ধের ফলাফল আলোচনা কর | 


Objective type 
1, Mark the correct answer i ১। শুদ্ধ উত্তরটি via দাও: 
(i) In which year was the Battle of 
Plassey fought ? (১) কোন্‌ বৎসর পলাশীর যুদ্ধ ঘটিয়াছিল[? 

1657 0 ১৬৫৭ [ml 
1567 (a ১৫৬৭ oO 
1757 Oo ১৭৫৭ 0 
1857 o ২৮৫৭ 0 


পারাশষ্ট র্‌ ২২৫. 


di) Who came from Madras to recapture Calcutta after Siraj-ud-dowls hat» 
captured in 1756 ? 


Holwell and Watson Oo Clive and Watson 12) 
Watson and Saunders DB Clive and Holwell 0’ 
(২) সিরাজ-উদ্‌-দৌলা কলকাতা দখল করিলে সাজ হইতে কে কে কলিকাতা ৮৪ 
জন্য আসিয়াছিলেন ? 
হলওয়েল ও ওয়ান ia ক্লাইভ ও ওয়াটসন [m] 
ওয়াটসন ও metá Oo ক্লাইভ ও হলওয়েল Oo 
aami অধ্যায় 2 


Essay type 


4, 


6, 


11, 


Examine the contribution of Robert Clive to the foundation of British 
empire in India, 
ভারতের ব্রিটিশ সাত্রাজ্য স্থাপনে রবার্ট ক্লাইভ কি কি করিয়াছিলেন তাহা বিশ্লেষণ কর। 

Give in outline the history of Pengal from the Battle of Plassey (1757) te 
the Battle of Buxar (1764), 

১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধ হইতে ১৭৬৪ fèra বক্সারের যুদ্ধ rdw বাংলাদেশের মোটামুটি 
ইতিহাস rhe | 

Desoribe the British relations with Mir Jafar and Mir Qasim, 

মিরজাফর ও মিরকাশিমের সহিত ব্রিটিশ সম্পর্ক বর্ণনা কর। 

Give an estimate of Mir Qasim. 

মিরকাশিমের কৃতিত্ব বিচার কর। 

Give in brief the events:leading to the Battle of Buxar., What were its 
consequences ? 

বক্সার যুদ্ধের কারণগুলির সংঙ্গিগু:বিবরণ দাও | যুদ্ধের ফলাফল কি হইয়াছিল? 

Trace the growth-of British power in Bengal during the years 1757-1765 ÀD 
১৭৫৭ হইতে ১৭৬৫ খ্ৰীষ্টাব্দের অন্তর্বতী কালে বাংলাদেশে ব্রিটিশ শক্তি প্রসারের ইতিহাস fay) 
What were the contributions of Warren Hastings to the consolidation of tho 
British rule in India ? 

ভারতে ব্রিটিশ সাআজ্যের ভিত্তি am করিবার জন্য ওয়ারেন হেষ্টিংস্‌ কি কি করিয়াছিলেন? 
What were the measures adopted by Lord Wellesley for the expansion o) 
British power in India? 

ভারতে ব্রিটিশ শক্তি প্রসারে লর্ড ওয়েলেসূলী কি কি পদ্থ| অবলম্বন করিয়াছিলেন? 

Explain what you understand by Subsidiary Alliance. How did it help in 
the expansion of British power in India ? 

অধীনতামুলক fasi বলিতে কি বুঝ? এই মিত্ৰতা চুক্তি ভারতে ব্রিটিশ aaa প্রসারে 
কিভাবে সাহায্য করিয়াছিল ? 

What do you mean by Doctrine of Lapse? Who introduced it and with 
what results ? 

্বত্ববিলোপ-নীতি বলিতে কি বুঝ? কে এই নীতি প্রবর্তন করিয়াছিলেন এবং উহার qaga 
কি হইয়াছিল? 

Review the measures adopted by Lord Dalhousie for the expansion of the 
British power in India, 

ভারতে ব্রিটিশ শক্তির বিস্তারকল্পে লর্ড ডালহোসী কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন Biers 


আলোচনা কর | 


Short-answer type 2 $ 
1. Discuss the implication of the Grant of Dewani to the Fast Indla Company 


In 1765. 
১৭৬৫ Jeta ইষ্ট 'ইণ্ডিয়| কোম্পানিকে দেওয়ানী প্রানের অর্থ কি আলোচনা কর y 


১৬ [83 ] 


২২৬ স্বদেশকথা 


ca. ‘Mir Qasim was the leat independent Nawab of Bengal.’—Explain, 
“মিরকাশিম বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব ছিলেন।”--বিনেবণ কর । 
এ, Discuss the effects of the Battle of Buxar, 1764. 
১৭৬৪ খ্রীষ্টাব্দে বক্সার যুদ্ধের ফলাফল আলোচন! কর) 
<4. What was ‘Double Government’ ? What were its effects ? 
“দ্বৈত শাসন" কি ছিল? ইহার ফলাফল কি হইয়াছিল? 
3, What part did Hyder All and Tipu play for the defence of their country 1 
atava আলি ও টিপু তাহাদের দেশরক্ষার জন্য কি করিয়াছিলেন? 
6, Write notes on: (i) First Anglo-Maratha War. (il) Second Anglo-Maraths Wan. 
টাকা লিখ: (১) প্রথম ইঙ্গ-মারাঠা বুদ্ধ। (২) দ্বিতীয় ইন্র-মারাঠা যুদ্ধ৷ 
J. Writeshort noteson: (i) Treaty of Basein, (il) Nepal War, (lil) Pindari, 
(iv) Treaty of Seringapattam, (v) Nana Fadnavis, 
সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ: (১) ব্যাদিনের aa, (২) নেপাল যুদ্ধ, (৩) পিণ্ডারী, (৪) সেরিল্লাগত্রমের 
সন্ধি, (e) নানা ফড়নবিশ। 
Objective type 
1, Tick off the correct answer + 


(a) In wbich year did the East [0019 Company obtain, the Grant of Dewan! 
of Bengal ? 


1674 O 1764 0 1765 o 1664 m] 1665 o 
৯1 সঠিক উত্তরটি / দাগ দিয়া দ্বেখাও : 


(ক) কোন বংদর ইষ্ট, ইণ্ডিয়া কোম্পানি বাংলাদেশের দেওয়ানী লাভ করিয়াছিলেনা 
১৬৭৪ D ১৭৬৪ o ১৭৬৫ [m] ১৬৬৪ o ১৬৬৫ ie) 
Ab) Who introduced the Subsidiary Alliance? 
Lord Dalhousie 
Lord Bentinck 
Lord Wellesley 
Lord Hastings 
Lord Cornwallis 
@) অধীনভামুলক মিত্রা চুক্তি কে প্রচলন করিয়াছিলেন ? 
লর্ড ডালহৌসী 
লর্ড বেচ্টিঙ্ক 
লর্ড ওয়েলেম্লী 
লর্ড হেস্টিংস্‌ 
লর্ড কর্ণওয়ালিস 
৪, PIHin the gaps: (1) Doctrine of Lapse was introduced by Lord ——, 
(ii) Treaty of Sagauli brought —— war to a close. (iii) Treaty of Mangalore 
was signed between —— and ——. N 
al gaa পূরণ কর: (১) ্বত্ববিলোপ-নীতি লর্ড —— প্রবর্তন করিয়াছিলেন (২) সগৌলির 
সন্ধি —— যুদ্ধের অবসান ঘটাইয়াছিল। (৩) ম্যাঙ্গালোরের সন্ধি —— এবং —— মধো 


[12101001010] 


স্বাক্ষরিত হইয়াছিল। 
চতুর্দশ অধ্যায় 
Essay type 
1, Give an account of the administrative and jadiclal reforms under Warren 
Hastings, 


ওয়ারেন হোক্টি সের অধীনে শাসনসংক্রাস্ত ও বিচারসংক্রান্ত সংস্কারগুলির বিবরণ wie! 


g. Write what you know about Warren Hastings’ administrative and revenue 
Measures, 


ওয়ারেন ovaa শাসন ও রাজন বিষয়ক ব্যবস্থাগুলির বিবরণ ets | 


-—— — ——— 


il. 


পরিশিষ্ট ২২৭ 


Desoribs briefly the reforms of Lord Cornwallis, 

লর্ড কর্ণওয়ালিসের সংস্কারগুলির সংক্ষেপে বর্ণনা কর। 

we introduced Permanent Bettlement.? Trace the circumstances leacing 
O 4৮৯ 

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কে প্রচলন করিয়াছিলেন? যে ঘটনা প্রবাহে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চালু কর 1 

হইয়াছিল তাহা বর্ণনা কর । 

Why is the administration of William Bentinck so important in Indian 
history ? 

ভারত-ইতিহাসে উইলিয়াম বেট্টিঙ্কের শাসনকাল এত গুরুত্বপূর্ণ কেন? 

Describe the reforms introduced by Lord William Bentinck. 

লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিঙ্কের সংস্কারগুলির afal দাও! 

Discuss the judicial reforms of Lord Bentinck. 

né বেপ্টিক্ষের বিচারব্যবস্থার সংস্কারগুলির আলোচনা কর l 

Describe the reforms measures undertaken by Lord Dalhousie. 

লর্ড ডালহৌনী যে-দকল সংস্কার প্রবর্তন করিয়াছিলেন সেগুলির আলোচনা কর। 

What:waa Lord Dalhousie’s responsibility for the Revolt‘of 1857 ? 

১৮৫৭ ধীষ্টাব্দের বিদ্রোহের জন্য লর্ড ডালহৌসীর দায়িত্ব কতদুর ? 

What were Raja Rammohan Roy’s contributions to the Indian Renaissance, 
ভারতীয় নবজাগরণে রাজা রামমোহন রায়ের অবদান কি ছিল? 

Write a note on the social and cultural reforms initiated by Raja Rammohap 
Roy and Iswar Chandra Vidyasagar. 

রাঙ্গা রামমোহন রায় ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যানাগর যে দামাজক ও সাংস্কৃতিক সংস্কারের প্রবর্তর 
করিয়াছিলেন সে-বিষয়ের উপর টাকা লিখ | 


Short-answer type 


1, 


4, 


Write notes on: (1) Derozto, (ii) Young Bengal, (ii!) Dayananda, (iv) Byed 
Ahmmed Khan, (v) Prarthana Samaj. 


টীকা লিখ; (১) ডি'রোজিও, (২) ইয়ং বেঙ্গল, (৩) aaa, (৪) সৈরঘ আহ-স্ম্ খান 
(০) প্রার্থনা সমাজ । 

What were the contributions of Brahma Samaj to tha social regeneration of 

Bengal ? 

বাংলার সামাজিক নবচেতনার ক্ষেত্রে STA সমাজের অবদান ta ছিল? 

Write a note on Ramkrishna Paramhansa, What was the importance of his 

religions ideas and thoughts ? 

রামকৃষ্ণ পরমহংস সম্পর্কে একটি টাকা! লিখ। তাহার ধর্মীয় আদৰ্শ ও চিন্তাধারার গুরুত্ব কি ছিল? 

What was the most characteristic part of Dayananda’s Ideas ? 

ঘয়ানন্ৰের চিন্তাধারার সর্বাধিক বৈশিষ্ট্পূর্ণ দিকট কি? 

Who was the main figure of the Prarthana Samaj? What were thé ideals 

the Prarthana Samaj stood for ? 

প্রার্থন| নমাজের মূল ব্যক্তিকে ছিলেন? এই সমাজের ates কি ছিল? 


What ware contributions of Pandit Iswarchandra Vidyasagar of the social 
reforms, Bengali language, literature and spread of education ? 


সামাদিক সংস্কার, বাংল! ভাষা ও সাহিত্য এবং শিক্ষার প্রসারের ক্ষেত্রে পণ্ডিত Pape 
বিদ্যাসাগরের অবদান কি ছিল * 


Objectixe type 


L 


Give direot ( in oaa word ) answer to the following : (i) Who was the founder 
of Arya Samaj? (I) Who may ba called the father ot Indian Renaissance ? 
(11) ‘Different religions are but different ways to reach God,’ Who said this ? 
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qa উত্তর দাও : (১) আর্য সমাজের স্থাপয়িতা কে ছিলেন? (২) ভারতীয় নবজাগরণের 
রা pini কে ছিলেন? (৩) “বিভিন্ন ধর্ম একই ঈশ্বরে পৌছিবার fea tea dajal একথা 
কে বলিয়াছিলেন ? 


পঞ্চদশ অধ্যায় 
Essay type 
1, Examine the causes of the Great Revolt of 1857, 
১৮৫৭ সরষ্টাব্দের মহাবিদ্রোহের কারণগুলি বিচার কর । 


3. Do you think that the Revolt of 1857 was a national revolt? Give resson: 
for your answer, 


১৮৫৭ খ্ৰীষ্টাব্দের বিদ্রোহকে তুমি জাতীয় বিদ্রোহ বলিয়া মনে কর কি? তোমার উত্তরের পশ্চাতে 
যুক্তি প্রদর্শন কর। 
8 What was the character of the Revolt of 1857 ? 
১৮৫৭ খ্ৰীষ্টাব্দের বিদ্রোহের প্রকৃতি কি ছিল? . 
é, Discuss the causes of the failure of the Revolt of 1857. 
১৮৫৭ খ্ৰীষ্টাব্দের বিদ্রোহের বিফলতার কারণগ্ুলির আলোচন! কর | 
6, What were the results of the Revolt of 1857 ? 
১৮৫৭ খ্ৰীষ্টাব্দের বিদ্রোহের ফলাফল কি হইয়াছিল? 
Short-answer type 
1, Discuss the background of the Revolt of 1857. 
১৮৪৭ খীষ্টাব্দের বিদ্রোহের পট হুমিকা আলোচনা কর 
2. Who was Lakshmi Bai? What part did she play in the revolt of 1857 ? 


লক্ষ্মীবাঈ কে ছিলেন?" ১৮৫৭ খ্ষ্টাব্দের বিদ্রোহে তিনি কি অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন ? 
8, Explain the Doctrine of Lapse, 


্বত্ববিলোগ-নীতির ব্যাথ্যাকর। , 

Write notes on; (i) Tantia Topi, (il) Nana 85515, 

টাকা লিখ; (১) ভাতি়া তোগী, (২) নানাসাহেব। 

What were the areas to which the Revolt of 1857 had apread ? 
কোন্‌ কোন্‌ স্থানে ১৮৫৭ বীষ্টাব্দের বিদ্রোহ বিস্তার লাভ করিয়াছিল? 

How was the Revolt of 1857 suppressed ? 

১৮৫৭ খ্ীষ্টাব্দের বিদ্রোহ কিভাবে দমন করা! হইয়াছিল ? 

What was the Declaration of tha Queen Victoria of 1858 ? 
মহারানী ভিক্টোরিয়ার ১৮৫৮ Jera বোষণ| কি ছিল? 

Objective type 


1, Who was the Mughal descendant declared the Em 
rebels in 1857? Mark the correct answer, 712 1033 


1 


Ahmmed Shah IT o 
Muhammed Shah II 
Bahadur Shah IT 0 
Barbak Shah IT o 
১। কোন্‌ মোগল বংশধরকে বিদ্রোহীরা ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের মৌরি 
করিয়াছিল? সঠিক উত্তরটি দাগ vte | সাই acia 
দ্বিতীয় আহম্মদ শাহ্‌ D 
» মহন্মঘ শাহ্‌ o 
= বাহাদুর “tz o 
» বারবক শাহ 0 


[দশম শ্রেণীর পাঠ্যাংশ ] 


ZAT 


asa খণ্ড 
জাতীয় আন্দোলন 
প্রথম অধ্যায় 
(ক) পাশ্চাত্যের সংস্পর্শের প্রভাব : LSA ভারত AIG ১-১৫ 


পটভূমিকা, পঃ ১; ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্তন, পঃ ২; ভারতাঁয়দের 
STATOR, পঃ ৬; জাতীয়তাবোধের উন্মেষ : (১) পাশ্চাত্য শিক্ষার 
আবদান, পৃঃ ৭; (২) বঞ্চিমচন্দ্রের ধ্যানধারণার প্রভাব, পঃ ৮; 
(৩) বিবেকানন্দের ধ্যানধারণার প্রভাব, পঃ ৯; (8) অর্থনোতিক শোষণ, 
শাক্ষতদের বেকার, সহজ সংযোগব্যবন্থা প্রভাতর প্রভাব, পঃ 303 
(6) জাতীয়তাবাদের প্রসারে সংবাদপত্রের ভূমিকা, পৃঃ ১৩) 
(৬) ভারতের পঢ়নরাবিচ্কার, পৃঃ ১৪; দায়িত্বশীল সরকার গঠনের জন্য 
ভারতীয়দের আগ্রহ, পঃ ১৫ | 

(খ) রাজনোতিক alate : জামদার সাঁমাত হইতে হোমরুল লীগ পর্যন্ত ১৬-২৩ 
প্রেস আঁডন্যান্স ও জয়ার আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, পঃ ১৭১ জমিদার 
সামততি : জমি-মালিক সামিতি, পঃ ১৭১ ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি; 
বেঙ্গল ব্ৰিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি, পঃ ১৮ ; ব্রাটশ ইণ্ডিয়ান এ্যাসো- 
সিয়েশন, পঃ ১৮; ১৮৫৩ প্রীন্টাব্দের চার্টার আইন, পঃ ১৯; দি 
ন্যাশন্যাল এ্যাসোসিয়েশন, পঃ SS 5 ইণ্ডিয়ান লীগ, পণ ১৯; ইাঁণ্ডয়ান 
এ্যাসোসিয়েশন, 713 ২০) হোমরুল লীগ, পঃ ২১; ভারত সেবক সংঘ 
বা AACS EAL, অব্‌ ইণ্ডিয়া সোসাইটি, প ২২; বোম্বাই গ্যাসোসিয়েশন, 
পৃঃ ২২; বোদ্বাই প্রোসডেন্সী এ্যাসোসিয়েশন, পঃ ২২; MATA 
সার্বজনিক সভা, পঃ ২২ ; মাদ্রাজের মহাজন সভা, WZ ২৩ | 

(গ) ala fame: অস্ত আইন ও দেশীয় ভাষার সংবাদপত্র আইনের 
বিরুদ্ধে প্রাতবাদ : ইলবার্ট বিল বিতর্ক: ১৮৮৩ খুষ্টাব্দের সর্ব 
ভারতীয় জাতীয় সম্মেলন i ২৩-৩১. 
নল বিদ্রোহ, পঃ ২৩ ; নিজ-আবাদ চাষ ও রায়াত চাষ, পৃঃ ২৪; 
aA আইন ও দেশীয়” ভাষার সংবাদপত্র আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, 
গৃঃ ২৮; ইলবার্ট বিল বিতর্ক, পঃ ২৯; ১৮৮৩ aT সর্ব- 
ভারতীয় জাতীয় সম্মেলন, পঃ ৩০ | 

দ্বিতীয় অধ্যায় 
ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রাঁতচ্ঠা, ১৮৮৫ খটীঃ সত: 
কংগ্রেসের উৎপত্তি, পঃ ৩১; মিঃ এলান অন্তীভিয়ান হিউমের খোলা 


[ ii ] 


iv স্বদেশকথা 


চাঠি, প ৩১ ; কংগ্রেসের উৎপত্তি সম্পর্কে নানা মত, পৃঃ ৩২3 ১৮৮৫ 
প্রীষ্টাব্দ হইতে ১৯০৫ STOTT পর্যন্ত কংগ্রেসের কার্যকলাপ ও কংগ্রেসের 
নেতৃবৃন্দ, AZ ৩৩ ; কংগ্রেসের কার্যকলাপের পশ্চাতে মূলনীতি, পৃঃ 
৩৩ ; কংগ্রেসের আদর্শের ব্যাখ্যা, পৃঃ ৩৪; কংগ্রেসের প্রাতি সরকারের 
FRIAS, পঃ ৩৪ ; কংগ্রেসের প্রতি সরকারের মনোভাবের পরিবর্তন, 
পঃ ৩৫) ১৮৯২ atera ইণ্ডিয়া কাউন্িলস্‌ ATs, পূঃ ৩৬ 
কংগ্রেসের সাফল্য বিচার, পৃঃ ৩৭ ; শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের সংগঠন, পৃঃ ৩৭। 


Bola অধ্যায় 


বাংলাদেশ ব্যবচ্ছেদ বা বঙ্গভঙ্গ, ১৯০৫ ahs ৩৮-৪৯ ` 
লর্ড কাজনের স্বৈরাচারী শাসন, পঃ ৩৮; ১৯০৩ খান্টাব্দের বাংলাদেশ 
ব্যবচ্ছেদ পরিকল্পনা, পঃ ৩৮ ; বাংলা ব্যবচ্ছেদ বা বঙ্গভঙ্গ ( ১৯০৫ ), 
A ৩৯; বাংলা ব্যবচ্ছেদ বা বঙ্গভঙ্গের প্রতিক্রিয়া : স্বদেশণী ও বয়কট 
আন্দোলন, পৃঃ ৪০ ; বয়কট আন্দোলনের সূচনা, পঃ ৪১; বয়কট 
সমর্থন, পৃ ৪২ ; বয়কট আন্দোলনের মুল উদ্দেশ্য, AB ৪৩ ; বয়কট 
ও স্বদেশী আন্দোলন পরস্পর পারপুরক, পঃ ৪৩ ; স্বদেশণ সংগীতের 
প্রভার, পঃ 885 মুসলমান সম্প্রদায়ের বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন 
লমর্থন, পূঃ ৪৬; রাখাঁবন্ধন, পঃ ৪৬ ; জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন, 
পঃ 5৭3 কার্লাইল সার্কুলার, পুঃ ৪৭ ; এণ্ট-সাকুলার সোসাইটি, 
713 8৪৮; ডন সোসাইটি, পৃঃ ৪৮ ; জাতাঁয় শিক্ষা পরিষদ গঠন, পৃঃ ৪৮ | 

চডুর্থ অধ্যায় 

(ক) সংগ্রামশীল জাতীয়তাবাদের উদ্ভব 8৯-৫৮ 
সংগ্রামশীল জাতীয়তাবাদের মলে বৈশিষ্ট্য, পৃঃ ৫০; চরমপন্থীদের ' 
উদ্ভব, পৃঃ ৫০) কংগ্রেসী নরমপন্হা ও চরমপন্হীদের মধ্যে আদর্শগত 
পার্থক্য, পূঃ ৫১; বালগঙ্জাধর তিলক, পঃ GR; অরবিন্দ ঘোষ, 
পৃঃ 66৫ ; বিপিন্নচন্দ পাল, NS ৫৬ ; লালা লাজপং রায়, পৃঃ ৫৭ | 

(থ) বাংলা, মহারাষ্টু ও পাঞ্জাবে বিপ্লবী সংগ্রাম 
বাংলায় Witte সমিতি, পূঃ ay ; মুরারিপুকুর বাগানবাড়ীতে 
বিপ্লব! প্রশিক্ষণকেন্দর, পঃ ৫৯ ; সন্তাসবাদী ততি, পৃঃ ৬০; বয়কট 
ও ore আন্দোলন, পঃ ৬০; প্রেসিডেন্সা ম্যাজিস্টেট কিংসফোর্ডের 
অত্যাচার, পঃ ৬১ 5 প্রফুল্ল চাকি ও ক্ষুদিরাম বসু, পঃ ৬১; আলিপুর 
বোমার মামলা, পৃঃ ৬৩ ; বঙ্গভঙ্গ বাতিল, পৃঃ ৬৩; ১৯০৯ গম্টাব্দের 
মোরাল-মশ্টো সংস্কার, পৃঃ ৬৩ ; রাসবিহারা বস, পূঃ ৬৪, ৭০; বাঘা 
ঘতাঁন, প্‌ঃ ves নরেন্দুনাথ ভট্টাচার্য ( এম্‌. এনহ রায় ), পৃঃ ৬৬ 
অহারাস্ট্রে ১৮৭৬-৭৭ aton দুভিক্ষ, g ৬৬ ; বাসুদেব বলবন্ত 


৫৮-৭১ 


জাতীয় আন্দোলন v 


ফাদে, পৃঃ ৬৬ 5 বালকৃষ্ণ চাপেকার এবং দামোদর চাপেকার» পৃঃ ৬৭; 
গণপাঁত উৎসব ও শিবাজী উৎসব, প ৬৭; ঠাকুরসাহেব, AV ৬৭; 
বিনায়ক দামোদর সাভারকর, পঃ ৬৮ ; মিত্র মেলা : অভিনব ভারত, 
AS ৬৮ ; পাঞ্জাবের শাহরাণপুরের eS সাঁমাত, পঃ ৬৮ ; STA সমাজ 
ও বিপ্লবী কার্যকলাপ, পুঃ ৬৯; গদর পাটি, পঃ ৭০ ; লাহোর Wa 
মামলা, পৃঃ ৭১। 

পণ্যম অধ্যায় ` 
AA নেতা মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী ৭১-৯০ 
হোমরুল লাগ, পৃঃ ৭২; চরমপন্হীদের কংগ্রেসে পদ্নঃপ্রবেশ, পঃ ৭২) 
লক্ষে চুক্তি, পৃঃ ৭২ ; মণ্টাগুুর ঘোষণা, পৃ ৭৩; ACTA 
রিপোর্ট, পৃঃ ৭৩ ; মণ্টাগন্চেমসূফোর্ড সংস্কার, পৃঃ ৭৩ ; ১৯১৯ 
ন্টাব্দের রাওলাট VÈ, প IS; সত্যাগ্রহ, পঃ ৭৪ ; জালিন- 
ওয়ালা বাগের হত্যাকাণ্ড, পঃ ৭৫; মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী, মহাত্মা 
গান্ধী’ নামের পারচিতি, পঃ ৭৫ ; আফ্রিকায় মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ 
সত্যাগ্ৰহ, পঃ ৭৫ ; মহাত্মা গান্ধীর স্বদেশে প্রত্যাবর্তন, পঃ ৭৬ ; খিলাফং 
ও অসহযোগ আন্দোলন, পৃঃ ৭৭; গাম্ধীজীর সত্যাগ্রহের ধারণা, পৃঃ ৭৭: 
সত্যাগ্রহীর বৈশিষ্ট্য, পৃঃ ৭৮; কংগ্রেস-খিলাফং যুগ্ম আন্দোলন, পৃঃ 
এ৮ ; মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্ব, পৃঃ ৭৮) প্রিন্স অব্‌ ওয়েলসের ভারত সফর : 
সর্ব-ভারতে হরতাল, পৃঃ ৭৯; সি. আর. দাশের নেতৃত্বে কলকাতায় 
আইন অমান্য আন্দোলন, পঃ ৮০; চৌরিচোরা ঘটনা, পঃ ৮১) অসহযোগ 
আন্দোলনের ব্যর্থতা ও সাফল্যের বিচার, প্‌ঃ ৮১; কংগ্রেসে বিভেদ? 
দ্বরাজ্য পাটির উদ্ভব, পঃ ৮২; AMA লীগ ও হোমরুল 
আন্দোলন, পঃ ৮৩; আইনসভায় স্বরাজ্য পাটির কার্যকলাপ, পঃ ৮৪; 
মহম্মদ আল জিন্নাহর নেতৃত্বে ইন্ডিপেন্ডেন্ট দল, পঃ ৮৪; স্বরাজ্য 
পাটি বিচ্ছিন্ন ও স্বরাজ্য পাটির অবদান, পৃঃ ৮৫ ; বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদের 
পঢনরভ্যুখান (১৯২৩), প্‌ঃ ৮৫; লাল বাংলা’ প্রচারপন্র, পৃ ৮৫) 
অনুশীলন সমিতি ও যুগান্তর পাঁটর পুনর[জ্জীবন, পঃ ৮৫ ; হিন্দুস্তান 
রিপাবলিকান এযাসোসিয়েশন(১৯২৪), পঃ VV; কাকোরি TWA মামলা, 
AE ৮৬; চট্টগ্রাম অস্তাগার লুণ্ঠন, পঃ ৮৭; সূর্য সেন, পৃঃ ৮৮ ; বিনয়- 
বাদল-দীনেশ, প্‌ঃ ৮৮ ; মোদনীপুরে বিপ্রবীদের কার্যকলাপ, পৃঃ ৮৯। 

ষষ্ঠ অধ্যায় 
স্বাধীনতা আন্দোলনের নূতন পর্ব 1 

৯১-১০৬ 

সাইমন কমিশন, পঃ ৯১; MRA, রিপোর্ট, পঃ ৯২; ডোমিনিয়ন 
স্টেটাস দাবি, পঃ ৯২; জওহরলাল ও সুভাষচন্দ্র পূর্ণ স্বাধীনতা দাবি, 
পৃঃ ৯২; মহাত্মা গান্ধীর আপোস প্রচ্তাব, পৃঃ ৯২; মহন্মদ আল 


vi 


স্বদেশকথা 


জিন্নাহ-এর  চোদ্দ-দফা দাবি, পৃঃ ৯৩; লাহোর কংগ্রেস: RT 
স্বাধীনতা দাঁব, পৃঃ ৯৩ ; স্বাধীনতা দিবস (১৯৩০), পঃ ৯৪] 


আইন অমান্য আন্দোলন : ডাণ্ডি অভিযান, পৃঃ ৯৫ ; ধর্সানা ঘটনা, ° 


পৃঃ ৯৬; উত্তর-পাশ্চম সীমান্ত প্রদেশে আইন অমান্য আন্দোলন, পৃঃ 
৯৬; খান আব্দুল গফ্‌ফর খাঁ, পঃ ৯৭; জন সাইমন কাঁমশনের 
রিপোর্ট দাখিল, পৃঃ ৯৮; গোলটেবিল বৈঠকের প্রথম অধিবেশন 
(১৯৩০), প্‌ঃ ৯৮; গাম্ধী-আরউইন চুক্তি, পৃঃ ৯৯)  গোলটোবল 
বৈঠকের দ্বিতীয় অধিবেশন (১৯৩১), পণ ৯৯; গোলটোবিল বৈঠকের 
তৃতীয় অধিবেশন (১৯৩২), পণ soo; আইন অমান্য আন্দোলনের 
দ্বিতীয় পর্যায় (১৯৩২-৩৪),প ১০০ ; সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা, পঃ ১০১) 
পুনা চুক্তি, পঃ ১০১ ; গান্ধীজীর ব্যন্তিগত আইন অমান্য আন্দোলন, 
পঃ ১০২; ১৯৩৫ শ্রান্টাব্দের ভারত আইন, পৃঃ Soo ; লর্ড {লিনালথগাও- 
এর প্রীতশ্রত, পৃঃ ১০৩3 কংগ্রেসের সাফল্য ও সরকার গঠন : ব্রিটিশ 
কর্তৃপক্ষের কার্যকলাপে হতাশা ও পদত্যাগ, পৃ ১০৩; ১৯৩৭ খ্রীন্টাব্দের 
সাধারণ নির্বাচন, পৃ৪১০৪; সুভাষচন্দ্রের ফরোয়ার্ড ব্লক গঠন, পঃ ১০৪) 
মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, পৃঃ ১০৫ ; লিনালথগাও-এর আগস্ট 
ঘোষণা, AE ১০৫ ; জিন্নাহ--এর “দুই-জাতি মতবাদ’, পৃঃ ১০৬ | 


ACT অধ্যায় 


দ্বিতীয় বিশ্বযুম্ধের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া 
জাপানের A যোগদান : ব্রিটিশ সরকারের মতি পাঁরবর্তন, পঃ ১০৭) 
ক্লীপস্‌ মিশন বা দৌত্য, পূঃ ১০৭ ; প্রোসিডেণ্ট রুজভেল্ট কতৃক ব্রিটিশ 


" সরকারের উপর চাপ, পৃঃ ১০৮ ; ক্রাঁপসের প্রস্তাব, পঃ ১০৯ ; ভারত- 


ছাড় আন্দোলন বা আগস্ট আন্দোলন, N ১১০ ; “করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে' 
প্রাতজ্ঞা, পঃ ১১০; মহাত্মা গান্ধীর অনশন, FB ১১০ ; বাংলার দক্ষ, 
পঃ ১১১; নেতাজী ও আজাদ হিন্দ ফৌজ, পৃঃ ১১১3 আজাদ হিন্দ 
ফোঁজ ও আজাদ হিন্দ সরকার গঠন, পঃ ১১১: “দিল্লী চলো” পঃ ১১৩) 
নেতাজী সুভাষ ও আজাদ হিন্দ ফৌজের কার্যকলাপের গুরু, পঃ 
১১৩; ওয়াভেল পাঁরকম্পনা, পঃ ১১৪; সিমলা কনফারেন্স, 
পৃঃ ১১৪; নোঁ-সেনা বিদ্রোহ, পৃঃ ১১৪; ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক 
ভারতীয়দের সহিত মীমাংসার চেষ্টা, পৃঃ ১১৬ ; ক্যাবিনেট মিশন বা 
AAPM, পৃঃ ১১৬ ; মুসলিম লীগের প্রত্যক্ষ আন্দোলন, পৃঃ ১১৭) 
পাণ্ডত FRA; কর্তৃক অন্তর্বতাঁ সরকার গঠন, পৃঃ ১১৮3 লড' 
মাউণ্টব্যাটেনের ঘোষণা, পৃঃ ১১৯; ভারতের স্বাধীনতা আইন, পৃঃ 
১১৯ ভারত ও পাকিদ্তান রাষ্ট্রের উদ্ভব, পৃঃ ১১৯ ; স্বাধীন ভারত, 
পঃ ১২০ ; স্বাধীন ভারত Tato কমনওয়েলথের সদস্য, পঃ ১২১ । 


সংবিধান ও নাগারকতা 


তৃতীক্স খণ্ড 
সংবিণান ও নাগরিকতা 


প্রথম অধ্যায় 


ভারতীয় সংবিধানের প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ 


(১) স্বাধীন ভারত প্‌ঃ১। 


সংবিধান সভা : সংবিধান রচনা, পৃঃ ১; গণ-পরিষদ, পৃঃ ১; ভারতীয় 
সংবিধানের রূপরেখা, 7 ২; সার্বভৌম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্মের 
সংবিধান ও TSA শাসনব্যবস্থা, পৃঃ ২; ভারতের জাতীয় পতাকা, 
পঠ ৩3 metal পারক্পিত জাতীর পতাকা, পঃ ৩; কংগ্রেস 
পতাকা, পঃ ৪; ভারতের জাতীয় প্রতীক চিহ্ন, পঃ ৪ ; ভারতের জাতীয় 
সংগত, ASE) ভারতের সংবিধান : প্রস্তাবনা, পৃ ৫; ভারতীয় 
সংবিধানের প্রধান বৈশিল্ট্যসমহ, পঃ ৬ ১ ভারতীয় Fea: কেন্দ্রীয় 
সরকার, পৃঃ ৮; ভারত ইউনিয়ন ও অন্গরাজ্যসমূহ, পণ ৮ ; দুই প্রকার 
quail ব্যবস্থা, পঃ ৯; বর্তমান অঙ্গরাজ্য ও কেন্দরশাসিত 
অগচলসমূহ, পঃ ১০; ইউনিয়ন বা কেন্দ্রীয় সরকার, পণ ১১; 
রাষ্ট্রপতি, পঃ ১১; রাষ্ট্রপাতর নির্বাচন ও ভোটপ্রদান ATS, পঃ ১২3 
রাষ্ট্রপাতর ক্ষমতা : রাষ্ট্রপতির শাসনসংক্রান্ত বা কার্যনির্বাহক ক্ষমতা, 
পূঃ ১৪ ; রাষ্ট্রপতির আইন প্রণয়নসংক্রান্ত ক্ষমতা, পঃ ১৪ ; রাষ্ট্রপতির 
অর্থ সংক্রান্ত ক্ষমতা, পঃ ১৫ 3 রাষ্ট্রপতির বিচারসংক্রান্ত ক্ষমতা, পঃ ১৬) 
রাষ্ট্রপাতর জরুরী ক্ষমতা, পঃ ১৬ ; ভারতের উপরাষ্ট্রপতি, পঃ ১৭) 
ate মন্ত্রিসভা, পৃঃ ১৭; প্রধান Tat, পৃঃ ১৮; পা্লামেণ্ট, 
পৃঃ ১৯; রাজ্যসভা, পঃ 395 লোকসভা বা AV, পঃ ২০; 
স্পীকার ও ডেপুটি স্পীকার, পঃ ২১; লোকসভার কার্য, পঃ ২১; 
রাজ্য সরকার : রাজ্যপাল, পৃঃ ২২; রাজ্যের ATT, পণ ২৩; 


vib 


yoo 


রাজ্য আইনসভা : বিধান পারদ (উধর্ককক্ষ ), পঃ ২৪3 বিধানসভা - 


( নিয়কক্ষ ), পৃঃ ২৫; ইউনিয়ন অঞ্চল বা কেন্দ্ৰশাসিত অঞ্চল, NE ২৬ 5 
ভারতের 'বিচারব্যবস্থা : সুপ্রীম কোর্ট, পঃ ২৭; হাইকোর্ট? পৃঃ ২৯) 
নয় ববচারালয়, পৃঃ ৩০ 


(২) নির্বাচকমণ্ডলট : ির্দেশমূলক লীতি 


িবনচকমণ্ডলী, পৃঃ ৩০) রাষ্ট্র পারচালনসংক্ান্ত নিদেশিমূলক নপীতি, 
পৃঃ ৩১। 


(৩) ভারতী স্ব নাগাঁরকদের মৌলিক আঁধকারসমূহ 


সমতার আঁধকার, পৃঃ ৩৩; ব্যক্তি-স্বাধীনতার আধিকার, পৃঃ 00; 
ধর্মপালন ও প্রচারের অধিকার, পঃ ৩৩,; শিক্ষা, ভাষা ও সং্কাতির 


$ ৩0-৩২. 


৩২-৩৪, 


viii স্বদেশকথা 


আঁধকার পৃঃ ৩৩; CHAM থাকবার আধকার, পঃ oo; 
সাবধানে বাঁণত উপায়ে প্রাতিকারলাভের আধিকার, পঃ ৩৩; ভারতীয় 
নাগারকের মৌলিক FOTATA, পঃ ৩৪। 

[দ্বিতীয় অধ্যায় 
নাগাঁরকতা : নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য ৩৪:৩৮ 
নাগরিকতা, পঃ ৩৪ ; নাগরিক অধিকার, পৃঃ ৩৬; সামাজিক অধিকার, 
পঃ ৩৬ ; রাজনৈতিক অধিকার, প্‌ঃ ৩৭ ; নৈতিক অধিকার, প্‌ঃ ৩৭ } 


FOR, পৃঃ ৩৮ | 

পরিশিষ্ট 
ভারতের গভর্ণর-জেনারেল ও ভাইস্রয় ( EE ঘোষণাপত্র 
SAI TAS, ১৮৫৮ as) :.. o 
ভারতের গভর্ণর-জেনারেল (স্বাধীন ভারতের a অনুসারে ) -- ৩৯ 
ভারতীয় প্রজাতন্রের রাষ্ট্রপীতগণ ও উপরাষ্ট্রপাতিগণ == ৮85 
ভারতীয় ইউনিয়ন এবং রাজ্য সরকার '** wo, EN 


তনত Ea পরোক্ষ নির্বচন-পদ্ধত সম্পর্কে মূল নগীত =- ৪১ 
ভারতের AUS ও উপরাচ্ট্রপাতর পদাঁধকারের TEED ৪২ 


ভারতের প্রধান মান্নগণ ও উপপ্রধান মান্রগণ ie 88 
ভারতের বিচার ব্যবস্থার 'কাঠামো ১০১ op ele 
প্রথম সাধারণ নির্বাচন ( ১৯৫১-৫২ ) হইতে লোকসভা E AS SS 
স্বাধীনতার অব্যবাহত পর ভারতীয় ইউানয়নের গঠন (১৯৪৭)  ... sa 
পাঁশ্চমবঙ্গের রাজ্যপালগণ ও মৃখ্য মীন্্গণ 5 reg et 
ভারতের BAA AAA নাম, এলাকা ও অবান্থাত ... wut eB 
মডেল প্রশ্ন _— *** 8৯-৬৬ 


মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ga e CEN 


INDIA AND HER PEOPLE 
(HISTORY ) 


The main objectives of teaching history will be :— 

(1) To inculcate the love of the motherland, reverence for its. 
past, and a belief in its future destiny as the home of a united 
co-operative society based on love, truth and justice. 2 

(2) To awaken in the pupil a proper understanding of his social 
and geographical environment and an urge to improve it. 

(3) To develop the basic concept of India as a land of unity in 
diversity and strengthen the growth of national solidarity. 

(4) To broaden the pupil’s mind so as to develop mutual respect 
for various religious and culture patterns. 

(5) To imbibe and develop the individual and social virtues that 
make a man a reliable associate and trusted neighbour. 

(6) To develop a sense of the rights and responsibilities of 
citizenship and inspire a sense of pride and dignity in persona) 
honesty. 


PART B 
History of Freedom Movement 


I. (a) Impact of western contact. Remaking of India: intro- 
duction of western education—intellectual reawakening, growth of 
Indian Nationalism. Impact; of the ideas preached by Bankim 
Chandra and Vivekananda, economic exploitation of the people, 
educated unemployment, sense of unity fostered by easy means bR 
communication, role of the Press, rediscovery of India. Urge 
towards responsible government. 

(b) Political association from the Landholders’ Society to the 
Home Rule League. 

(c) Indigo Agitation, protest against Arms Act and the 
Vernacular Press Act, Ibert Bill controversy, leadership of 
Surendranath Banerjee. All-India National Conference, 1883. 

I. Foundation of the Indian National Congress, 1885. Its 
leaders and activities up to 1905. Changing role, Congress not 
destined to be Her Majesty's opposition: Growing discontent 
against the policy of ‘prayer and ‘petition’. 


[ ix ] 
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Ill. Partition of Bengal (1905 )—a Challenge to Indian 
Nationalism. ~ Swadeshi and Boycott Movement. Muslim Participa- 
sion. National Education Movement. 

IV. (a) Growth of militant nationalism. Bal Gangadhar Tilak, 
Aurobindo Ghosh, Bepin Chandra Pal,,Lala Lajpat Rai. 

(b) Revolutionary struggle in Bengal, Maharastra and the 
Punjab. 

V. New leader: M.K. Gandhi. Aftermath of World War I. 
Disillusionment against the British and discontent against their 
measures ' of repression. Jalianwalla Bagh Massacre. Gandhiji’s 
concept of Satyagraha—Non-violent Non-Co-operation and Khilafat 
movements—a short history. ( Congress divided : the Home Rule 
Movement : the Swarajya Party 3 revival of revolutionary extremism). 

VI. New phase in the Freedom Movement: The Lahore 
Congress; demand for complete independence under ‘Jawaharlal 
Nehru’s leadership, historical importance of the 26th January, 
British Policy of “kicks and kisses”. Round Table Conferences, 
Civil Disobedience Movements. Role of Jinnah and Muslim League, 
Abdul Gaffar Khan and Abul Kalam Azad. Congress participation 
in Government—disillusionment. 

VII. Impact of the Second World War. ‘Quit India’ and August 
Upsurge. Netaji and the INA. Exploits of the Azad Hind Fauj į 
The Naval Revolt, Failure of British. efforts at conciliation 1 
Cripps Mission, Cabinet Mission. Interim Government. Transfer of 
Power—Indian Independence Act, 1947—creation of two Dominions 
—India and Pakistan. India as Republic ( 1950 ). 


PART C 


A. Broad features of Indian Constitution. 

I. Independent India: Constituent Assembly : Making of the 
Constitution. Preamble, the National Flag, the National Anthem, 
Broad features of the Constitution ( The Indian Union and the Cons- 
tituent. States and Union Territories. Parliament, the Union Execus 
tive ), the Judiciary. The State Executive, Legislature and Judiciary. 

Il. The Electorate. Directive Principles of State Policy. 
Il. Fundamental Rights. 
B. Citizenship—Rights and Duties of the Citizen. 


gTa] 
[ fasta খণ্ড ] 
জাতীয় আন্দোলন 


প্রথম অধ্যায় 


কে” পাশ্চাত্যে সংস্পর্শের প্রভাব : নুতন Stas wie 
( Impact of Western Contact : Remaking of India ) 


গটভঁমকা : 

“তার পরে শূন্য হল ঝঞ্ধাক্ষুব্ধ নিবিড় নিশীথে 
দিল্লিরাজশালা__ 

একে একে কক্ষে কক্ষে অন্ধকারে লাগল fates 
দীপালোকমালা | 

SANA গুধুদের উধ্বস্বর বীভৎস চীকারে 
মোগলমাহমা 

রচিল *মশানশয্যা_ মনুষ্টিমেয় ভস্মরেখাকারে 
হল তার সীমা ॥৮ রবীন্দ্রনাথ ৷ 


মোগলমিমা যোদন serra রচনা কারিয়া বিস্মৃতির অন্তরালে গমনোদ্যত 
সেদিন শবল;ব্ধ গৃপ্রদের ন্যায়ই বিভিন্ন স্থানীয় শক্তি বিশাল মোগল সাসত্রাজ্যকে ছল্নাভন্ন 
ee করিয়া ফেলিল। ফলে সমগ্র ভারতে দেখা দিল এক ব্যাপক 
ভাল ait অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা । রাজনীতির গণ্ডি ছাড়াইয়া এই 
neg saaa বিচ্ছিন্নতা সমাজ, সং্কাত, ধর্ম ও aN সর্ব a 
বিদ্তারলাভ কাঁরল | ভারত ইতিহাসে তখন এক অন্ধকার যুগের সূচনা হইয়াছে বলা 
যাইতে পারে৷ ভারতের জাতীয় জীবনের, ধারা তখন রুদ্ধ ও অগ্রগাতহীন। সেই 
সময়কার ভারতবাসীর রাজনৈতিক ওুঁদাসান্য ও অনৈক্যের সুযোগ 
hapon iae লইয়া শিথিল মোগল মুষ্টি হইতে রাজদণ্ড হস্তগত কারিয়া ইংরেজ 
বাঁণকগণ ভারতবাসীকে এক নূতন পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ 

করিল ॥ ইংরেজ বাঁণকদের মানদণ্ড রাজদণ্ডে রূপান্তরিত হইল | 
দর্ঘকাল ইংরেজ শাসনের ফলে ভারতের জাতীয় জীবনের প্রতি স্তরে দেখা দল 
এক বিরাট পরিবর্তন ৷ পর-সম্পদলোভী ইংরেজ বাঁণকদের অসাধয্‌ প্রাতযোগতায় 
ভারতের কুটির Mette অপমৃত্যু ঘাঁটল। ভারতীয় সমাজ, 
RUSTE sess ও অর্থনীতির fete স্বয়ংসম্পূর্ণ amen 
পরমুখাপেক্ষা হইয়া পাঁড়ল । কিন্তু যে বিষ প্রাণনাশ করে সেই বিষই আবার বিষক্ষয় 

করে। ইংরেজ শাসনের ক্ষেত্রেও হইল তাহাই ৷ 
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২ স্বদেশকথা 
ইংরেজ আঁধকার সর্বপ্রথম বাংলাদেশেই 7H ভিত্তিতে স্থাপিত হইয়াছিল । ফলে 
ইংরেজী তথা পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতি বাংলাদেশ ও বাঙালী জাতির মধ্যে প্রথম 
+ FERS লাভ করে | পাশ্চাত্যের সংস্পর্শে আসবার ফলে বাংলা তথা ভারতের ইতিহাসে 
এক যুগসান্ধক্ষণ উপস্থিত হয় | শের শাহ্‌, আকবর প্রভাত উদারচেতা সুলতান-বাদশার 
আমলে ভারতের মূল হিন্দ এবং ইসলামীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির 
Ione কতক সমর ঘটিরাছিল। কিন্তু এই দইয়ের পর্ণ সংম্রণ 
ঘটে নাই। এজন্য পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতি যখন এই দেশে 
বস্তার লাভ কাঁরল তখন হিন্দু, ইসলামীয় ও পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির 
এক এীতহাসিক প্রয়োজন দেখা দিল । এই 
তিনের সমন্বয়সাধন করিয়া এক নুতন | 
করিলেন রাজা রামমোহন //// 
রায়। ক্রমে সমাজ, শিক্ষা, 
সাহত্য, অর্থনীতি সকল ক্ষেত্রে এক | 
মবচেতনা বা নবজাগরণের ফলে এক নূতন 
ভারত AIG হইতে চলল । এই নবচেতনা | 
বা নবজাগরণের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ফল 1৮, 
ছিল ভারতবাসীর মধ্যে জাতীয়তাবোধ ও দি 
দ্বাধীনতাস্পৃ্হার উন্মেষ । পাশ্চাত্য 
শিক্ষার ইহা ছিল শ্রেষ্ঠ অবদান | A 
অন্টাদশ শতকের মধ্যভাগ হইতে উন- BS 
বিংশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত ইংরেজ ইস্ট 
Shor কোম্পানির সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্য 
ঘুদ্ধাবগ্রহের ফলে একদিকে যেমন ভারতে 
রে কোন ইরা 
প্রবর্তন ভারতের শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এক IANA 
টি S wie কারয়াছিল। শুধু তাহাই নহে ভারতীয় সমাজ, ধর্ম, 
ver? রাজনীতি, সর্বত্র এক নূতন জীবন সঞ্চারিত হইয়াছিল। ইহার 
প্রেরণা ইংরেজী তথা পাশ্চাত্য শিক্ষার মাধ্যমেই আসিয়াছিল। 
ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্তন: উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম অংশ পর্যন্ত ইংরেজ 


শিক্ষার ব্যাপারে ইস্ট মনে করিত না। 


য়ামমোহন : নৃতন 
ভারত গঠনের APAT 


ইন্ডিয়া কোম্পা নর বভাবতই ভারতের 'চরাচারত শিক্ষাপদ্ধাত 
উদাসীনতা তখনও চালু ছিল। মুসলমানদের মাদ্রাসা-মন্তব আরবাঁ-ফারসঈ 


ভাষা এবং হিন্দ:দের টোল ও পাঠশালা সংস্কৃত ও চ্থানীয় ভাষা 
শিক্ষার প্রাতষ্ঠান ছিল । কিন্তু ইওরোপীয় খুাঁল্টধর্ম যাজকগণ ও কোম্পানির কোন 


পাশ্চাত্যের সংস্পর্শে'র প্রভাব : TST ভারত AID ৩ 


কোন কর্মচারা প্রথম ইংরেজী শিক্ষা বিস্তারের চেস্টা করেন | যাজকগণ অর্থাৎ খ্চাঁল্টান 
মিশনারিগণ সর্বপ্রথম ইংরেজী শিক্ষার স্কুল ও ছাপাখানা স্থাপন করেন। খশীষ্টধর্ম 
প্রচারই অবশ্য ছিল তাঁহাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য । যাহা হউক, তাঁহারাই ইংরেজী শিক্ষা 
বিদ্তারের প্রার্থামক পদক্ষেপ গ্রহণ করিয়াছিলেন | ইহা বাংলাদেশেই প্রথম শুর; হইয়াছিল। 
রাজা রামমোহন রায় ছিলেন ভারতের নবজাগরণের অগ্রদূত । শিক্ষা, সমাজ- 
সংস্কার, রাজনশীতি, দেশপ্রেম__সকল ক্ষেত্রেই তিনি নবজাগরণের সূচনা কারয়াছিলেন। 
3 আরব, ফারসী ও সংস্কৃত ছাড়াও ইংরেজী, হব, গ্রীক, সিরীয় 
ইংরেজী শিক্ষা প্রভৃতি ভাষায় তাঁহার ব্যুৎপান্ত জান্ময়াছিল । ইংরেজ হিউস্যানিস্ট 
, প্রবর্তনের (Humanist) বা মানব-ধ্াঁ ফ্রান্সিস বেকন হইতে আরম্ভ 
মনশষীর চিন্তাধারার সাঁহত ‘তান পাঁরচিত ছিলেন | তিনি একথা উপলব্ধ করিয়াছিলেন 
বে, আধুনিক ভারত গড়িয়া তুলিতে হইলে ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও বিজ্ঞানের প্রসার 
একান্ত প্রয়োজন | 
১৮১৩ খণীণ্টাব্দের চার্টার আইনে কোম্পানিকে বংসরে মোট এক লক্ষ টাকা 
ভারতীয়দের শিক্ষার জন্য ব্যয় কারবার নিদে“শ দেওয়া হইয়াছিল । এই অর্থ যাহাতে 
ইংরেজী শিক্ষা বিস্তারের জন্য এবং পাশ্চাত্য দেশের 
অনুকরণে রসায়নশাস্র, শারারাবদ্যা ও চাকংসাশাস্ত 
ভাধ্যয়ন-অধ্যাপনার ব্যবস্থার জন্য ব্যয় করা হয় সেজন্য 
রাজা রামমোহন বাংলার গভর্ণর-জেনারেল লর্ড 
আমহাস্টরকে ( ১৮২৩-২৮ ) অনুরোধ কারয়াছিলেন। 
কিন্তু তাঁহার সেই অনুরোধ ব্যর্থ হয়। কোম্পানি 
আরবী, ফারসী ও সংস্কৃত শিক্ষার জন্যই সেই 
অর্থ ব্যয় কারতে থাকে । কিন্তু 
হস কলেজ গন ইহার og ইংরেজী শিক্ষা 
প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে রাজা 
রামমোহন রায় ও ডোঁভড হেয়ার ১৮১৭ IVICA 
কলিকাতায় হিন্দু কলেজ স্থাপন করিয়াছিলেন | ইহাই পরে (১৮৫৫ ) প্রোসডেন্সী কলেজ 
নাম ধারণ করিয়াছে ৷ ডোঁভড হেয়ার ছিলেন ঘাঁড়ব্যবসায়ী স্কটিশ ইংরেজ । বাংলাদেশে 
রি তথা ভারতে ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তনে তান এক গুরত্বপূর্ণ অংগ 
ভল Be গ্রহণ করিয়াছিলেন | “স্কুল বুক সোসাইটি" নামে একটি প্রতিষ্ঠান 
স্থাপন করিয়া তান ইংরেজী ভাষায় APSF রচনা ও প্রকাশের 
ব্যবস্থা কারয়াছিলেন। হিন্দ; কলেজ স্থাপনের ফলে তখন কালকাতায় নতন শিক্ষার 
পারবেশ সৃষ্টি হয়। এ সময়ে প্রগাতবাদী আন্দোলনের কেন্দ্ 
ডি'রোজও হিসাবে হিন্দ; কলেজ অত্যধিক গুরুত্ব অর্গন;করে। ‘ইয়ং বেঙ্গল’ 
( Young Bengal ) নামে একটি সামাত রাজা রামমোহনের আদর্শে অন:প্রাণত হইয়া 


৪ স্বদেশকথা 


প্রগাতবাদী আন্দোলন শুরু করে। ইহার প্রধান নেতা ছিলেন হিন্দ; কলেজের জনৈক 
পোত্ুগীজ অধ্যাপক লুই 'ভীভয়ান ডি'রোজিও। বাঙাল যুবসমাজের মনে 
বৈজ্ঞানিক এবং যযুন্তিবাদশ চিন্তাধারা জাগাইয়া 
তুলিতে তাঁহার দান ছিল অপাঁরসীম । বাঙালী 
য্দবসমাজের মনে স্বাধীন চিন্তা কারবার ক্ষমতা, 
দেশপ্রেম ও স্বাধীনতাস্পৃহার বীজ তিনি বপন 
করিয়াছিলেন | 
১৮১৮ খনীন্টাব্দে শ্রীরামপূরে উইলিয়াম 
কেরীর নেতৃত্বে মিশনারিগণ শ্রীরামপুর কলেজ 
স্থাপন করেন। কয়েক 
1878 বৎসরের মধ্যে কলিকাতা 
মাদ্রাসা, কলকাতা সংস্কৃত 
কলেজ প্রভীতিতে ইংরেজী শিক্ষার ব্যবস্থা করা 
হয়। ১৮৩০ খীম্টাব্দে আলেকজান্ডার ডাফ্‌ নামে 
জনৈক স্কাঁটশ মিশনারী রাজা রামমোহনের সহায়তায় 
‘জেনারেল এ্যাসেম্বলীজ ইনন্টিটিউশন” নামে একটি 
বিদ্যালয় স্থাপন করেন । কলিকাতা স্কটিশ চা কলেজ 
ইহার বর্তমান রূপ | 
ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য সাহিত্য ও 
বিজ্ঞান শিক্ষার প্রবর্তনে লর্ড বেশ্টিংক ( ১৮২৮-৩৫ ) 
এবং তাঁহার কাউন্সিলের আইন-সদস্য (Law 
Member) লর্ড ম্যাকলের নাম বিশেষভাবে : উইলিয়াম কের 
উল্লেখযোগ্য । ১৮১৩ Mea চাটার ans অনুসারে কোম্পানিকে প্রাত 
বৎসর যে এক লক্ষ টাকা শিক্ষা খাতে ব্যয় করিবার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল সেই 
অর্থ কেবল প্রাচ্য ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষার জন্যই TRS হইত। পূর্বেই উল্লেখ 
< করা হইয়াছে যে, রাজা রামমোহন রায় এই অর্থ ইংরেজী 
বিন মদ ভাষন vero সাহা, শিক্ষাদানের eter জনয 
কোম্পানির কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করিয়াছিলেন। কিন্তু 


ইচ্ছাই যে প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহা মে ইংরেজদের নিকট, পারিক্ষুট হইয়া 
বেণ্ড কতৃক. উঁঠে। ফলে ১৮৩৫ খানে গভণ'র-জেনারেল লর্ড উইলিয়াম 


ইংরেজীর মাধ্যমে. বোণ্টঙ্ক ইংরেজীর মাধ্যমে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তনের 
de 088৮8 ব্যবস্থা করেন। এবিষয়ে সরকারের সেক্রেটারি প্রিন্সেপ 
© 


সাহেব ও গভণর-জেনারেলের কাউন্সিলের আইন-সদস্য 
লর্ড ম্যাকলের মধ্যে মতানৈক্য Betas হয়। সেক্রেটারি প্রিন্সেপ ছিলেন 


পাশ্চাত্যের সংস্পর্শের প্রভাব : নূতন ভারত সৃষ্টি @ 


প্রাচ্য ভাষা ও সাহিত্য অধ্যাপনার পক্ষপাতী । কিন্তু লর্ড ম্যাকলে চাহিয়াছিলেন 
ইংরেজী ভাবার মাধ্যমে পাশ্চাত্য সাহিত্য, বিজ্ঞান প্রভৃতি অধ্যয়ন-অধ্যাপনার ব্যবস্থা 
করিতে | বেণ্টডক লর্ড ম্যাকলের মতই গ্রহণ করিয়া ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে 
পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তনের আদেশ দেন 
(১৮৩৫)। তান কলিকাতা মেডিক্যাল 
কলেজ এবং বোদ্বাইয়ের এলাফনস্টোন কলেজ 
ছাপন করিয়া শিক্ষার উন্নাতসাধন করিয়া 
গিয়াছিলেন | 

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ভারতে 
ব্রিটিশ.সরকার ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য 
শিক্ষা প্রবর্তনের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য ছিল 
সরকারী কাজের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক 
কর্মচারী প্রস্তুত করা। প্রশাসন ভিন্ন 
ইংরেজদের বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান, শিল্প প্রতিষ্ঠান লৰ্ড বিহ 
প্রভৃতিতে নিয়োগের জন্যও ইংরেজী ভাষা জানা লর্ড বৌণ্টগক ও লর্ড ম্যাকলের 


কর্মচারীর প্রয়োজন ছিল । ডাক্তার, আইন- আলোচনা 


জবা, শিক্ষক প্রভৃতিরও প্রয়োজন ছিল। এই 
সকল প্রয়োজন মিটাইবার উন্দেশ্যে ভারতীয়দের মধ্য হইতে কিছ সংখ্যক লোককে 
পাশ্চাত্য শিক্ষা ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত কারয়া তোলা দরকার ছিল । ইংরেজ 
বিস্তারের পশ্চাতে কর্মচারীদের মধ্যে ইওরোপাঁয় সংস্কৃতি বিস্তারের আগ্রহও এ-বিষয়ে 
ইংরেজদের মূল উদ্দেশ সহায়ক হইয়াছিল। তাহারা মনে করিত যে, অপরাপর সংস্কৃতির 
তুলনায় ইওরোপাঁয় সংস্কৃতি শ্রেষ্ঠতর । রাজা রামমোহন চাহিয়াছলেন পাশ্চাত্য 
সাহিত্য ও বিজ্ঞানের প্রসারের মাধ্যমে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাহত ভারতীয়দের 
পারচিতি ঘটাইতে এবং উহার মাধ্যমে এক নূতন ভারত গড়িয়া তুলিতে । আর 
ইংরেজগণ Slates নিজেদের কাজ চালাইবার সুবিধার জন্য এবং তাহাদের সংস্কৃতি 
সম্পর্কে উচ্চ ধারণাবশত ভারতীয়দের কিছু সংখ্যক লোককে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত 
করিয়া তুলিতে । আদর্শের এই পার্থক্য পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রীতি ভারতবাসী ও 
ইংরেজ শাসকদের মনোভাবের পার্থক্য স্বভাবতই ঘটাইল | ফলে ইংরেজগণ ভারতীয়দের 
উপযোগী শিক্ষাব্যবস্থা বালিতে যাহা বুঝায় তাহা স্থাপনে তেমন আগ্রহী হইল AT | 
১৮৫৪ LIT ইংরেজদের প্রবাতিত শিক্ষাব্যবস্থার পাঁরবর্তনের এক গুরুত্বপূর্ণ 
পদক্ষেপ গ্রহণ করা হইল ৷. এ বংসর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির 
গা Wood's ইংলণ্ডস্থ “বোর্ড অব্‌ কন্ট্রোল ( Board of Control )-azq 
Dispatch, 1854) প্রোলডেণ্ট একটি নির্দেশনামায় ভারতের ইংরেজ সরকারকে 
প্রাথীমক স্তর হইতে বিশ্ববিদ্যালয় স্তর পযন্ত শিক্ষাব্যবস্থাকে 
সবন্যস্ত করিতে TATA | এই TACT শনামা ‘Sowa ডেসপাচ’ ( Wood’s Dispatch ) 


a স্বদেশকথা 


নামে খ্যাত। ইহাতে স্কুল পর্যায়ে মাতৃভাষার সাঁহত ইংরেজী ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা 
কাঁরতে বলা হইল । কলেজ পর্যায় হইতে ইংরেজীকে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ 
কারবার নির্দেশ দেওয়া হইল। ভারতীয়দের মধ্যে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রসার করা এবং 
ভারতীয়াদগ্কে ইংরেজ শাসনের প্রতি আনগত্যপূর্ণ কারয়া তোলা ছিল চার্লস্‌ উড: 
সাহেবের নিদেশনামার মূল উদ্দেশ্য | 


পাশ্চাত্য শিক্ষার বিস্তারে উড্‌ সাহেবের নিদেশনামা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ 
কলিকাতা, বোম্বাই ও বলা যাইতে পারে। ইহার মূল উদ্দেশ্যের উপর ভিত্তি করিয়া 
মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় ১৮৫৭ acto কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় 
Xd ও মাদ্রাজ বিশ্বাবদ্যালয় আইন পাশ করা হইল । এই তিনাট 
'বিদ্বাবদ্যালয় স্থাপিত হইলে ভারতে পাশ্চাত্য সাহিত্য ও বিজ্ঞান চর্চা পূর্দ্যমে চলল | 
উনাবংশ শতাব্দীর উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে শিক্ষার বিদ্তারের ক্ষেত্রে 
শেষ দিকে স্কুল-কলেজ যথেষ্ট অগ্রগতি ঘটিল। সরকার ভিন্ন ভারতীয়গণও স্কুল- 
আমি কলেজ হ্থাপন san পাশ্চাত্য শিক্ষার বিস্তারের ব্যবস্থা করিতে 

লাগিল | 


ভারতীয়দের aA: ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষাবিস্তারের জন্য ব্রিটিশ 
সরকার, মিশনারগণ ও ভারতীয়দের চেণ্টা সত্ত্বেও এই শিক্ষা অতি অল্পসংখ্যক ভারত- 
বাসীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু এই সীমিত সংখ্যক ভারতীয়দের মধ্যে পাশ্চাত্য 
কার দেশের য;প্তিবাদ, বিজ্ঞান ও প্রযুভ্িবিদ্যা সম্পর্কে জ্ঞানলাভের ফলে 
প্রসারের ফলে তন. সমাজ সংস্কার, ব্যাদ্বাধীনতা, গণতন্ত, মানুষ মান্রেরই AT- 
মানসিকতার সৃষ্টি অধিকার প্রভাত সম্পর্কে এক নূতন ধারণা, উৎসাহ ও উদ্দীপনার 


সৃষ্ট হয়। মিল, বেহাম, পেইন প্রভাত মনীষীর রচনা পাঠের 

ফলে ভারতীয়দের মধ্যে এক উদারনৈতিক ভাবধারার প্রকাশ... লা, 

a, হয় । অন্যায়-আবচার, সামাজিক কুসংস্কার, ধর্মান্ধতা [Va 

এবং বৈষম্যমূলক ব্যবহারের প্রাতিবাদ কারবার মানসক শক্তি Ai a 

ও আগ্রহ ভারতবাসীর মধ্যে জাগিয়া উঠে । প্রাচীন ভারতের A 

ইতিহাস-এতিহ্য, শিক্ষা-সংস্কৃতি সম্পর্কে গবেষণার ফলে 

ভারতীয় এঁতিহ্যের প্রকৃত মূল্য কি তাহা ভারতীয়দের 

মধ্যে প্রকাশিত হইল । ভারতের প্রাচীন সবকিছু জানিয়া 

আধুনিক সবকিছুর মূল্যায়নের চেষ্টা চলিল | বহু 

Renita পাঁণ্ডত এবং ব্রিটিশ কর্মচারীদের জ্ঞানী-গুণী উইলিয়াম জোনস 

রা অনেকে এই ব্যাপারে যথেষ্ট আগ্রহী হইয়া উঠিলেন। উইলিয়াম 

জানবার আগ্রহ. জোনসের নাম এবিষয়ে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । তান ১৭৮৪ 
sot কলিকাতায় 'এঁশয়াটিক সোসাইটি” নামে একটি প্রতিষ্ঠান 

QW কাঁৱনাছিলেন । ইহার উদ্দেশ্য ছিল এশিয়ার প্রাচীন ইাতিহাস,শল্পকলা, বিজ্ঞান, 
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সাহিত্য সবাক সম্পর্কে অনুসন্ধান ও গবেষণা করা | বিভিন্ন ভাষায় াখিত অসংখ্য 
বা ofat এশিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত 
eur আছে | ভারতের প্রাচীন ইতিহাস-এীতহ্য পুনরাবিচকারের ক্ষেত্রে 
এশিয়াটিক সোসাইটির অবদান অপরিসীম ৷. সংস্কৃত শিক্ষার 
প্রসারের জন্য ১৭৯২ AAG জনাথন ডানকান সাহেবের প্রচেষ্টার বারাণসীতে একটি 
AL সংদ্কৃত কলেজও Ti হইয়াছিল | পাশ্চাত্য দেশীয়, বিশেষভাবে 
পার ae ফ্রান্স ও জার্মানির পণ্ডিতগণ ভারতীয় শিল্পকলা, ইতিহাস, দর্শন 
ডু প্রভৃতি সম্পর্কে জ্ঞানার্জন ও গবেষণার কাজে আৰৃষ্ট হইয্লাছলেন। 
ভারতের অতাঁত ইতিহাস, ধর্ম ও সাহিত্য সম্পর্কে পুনরায় অবাহত হইবার ফলে 
ভারতবাীর মনে ভারতের নিজদ্ব সর্বাকছুর উপর আন্তারক শ্রন্ধার উদ্রেক হইল । 
পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তনের ফলে প্রথমাঁদকে ইংরেজী শিক্ষিত বাঙালীর মধ্যে পাশ্চাত্য 
ঘাবতীয় ‘কিছুর উপর যে অন্ধ RAA এবং পাশ্চাত্যের অন:করণীপ্রয়তা দেখা 'দয়াছিল 
উহার অবসান ঘাঁটল। ভারতীয়দের দৃষ্টিতে ভারতীয় ইতিহাস-এীতহ্যর মূল্যায়ন 
কারিতে গিয়া কোন কোন ক্ষেত্রে আতিশরোত্তি করা হইয়াছিল বটে, কিন্তু ভারতী 
সবাকছুুর শ্রেষ্ঠত্ব সম্পকে এইরূপ এক নূতন ধারণা সৃষ্টি হইবার ফলে ভারতবাসীর 
অন্তরের হানমন্যতা দূর হইয়া আত্মানর্ভরশীলতা দেখা দদয়াছিল। ভবিষ্যতের 
জাতীয় আন্দোলনের মানসিক প্রস্তুতি এইভাবে হইতে লাগল | 
asasta Sra: 0) পাশ্চাত্য শিক্ষার অবদান : 
পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির সংস্পর্শে আসিয়া ভারতারদের, বিশেষভাবে শিক্ষিত 
বাঙালীদের মধ্যে যুক্তিবাদ, স্বাধীন চিন্তা, উদার নীতি eats আধুনিক যুগের প্রধান 
বৈশিষ্ট্যগ়নল বদ্ধমূল হইল ৷ আমেরিকার দ্বাধীনতা যুদ্ধ, ফরাসী বিপ্লব প্রভৃতির 
ইতিহাস পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ভারতবাসীর অন্তরে দেশাত্মবোধ 
পাচা শিকদার. জাগাইয়া ভুলি উনবিংশ শতাব্দীতে ইওরোপের জাতীরতাবাদী 
বোধের উন্মেষ আন্দোলন ভারতবাসীর উপর গভীর প্রভাব বিন্তার কাঁরয়াছিল | 
গ্রীসের স্বাধীনতা আন্দোলন, ইতালি ও জার্মানির জাতীয় এক্য 
আন্দোলন প্রভৃতির সাফল্য স্বভাবতই ভারতবাসীকে নিজ দেশের পরাধীনতা সম্পকে 
[িশেষভাবে সচেতন- করিয়া তুলিল। উনবিংশ শতাব্দী “ছল ইওরোপায় ইতিহাসের 
এক উদ্ারনোতিক ও জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের যুগ ৷ সেই সময়ে ভারতে ইংরেজী 
শিক্ষার প্রসার স্বাভাবিকভাবেই ভারতবাসীর অন্তরে জাতীয়তাবোধের সৃষ্টি কারল | 
উনাবংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ( ১৮৬৭ ) ক্ষুদ্র দেশ জাপানের আভ্যন্তরীণ বিপ্লব এবং 
দত উন্নীত ভারতবাসীকে জাতীয়তাবোধ ও দেশপ্রেমের পথে আরও অগ্রসর কারিয়া 
[দল। পাশ্চাত্য শিক্ষার সংস্পর্শে আ'সবার ফলে ভারতবাসী জাতীয়তাবাদ ও 
গণতন্যের প্রভাবে গভীরভাবে প্রভাবিত হইয়াছিল একথা অনদ্বাকার্ | ভারতীয়দের, 
বিশেষভাবে বাঙাল জাতির মধ্যে জাতীয়তাবোধের উন্মেষ পাশ্চাত্য শিক্ষার সর্বাপেক্ষা 
গুরুত্বপূর্ণ অবদান, একথা অস্বীকার কাঁরবার উপায় নাই | 


৮ স্বদেশকথা 


(২) ase ধ্যানধারণার প্রভাব : পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রভাবে 
ভারতে জাতীয়তাবাদের উন্মেষ হইয়াছিল কিন্তু উহা এক অমোঘ শন্তিতে পরিণত 
হইয়াছিল বাঙালী মনীষী বাঁঙকমচন্দ 
চট্টোপাধ্যায়ের সাহিত্য কীতির মাধ্যমে ৷ 


Teg কলিকাতা 
TB SINAN দা" বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম 


দুই জ ন স্নাতকের 


বাঙালী তথা ভারতবাসীর মধ্যে এক গভীর 
জাতীরতাবোধ জাগাইয়া তুলিয়াছিল। 77১75 

বাঁকমচন্দ্রের ব্যান্তিত্বের তেজদ্বিতার airaa চট্টোপাধ্যায় 
নিকট সে যুগের ইংরেজ পদস্থ কর্মচারণীদের পরাজয় স্বীকার কারতে হইয়াছিল। যে 
NOT পদস্থ ইংরেজ কর্মচারীদের গুন্ধত্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ কোন ভারতীয়ের পক্ষে 


টা হইয়াছিলেন। ইংরেজদের অধানে সরকারী চাকরি করলেও 
প্রভাব বাঁঙকমের অন্তর ছিল প্রকৃত দেশপ্রোমকের অন্তর | তাঁহার নানাবিধ 
রচনার মাধ্যমে তানি একাঁদকে যেমন বাংলা ভাষার উন্নতিসাধন 
কারয়াছিলেন তেমনি সমাজের নৈতিকতা এবং দেশবাসীর দেশাত্মবোধ বাড়াইয়া 
দিয়াছিলেন। নিজে সরকার? চাকার ane তান ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থার নানা প্রকার 
ঘটি তাঁহার রচনার মাধ্যমে সকলের সমক্ষে তুলিয়া ধরতে ভয় পান নাই। ‘বাংলা 
শাসনের কল’, DNN Cea জাঁবন-চরিত’ ও ‘কমলাকান্তের wet নামক তাঁহার 
ব্যঙ্গ রচনা দৃষ্টান্ত হিসাবে উল্লেখ করা যাইতে ANTA | 
তাঁহার gota গ্রন্থে তিনি কৃষকে শ্রেষ্ঠ মানব হিসাবে দেখাইয়া একাঁদকে যেমন 
গোড়া ছন্দের আত্মবিশ্বাস বাড়াইয়া দিয়াছিলেন, তেমনি তাঁহার রচনায় বেহাম ও 
মিলের হিতবাদ প্রচার করিয়া তিনি নবজাত জাতীয়তাবোধকে শান্তালী করিয়া 
তুলিয়াছিলেন। কিন্তু দেশপ্রেম তথা জাতাঁয়তাবোধ জাগাইয়া তুলিবার এবং উহাকে 
ক অমোঘ Mists পরিণত করিবার ব্যাপারে বঙ্কিমচন্দের ‘আনন্দমঠ’ (১৮৮২) ছিল 
SNE | আনন্দমঠ বাঙালী জাতিকে জাতয়তাবোধের দ'ঁক্ষায় দীক্ষিত করিয়াছিল | 
'সম্তানদল' সর্বস্বত্যাগন' সন্ন্যাসর ন্যায় দেশমাতৃকাকে কালামাতা রূপে 
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আরাধনা কারত। দেশমাতার ধূিমলিন, অধঃপতিত অবস্থার পরিবর্তন করিয়া 
তাঁহাকে তাঁহার আসল রূপে রুপমশ্ডিত করাই ছিল তাহাদের উদ্দেশ্য ও আদর্শ । 
á Te এই আদর্শকে সফল করিবার জন্যই তাহারা A FAITA সন্ন্যাসী | 
দেশমাতৃকার কাছে তাহারা উংসগাঁকৃত। আনন্দমঠ ae 

এবং ক্রমে ভারতবাসীকে যতদুর জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল সেরুপ অন্য কোন 
কিছুই করে নাই। স্বদেশী আন্দোলনে (১৯০৫) এবং ভারতের স্বাধীনতা 
বিল আন্দোলনের সমগ্র ইতিহাসে “ACTEM ভারতবাসীর নিকট 
জাতীরতাবাদের দেশাত্মবোধের বাঁজমন্ত্র রূপে কাজ করিয়াছে । এই মন্ত্র উচ্চারণ 
Thera করিয়া অসংখ্য স্বাধীনতা সৈনিক হাসিমুখে মৃত্যুবরণ ডি 
বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার রচনার মাধ্যমে দেশপ্রেমকে ধর্মে 
রূপান্তীরত করিয়াছিলেন এবং ধর্ম তাহার রচনায় 
দেশপ্রেমে পরিণত হইয়াছিল ।* একমাত্র শরৎচন্দ্র 
‘পথের দাবি’ ভিন্ন অপর কোন বাংলা রচনা বাঙালী 
যুবসমাজকে দেশাত্মবোধে অতটা প্রভাবিত করিতে 
পারে নাই । (১) জাতির স্বার্থ ও নিজের স্বার্থকে 
এক এবং অভিন্ন করিয়া দেখা, এবং (২) জাতির 
দ্বার্থবৃদ্ধির জন্য নিজেকে উৎসর্গ করাই ছিল বঙ্কিম- 


চন্দ্রের জাতীরতাবোধের মূল বৈশিষ্ট্য | 
(৩) বিবেকানন্দের ধ্যানধারপার প্রভাব : পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃত বিদ্তারের 


ফলে যখন বাঙালীদের মধ্যে নিজস্ব শিক্ষা, সংস্কৃতি, ধর্ম, আচার-আচরণের প্রতি 
অশ্রদ্ধা দেখা দিয়াছিল, ভারতীয়দের মধ্যে Ciera প্রতি যখন অনুরাগ সৃষ্টি 
হইয়াছিল সেই সময় স্বামী বিবেকানন্দের আবিভ্গব ভারতীয়দের এই হানমনাতার 
অবসান ঘটাইয়াছিল ৷ নৈতিকতা ও ধর্মকে ত্যাগ করিয়া কোন আন্দোলনই ভারতের 
বুকে সাফল্যলাভে সমর্থ হয় নাই। ভারতের প্রাচীন সংস্কৃতি 
দু ধর্মাশ্রয়ী সংস্কৃতি। দক্ষিণ্শ্বরের খাঁষ শ্রীরামকৃষ্ণ হিন্দ; ধর্মের 
অন্তানহিত শক্তি সর্বজন সম্মুখে প্রকাশ কারয়া বাঙালীদের বিদেশী 
অনুকরণের পথ হইতে সরাইয়া আনিয়াছিলেন। তাঁহার সুযোগ্য শিষ্য, পাশ্চাত্য 
শিক্ষায় শিক্ষিত নরেন্দ্রনাথ দত্ত__পরবতাঁ কালে স্বামী বিবেকানন্দ, রামকৃষের বাণীকে 
রন বিশ্বের দরবারে পোঁছাইয়া দিরাছিলেন। এই বাণা ছিল সব 
পরব-ধ্মন্বরের-বাণী। ধর্ম সমন্বরের বাণী, বিভিন্ন ধর্মে'র ate পারদ্পারক শ্রদ্ধার বাণী৷ 
ধর্মের ক্ষেত্রে বাঙালী জাতির চিন্তা যখন আত্মীবদ্মতর পথ ত্যাগ 
করিয়া আত্মদর্শনের দিকে ধাবিত হইল তখন উহা এক বিশাল ats হিসাবে জাতীয় 


* “Bankim Chandra converted patriotism into religion and religion into 
patriotism.” Bharatiya Vidya Bhayaa Publication: British Paramountcy and 
Indian Renaissance, Vol. X. Part II. p, 496. 
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জীবনের als স্তরে এক নবচেতনা, নবজাগরণের সৃষ্টি কারল। বিবেকানন্দ শ্রীরাম- 
কৃষ্ণের আদর্শ__জীবকে শিবজ্ঞানে সেবার আদর্শ প্রচার করিয়া এবং কার্যে পরিণত 
কাঁরয়া ভারতের পঢ়নরুজ্জাবনের পথ প্রস্ভুত কারয়াছলেন। কিন্তু জাতির BUT 

হিসাবে, জাতীয়তাবোধের সম্প্রসারক হিসাবে স্বামী বিবেকানন্দের 
জাতারতাবোধের _ অবদান ছিল অপরিসীম | হিন্দুধর্মের মলে নাতির feat 

বিশ্লেষণ করিয়া তান হিন্দ: ধর্মকে পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা অগ্রসর 
জাতি ইওরোপাঁয়দের মধ্যেও শ্রদ্ধার আসনে স্থাপন করিয়াছিলেন ইহার ফলে বাঙালী 
তথা ভারতীয়দের মধ্যে আত্মমর্যাদাবোধ বহুগুণে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। 


রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন? 


দরিদ্র, নিপাঁড়িত দেশবাসীর সেবাকেই বিবেকানন্দ ধর্ম বলিয়া জ্ঞান কারতেন। 
ভারতের প্রকৃত শান্ত দারদ্র, অশিক্ষিত, অস্পৃশ্য, অনাদ্‌ত ভারতবাসীর উন্নতির মধ্যে 
নিহিত ৷ ভারতবাসীকে একথাই তিনি মনে কারতে বলিয়াছিলেন যে, ভারতবাসী 
মাৱেই তাঁহার ভাই । ভারতবাসীর কাছে ভারতভুমি হইল স্বর্গ” ভারতের উন্নতি হইল 
তরি ভারতবাসীর CATS । তাঁহার দেশপ্রেম এক আত উচ্চ জীবনাদর্শে' 
২৯1 রূপান্তরিত হইয়াছিল । তান ভারতবাসীকে একথা স্মরণ 
সেবা করাইয়া ?দয়াছিলেন যে, ভারতবাসী মাত্রেই দেশমাতৃকার কাছে 
বাঁলপ্রদত্ত, অর্থাৎ ভারতবাসীর ANTS দেশমাতৃকার নিকট 
Beanies | হানমন্যতা, AAA মাধ্যমে স্বাধীনতা লাভ করা যায় না, 
সাহসিকতা ও বারত্বের মাধ্যমেই স্বাধীনতা লাভ সম্ভব, একথা তান বলিয়াছিলেন | 
টিন বিবেকানন্দ ভারতবাসীকে প্রকৃত মানুষে পরিণত কাঁরতে 
টানি চাহিয়াছিলেন। দেশ ও দেশবাসীর সেবা, দেশ ও দেশবাসীর 
উল্নাতিকে তিন ধর্ম বলিয়া জ্ঞান করিতেন ৷ স্বামী বিবেকানন্দকে 

আধুনিক ভারতের জাতীয়তাবাদের জনক বাললে অত্যান্ত হইবে না। 
©) অর্থনোতিক শোষণ,. ?শাঁক্ষিতদের বেকার, সহজ সংযোগব্যবন্থা প্রভাতির 
প্রভাব : ভারতবাসীদের মধ্যে জাতীয়তাবাদের ব্যাপক প্রসারের আরও নানাবিধ 
কারণ ছিল। ot শতাব্দীর শেষ ভাগ ও RE শতাব্দীর প্রথম দিকে 


পাশ্চাত্যের স্পর্শের প্রভাব : নূতন ভারত ATÈ ১৯ 


ইংলন্ডে যে শিল্প-বিপ্লব ঘাঁটয়াছিল তাহার ফলে সেই দেশে FAA সুচনা হয়। 
মি মানুষের শ্রমের পরিবর্তে Tenis ব্যবহারের ফলে অল্প সময়ে 
ema . অধিক উৎপাদন সম্ভব হয়। উৎপাদন প্রণালীর এই পারবর্তনের 
ফলে উৎপন্ন সামগ্রীর উৎকর্ষ যেমন বৃদ্ধি পাইয়াছিল তেমান অল্প 
সময়ে আঁধক উৎপাদন সামগ্রীর মূল্যও হাস কারয়াছিল। এই সকল বিলাতী পণ্য 
ভারতের বাজার-বন্দর ছাইয়া ফেললে ভারতের কুটির Persia 
প্রতিযোগিতা বিশেষভাবে বন্ ও রেশম শিল্প টিকতে পারল না। 
savage বিদেশীদের অসাধু প্রতিযোগিতায় ভারতীয় ব্যবসায়-বাণিজ্য, 
বাণিজ্য, শিচ্পের faea সবাকছূরই বিনাশ ঘাটল। ক্রমে অসংখ্য লোক বেকার হইয়া 
পাঁড়ল।॥ ইহার ফলে কৃষি- টং 
জমির উপর চাপ বৃদ্ধি পাইল। শিল্প-শ্রমিক, 
কষ ব্যবসায়ী সকলেই কৃষির মাধ্যমে জীবিকা- 
{নির্বাহের চেষ্টা শুরু কারল। বিদেশী ব্রিটিশ 
চেষ্টা করা দুরের কথা ইংরেজ বাঁণকদের ALITA 
জন্য বিদ্তীর্ণ Gara নীল চাষের ব্যবস্থা করিয়া 
দয়া শস্য উৎপাদনের ব্যাঘাত ঘটাইল। 
বাংলাদেশ নীলকুঠিতে ছাইয়া গেল। “ATI 
সাহেবদের অত্যাচার প্রবাদ-বাক্যে পাঁরণত হইল | 


দীনবন্ধু মিত্রের নীলদর্পণে ইহার প্রমাণ পাওয়া 
যায়। ভারত তখন সম্পূর্ণভাবে কৃষি-আশ্রয়ী দেশে পরিণত 


কির প্রত fai হইয়াছে । ভারতের কৃষিজাত কাঁচামাল বিদেশে চালান যাইত 
সরকারের উদাস নত তাহা হইতে Ceara সামগ্রী | 

প্রস্তুত হইয়া FRAGT অধিক মূল্যে পুনরায় 
ভারতের বাজারেবন্দরে ফিরিয়া আসিত | 
এইভাবে অর্থনৈতিক শোষণের ফলে ভারতবাসীর 
দারিদ্র শোচনীয়তার চরমে পেীছিল। দাদাভাই 
নোরজণর Siz এই বিষয়ে বিশেষ প্রাণধানযোগ্য | 
তিনি একসময় ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে সুস্পষ্ট ভাষায় 
বালয়াছিলেন যে, ভারতবাসীর গড় মাথাপিছু 
বাঁক আয় মাত্র ২০ টাকার TAM না হইবার 
কারণ হইল ব্রিটিশ সরকারের শোষণনীতি। ব্রিটিশ 
সরকারের কৃষিব্যবস্থার উন্নয়নে উদ্াসীনতার 
ফলে কিছুকাল পর ,পরই E দেখা 
দিতে লাগিল। এমতাবস্থায় যখন ভারতে 


দীনবন্ধু গিৰ 
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জাতীরতাবোধের উন্মেষ ঘাঁটল তখন স্বাভাবিকভাবেই উহা ক্রমে জনসাধারণের মধ্যেও 
হুড়াইয়া পাঁড়ল। 
এদিকে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও বিজ্ঞানের প্রসারের ফলে বহু ভারতবাসী পাশ্চাত্য 
শিক্ষার শিক্ষিত হইয়া উঠিল। প্রথমে প্রশাসনিক প্রয়োজনে এইরূপ শিক্ষিত 
ভারতীয়দের কর্মসংস্থান সম্ভব হইলেও শিক্ষিতের সংখ্যা যখন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল 
তখন কর্মসংস্থান আর সম্ভব হইল না | শিক্ষিত বেকারের সংখ্যাবৃদ্ধিতে যে অসন্তোষের 
উদ্রেক হইল উহা শিক্ষিত বেকারদের জাতীরতাবোধকে বহ; 
eee eet গুণে শন্তিশালী করিয়া তুলিল । ভারতবাসীর স্বার্থের ব্যাপারে 
বিদেশী ব্রিটিশ সরকারের উদাসীনতাই যে ভারতের পণ্চাংপদতার 
জন্য দায়ী একথা সকলের অন্তরে বদ্ধমূল হইল | 
ভারতবাসীর মধ্যে যখন জাতীরতাবোধ ক্রমেই বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে, সেই সমরে 


তি হত দিক সংকার দাবির প্রতি উপেক্ষা ভারতবাসীর জাতীয়তা- 
বোধকে বহু গুণে শান্তশালা করিয়া তুলিল । 


ভারতবাসার মধ্যে জাতীয়তাবোধ প্রসারের ব্যাপারে ছাপাখানার প্রভাবের কথা 
উল্লেখ করা প্রয়োজন । দেশীয় ভাষায়. সাহিত্য সৃষ্টির মাধ্যমে ভারতবাসীর মধ্যে 
3 চিন্তাশীল ব্যাদ্খজীবী ও মনীষাঁদের চিন্তাধারার বিস্তার সম্ভব 
টা হইর়াছিল। বাংলা, হিন্দী, আসাম?, তেলেগন তামিল, কানাড়া, 
মারাঠী, উড়িয়া প্রভৃতি বিভিন্ন 'দেশীয় ভাষায় রচনার মাধ্যমে 
ভারতবাসার রাজনৈতিক শিক্ষার পথ Sage করিয়াছিল saat সামারক পর- 
“ast প্রভৃতি ভারতের জাতারতাবাদী চিন্তাধারা সাধারণ মানুষের মধ্যে ছড়াইয়া দিয়া 
ভারতবাসীকে দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিয়াছিল। Ta বা ছাপাখানার 
প্রভাব এ-বিষয়ে বিশেষ উল্লেখযোগ্য | 
প্রশাসনিক সুবিধা এবং বাণিজ্যের সুযোগবাদ্ধর জন্য ইংরেজগণ ভারতের বিভন্ন 
অংশের মধ্যে রেলপথ, রাস্তা নির্মাণ, নদীপথে স্টীমার চালনা, টোলিগ্রাম, ডাক চলাচল 
| প্রভৃতি ব্যবস্থার প্রবর্তন করিয়াছিল। বাণিজ্যের প্রয়োজন 
ফলে AAA কাঁচামাল TOR এবং তাহা রপ্তানির জন্য বন্দরে পৌঁছান প্রভৃতির 
জাতীয়তাবোধের প্রসার সুযোগ ইহাতে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। প্রশাসনিক প্রয়োজনে এক 
স্থান হইতে অপর AI দ্রুত চলাচলের এবং সংবাদ সংগ্রহের 
Aaa ইহাতে ঘটিক্লাছিল। কিন্তু ভারতীয়দের দিক্‌ হইতে এই যোগাযোগের সুযোগ 
অংশের লোকের মধ্যে এক্যরোধ সৃষ্টি করিতে সাহায্য করিয়াছিল । এই 


এঁকাবোধ আবার ভারতীয়দের মধ্যে জাতীয়তাবোধের ধারণাকে শান্তিশালী করিয়া 
তুলিয়াছিল । : 
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(6) জাতীয়তাবাদের প্রসারে সংবাদপত্রের ভূমিকা : উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ" 
হইতে, বিশেষত ১৮৫৭ aoe মহাবিদ্রোহের পর হইতে ভারতীয়দের মালিকানার 
এবং সম্পাদনায় দেশীয় ভাষায় পত্রিকার সংখ্যা ক্রমেই বাঁড়রা 

চলিয়াছিল। এই সকল সংবাদপত্র ভারতবাসীর রাজনৈতিক আশা- 
৮৫177 TFT এবং ভারতীয়দের অভাব-অভিযোগ প্রকাশ কারিয়া' 

জাতীয়তাবাদ ও দেশপ্রেমের শিক্ষার ভারতবাসাঁকে শিক্ষিত করিতে 
লাগল । পক্ষান্তরে ইংরেজদের সম্পাদনা ও মালিকানায় যে-সকল পত্রিকা প্রকাশিত 
হইত সেগুলি ভারতীয়দের রাজনৈতিক আশা-আকাঙ্বার প্রতি বিরদ্থভাবাপন্ন দৃষ্টিভঙ্গী 
ইংরেজ পাঁরচালিত লইয়া চাঁলত। ১৮৫৭ LÅGT মহাবিদ্রোহের পর ভারতের, 
সংবাদপরগ্ীলর , শাসনব্যবস্থা কোম্পানির হাত হইতে ব্রিটিশ সরকারের হাতে চলিয়া 
ভারা যাইবার ফলে এই সকল সংবাদপত্রের মূল উদ্দেশ্য ছিল eters 

মধ্যে ব্রিটিশ সরকারের প্রীতি আনগত্য বৃদ্ধি করা এবং ভাল হউক 
আর মন্দ হউক, সরকারী নীতি ও কার্যকলাপ সমর্থন করিয়া চলা | এগরলর দৃষ্টিভঙ্গী 
দবাভাবিকভাবেই ছিল ভারতবাসার স্বার্থাবরোধী । 

কিন্তু ভারতবাসী কর্তৃক সম্পাদিত সংবাদপন্রগুলি একদিকে যেমন ব্রিটিশ সরকারের 
ঘুটির সমালোচনা কারত, অপরদিকে তেমনি ভারতবাসীর রাজনৈতিক আশা- 
আকাঙ্কার প্রকাশ করিয়া, ইংরেজদের অন্যায়-অত্যাচারের প্রতিবাদ কাযা 

ভারতীয়দের মধ্যে আত্মপ্রত্যয়, আত্মমর্যাদাবোধ এবং জাতীয়তা- 
femmt . বোধ জাগাইয়া তুলিতেছিল। বাংলাদেশে হরিশ মুখাজা 
পরিচালিত ‘হিন্দ; প্যাট্রিয়ট” ( Hindoo Patriot ) ব্রিটিশ সরকারের পুিশব্যবস্থা, 
[বিচারব্যবস্থা, নীলকর সাহেবদের অমানুষিক অত্যাচারের প্রাতবাদ করিয়া, ১৮৫৭ 
atra মহাবিদ্রোহের জাতীয়তাবাদী প্রকৃতি বিশ্লেষণ করিয়া ভারতীয়দের মনে 
নিভাঁকতা ও স্বাধীনতাস্পহার সৃষ্টি করিয়াছিল। অনুরুপ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 

প্‌ষ্ঠপোষকতায় প্রতিষ্ঠিত ‘twas মিরার’ (Indian Mirror), 
‘Rhema মরার. সাংবাদিক গিরাশচন্্র ঘোষের GAY, নবগোপাল মিত্রের 
ন্যাশন্যাল পেপার’ ভারতবাসীর মধ্যে জাতীয়তাবোধ জাগাইয়া তুলিতে গ:ুরুত্ষপূ্ণ 
অংশগ্রহণ করিয়াছিল | 

উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ভারতীয় সংবাদপত্র মাত্রেই দেশাত্মবোধ ও 
জাতীয়তাবোধ জাগাইয়া তুলিবার আদর্শে অনুপ্রাণিত ছিল। এ-বিষয়ে সোমপ্রকাশ, 
3 শিক্ষাদর্পণ ও সংবাদসার, বঙ্গদর্শন, আরদর্শন প্রভাতি বাঙালখদের 
নেন i মনে একথাই বদ্ধমূল করিয়াছিল যে, যতাঁদন CACTI ব্রিটিশ 
সংবাদসার''বঙ্গদশ'ন', শাসনাধানে থাকিবে ততাঁদন ভারতবাসীর অবস্থার কোন উন্নীত 
comets প্রভৃতি সম্ভব হইবে না। আরদর্শন পাঁতিকা ইতালির জাতীয় একোর 

নেতৃব্দ ম্যাংসানি,গ্যারিবল্ডি প্রভাত এবং অপরাপর প্রবীর 
জীবনাদর্শ বিশ্লেষণ করিয়া বাঙালীর মনে দেশাত্মবোধের এক অদম্য প্রেরণা জাগাইয়া। 


১৪ স্বদেশকথা 


তুলয়াছিল । অমৃতবাজার পত্রিকা ১৮৬৮ খনীন্টাব্দে-বাংলা ভাবায় সাপ্তাহিক পাত্রকা 
{হসাবে সর্বপ্রথম প্রকাঁশত হয়। যশোহরের (অধুনা বাংলাদেশের অন্তভুক্ত ) 
গ্রামে এই পান্রকা প্রকাশিত হয়। 1শাশরকুমার 
ঘোষ ছিলেন ইহার সম্পাদক | তিন বৎসর পর 
এই পাত্রকা কাঁলকাতা হইতে প্রকাশিত হইতে 
থাকে । তখন উহার একাংশ 
8০418 ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত 
হইত ৷ কিন্তু দেশীয়'ভাষায় পত্রিকাগনীি ব্ৰিটিশ 
১৮৭৮ খনীম্টাব্দে লর্ড লিটন ( ১৮৭৬-৮০ ) তাঁহার 
কুখ্যাত “দেশীয় ভাষায় পাত্রকা আইন’ ( Verna- a 
cular Press Act) পাশ করিয়া সেগুলির শাশরকুমার ঘোষ 
সরকারের কার্যকলাপের সমালোচনার ক্ষমতা কাঁড়রা লইয়াছিলেন। এই আইনের 
পান্রকা এক রাত্রির মধ্যেই সম্পূর্ণ ইংরেজী 
ভাষায় প্রকাশিত হইয়াছিল। বাংলাদেশ এবং 
সমগ্র উত্তর ভারতে জাতীয়তাবাদ ও দেশপ্রেম 
জাগাইয়া তুলিবার ব্যাপারে এই পত্রিকার অবদান 
অপরিসীম | এই সকল সংবাদপন্্র ভিন্ন আরও 
বহু পত্রিকা দেশাত্মবোধ জাগাইয়া তুলিতে সাহায্য 
করিয়াছিল। 
বাংলাদেশ ভিন্ন বোম্বাই, মাদ্রাজ, পাঞ্জাব 
প্রভাত অঞ্চলেও অনুরূপ সাংবাদিকতা জাতীয়তা- 
নাহ গৃহ Seni উঠিয়াছিল | এগুলির মধ্যে লাহোরের “টটাবউন’, বোম্বাইয়ের 
সংবাদপত্ৰ বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 
জনমত গঠনে এবং জনমত প্রকাশের ব্যাপারে সংবাদপত্র হইল সর্বাপেক্ষা গুরত্বপূর্ণ 
উপাদান। ভারতীয়দের মধ্যে জাতীয়তাবোধ এবং স্বাধীনতা- 
3 TANT স্পৃহা ব্যাপকভাবে জাগাইবার ব্যাপারে, জনমত গঠন ও প্রকাশে 
ভারতীয় সংবাদপত্রের অবদান ছিল অপরিসীম | 
(৬) ভারতের পুনরাবিক্ষার : মহৎ কাজ MAS চাই মহান্‌ আদর্শ । মোগল 
বুগের অবসান এবং ইংরেজ আমলের প্রারম্ভে ভারতবাসী আত্মকৌন্দ্রক এবং আদর্শ- 
WS হইয়া পাঁড়রাঁছল। জাতীয় এঁক্য বা দেশাত্মবোধের ধারণা ছিল তখন অত্যন্ত 
ক্ষীণ  ভারতবাসী তখন আত্মীবস্মৃত এবং অবচেতন হইয়া পাঁড়য়াছে | কিন্তু এই 
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অবচেতন জাতীয় জীবনে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রভাব যে' নূতন শক্তি, 
ধ্যানধারণার সৃষ্টি হইয়াছিল তাহার ফলে ভারতবাসী আত্মবিস্মৃতির পথ - হইতে 
আত্মদর্শনের পথে ফিরিয়া আসে । apa হিমাচল বিস্তৃত ভূখণ্ড লইয়া গঠিত, 
প্রাকৃতিক সম্পদে পাঁরপূর্ণ ভারত পরস্বার্থাসাদ্ধর কেন্দ্র হিসাবে পারণত হইয়াছে 
একথা পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে যে নবচেতনার সৃষ্টি হইয়াছিল উহার ফলে ভারতারগণ 
ammeter মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিল। পরাধীনতার অমর্যাদা, নিজ দেশে 
সম্বলিত স্বাধীন. পরের পদানত থাকার অসম্মান, বিদেশী শোষণে ক্লিল্ট ভারতবাসীর 
শরতের নেম দারিদ্য সবকিছু ভারতবাসী এক নূতন দৃষ্টি লইয়া দেখিতে 
লাগিল | এক নূতন জীবনাদর্শ, এক নূতন স্বাধীন ভারত তাহাদের মানসচক্ষে 
উদ্ভাসিত হইল ৷ পরমুখাপেক্ষিতার Be আত্মপ্রত্যয়, আত্মনিভ'রশীলতা, একতার 
মাধ্যমে শক্তি ACA এবং জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মাধ্যমে বিদেশী শাসনের অবসান 
ঘটাইরা এক সমস্থ, শোষণহীন, দারিদ্যমুন্ত স্বাধীন সমাজ গঠনের আদর্শ ভারতবাসীকে 
অননুপ্রাণিত করিয়া তুলিল। এক নূতন ভারত উহার প্রাচীন এীতহ্য, সংস্কৃতি 
নবীকরণের মাধ্যমে নূতন রূপ লইয়া তাহাদের মানসচক্ষে দেখা দিল | জাতীয়তাবোধের 
প্রসারের যে-সকল কারণ সম্পর্কে উপরে আলোচনা করা হইয়াছে উহার সামাগ্রক ফল 
ছিল এক নূতন জীবনাদর্শ সম্বলিত, স্বাধীন নব-আঁবজ্কৃত ভারত | 
দায়িত্বশীল সরকার গঠনের জন্য ভারতীয়দের আগ্রহ: ভারতীয়দৈর মধ্যে 
জাতীয়তাবোধের প্রসারের ফলে তাহাদের নিকট একথাই স্পষ্ট হইয়া উঠিল যে, 
যতাঁদন ভারতবাসা বিদেশী সরকারের অধীন থাকিবে ততাঁদন ভারতীয়দের জাতীয় 
নি জীবনের কোন ক্ষেত্রেই উন্নতি সম্ভব হইবে aT! ভারতীয়দের 
শাসনক্ষমতা হাতে ভারতের শাসনব্যবস্থার দায়িত্ব না আসিলে ভারতবাসীর 
ভারতীয়দের অবস্থা সামাঁজক, অর্থনৈতিক কোন ক্ষেত্রেই TERS অবসান ঘাঁটিবে 
দূত না। একথাও তাহাদের নিকট পরিচ্কার হইয়াছিল যে, বিদেশী" 
শাসকবর্গের হাত হইতে রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভ বা কোন প্রকার 
শাসনতান্ক উন্নয়নের একমাত্র উপায়ই ছিল ভারতীয়দের দাবিকে সোচ্চার করিয়া 
তোলা । প্রথম দিকে ভারতীয়দের দাবি প্রধানত সরকারা চাকারিতে অধিকতর সংখ্যায় 
প্রবেশ অধিকার, সর্বোচ্চ পদে ভারতীয়দের গ্রহণ প্রভৃতির মধ্যে 
me sie সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু জাতীয়তাবোধের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে 
riderta পারবর্তন ভারতীয়দের দাবির প্রকৃতি ও রাজনৈতিক mivo} পাঁরবাঁতিত 
হইতে থাকে । এই পারবর্তন পরিলাক্ষত হয় আইনসভায় 
ভারতীয়দের গ্রহণের দাবিতে । পরবতাঁ কালে ১৮৫৩ LIVIA চার্টার GTS পাশ 
কারবার পূর্বে যখন ইংলগ্ডে এবিষয়ে আলোচনা শুরু হয় তখন ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান 
এ্যাসোসিয়েশন নামক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ও অপরাপর বাঙালী নেতার পক্ষে ব্রিটিশ 
পার্লামেন্টের নিকট এক দরখাস্ত পেশ করা হয়। ইহাতে ভারতে 'ব্রাটশ শাসনের 
নানাবিধ MDA উল্লেখ কয়া সেগযালর প্রতিকার দাঁব করা হয়। এই সকল দাঁবর 


বর স্বদেশকথা 


মধ্যে শাসনক্ষমতা ও আইন প্রণয়ন ক্ষমতা পৃথকীকৃত করিয়া সম্পূণ* আলাদাভাবে 
আইনসভা গঠনের এবং উহাতে ভারতীয় প্রতিনিধি গ্রহণ করিয়া সেই আইনসভাকে 
গণতান্ত্রিক কারয়া তুলিবার দাঁব ছিল সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ | ভারতীয় প্রতিনিধিদের 


লইয়া গঠিত দায়িত্বশীল শাসনব্যবস্থা চালু করিবার mia এইভাবে উত্থাপিত 
হইয়াছিল। 


ইহা ভিন্ন, ম্যাজিস্ট্রেট ও বিচারকের ক্ষমতা একই ব্যক্তির উপর ন্যস্ত না রাখিয়া 
উহার পৃথকীকরণের দাবিও করা হইয়াছিল। এই দরখাস্ত ইংলণ্ডের পালণমেণ্টে এক 
neetan আলোড়ন সংষ্ট কারয়াছিল। উদ্বারচেতা ব্রিটিশ নেতৃবৃন্দের অনেকে 
রানার ভারতবাসীর এই দাবির প্রতি সমর্থন জানাইয়াছিলেন। যাহা 
হউক, শেষ পর্যন্ত ভারতীয়দের দাবি স্বীকৃত না হইলেও ভারত- 
বাসী যে গণতান্বিক পন্হায় দায়িত্বশীল সরকার গঠনের জন্য আগ্রহী একথা সুস্পষ্ট 
হইয়া উঠিয়াছিল। জাতীয় আন্দোলনের ইহা ছিল এক গ:রুত্রপূর্ণ পদক্ষেপ 1৯ 
© ল্লাজনৈতিক সম্মিতি: জমিদাক্স সন্সিভি হইতে 
হোন লীগ গর্ভ ( Political Associations : From Land- 
holders’ Society to Home Rule League ) 
বাংলা তথা ভারতের নবজাগরণের অগ্রদূত রাজা রামমোহন রায় ভারতের 
রাজনোতিক আন্দোলনেরও পাঁথকুং িলেন। ভারতীয়দের অভাব-অভিযোগের 
প্রাতকার দাবি, ভারতীয়দের প্রতি ব্রিটিশ সরকারের বৈষম্যমূলক 
রাজা রামমোহন- 
আট নাঁতির এবং অন্যায়মূলক আদেশ ও আইনকান;নের বিরুদ্ধ 
আন্দোলনের পথিকৃৎ প্রতিবাদ করিয়া রাজা রামমোহন ভারতের রাজনৈতিক 
আন্দোলনের সুচনা কাঁয়া গিয়াছিলেন । ১৮২৩ খীচ্টাব্দে ব্রিটিশ 
সরকার প্রেস আঁডন্যান্স' ( Press Ordinance ) জারি করিয়া ভারতে কোন সংবাদ- 
পনর প্রকাশ শহর? করিবার পূর্বে সরকারের নিকট 
হইতে লাইসেন্স গ্রহণ বাধ্যতামূলক করেন । 
লাইসেন্স বাতিল কারবার অধিকারও এই 
আদেশের বলে সরকারকে দেওয়া হয়। রাজা 
রামমোহনের নেতৃত্বে দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্ন- 
কুমার ঠাকুর প্রভৃতি পচিজন গণ্যমান্য বাঙালী 
এই আদেশের বিরদ্ধে দৃঢ় ভাষায় ইংলণ্ডের 
রাজা ও তাঁহার কাউন্সিলের নিকট প্রতিবাদ 
জানাইয়াছিলেন। অনুরূপ ১৮২৭ খ্‌াল্টাব্দে 
‘জুরি আইন’ ( Jury Act ) পাশ করিয়া হিন্দু দ্বারকানাথ ঠাকুর 
বা মুসলমান সদস্য।লইয়া গঠিত Sais কোন ইওরোপায বা ভারতীয় খন্টানের বিচার 


* Vide British Paramountcy and ‘Indian Renaissance, Vol. X, Part II, 
pp. 450, 455, 


রাজনোতক সমিতি : জমিদার সমিতি হইতে হোমরুল লীগ পযন্ত sa 


করিতে পারিবে না, এই নিয়ম চাল? করা হয়। পক্ষান্তরে ইওরোপার বা ভারতী 
ধণেষ্টান ata গঠিত জার হিন্দ: মুসলমান সকলেরই বিচার করিতে পারিবে স্থির 
প্রেস আঁডন্যান্স ও হয়। এই Gente আইনের বিরন্ধেও রামমোহন ব্রিটিশ 
wig আইনের বিরুদ্ধে পার্লামেন্টের নিকট প্রতিবাদ জানাই দরখাস্ত করেন এইরূপ 
প্রাতবাদ বৈষম্যমূলক আচরণ ভারতীয়দিগকে ব্রিটিশ সরকারের শুতে 
পরিণত করিবে একথা উল্লেখ করিতে রামমোহন দ্বিধাবোধ করেন 
নাই | এইভাবে রাজা রামমোহন রাজনৈতিক আন্দোলনের সূত্রপাত করিয়া গিয়াছিলেন ৪ 
সমসাম্িক কালে ইওরোগের জাতীয় আন্দোলন, বিপ্লব প্রভৃতিও ভারতবাসর, 
ইওরোপায় রাজনৈতিক রাজনৈতিক আন্দোলনের আগ্রহ বৃদ্ধি করিয়াছিল। বাংলাদেশে 
আান্দোলনের প্রভাব এই আগ্রহ অত্যধিকভাবে পরিলাক্ষত Bl ১৮৩০ খুাঁষ্টাব্দের 
জুলাই মাসে ফ্রান্সে পুনরায় বিপ্লব দেখা দিলে কলিকাতায় এক দারুণ উৎসাহের 
সৃষ্টি হয়। ইওরোপে উদারনৈতিক আন্দোলন মাত্রেই "হজ্জ 
রা ETENE পর কলেজের ছাত্রদের মধ্যে উংসাহউদ্দপনার সৃষ্টি কারত। এইভাবে 
সংগঠনের প্রযোজনারতা রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রাথমিক প্রস্তুতির পর ভারতীয়দের 
অভাব-অভিযোগের প্রতিকার এবং রাজনৈতিক দাবি আদায়ের 
; ES FRU Ee - 
ama aio: জাম-মালিক arate: সবপ্রথম যে সংগঠন স্থাপিত হইল 
উহা পূ্ণ'মাত্রায় রাজনৈতির সংগঠন ছিল একথা বলা চলে ATI ১৮৩৭ ATIC 
কলিকাতা এবং কলকাতার উপকণ্ঠের জমিদারগণ হিন্দ: কলেজে এক সভার ‘oA 
করেন | এই সভায় গহাত প্রস্তাব অন:ুসারে পর 
বংসর অর্থাত ১৮৩৮ ator ‘জমিদারি সমিতি’ 
( Zamindary Association) নাম দিয়া 
একটি সমিতি স্থাপন করা হয়। অল্পকালের 
মধ্যেই অবশ্য এই সমিতির নাম পরিবর্তন করিয়া 
'জমি-মালিক সমিতি”. ( Landholders’ 
Society ) করা হয় | বাংলা, বিহার ও OPTA 


লা উপায়ে জমিদারের অভাব-অভিযোগের 
ee প্রতিকার করা ছিল এই সমিতির উদ্দেশ্য। কিন্তু দ্বারকানাথ 
Forint রর ঠাকুর নিরমতান্রিক উপায়ে অভাব-আঁভযোগের প্রতিকারের পথ 
STS স্থাপন দেখাইয়া ভবিষ্যতে রাজনোতিক cave অভাব-আঁভযোগ দুর 
কারবার এবং প্রয়োজনীয় সংস্কার দাবি কারবার শিক্ষা দিয়া 
গিরাছিলেন। কলিকাতা টাউন হলে ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক জাম খাস দখলে লইবার' 


ET et Rea | 


১৮ স্বদেশকথা 


Faga আপাতত জানাইবার জন্য যে বিরাট সভার আয়োজন জাঁম-মালিক সমিতি 
“করিয়াছিল তাহাতে দবারকানাথ ঠাকুর যে কথা বলিয়াছিলেন তাহা প্রাণধানযোগ্য ! 
তান fous কলেজের ছাত্রদের লক্ষ্য কাঁরয়া বালয়াছিলেন বে, তাহাদের অভাব- 
অগভষোগের প্রতিকার ও রাজনৈতিক অধিকার রক্ষা করিবার জন্য শীঘ্রই দেশাত্মবোধে 
উদ্বুদ্ধ ব্যক্তিদের লইয়া রাজনৈতিক সংগঠন গ'ড়য়া তুলিবার প্রয়োজন তাহারা উপলব্ধি 
কাঁরবেন। যাহা হউক, জমি-মালিক সমিতি জমির মালিকদের অভাব-আঁভযোগ দুর 
করিবার এবং তাহাদের আঁধকার রক্ষার জন্য স্থাপিত হইলেও 
BERI নিয়মতান্লিক ও আইনসম্মত উপায়ে ARA আন্দোলনের 
দষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছিল। এই সমিতির শাখা ভারতের 
'বাভল্নাংশে স্থাপিত হইয়াছিল । এইভাবে সর্বভারতীয় সংগঠন গাঁড়য়া তুলিবার 
দল্টান্তও এই সমিতিই স্থাপন করিয়াছিল | 
ত্রিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি : বেঙ্গল ব্রিটিশ Shem সোসাইটি : রাজা রামমোহনের 
বন্ধ উইলিয়াম এ্যাডাম ভারতবাসীর অভাব-আভিযোগ ও দাবি-দাওয়া সম্পকে 
ইংলণ্ডে জনমত গঠনের জন্য ‘fate ইণ্ডিয়া সোসাইটি? ( British India Society ) 
নামে যে সামাত গঠন কারয়াছলেন উহার সহিত জমি-মালিক সাঁমাঁত যোগাযোগ স্থাপন 
করিয়াছিল। এমনাঁক দ্বারকানাথ ঠাকুরের পরামর্শে জামি-মালিক সাঁমতির পক্ষে 
ইংলণ্ডে আন্দোলন চালাইবার জন্য টমসন সাহেবকে নিযুন্ত করা হয়। দ্বারকানাথ 
ঠাকুর কিছুকাল ইংলণ্ডে থাকিয়া দেশে ফারিবার কালে টমসন সাহেব তাঁহার সঙ্গে 
বাংলাদেশে আসেন । তাঁহার নিকট প্রেরণা লাভ কারিয়া বাংলাদেশে ‘বেঙ্গল ব্রিটিশ 
কত ইণ্ডিয়া সোসাইটি’ নামে একাট রাজনৈতিক সাঁমিতি satya উঠে 
দোসাইটি- প্রথম (১৮৪৩ )। ইহার উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয়দের অভাব-আভযোগের 
amatais সংগঠন যাবতীয় সংবাদ সংগ্রহ করা এবং আইনসম্মত ও শান্তপূর্ণভাবে 
সেগহীলর প্রতিকারের জন্য আন্দোলন করা। জমি-মালিক 
সমিতি এবং বেঙ্গল ব্রিটিশ Bho সোসাইটি ছিল অভিজাত ব্যান্তদের সংগঠন । 
এজন্য জনসাধারণের মধ্যে এগুলির প্রভাব তেমন বিস্তৃত হয় নাই। তথাপি রাজনৈতিক 
চেতনা বৃদ্ধি এবং নিয়মতান্রিক আন্দোলন পদ্ধতি সম্পরকে ধারণা সৃষ্টি কারতে জমি- 
আলিক সমিতি ও বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটির গুরুত্ব যথেষ্ট ছিল | 
ব্রিটিশ হীণ্ডিয়ান এযাসোসিয়েশন : ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির শাসনকালে 
ইওরোপাঁয়দের বিচার কেবলমান্র কলিকাতা সপ্রীম কোর্ট কারতে পারিত। মফদ্বলে 
‘কোন ইংরেজ কর্মচারীর অত্যাচার-অবিচারের বিরুদ্ধে কলিকাতায় আসিয়া সাধারণ 
‘লোকের পক্ষে বিচারপ্রা্থা হওয়া প্রায়ই সম্ভব হইত না। এই বৈষম্য দূর করিবার জন্য 
গভর্ণর-জেনারেলের কাউন্সিলের আইন-সদস্য festa বেঞ্চুন চারিটি বিল বা 
আইনের খসড়া প্রস্তুত করিলেন॥ ইহাতে ফৌজদারী বিচারালয়গণ্লকে ফৌজদারণ 
অপরাধের জন্য যেকোন ইওরোপায়কে বিচার কারবার ক্ষমতা দিবার প্রস্তাব করা 
হইল। ইওরোপায়দের প্রতিবাদে শেষ পর্যন্ত এই বিলগহীল আইনে পাঁরণত হইল না | 


রাজনৈতিক সমিতি : জমিদার সমিতি হইতে হোমরুল লীগ Aa ১৯ 


এইভাবে ন্যায়সংগত সংস্কার বাধাপ্রাপ্ত হইলে বাংলার নেতৃবৃন্দ অত্যন্ত মর্মাহত 
হইলেন। ভারতীয়দের রাজনৈতিক অধিকার সংরক্ষণ ও তাহাদের অভাবঅভিযোগের 
প্রতিকারের জন্য শত্তিশালা রাজনৈতিক সংগঠনের প্রয়োজন তাঁহারা উপলব্ধি করিলেন | 
ফলে জমি-মালিক সমিতি ও বেল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি একব্রভূত হইয়া 
“ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন” ( British Indian Association ) নামে এক 
রাজনৈতিক সমিতি জন্মগ্রহণ করিল (১৮৫১)। উত্তরপাড়ার রাজা প্যারীমোহন 
মুখোপাধ্যায়ের পিতা বাব; জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যার এই এ্যাসোসিয়েশনের অন্যতম 
উদ্যোস্তা ছিলেন। 

এই সমিতি ১৮৫৩ খটীষ্টাব্দের চার্টার আইন ( Charter Act ) পাশ করিবার 
প্রাক্কালে ভারতের আইনসভা, ভারতীয় প্রাতানধি লইয়া গঠনের, প্রশাসনিক ও আইন 
প্রবর্তন ক্ষমতা পৃথকীকরণ, ম্যাজিস্ট্রেটদের শাসন এবং বিচার ক্ষমতা পৃথকীকরণ avis 
দাঁব ব্ৰিটিশ পার্লামেন্টের নিকট Sam করিয়াছিল । এই সকল দাবি ব্রিটিশ সরকার 
দ্বীকার না করলেও আইন প্রবর্তন ও প্রশাসন ক্ষমতা আংশিকভাবে পৃথক করা হয়। 
ইহাতে উৎসাহিত হইয়া ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এযাসোসিয়েশনের নেতৃবন্দ__দেবেন্দরনাথ 
ঠাকুর, প্যারাচাঁদ মির, রামগোপাল ঘোষ, প্রদন্নকুমার ঠাকুর, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, 
কিশোরাচাদ মিত্র প্রভৃতি (১) আইনসভায় ভারতীয়দের গ্রহণ, (২) আইনের চক্ষে 
সকলের সমান অধিকার, (৩) শিক্ষার জন্য অধিকতর পারমাণ অর্থ বরাদ্দ করা, (৪) 
ভারতে আই. সি. এস. পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করা প্রভৃতি দাবি আদায়ের জন্য 
আন্দোলন চালাইলেন ৷ 

ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এযাসোসিয়েশন fer geao sira সমিতি। ইহা 
দ্বভাবতই কতক পরিমাণে রক্ষণশীল নীতিই অনুসরণ করিয়া চালত । তথাপি শাসন- 
তান্ত্রিক ও প্রশাসনিক সংস্কার আদায়ের উদ্দেশ্যে ইহার আন্দোলন ভারতের জাতীয় 
আন্দোলনের ইতিহাসে শ্রদ্ধার সাহত স্মরণীয় হইয়া আছে। এই সমিতির অনুরূপ 
সমিতি পুনা, বোম্বাই, মাদ্রাজ প্রভৃতি অণ্ডলে স্থাপিত হইয়াছিল । এই সকল সমিতির 
সহিত ব্ৰিটিশ ইণ্ডিয়ান এযাসোপিয়েশন যোগাযোগ রক্ষা করিয়া চাঁলত। ফলে ইহা এক 

সর্বভারতীর রূপ লাভ করিয়াছিল । এই সব-ভারতীয় চাঁন 

সভাত! চা... বিগ: ইপ্ডিযান এযাসোিরেশনকে অত্যন্ত ক্ষমতাশালী করিয়া 
তুলিয়াছিল। ব্রিটিশ সরকার ইহাকে ভারতীয় জনমতের প্রতানাধি বাঁলয়া মনে করিতেন 
এবং বিভিন্ন সংস্কার প্রবর্তনের পূর্বে এই সমিতির মতামত গ্রহণ করিতেন । 

দি ন্যাশন্যান এযাসোসয়েশন : ১৮৫১ Iss ‘দি ন্যাশন্যাল এযাসোসিরেশন? 
( The National Association ) বা জাতীয় সভা নামে একাঁট সংস্থা কালকাতার 
পাইকপাড়ার রাজার বাড়ীতে স্থাপন করা হয়। কিন্তু এ বংসরই ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান 
এ্যাসোসিয়েশন স্থাপিত হইলে ইহার অস্তিত্ব লোপ পায় । 

ইন্ডিয়ান লীগ: উনবিংশ শতকের শেষ দিকে আনন্দমোহন বসু, কৃষ্ণদাস 
পাল প্রভৃতি বাঙালী মনীষী ভারতে দায়িত্বশীল শাসনব্যবস্থা স্থাপনের দাঁব উত্থাপন 


২০ স্বদেশকথা 


করেন। ভারতের শাসন ভারতবাসী চালাইবে, এই রাজনৈতিক ধারণা তাঁহাদের 
বন্তুতায় প্রচারিত হইলে বাঙালীদের মধ্যে এক দারুণ উৎসাহের সৃষ্টি হর | সেই সরে 
যে-সকল রাজনৈতিক সংগঠন বিদ্যমান ছিল সেগুলির মাধ্যমে এই নূতন রাজনৈতিক 


আকাঙ্ক্ষা “RA করা সম্ভব হইবে না বিবেচনা করিয়া বাঙালী নেতৃবৃন্দ Siw লাঁগ' 
১২ নামে একটি রাজনৈতিক সঙ্ঘ গড়িয়া তোলেন (১৮৭৫ ) | ইণ্ডিয়া 
ভালো লনকে eta লীগ সামান্য কাল ইহার অস্তিত্ব বজায় রাখিতে পারিয়াছিল । 
. চারি দান কিন্তু এই অল্পকালের মধ্যে ইহা রাজনৈতিক আন্দোলনকে সাধারণ 

মানুষের মধ্যে ছড়াইয়া দিয়াছিল। রাজনৈতিক আন্দোলনকে 
প্রকত জাতীয় চরিত্র ইণ্ডিয়া লগই দিয়াছিল, ইহা অনদ্বাকার্য | 


ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন : ১৮৭৬ ATOA ARENA বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে 
এক জনসভা আহ্বান করিয়া ‘ইণ্ডিয়ান 
এ্যাসোসয়েশন’ নামে একি নুতন রাজ- 
নৈতিক সংস্থা দ্থাপন করা হয়" ইহার 


ইণ্ডিয়ান প্রতিষ্ঠার ফলে ইণ্ডিয়া 
এযাসোিয়েশনের লীগের অবসান ঘটে। 


জনমত গঠন করা, ভারতের বিভিন্ন জাতি- 
HA লোককে এঁক্যবন্ধ করা, হিন্দ ও 
মধ্সলমাণদের মধ্যে ভ্রাতৃভাব জাগাইয়া 
তোলাই ছিল ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশনের 
উদ্দেশ্য ও আদশ। 
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হোমরুল লীগ : ১৮৮৫ ATO ভারতের জাতীর কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা হয় । 


কিন্তু ইহার সদস্যদের মধ্যে অধিকাংশই সক্রিয়ভাবে ব্রিটশ সরকারের বিরুদ্ধে 
আন্দোলনের পক্ষপাতী ছিলেন না॥ কিন্তু বালগন্গাবর তিলক, অরবিন্দ ঘোষ, লালা 
লাজপং রায়, বাপনচন্দ্র পাল প্রভাতি ছিলেন সক্রিয় আন্দোলনের পক্ষপাতী । এইভাবে 


aI 


কংগ্রেস TAT ও চরমপন্থী এই দুই দলে 
RSS হইয়া গেল। বলা বাহুল্য বালগঙ্গাধর 
তিলক, অরবিন্দ প্রভৃতি ছিলেন চরমপন্হী। 
দাদাভাই নোৌরজ', ফিরোজশাহ মেহতা, সুরেন্দ্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায়, গোপালকৃষ্ণ গোখলে প্রভৃতি ছিলেন 
FATA । ১৯০৭ ATCT এই দলের প্রকাশ্য 
বিরোধ শুরু হইল। চরমপান্হিগণ কংগ্রেস হইতে 
বাহচ্কৃত হইলেন । পর বৎসর তিলককে ব্রিটিশ 
সরকার কারাদণ্ডে দাণ্ডত করিলেন। ১৯১৪ 
KISTA ETS করিয়া তান ভারতে TAS 
শাসন স্থাপনের উন্দেশ্যে একটি রাজনৈতিক সত্ব 
স্থাপনে উদ্যোগী হইলেন ॥ ১৯১৬ LIONA 
এপ্রল মাসে তিলক “হোমরুল লীগ” ( Home 


ফিরোজশাহ মেহতা 


Rule League) নামে একাট সত্য স্থাপন করেন। অপরদিকে TiN বেসান্ত 
তিলকের Ta ANA কংগ্রেসের সম্মতিক্মে হোমরুল লীগ স্থাপনে উদ্যোগ হইয়া 
লীগ কংগ্রেসের সম্মতি পাইলেন ATI তিনিও এ বংসরের (১৯১৬) 
সেপ্টেম্বর মাসেই হোমরুল লীগ নামে একটি রাজনৈতিক স্ব স্থাপন করেন | বোম্বাই, 


কানপুর, এলাহাবাদ মাদ্রাজ প্রভৃতি ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে তান তাঁহার হোমরুল 
aka শাখা স্থাপন করেন । তিলক এবং আযান বেসান্ত পৃথকভাবে হোমরুল ল'গ 


১২ স্বদেশকথা 


RPM কাঁরলেও উভয়েরই উদ্দেশ্য ছিল ভারতবাসীর জন্য দ্বায়ত্তশাসন আদায় করা । 
তিলক ও আযান বেসান্ত পরস্পর পরস্পরের সাঁহত যোগাযোগ রাখিয়া চাঁললেন । 
s তিলকের চেষ্টায় হোমরূল আন্দোলন সমগ্র ভারতে এক গভীর 
টা উদ্দীপনার সৃষ্টি কারল । এই আন্দোলনের তীরতা ক্রমেই বৃদ্ধি 

k পাইলে ব্রিটিশ সরকার ১৯১৭ খান্টাব্দে এক ঘোষণার ক্রমপর্যায়ে 
ভারতবাসীকে দ্বায়ত্তশাসন দান করা ব্রিটিশ সরকারের উন্দেশ্য বলিয়া উল্লেখ 
করিলেন ৷ ইতিমধ্যে কংগ্রেস তিলক তথা চরমপন্হাদিগকে পঢ়নরায় সদস্যভুন্ত করিলেন | 
সেই সময় হইতে কংগ্রেসে নরমপহুশ মতের বিলোপ ঘাটয়া চরমপন্থী মতের 
প্রাধান্য ঘটে। 

ভারত সেবক A বা সার্ভেণ্টস্‌ অব্‌ ইণ্ডিয়া সোসাইটি : বাঁঙ্কমচন্দ্রের আনন্দমঠের 
আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া. গোপালকৃষ্ণ ঃ 
গোখলে ১৯০৫ AIONA সার্ভে্টস্‌ অব: 
ইন্ডিয়া বা ভারত সেবক সঙ্ঘ নামে একটি 
রাজনৈতিক AI স্থাপন করেন। দেশ- 
মাতৃকার 'জন্য নির্ভাঁকভাবে সকল বাধা- 
বিপাঁত্তর সম্মুখীন হইবার মনোবৃত্তি গঠন 

করা ছিল এই সঙ্ঘের 
তব রন লি উন্দেশ্য। নিয়ম- 
তান্মিক উপায়ে দেশ 

এবং দেশবাসীর স্বার্থ বৃদ্ধি করিবার জনা 
দেশসেবাকে ধর্ম হিসাবে গ্রহণ করাই ছিল 
এই সঙ্ঘের নীতি। এজন্য কাজ ও চিন্তায় 18225 
দেশকে সর্বাগ্রে স্থাপন করা, দেশবাসণকে ভাই বলিয়া মনে করা, নিজের আয়ের একাংশ 
দেশের কাজে ব্যয় কারবার প্রতিশ্রহৃতে দান এবং দেশসেবার মাধ্যমে নিজ TaT 
হইতে বিরত থাকা প্রভৃতি শপথ এই সঙ্ঘের সদস্যদের গ্রহণ করিতে হইত । এইভাবে 
গোখলে আনন্দমঠের আদর্শকে বাস্তব রূপ দান করিয়াছিলেন । 

বোম্বাই, ATS মাদ্রাজ : বাংলাদেশের পরই বোম্বাই প্রদেশে রাজনৈতিক চেতনা 
ও রাজনোতিক সংগঠন দ্থাপনের ক্ষেত্র উল্লেখযোগ্য | ফিরোজশাহ মেহতা, arate 
tere’, কাশীনাথ fest ভেলাং এই তিনজন নেতার নেতৃত্বে বোম্বাই প্রেসিডেন্স? 
নামি নিত এসোসিয়েশন ( Bombay Presidency Association ) 
এ্যাসোদিয়েশন (১৮৮৫) নামে একটি রাজনৈতিক সমিতি স্থাপিত হয় ( ১৮৮৫ )। ইলবার্ট 
ogame সার্ব'জনিক সভা বিল সংক্রান্ত আন্দোলনের ফলেই এই সমিতি স্থাপিত হইয়াছিল | 
(১৮৬৭) ইহার অনেক আগে (১৮৫২) বোদ্বাই এ্যাসোসিয়েশন নামে অপর 


) একটি সমিতি স্থাপিত হইয়াছিল | কিন্তু এই সামিতি অল্পকালের 
মধোই TAA হইয়া পড়ে এবং ১৮৭৩ tota ইহার বিলোপ ঘটে। জ্ঞানেশ 


নীল বিদ্রোহ ২৩ 


IATA MTT ও মহাদেব গোবিন্দ রাণাডের নেতৃত্বে পঃনার সার্বজনিক সভা (১৮৬৭), 
fa. aaa আয়ার ও আনন্দ মাদ্রাজের 

মাদ্রাজের মহাজন সভা s ( ভি রড 

জেতা মহাজন সভা (১৮৮৪) ভিন্ন আরও বহু রাজনৈতিক সঙ্ঘ এবং 
সমিতি ভারতের অপরাপর ANA জাতীয়তাবাদী উদ্দেশ্য ও 

আদর্শ লইয়া স্থাপিত হইয়াছিল | 


জ্ঞানেশ বাসৃদেব যোশী মহাদেব গোঁবন্দ রাণাডে fa. সব্রদ্ধানয়া আয়ার, 
উপার-উন্ত আলোচনা হইতে একথা স্পন্টভাবেই বুঝা যায় যে, ভারতের 
হা জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সূচনা যেমন বাংলাদেশেই হইয়াছিল, 
we রাজনৈতিক 79, সামাতি প্রভৃতি যেগড়লর মাধ্যমে জাতীয়তাবাদী 


নেতৃত্বের অবদান 
আন্দোলন শান্ত অর্জন করিয়াছিল সেগুলির অধিকাংশই বাংলাদেশে 
বাঙালী মনীষীদের নেতৃত্বে স্থাপিত হইয়াছিল | 
(গ) লীলহিজোোহ : অজ্ঞ আইন ও দেশীশ্ৰ ভাম্ান্স সৎ বাদ- 
পত্র আইনের ara প্রতিবাদ : Bate বিল fase: 
১৮৮৩ গ্রীষ্টীব্দে সর্শ-ভাব্মত জাতীক্স সস্মেলন (Indigo 
Agitation : Protest against Arms Act and Vernacular Press 
Act: Ibert Bill Controversy: All-India National Con- 
ference, 1883 ) 
aia বিদ্রোহ : অত্যাচার-অবিচার যখন সহোর মানা ছাড়াইয়া যায় তখন দ:ব'ল) 
নিরীহ সাধারণ মানুষের মনেও কিভাবে বিদ্রোহের আগুন TEAM উঠে, তাহার TOOTO 
উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ( ১৮৫৮-৬০ ) নাল বিদ্রোহে দৌখতে MSM যায়) 
১৭৭৯ LISTA ইংরেজগণ বাংলাদেশে প্রথম নীল চাষ শুর করে। তখনও রাসায়ানক 
উপায়ে কৃত্রিম নীল উৎপাদন প্রণালী আবিষ্কৃত হয় নাই। নীল 
নাল চাষ প্রবর্তন গাছের চাষ কাঁরয়া নীল উৎপাদন করা তখন অত্যন্ত লাভজনক 
ব্যবসায় ছিল। ইংলণ্ড এবং অপরাপর দেশে নীল HOTA কাঁরয়া প্রচুর লাভ হইত 
এজন্য বহ: ইংরেজ বাংলাদেশের বিভিন্নাংশে কুঁঠি স্থাপন করিয়া নীল চাষ কাঁরতে 


২৪ স্বদেশকথা 


পান্ত হর। এই সকল সাহেব নালকর সাহেব নামে পাঁরচিত ছিল। তাহাদের কুঠি 
Magis নামে আভহিত হইত | বাংলার নদীয়া, যশোহর, পাবনা, ময়মনসিংহ, মালদহ, 
- স্াজস্হী প্রভাত জেলার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে নীল চাষ হইত। বিহারের কোন কোন 
অঞ্চল এবং বারাণসীর নিকটবতাঁ কয়েকটি হ্থানেও নাল চাষ করা হইত। 

নটলকর সাহেবরা জমি হয় কারয়া নিজ ব্যয়ে যেমন নল চাষ করিত, আবার 
কবকাদগকে অর্থ দাদন দিয়া তাহাদের জমিতে নাল চাষ করিবার শর্তে চুক্তি স্বাক্ষর 


বিনিময়ে রায়তের সর্বাপেদন শ্রেষ্ঠ ও উর্বর জমিতে নল চাষ করিতে এবং অতি 


ছাঁফযাসে র:পান্তারত গহণ কাঁরলে বংশ পরম্পরায় নীলকর সাহেবদের নিকট ঝণ রহিয়া 
যাইত। কেহ ঝণ পরিশোধ করিতে চাহিলে তাহাও গ্রহণ করা 

হইত না। ইহার ফলে রা়তগণ নাঁলকর সাহেবদের ভূমিদাসে পারণত হইত। 
নাল চাষ যতই লাভজনক হইয়া উঠিতে লাগিল নীলকর সাহেবরা ততই বেশি 
পরিমাণ জাম নাল চাষের অধীনে আনিতে চাহিল। এজন্য রায়তদের বাড়ীঘর ভায়া 
দিয়া বা আগুনে পোড়াইয়া দিয়া সেই জামতে নাল চাবের ব্যবস্থা করা হইত নীল 
SES অবহেলা কাঁরলে বা সময়মত যোগান না দিতে পারিলে রায়তদের ধারা লইয়া 
prey গিয়া তাহাদের উপর দৈহিক নির্যাতন করা হইত। এই নির্যাতন 
অভায সহ্য করিতে না পারিয়া অনেক রায়ত মারা যাইত | নীলকর 
সাহেবরা একদল করিয়া পশ্চিম? লাঠিয়াল রাখিত। রায়তদের উপর 
নিব Te, তাহাদের বাড়ীঘর ধ্বংস করা, আগুন লাগাইয়া পোড়াইয়া দেওয়া সবকিছুর 
জনা এই সকল লাঠিয়ালকে নিয়োগ করা হইত। নশলকর সাহেবদের অত্যাচার ও 

বর্বরতা হইতে রায়তদের পরিবার-পরিজন এমনকি স্রগলোকও রেহাই পাইত না। 
নাঁলকর সাহেবদের অত্যাচারের বিরদ্ধে প্রতিবাদ করিবার বা সেগুলির প্রতিকার 
গাবি করিবার সাহস কাহারো ছিল না। ইংরেজ ম্যাজিস্টেট, পলিশ সবই ছিল ates 
দাহেবদের পক্ষে । নাঁলকুঠিতে আতিথেরতা গ্রহণ করিয়া সেখানে থাকিয়া শিকার 
eis করিয়া আনন্দ-উল্লাস করা ম্যাজিস্টেটদের প্রায় সকলেরই অভ্যাস ছিল । 
এজন্য কোন রায়ত ইচ্ছা থাকলেও এই সকল ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে নীলকর 


‘a 


নীল বিদ্রোহ ২৫ 


সাহেবদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিচারপ্রার্থী হইতে সাহস পাইত না। কোন কোন 
জাঁমদার রায়তদের পক্ষ অবলম্বন করিয়া লাঞ্ছিত ও অপমানিত হইয়াছিলেন। ফলে 
মাদিন লিন তাঁহারাও রায়তদের পক্ষে দাঁড়াইতে সাহসী হইতেন না। এমন কি 
এককথায় সমগ্র প্রশাসন উকিল, মোক্তার প্রভৃতি আইনজীবাও নীলকর সাহেবদের বিরুদ্ধে 
নাঁলকর সাহেবদের. আদালতে উপস্থিত হইতে চাহিতেন না। অনেক ক্ষেত্রে অত্যাচারী 
ie? নাঁলকর সাহেবদিগকেই ‘অবৈতনিক ম্যাজিস্ট্রেট’ ( Honorary 
Magistrate ) নিয়োগ করা হইত । এইভাবে ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিশ, আদালত এমনাকি 
সমগ্র ব্রিটিশ প্রশাসন নীলকর সাহেবদের সপক্ষে fel দুই-একজন ন্যায়পরায়ণ 
ম্যাজিস্ট্রেট এই সকল অত্যাচার দমনের চেষ্টা করিলেও রায়তদের দুঃখের শেষ ছিল না। 
টি ম্যাজিস্ট্রেট স্যার এশলি ইডেন একবার রায়তদের জমিতে তাহাদের 
; ইচ্ছার বিরুদ্ধে জবরদস্তিমূলকভাবে নীল চাষ বন্ধ কারবার জন্য 
পীলশকে নিদেশি দিয়াছিলেন। কিন্তু নদীয়ার কামশনার এই আদেশের বিরোধিতা 
করিয়াছিলেন | 
রায়তগণ নীলচাষের চুক্তি অমান্য করিলে তাহাদিগকে ফৌজদারি আদালতে সোপর্দ 
কারবার আইন পাশ কারতে নীলকর সাহেবরা সরকারের উপর চাপ দিতে থাকে l 
১৩০ খন্টাব্দের প্রথমে সরকার ইহাতে রাজী না হইলেও ১৮৩০ ITA একাট 
আইন (Regulation আইন পাশ pimi ( Regulation V ) রায়তগণ নাল চাষে 
1/ চুক্তিভঙ্গের অপরাধে ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে অভিয্ন্ত হইবে এবং 
সেজন্য যথাযথ শাস্তি পাইবে স্থির হইল । 
এইভাবে যখন নীলকর সাহেবদের অত্যাচারে বাংলাদেশে এক সন্ত্রাসের রাজত্ব 
চলিতে লাগল তখন ‘হিন্দ; প্যাটিয়ট’ পত্রিকার সম্পাদক হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, 
অমৃতবাজার পত্রিকার Bie ও সম্পাদক শিশির কুমার ঘোষ 
078 এবং রামগোপাল ঘোষ এই সব অমানুষিক অত্যাচারের কথা 
অবদান জনসাধারণের কাছে তুলিয়া ধারলেন। কিন্তু প্রকৃত কার্যকরী এবং 
সক্রিয় নেতৃত্ব আসিল feat বিশ্বাস ও দিগম্বর বিশবাস নামে 
বর্তমান নদীয়া জেলার চোগাছা গ্রামের সাধারণ পাঁরবারের দুই ভাইয়ের মধ্য দিয়া৷ 
নীলকর সাহেবদের দেওয়ানের কাজ কারতে গিয়া এই দুই ভাই 


দন রায়দের উপর অমানুষিক অত্যাচার নিজ চক্ষে দৌখয়াছলেন। 
নেতৃত্ব: বিদ্রোহের সনা তাঁহারা চাকার ছাড়িয়া দিয়া চৌগাছা গ্রামবাসী রারতাঁদগকে 


সঙ্ঘবদ্ধভাবে নীল চাষ না কারবার জন্য শপথ গ্রহণ করাইলেন | 

এভাবে আইন অমান্য আন্দোলনের পথ এই দুই ভাই প্রদর্শন কাঁরলেন। গার্্ববতাঁ 
গ্রামের রায়তগণও নীলচাধ না করিবার শপথ গ্রহণ কারল। নাীলকর সাহেব ও তাহার 
_ লাঠিয়ালরা চৌগাছা গ্রাম আক্রমণ কাঁরয়া রায়তদের উপর 

বিদ্রোহের বিস্তার অত্যাচার কারল। একজন রায়ত প্রাণে মারা গেল। কিনতু 
বিশ্বাস ভাতৃদ্বয় যে বিদ্রোহের আগুন জবালাইলেন তাহা ক্রমে ATTA, যশোহর, পাবনা, 


২৬ স্বদেশকথা 


মালদহ, রাজসাহীর সর্বত্র ছড়াইয়া পড়ল .ওরঙ্গাবাদ ও বানিয়াগাঁও নামক হ্থানের 
নীলকুঠি বিদ্রোহীরা আক্রমণ করিয়া বিধব্ত করিল । মালদহেও এইরূপ ঘটনা ঘটিল। 
এমতাবস্থায় সরকার নঈলবিদ্রোহীদিগকে দমন কারবার Grey কঠোর শাস্তির 
ব্যবস্থা কারলেন । নানা স্থানে পুলিশ ভিন্ন সেনাবাহিনকেও বিদ্রোহ দমনে নিয়োগ 
করা হইল ৷ এঁদিকে নীলকর সাহেবদের দামিতির চাপে সরকার ১৮৬০ LÒT 
সামায়কভাবে এক আইন পাশ করিয়া (Act XI of 1860 ) 

dere দাদন লইবার পর কোন রায়ত নাল চাষ না করিলে তাহাকে 
1860) চুন্তিভঙ্গের অপরাধে ক্ষতিপূরণ দিতে এবং কারাদণ্ড ভোগ করিতে 
হইবে স্থির করিলেন! ইহা ভিন্ন নীলকর সাহেবদের অত্যাচার- 

অবিচার, নীলচাষাদের অসুবিধা প্রভৃতির তদন্ত কারবার জন্য একটি তদন্ত কমিশন 
নিয়োগেরও ব্যবস্থা করা হইল ৷ এই আইন বিদ্রোহীদিগকে আরও দড়প্রতিজ্ঞ করিয়া 
ভুঁলল ৷ প্রায় বিশ লক্ষ* লোক জীবনমরণ পণ কারয়া নীল চাষ না করিতে এবং 
নীলকর সাহেবদের সাহত নীল চাষের জন্য চুঁক্তিবন্ধ না হইতে বা 
fare যোগদান দাদন না লইতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইল। পাঁরাস্থাত ক্রমেই আয়ন্তের 
বাহিরে চালয়া যাইতেছে দেখয়া সরকার ১৮৬০ acre 
আইনটি আর বলবৎ রাখলেন না। তদন্ত কমিশন বা নীল কমিশনের রিপোর্টের 
'ভীন্ততে বাংলার ছোট লাট ( Lieutenant Governor ) জে. পি. গ্রাণ্ট রায়ত এবং 
৯ নাঁলকর সাহেব উভয়ের স্বার্থ রক্ষার উদ্দেশ্যে কতকগুলি সুপারিশ 
১৮৬২ hoa কাঁরলেন। ANTE ১৮৬২ Chore এক আইনে সম্লিবিষ্ট হইল । 
আইন অবশ্য এই আইনে নীলকর সাহেবদের স্বার্থের দিকটাই বেশি দেখা 
হইয়াছিল । যাহা হউক, এই সকল ব্যবস্থা করিয়াও নীল চাষ 

আর বেশি দিন চলিল না । রাসায়ানক পদ্ধতিতে কৃত্রিম নীল প্রস্তুত প্রণালী আবিষ্কৃত 


নারি হইবার সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশে নীল চাবও ক্রমে বন্ধ হইয়া গেল। 
আবদারের ফলে নল বিহারে অবশ্য আরও বেশ কিছুকাল নীল চাষ চলিতে লাগিল | 
চাষের অবসান কিন্তু সেখানেও নাীলকর সাহেবদের অত্যাচারের ফলে বাংলাদেশের 

ন্যায় বিহারের রায়তগণ বিদ্রোহী হইয়া উঠিল । জকিতিয়া নামক 
বিহারে নাঁলবিল্লোহ গ্রামে সবপ্রথম এই বিদ্রোহ দেখা দিয়াছিল। 


বাংলাদেশে নালচাষাঁদের উপর নীলকর সাহেবদের অমানুষিক অত্যাচার ভারতে 
বাংলাদেশে নীলকর ব্রিটিশ শাসনের ইতিহাসের এক কলঙ্কজনক অধ্যায়। পাশ্চাত্য 
টিম শিক্ষা-সংস্কৃতি আভমানী ইংরেজগণ নিজ দেশে আইন করিয়া 
govern অর. দাসপ্রথা যখন তুলিয়া দিযাছিল ঠিক সেই সময়ে তাহারা বাংলা 
ও বিহারে নূতন করিয়া এক দাসত্বপ্রথা চালু করিতে দ্বিধাবোধ 

করে নাই। ব্রিটিশ প্রশাসনিক ক্ষমতা নালকর সাহেবদের স্বার্থে ব্যবহার করিয়া 


* “20 lakhs of poor ryots combined and resolved, even at the sacrifice of their 
hearth and homes, nay of their lives, not to cultivate their lands with indigo, nor to 


enter into any fresh contract with the planters for the same.” Ibid., p. 931 


অস্ত আইন ও দেশীয় ভাবার সংবাদপত্র আইনের TAA প্রতিবাদ ২৭ 


বাঙালী তথা ভারতবাসার মনে ব্রিটিশ জাতি এবং ব্রিটিশ শাসনের প্রতি এক গভার 
ঘৃণার সৃষ্টি করিয়াছিল । দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ” নীলকর সাহেবদের সন্তাসের 
whee, fra | কাহিনী এবং নিরীহ দেশীয় প্রজাবর্গের ও তাহাদের পরিবার- 
“নীলদপণি' পরিজনের উপর অত্যাচারের বর্ণনা দর্পণের ন্যায়ই সকলের 
সমক্ষে তুলিয়া ধরিয়াছিল। নালদর্পণ তদানীন্তন ভারতে এক গভীর আলোড়নের 
সৃষ্টি করিয়াছিল । রেভারেণ্ড জে. লংএর তত্ত্বাবধানে মাইকেল মধুসুদন দত্ত ইহার 
ইংরেজী অনুবাদ করিয়াছিলেন | এজন্য রেভারেণ্ড লংকে একমাস কারাদণ্ড ভোগ 
করিতে এবং অর্থদণ্ড দিতে হইয়াছিল । 

নীলবিদ্রোহ ছিল ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে সবপ্রথম সঙ্ঘবদ্ধ আন্দোলন । শত অত্যাচার 
নালবিদ্রোহ ব্রিটিশের করিয়াও নালচাষীদগকে দমনে ব্রিটিশ সরকার ‘ও নাঁলকর 
বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম. সাহেবদের ব্যর্থতা এঁক্যবদ্ধ আন্দোলনের শক্তি প্রমাণিত 
PRN আন্দোলন. করিয়াছিল । আইন অমান্য আন্দোলনের ইহা ছিল সর্বপ্রথম 
অভিজ্ঞতা । পরবতাঁকালে এই Oras ব্রিটিশ সরকারের বিরদ্ধে বৃহ্তরভাবে মহাত্মা 
তন গান্ধী সর্ব-ভারতে প্রয়োগ করিয়াছিলেন । নাীলবিদ্রোহ মূহ্যমান 
রিলে শিক্ষিত বাঙালী জাতিকে জাগাইয়া তুিয়াছিল। জাতীয়তা- 
সবপ্রথম দৃষ্টান্ত বোধের এক গভীর প্রভাব নীলাবদ্রোহের মাধ্যমে বিস্তৃত 
জাতীয়তাবোধের হইয়াছিল । ভারতীয় আন্দোলনের প্রথম ATG, সফল পদক্ষেপ 
বিস্তার ছিল এই নালাবিদ্রোহ। 

oa আইন ও দেশীয় ভাষার সংবাদপত্র আইনের বিরদ্ধে প্রতিবাদ : লর্ড লিটন 
ভারতের গভর্ণর-জেনারেল ও ভাইসরয় ( ১৮৭৬-৮০ ) নিযুক্ত হইয়া আসিলে ইংলগ্ডের 
রক্ষণশীল মন্ত্রিসভার প্রধান মন্ত্রী ডিজরেলীর ( Disraeli.) সাগ্রাজ্যবাদী, রক্ষণশীল, 
নীতির প্রয়োগ ভারতবর্ষেও শুর হইল। তাঁহার শাসনকালে ভারতীয়দের স্বার্থ- 
বিরোধী কয়েকটি আইন প্রবতিত হইলে ANA বিরুদ্ধে সমগ্র দেশব্যাপী আন্দোলন। 
শুরু হইয়াছিল | 

১৮৭৮ acto ইওরোপে বালিন gis দ্বারা ইংলণ্ড রাশিয়ার গ্রাস হইতে 
তুরস্ককে রক্ষা করিয়াছিল বটে ; কিন্তু তুরস্কের মিত্র হিসাবে এই চুক্তি সম্পাদনে সাহায্যের 
পুরস্কার হিসাবে ইংলণ্ডের প্রধান Teal ডিজরেলী তুরস্কের নিকট হইতে সাইপ্রাস 

দখল করিয়াছিলেন । এই ব্যাপারে দেশীয় ভাষায় প্রকাশিত 

সি, সংবাদপন্রগযীলতে ব্রিটিশ-বিরোধা প্রবন্ধাঁদ বাহির হয়। ইহা 
ae ভিন্ন লিটনের আফগান-নীতি, mee Risa আদেশের 
কঠোর সমালোচনা বিশেষভাবে বাংলাভাষায় মুদ্রিত সংবাদপন্রগালতে প্রকাশিত হয়। 
ae লিটন দেশীয় ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপন্রগ্ীল ব্রিটিশ সরকারের প্রতি কোন প্রকার 
বিরুদ্ধভাব সৃষ্টি করিতে পারে এরপ কোন মন্তব্য বা তথ্য যাহাতে ছাপাইতে না পারে 
সেজন্য “দেশীয় ভাষার সংবাদপত্র আইন" ( Vernacular Press Act) পাশ 
কারলেন। এই আইন দ্বারা দেশীয় ভাষায় সংবাদপন্রগ-লির রাজনৈতিক বা সামাঁজক, 
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বিষয়ে সমালোচনা কারবার আঁকার কাড়িয়া Fea হইল। বাংলাভাষায় সংবাদ- 
PEAS ব্রিটিশ সরকারের কার্যকলাপের সমালোচনা করিত সর্বাপেক্ষা বেশি। বলা 
বাহুল্য, বাংলাভাষার Time সংবাদপন্রগ]লি সেই সময়কার জাতীয়তাবাদী চেতনার 
ANS তাল রাখরা চালয়াছিল। এগডলিকে দমন করাই ছিল লিটন-প্রবাঁতিত দেশীয় 


উদ্বুদ্ধ বাংলাভাষায় মুদ্রিত পত্রিকা । লিটনের সংবাদপত্র আইন 
এড়াইবার উদ্দেশ্যে এই পত্রিকা এক রাত্রিতে বাংলা হইতে ইংরেজীতে রূপান্তারত হয়। 
জাতীয়তাবাদী ভাবধারা বিস্তারে অমৃতবাজার পা্রকার অবদান ছিল অপারসীম | 
এ বংসরই (১৮৭৮) লর্ড লিটন অন্ত্র আইন ( Arms Act) পাশ করিয়া 
ভারতীয়দের পক্ষে কোন প্রকার MERE ব্যবহার বা ‘বহন করা নিষিদ্ধ করেন। 
অস্য আইনে ইওরোপীয়রা অবশ্য এই আইনের আওতার বাহে ছিল | এইভাবে 
oes অন্ব আইন একাঁদকে যেমন ইওরোপীর ও ভারতীয়দের মধ্যে 
হি বৈষম্যের সৃষ্ট করিয়াছিল, অপরদিকে তেমনি ইওরোপায় তথা 
ইংরেজ ও ভারতাঁয়দের মধ্যে শাসক এবং শাসিতের সম্পর্ক* সংস্পন্ট কাঁরয়া তুলিয়াছিল। 
ইংরেজ জাতির ন্যায়পরায়ণতা সম্পকে শিক্ষিত ভারতীরদের মধ্যে যে ধারণা তখনও 
বিদ্যমান ছিল, তাহা লর্ড লিটনের উপরি-উ দুইটি বৈষম্যমূলক এবং দমনমূলক আইন 
অগ্র আইন ও দেশীয় প্রবর্তনের ফলে সম্পূর্ণভাবে বিল্‌প্ত হইল। লিটনের প্রতিক্রিয়াশীল 
ভাষায় সংবাদপত্র আইনকানুন ভারতবাসীর জাতীয় আন্দোলনের দিক্‌ দিয়া 
আইনের বিরুদ্ধে শাপে বর হইল। দুই বংসর পূর্বে (১৮৭৬) সংরেন্দ্রনাথ 
আন্দোলন বন্দ্যোপাধ্যায় ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন স্থাপন কারয়াছিলেন। 
১৮৭৭ AROA আই. দি. এস. পরীক্ষার্থীদের সর্বোচ্চ বয়স 
একুশ হইতে কমাইয়া উনিশ করা হইলে সরেন্দ্নাথ দেখলেন যে, ভারতীয়দের পক্ষে 
এত অল্প বয়সে এই পরীক্ষার প্রতযোগতা করা সম্ভব হইবে না॥ সমগ্র ভারতে এই 
ব্যাপার লইয়া আন্দোলন গড়িয়া তুলিবার উন্দেশ্যে তিনি ভারতের 'বিভিন্নাঞ্চলে বন্ধুতা 
দিয়া আই. সি. এস. পরীক্ষার সর্বোচ্চ TAT বাড়াইবার এবং ভারতেও এই পরীক্ষা 
গ্রহণের ব্যবস্থা করা হউক এই দাবি করিলেন। এই আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য ছিল 
সমগ্র ভারতবর্বে এক রাজনৈতিক তথা জাতীয় এক্যবোধের সৃষ্টি করা | সংরেন্দ্রনাথের 
চেষ্টার ভারতের সুবিশাল জনসমাজ জাতি-ধর্ম-আচার-আচরণ নিবিশেষে একই আদর্শে 
Omi হইয়া উঠিল | এই এঁকোর মধ্যে ভবিষ্যতে রাজনৈতিক আন্দোলনে সর্ব-ভারতায 
এঁক্যের ইঙ্গিত পরিচ্ফুট হইয়া উঠিল। এই আন্দোলন ভারতবর্যেই সীমাবদ্ধ রহিল না । 
ব্যারিস্টার লালমোহন ঘোষকে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে উপরিউক্ত দাব পেশ কারবার জনা 
ইংলণ্ডে পাঠান হইল॥ লণ্ডনে এক বিশাল জনসভার লালমোহন ঘোষের ERT 
WET এক দারুণ প্রভাব বিস্তার করিল। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই আই. সি. এস 
নিয়োগসত্তান্ত নিরমকান;নের পরিবর্তনের প্রস্তাব কমন্স সভার উধাপত হইল । 


ইলবাট্ বিল বিতর ২৯ 


এইরূপ সময়ে লর্ড লিটনের দেশীয় ভাষায় সংবাদপত্র আইন ও অন্ত্র আইন প্রবর্তিত 
হইলে সেগুলির বিরুদ্ধে এক ব্যাপক আন্দোলন শুরু হইল । কলিকাতা টাউন হলে 
এক বিরাট প্রাতবাদ সভার 

কারক হলে ভারতে বিভিন্ন অংশ 
হইতে বহু প্রতিনিধি 

যোগদান করিয়া সর্বভারতীয় রাজনৈতিক 
` র দেশীয় ভাষার 
aio সংবাদপত্র আইন বাতিল 
করিবার প্রস্তাব এই সভায় 

গৃহীত হয় । এই প্রন্তাব সম্বলিত স্মারকাঁলপ' 
ইংলণ্ডের পার্লামেন্টে প্রেরণ করা হয়। শেষ 
পর্যন্ত লর্ড রিপনের শাসনকালে ( ১৮৮০-৮৪ ) 
লিটন-প্রবাতিত দেশীয় ভাষায় sino 
সংবাদপন্রগুলির রাজনৈতিক ও সামাজিক 
বিষয়ে সমালোচনার অধিকার ফিরাইয়া দেওয়া হয়। ভারতবাসার 

ভাতার আলোলন A আন্দোলনের এই সাফল্য ভারতের aT 
আন্দোলনের উৎসাহ ও উদ্দীপনা aac বাড়াইয়া দিয়াছিল, 


বলা বাহুল্য ৷ 
ইলবার্ট বিল বিতক: ভারতবাসীর জাতীয়তাবোধ যখন এক শত্তিশাল প্রভাবে 
পরিণত হইয়াছে সেই সময় ইলবার্ট বিল লইয়া এক প্রবল আন্দোলনের সুযোগ 
উপস্থিত হইল । লর্ড রিপন ছিলেন উদারপন্ছী শাসক। তাঁহার শাসনকাল 
কতকগুলি উদারনৈতিক সংস্কারের জন্য বিশেষভাবে স্মরণীয় । ১৮৭৩ RIOT 
প্রবতিত ফৌজদারী; আইনবাধি অনুসারে কোন ভারতীয় 
ইলবার্ট' বিলে ভারতীয় ম্যাজিস্ট্রেট বা দায়রা জজ ( Sessions Judge) ইওরোপায়দের 
ও ইওরোপাঁয় % 
বিচারকদের ক্ষমতার বিচার করিতে পারতেন না। দশ বংসর পর (১৮৮৩) ল্ড 
বৈষম্য দরীকরণের চেষ্টা রিপনের আমলে এই ব্যাপার লইয়া এক জটিল সমস্যা দেখা দিল! 
ইতিমধ্যে বহু ভারতীয় ম্যাজিস্ট্রেট ও জজ দায়রা বিচারকের পদে 
উন্নীত হইয়াছিলেন। অথচ জাতিগত বৈষম্যের ভিত্তিতে তাঁহাদিগ্রকে ইওরোপীয়দের 
বিচার করিতে দেওয়া হইত না। এই অযৌন্তিক বৈষম্যের ale স্বভাবতই ভারতীয় 
নেতৃবৃন্দের দৃষ্টি পতিত হইল। লর্ড রিপন এই জাতিভেদমূলক, RER বৈষম্য 
দূর করতে সচেষ্ট হইলেন । তদানীন্তন আইনসদস্য স্যার ইলবার্ট (Sir Ibert ) 
একটি আইনের খসড়া প্রস্তুত কারলেন। ইহা 'ইলবাট বল’ (Ibert Bill) 
নামে খ্যাত। এই আইনের খসড়ায় ভারতীয় ম্যাজিণ্টেট এবং দায়রা SARNE 
ইওরোপাঁয় ম্যাজিস্ট্রেট ও দায়রা জজদের সমপর্যারভুত্ত করা হইল। 
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দূর কারবার atts গহণত হইলে ইওরোপাররা ইহা অপমানজনক মনে করিয়া ইলবার্ট 
ই বিলের বিরুদ্ধে এক তীব্র বিরোধিতা শুরু কারল। তাহারা 
Se sna খ্যাসোসিয়েশন’ অর্থাত প্রতিরক্ষা সাঁমাত ( Defence 
eres Association ) নামে এক সাঁমাতি স্থাপন কাঁরয়া ইওরোপারদের 
আঁধকার রক্ষার জন্য আন্দোলন চালাইল । তাহারা লর্ড ব্রিপনকে নানাভাবে বিরত 
করিয়া তুলিল, এমনকি পরোক্ষভাবে তাঁহাকে অপমান কারতেও তাহারা ছাড়ল AT! 
পাঁরাস্থিতির চাপে পন ইলবার্ট বিলের কতক পাঁরবর্তনসাধনে বাধ্য হইলেন। "স্থির 
হি ডি হইল যে, ভারতীয় বা ইওরোপীয ম্যাজস্ট্রেট কিংবা দায়রা জজের 
নিলে আদালতে 'বচারের কালে ইওরোপাীয়গণ জার (Jury) দ্বারা 
'বচার প্রার্থনা কারতে পারবে । সেই জার আঁধকাংশ ইওরোপাীয় 
লইয়া Wiss হইবে । এইভাবে সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে জাতিগত পার্থক্যের 
‘ভাত্তিতে বৈষম্য দুর কারবার জন্য রিপনের চেষ্টা অনেকাংশে ব্যর্থ হইল ৷ 
ইলবার্ট হিল লইয়া ইওরোপীয়গণ যখন সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুর? কারল 
তখন সংরেন্দ্রনাথ প্রমূখ জাতীয় নেতা এই বিল সমর্থন কাঁরয়া এক প্রতিআন্দোলন 
গাঁড়য়া তুললেন | ভারতবর্ষের অন্যান্য অগ্চলের জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দ এই 
আন্দোলনের সামিল হইলেন । ইলবার্ট বিলের কতকগযল ধারা 
1৮ শেষ পর্যন্ত সংশোধিত হইলে ভারতীরদের আন্দোলন সফল 
হইল না বটে, কিন্তু এই আন্দোলনের ফলে ভারতবাসীর মধ্যে 
আন্দোলনের মাধ্যমে অভাব-অভিযোগ দুর করিবার শিক্ষা বিস্তৃত হইয়াছল। এক্যবদ্ধ 
আন্দোলনের কাছে সরকারকে যে নতি স্বীকার কাঁরতে হয় একথা ইওরোপীয়দের 
আন্দোলনের সাফল্যে 'প্রমাঁণত হইয়াছিল | সঙ্ঘবদ্ধ সর্ব-ভারতীর আন্দোলনের 
eect far মাধ্যমেই 'ব্রাটশ সরকারকে ভারতীয়দের অভাব-আভযোগের 
ছানি প্রতিকার কাঁরতে বাধ্য করা সম্ভব এই শিক্ষা ভারতীয়রা লাভ 
করে। ইলবার্ট দিল লইয়া যে আন্দোলন ও পাল্টা আন্দোলন 
হইয়াছিল তাহা ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে আরও “eet করিয়া 
তুলিয়াছিল এবং ভারতবাসীর রাজনৈতিক এঁক্য আরও TY করিয়াছিল। ইহাই ছিল 
ইলবাট বিল আন্দোলনের AGS | 
১৮৮৩ wera সর্বভারতীয় জাতীয় সম্মেলন : নালাবন্রোহ, অন্ত আইন, 
দেশীয় ভাষায় সংবাদপত্র আইন, ইলবার্ট বিল আন্দোলন eels ভারতবর্ষের জাতীয় 
সব-ভারতাঁয় ও জাতীয় আন্দোলনকে ক্রমেই সর্বভারতীয় রূপদান করিয়াছল। জাতীয় 
fetacs art এঁক্যবোধ, AIIM রাজনোতিক আন্দোলনের শান্ত ও প্রয়োজনীয়তা 
রাজনোতক সংগঠন শিক্ষিত ভারতবাসী যখন উপলাব্ধ sie সেই সময়ে 
ym AGE বন্দ্যোপাধ্যায় সর্ব-ভারতীয় জাতীয় সম্মেলন 
আহৰানের সময় উপস্থিত হইয়াছে বুঝিতে পাঁরলেন। তান ১৮৮৩ খণীন্টাব্দে 


ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রাতষ্ঠা, ১৮৮৫ ALT এ. ১৯ 


‘ভারতের জাতীয় সম্মেলন” (Indian National Conference) নামে এক 
জাতীয় সম্মেলন কলকাতার এলবার্ট হলে আহ্বান করিলেন ( ডিসেম্বর ২৮৩০ )। 
বাংলাদেশের প্রাতানাঁধ ভিন্ন বোম্বাই, মাদ্রাজ, উঁড়িষ্যা, বিহার, পাঞ্জাব প্রভাত ভারতের 
বাভন্নাংশের প্রর্তানাধরা এই জাতীয় সম্মেলনে যোগদান করিলেন ৷ ভারতের জাতীরতা- 
বাদী আন্দোলনের ব্যয় সঙ্কুলানের জন্য একটি জাতীর তহবিল খোলা হইল । এই 
সন্মেলনে ভারতবাসীদের প্রতিনিধি লইয়া দায়িত্বশীল শাসনব্যবস্থা 
mergers স্থাপন, প্রশাসনিক ও বিচার ক্ষমতা পৃথকীকরণ, বেকার সমস্যার 
সমাধান, পাশ্চাত্য দেশের অনুকরণে ভারতে শিল্প ও কারখানা 
ered প্রয়োজনশয় শিক্ষা বিস্তার প্রভাত নানাবধ সমস্যার সমাধানের জন্য 
আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তার কথা আলোচিত হয় এইভাবে একট স্থায়ী সংগঠনের 
উপর ‘ভিত্তি করিয়া সর্ব-ভারতীয় রাজনৈতিক এক্য tiga উঠিল | ১৮৮৩ খণীষ্টাব্দের 
ভারতাঁর জাতীয় সম্মেলন ভারতের জাতীর কংগ্রেসের অগ্রদূত বলা যাইতে পারে | 


[দ্বিতীয় অধ্যায় 


ভাল্পতেব SSS কহগ্রেসেন্স প্রতিষ্ঠা, ১৮৮০ Ble . 
( Foundation of the Indian National Congress, 1885 ) 


কংগ্রেসের উৎপাত্ত : ১৮৮৫ খনীণ্টাব্দে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা ভারতের 
রাজনৈতিক ইতিহাসের এক গুরুত্রপু্ণ চিরস্মরণীয় ঘটনা । ১৮৮৩ LOTR 
ATAATA বন্দ্যোপাধ্যায় যখন কলিকাতায় ইডয়ান ন্যাশন্যাল কনফারেন্স বা ভারতের 
জাতীয় সম্মেলন আহবান করিয়া একাঁট স্থায়ী সংগঠনের মাধ্যমে জাতীয়তাবাদী 
আন্দোলনকে অধিকতর শন্তিশালী করিয়া তুলিবার ব্যবস্থা কাঁরয়াছেন সেই সময়ে 
MERE fe এলান অক্ঠাভিয়ান হিউম (Mr. Allan Octavian Hume) 
form হিউমের খোলা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকাঁদগকে (Graduates) উদ্দেশ্য 
চিঠি করিয়া এক খোলা চাঠ প্রকাশ করেন৷ এই চিঠিতে ভারতবাসীর 
মানসিক, নৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক উন্নাতসাধনের জন্য একটি স্থায়ী সংগঠন 
গড়িয়া তুলিবার উপদেশ তিনি দেন । তদানীন্তন গভর্ণর-জেনারেল ও ভাইসরয় লর্ড 
ডাফরিণ ( ১৮৮৪-৮৮ ) নিজেও এই ধরনের একটি প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন'য়তা সম্পকে 
একমত ছিলেন | বস্তুত তিনিই মিঃ হিউমকে এই ব্যাপারে প্রেরণা দিয়াছিলেন ।* 
রানে WH পরিচালনার ব্যাপারে ভারতীয়দের মতামত ও 
৯৫ তথ্য, মনোভাব এইরূপ প্রতিষ্ঠান হইতেই জানিতে পারা যাইবে, এই 
ছিল তাঁহার ধারণা । মিঃ হিউম এবং সেই সময়কার 'শীক্ষত ও 

গণ্যমান্য ভারতীয়দের চেষ্টায় ১৮৮৫ LOT বোম্বাই শহরে ভারতের জাতীয় 


= Vide British Paramountcy and Indian Renaissance, Vol. X, Part IL, p. 580 


৩২ স্বদেশকথা 


কংগ্রেসের সর্বপ্রথম অধিবেশন বসে ৷ বাঙালী ব্যারিস্টার মিঃ উমেশচন্দ্র বনাজব ( Mr. 

W. C. Bonnerjee ) এই অধিবেশনের সভাপতিত্ব করেন | 
সাধারপ্যে এই ধারণাই প্রচলিত যে, মিঃ হিউস-ই ছিলেন ভারতের জাতীর 

কংগ্রেসের জনক ৷ কিন্তু ‘কংগ্রেসের উৎপত্তি সম্পকে অন্যান্য আরও অনেক মতবাদ 


লর্ড ডাফারণ 


আছে। কেহ কেহ মনে করেন যে, ১৮৭৭ খষ্টান্দের দিল্লীর দরবার ভারতের জাতীয় 
কংগ্রেসের আদর্শ হিসাবে কাজ করিয়াছিল। আবার কাহারো কাহারো মতে ১৮৮৩ 
খণীক্টাব্দে কলিকাতায় যে আন্তজাতিক প্রদর্শনী হইয়াছিল উহা হইতেই জাতীয় কংগ্রেস 
রাযি প্রতিষ্ঠার প্রেরণা পাওয়া গিয়াছিল। আ্যানি বেসান্তের মতে মাদ্রাজে 
সম্পকে নানা মত থিওসোফিক্যাল কনভেনশন ( Theosophical Conven- 
tion নামে যে সভা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল তাহাতে যে সতরজন 
ভারতীয় নেতা উপস্থিত ছিলেন তাঁহারাই জাতীয় কংগ্রেস স্থাপনের কল্পনা 
কারয়াছিলেন । আযান বেসান্ত সংরেন্্রনাথকে এ সতরজন নেতার অন্যতম বলিয়া উল্লেখ 
কারলেও জরেন্দুনাথ দ্বয়ং বালয়াছিলেন যে, তিনি এ সময়ে কলিকাতায় জাতীর 
সম্মেলনের কার্যে' ব্যস্ত ছিলেন । এইভাবে নানা মনির নানা মতের মধ্যে কংগ্রেসের 
উৎপত্তির প্রকৃত ইতিহাস কতকটা অস্পষ্ট হইয়া গিরাছে। aie সীতারামিয়া তাঁহার 
ভারতের জাতাঁয় কংগ্রেসের ইতিহাসে একথার উল্লেখ করিরাছেন। কিন্তু একটু তলাইয়া 
দেখিলে একথা স্বীকার কারিতেই হইবে যে, সরেন্ুনাথ তথা তাঁহার Riema 
এ্যাসোসিয়েশন ১৮৮৩ aay কলিকাতায় যে ভারতের 
ভারতের জাতাঁয় Ss 
সম্মেলন eta TOPA বাঁজ উপ্ত ছিল। aA ১৮৮৩ LIST 
কংগ্রেসের অগ্রদূত. কলিকাতায় যখন আন্তজাতিক প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হইয়াছিল ঠিক 
বিভিন্ন অংশের লোকের উপস্থিতির সুযোগ লইয়াছলেন। উনবিংশ শতকের শেষ 
দিকে ভারতের জাতীয়তাবোধ যখন স্থায়ী সংগঠনের মাধ্যমে আরও শান্তশাল হইবার 


ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্টা, ১৮৮৫ ALTE ৩৩ 


পথে অগ্রসর হইতোঁছল তখন AATA জাতীয় সন্মেলন আহবান কাঁরয়া সেই 
ভিত্তি কারয়াই ১৮৮৫ AIGA ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল | 
১৮৮৫ খণীণ্টাব্দে জাতীয় সম্মেলনের কলকাতা অধিবেশন ২৪শে ডিসেম্বর শেষ হয় । 
উহার পরের দিন অর্থাৎ ২৫শে ভিসে্বর, ১৮৮৫ ISI ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের 
সর্বপ্রথম অধিবেশন শুরু হয়। এই সভায় উপস্থিত নেতৃবৃন্দ ও উদ্যোন্তাগণ 
স[রেন্্নাথের জাতীয় সম্মেলনের কার্যবিবরণী সরেন্দ্রনাথের নিকট হইতে জানিয়া 
লইয়াছিলেন | সুতরাং একথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, ভারতের জাতীয় 
কংগ্রেসের অগ্রদূত ছিল ভারতের জাতীর সম্মেলন বা ইণ্ডিয়ান ন্যাশন্যাল কনফারেন্স! 
মিঃ অক্টাঁভিয়ান হিউম উদ্যোগী হইয়া সেই সময়কার জাতীয়তাবাদী ধারণাকে সংগঠিত 
জাতীয় কংগ্রেস রুপদান করিয়াছিলেন । সনতরাং তাঁহার অবদান শ্রদ্ধার সাহত 
mera িঃহউমের স্মরণীয় ৷ কিন্তু এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, fae হিউম 
age ocx লর্ড লিটনের দমনমূলক নীতির ফলে ভারতবাসীর মধ্যে যে 
বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছিল উহার ফলে কোন গণবিদ্রোহ যাহাতে ঘটতে না 
পারে সেজন্য ভারতের শিক্ষিত সম্প্রদায়কে লইয়া কংগ্রেসের ন্যায় একটি সংগঠন গড়িয়া 
ভুলিতে চাহিয়াছিলেন | কংগ্রেস দেশকে ব্রিটিশ শাসনমনুন্ত করুক একথা তাঁহার 
কল্পনায় SA পায় নাই৷ বরণ ব্রিটিশ শাসনকে বিপদ হইতে মুক্ত করিবার উদ্দেশ্য 
লইয়াই তান কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার কাজে উদ্যোগ হইরাছিলেন | 
১৮৮৫ খনীণ্টাব্দ হইতে ১৯০৫ GIVI পর্যন্ত কংগ্রেসের কার্যকলাপ ও কংগ্রেসের 
cet: ১৮৮৫ IGT বোম্বাই শহরে কংগ্রেসের সর্বপ্রথম আঁধবেশনের পর 
হইতে অদ্যাবাঁধ প্রীতি বৎসর ভারতের কোন-না'কোন স্থানে কংগ্রেসের আঁধবেশন 
অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে | প্রথম আধবেশনে ভারতের Tater 
দি? অংশ হইতে মোট ৭২ জন প্রতিনিধি যোগদান কাঁরয়াছলেন ৷ 
১৮৮৫ AIST প্রতিষ্ঠার পর হইতে উনবিংশ শতাব্দীর অবাশস্ট 
দুইটি মুলনশীত: কয়েক বংসর কংগ্রেসের কার্যকলাপ প্রধানত দুইটি মূল নাঁতর 
1511৯ উপর নির্ভর করিয়া চলিতোঁছল : (১) সরকারী কার্যকলাপের 
aega দা 
ও সরকারের নগীতর সমালোচনা এবং (২) ভারতবাসীদের bats 
সাধনের জন্য সংস্কার দাবি করা। প্রত্যক্ষ বা সক্রিয় আন্দোলনে অবতীর্ণ না হইয়া 
প্রস্তাব পাশ করিয়া সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করাই ছিল সেই সময়কার কংগ্রেস 
সদস্যদের কর্মপন্হা। দেশবাসীর দারিদ্র, লর্ড লিটনের অন্ত্র আইন, আবগাঁর শুল্ক, 
লবণ কর প্রভৃতি ভারতীয়দের স্বার্থবরোধী বিষয়ে সরকারী নীতির সমালোচনা ও 
ROTH কংগ্রেস দাবি কারতে লাগল । দ্বায়ন্তশাসন প্রবর্তন, নির্বাচনের মাধ্যমে 
কেন্দ্রীয় ও প্রাদোশক আইনসভা গঠন, সাধারণ ও কারগাঁর 
কংগ্রেসের বিভন্ন দাবি (ক্ষার প্রবর্তন, ভারতীয়দের সামারক শিক্ষা দান, সামারক খাতে 
ব্যয় হাস, প্রশাসানক ও বিচার মতা পৃথকীকরণ, ভারতবর্ষ এবং ইংলণ্ডে একই সঙ্গে 
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কংগ্রেসের প্রাথমিক চেষ্টায় কোন ফল হইল না দেখিয়া কংগ্রেস ভারতবর্ষ এবং 
ইংলণ্ড উভয় দেশেই কংগ্রেসের দাবির সমর্থনে জনমত গঠনের চেষ্টা শুর; করিল। 
এজন্য ১৮৮৯ IGN ইংলণ্ডে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের একটি ব্রিটিশ কমিটি গঠিত 
হইল এই কমিটির তত্বাবধানে ইংলণ্ড হইতে ‘ইণ্ডিয়া’ নামে একখানা সাপ্তাহিক 
পত্রিকা প্রকাশ করা হইল (১৮৯০)। ইহা ভিন্ন, ভারত সম্পকে সভা-সামাতিতে 
We কাজও চলিল। দাদাভাই নোৌরজা তাঁহার কর্মজীবনের অধিকাংশ সময় 
ইংলণ্ডে অতিবাহিত করিয়া Shear পত্রিকার মাধ্যমে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের নামে যে 
শোষণ চলিতেছে সে-বিবয়ে ইংলণ্ডের জনসাধারণ ও রাজনীতিকদের 
টি ইংলণ্ডে দূষ্টি আকর্ষণ করিতে লাগিলেন । এইবার কংগ্রেসের দাবির প্রতি 
আন্দোলনের ব্যবস্থা ব্রিটিশ নেতৃবৃন্দের দৃষ্টি পড়ল । ইতিমধ্যে ১৮৮১ astora 
বোম্বাইয়ে কংগ্রেসের A অধিবেশনে ইংলণ্ডের পালণমেণ্টের 
সদস্য চাল'স ব্রাডলফ ( Charles Bradlaugh) স্বয়ং যোগদান কাঁরলেন। 
পর বৎসর তিনি কংগ্রেসের দাবির ভিত্তিতে ভারতের আইনসভাগ;লির সম্প্রসারণের 
SATE জন্য নিজে একটি বিল বা আইনের প্রস্তাব ব্রিটিশ পাললামেণ্টে 
ছাণ্ডিয়া কাউন্দিলগ: উথাপন করিলেন। এরুপ পরিস্থিতিতে সরকার নিজেই একটি 
যা বিল উত্থাপন করিয়া ১৮৯২ খণষ্টাব্দে উহা পাশ কারিল। এই 
আইন ‘ইণ্ডিয়া কাউন্সিলস্‌ গ্যান্ট (India Councils. Act) 
নামে আভাহত। ইহাই ছিল জাতীয় কংগ্রেসের আন্দোলনের সর্বপ্রকার উল্লেখযোগ্য 
সাফল্য | 
‘Ste কাউন্দিলস: ane অননসারে কেন্দ্রীয় ও প্রাদোশক আইনসভার 
সদস্যসংখ্যা সামান্য বৃদ্ধি করা হইল। অবশ্য এই সংখ্যাবাদ্ধ কংগ্রেসের দাবির 
তুলনায় আঁকাণ্চিকর ছিল। কিন্তু এই আইন অনসারে ates 
Se. সদস্যসংখ্যা গভর্ণর-জেনারেল ও তাঁহার কাউন্সিল ইচ্ছা কাঁরলে 
নির্বাচনের মাধ্যমে পূরণ করিতে পারিবেন, একথা স্বীকৃত হইল | 
লর্ড ল্যান্সডাউন ( ১৮৮৮-৯৪) নির্বাচনের মাধ্যমেই এই নূতন সদস্যপদ পূরণের 
ব্যবস্থা করিয়াছিলেন | এই সামান্য ব্যবস্থায় কংগ্রেস সন্তুষ্ট হইতে পারিল না, কংগ্রেস 
আন্দোলন AAAS চলিল। 
এবাবৎ কংগ্রেস আন্দোলন ব্রিটিশ সরকারের নিকট আবেদন-নিবেদনের, অনদুরোধ- 
উপরোধের মধ্যেই পাঁমাবদ্ধ ছিল। এই নিচ্কিয় নাতির বিরদ্ধে কংগ্রেসের একাংশের 
মধ্যে অসন্তোষ দেখা দিল । সরকার-বরোধী মনোভাবও ক্রমেই 
২154 বাড়িয়া চলিল। বালগন্ধাধর তিলক, অরবিন্দ ঘোষ, বিপিনচন্দু 
অসস্তোযের সূচনা. পাল প্রসখ নেতা কংগ্রেসের আবেদন-নবেদনের নাতি ত্যাগ 
কাঁরয়া কার্যকরীভাবে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন 
চালাইবার প্রস্তাব করিলেন ৷ ভারতবাসীর মধ্যে আত্মনিভ রশীলতা, জাতীয়তাবোধ 
এবং ভারতের ইতিহাস-এতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা জাগাইয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে তিলক 


ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা, ১৮৮৫ ache ৩৭ 


“কেশরা' নামক পনিকা প্রকাশ করিলেন । তিলক শিবাজী উৎসব প্রবর্তন কারয়া 
ভারতবাসীকে শিবাজীর দেশাত্মবোধ, বাঁরত্ব ও আত্মপ্রত্যয়ের আদর্শে উদ্বুদ্ধ করিয়া 
তিলক,অরাব্দ, তুলিতে লাগিলেন । তাঁহার এই চেষ্টা মারাঠা জাতির মধ্যে এক 
বিপিন পাল প্রভাত অসাধারণ উৎসাহ-উদ্দীপনা ও জাতীয়তাবোধের Ais করিল ৷ 
te AKA আন্দোলনে যোগদানে তাহাদের বিশেষ উৎসাহ 
থাকবে, ইহাতে আশ্চর্য কি !* তিলক ছিলেন অসাধারণ ব্য্তিত্বসম্পন্ন তেজস্বা পুরুষ | 
১৮৮৫ খণীষ্টাব্দে কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাকাল হইতে শুর; করিয়া ১১০৪ atom 
পর্যন্ত দীর্ঘ কুঁড়ি বংসর কংগ্রেস কুড়িটি অধিবেশনে শাসনসংস্কার, ভারতীয়দের নির্বাচিত 
প্রতানধি লইয়া আইনসভা গঠন প্রভৃতি দাবি-দাওয়া Sae করিরাছিল। 
বৎসরের পর বংসর একই ধরনের দাবি-সন্বালিত প্রস্তাব কংগ্রেস গ্রহণ করিয়া ব্রিটিশ 
সরকারের নিকট তাহা পেশ কাঁরতোছিল। ১৮৯২ খাঁল্টাব্দের ইণ্ডিয়ান কাউীন্সিলস: 
oe ভিন্ন অপর কোন উল্লেখযোগ্য সংস্কার কংগ্রেস আদায় 
রি করিতে সমর্থ হয় নাই। কংগ্রেসের নেতৃবর্গের অধিকাংশই 
তখন ব্রিটিশ সরকার ও ব্রিটিশ রাজনীতিকদের উদারতা ও 
ন্যায়পরার়ণতার উপর আশ্থাবান ছিলেন । আবেদন-নিবেদনের মাধ্যমে দাবি স্বীকার 
করাইয়া লইবার নীতিতে তাঁহারা বিশ্বাসী ছিলেন । কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে তাহাদের- 
এই নীতি তেমন সাফল্যলাভ না কাঁরলেও ভারতবাসার মধ্যে জাতীয় এক্য ও জাতীয়তা- 
বোধ জাগাইয়া তুলিবার ক্ষেত্রে কংগ্রেসের উল্লেখযোগ্য অবদান ছিল। ইহা ভিন্ন, 
১৮৯২ clon ইণ্ডিয়ান কাউন্সিলস্‌ as প্রবর্তনের ফলে ভারতীয় প্রাতীনাধ 
হিসাবে আইনসভায় িরোজশাহ মেহতা, ALIENA প্রমুখ নেতা নির্বাচিত হইয়া 
সরাসাঁর উপস্থাপিত করেন । ১৯০৪ খাম্টাব্দে কংগ্রেসের বিংশাতিতম আঁধবেশনে 
কংগ্রেস দাবির মাত্রা আরও বাড়াইল । ব্রিটিশ 
পার্লামেন্টে ভারতীয় প্রতিনিধি গ্রহণের দাবি 
feiss মধ্যবিভ্তদের কংগ্রেস উত্থাপন কারল | 
সংগঠন তথাপি ইহা অনস্বীকার্ 
যে, তখন পর্যন্ত ভারতের জাতীয় কংগ্রেস 
শ্রেণীর সংগঠন হিসাবেই চাঁলতৌছল | অনেক 
পূবেই বাংলার মনীষী বাঁত্কমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 
ও অশ্বিনীকুমার দত্ত জনসাধারণের সাঁহত 
কংগ্রেসের যোগাযোগ-হানতার তীব্র সমালোচনা 
কারয়াছিলেন | 


» Idem. 7 


ov স্বদেশকথা 


form Tort, অরাঁবন্দ, 'বাঁপনচন্দ্র, লাজপৎ রায় প্রমূখ নেতা কর্তৃক কংগ্রেসকে 
Figs আন্দোলনের পথে লইয়া যাইবার চেষ্টার ফলে কংগ্রেসের অভ্যন্তরে এক নূতন 
চেতনার AG হয়। সংস্কার আদায়ের জন্য festa লইয়া বার 

সিন চেতনার পন বার ব্রিটিশের নিকট আবেদন-নিবেদন নীতির বিরুদ্ধে অসন্তোষের 
সৃষ্টি হইতে থাকে | এই অসন্তোষ কংগ্রেসের অভ্যন্তরে এবং বাহিরে ক্রমে বৃদ্ধি পায় । 


তৃতীয় অধ্যায় 
ব্বাৎল্লাদেশ area হা! SRG ১৯০০ Shs 
‘( Partition of Bengal, 1905 ) 
বিংশ শতাব্দীর প্রারন্ভে সমগ্র এশিয়া মহাদেশে এক গভাঁর জাতীয়তাবাদ’ 
জাগরণের সূচনা হইয়াছিল | ভারতবর্ষে যখন জাতীয় আন্দোলন ব্লমেই শান্তি সয় 
area tes কাঁরতেছল সেই সময়ে জাপানের হস্তে রাশিয়ার পরাজয় সমগ্র 
রর এশিয়ায় এক দারদ্ণ উৎসাহের সৃষ্টি হয়। চীন, পারস্য, SRR, 
গরতাবাদ' প্রভাব জাপান সর্বত্র বৈদেশিক প্রভাব বা অধানতা ae হইবার এক তাঁর 
আকাঙ্কা দেখা দিল। সেই সময়ে দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের 
প্রতি শ্বেতা্দের বর্বরোচিত ব্যবহার ভারতে ব্রিটিশ সরকারের প্রতি তিন্ততা বৃদ্ধি করিল! 
বাংলাদেশ ও বাঙালী জাতি ছিল জাতীয় আন্দোলনের পুরোভাগে | বলা বাহুল্য, 
এ সকল TVA TOF ঘটনা বাঙালী জাতিকে গভীরভাবে প্রভাবিত করিয়া তোলে। 
সেই সময়ে লর্ড কার্জন ( ১৮৯৯-১৯০৫ ) ছিলেন ভারতের গভর্ণর-জেনারেল ও 
ভাইস্‌রয় | তিনি ছিলেন দ্বৈরাচার ও সাত্রাজ্যবাদে বিশ্বাসী । তাঁহার শাসনকালে 
বাঙালীর তথা ভারতবাসীর জাতীয়তাবোধ কঠিন t 
বাধার AAT ZA লর্ড কানের স্বৈরাচারী 
শাসন-নীতি, জনমত উপেক্ষা কাঁরয়া নিজ 
ইচ্ছানুষায়ী যেকোন ব্যবস্থা অবলম্বন, সর্বোপাঁর 
তাঁহার ওদ্ধত্যপূ্ণ' উক্তি জাতীয় আন্দোলনকে 
ডে অধিকতর শান্তশালী হইয়া 
ne উঠিবার সুযোগ দান কারিল। 
40825 বাংলার জাতীয়তাবাদ 
সংগ্রামের পথে অগ্রসর হইল। লর্ড কানের 
স্বৈরাচার ক্ষমতা বিশ্ববিদ্যালরগনীলর উপর Parry EA 
সরকারী নিয়ন্্ণ, কলিকাতা পৌরসভার উপর কোর 
সরকার নিযন্রণ বৃদ্ধি, ভারতীয়দের সততা সম্পর্কে তাঁহার Fie এক দারুণ 
বিক্ষোভের সৃষ্টি করিল কিন্তু তাঁহার বাংলা ব্যবচ্ছেদ আগ্নতে ঘৃতাহতির কাজ 
করিল । বাংলা ব্যবচ্ছেদ বা বন্দভদের প্রতিবাদে যে দারুণ বিক্ষোভ ও ব্যাপক 
আন্দোলনের সৃষ্টি হইল উহা বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন নামে পাঁরাচত । 


বাংলাদেশ ব্যবচ্ছেদ বা বঙ্গভঙ্গ, ১৯০৫ খনি ৩৯ 


লড wea বাংলাদেশকে বিভন্ত কারিয়া বাঙালী জাতির জাতীয়তাবোধকে 
আঘাত হানিবার উদ্দেশ্যে সর্বপ্রথম ১৯০৩ ATTICA এক পাঁরকল্পনা প্রস্তুত করেন 
এই পাঁরকল্পনা অন:সারে ঢাকা ও ময়মনসিংহ জেলা এবং চট্টগ্রাম বভাগ আসামের সাঁহড. 
১১০৩ খনপ্টাব্দের সংযুক্ত কারবার কথা 1ছল। কিন্তু এই পাঁরকল্পনা প্রক্যাঁশৃত 
বাংলা ব্যবচ্ছেদ . হইলে বাংলাদেশের সর্বত্র এক গভীর বিরূপ প্রতাক্রয়া দেখা দেয় ৷ 
পুর হিন্দু-মুসলমান নিবিশেষে সকলেই বাঙালী জাতিকে এইভাবে 
দ্বখাঁণ্ডত কারবার প্রন্তাবের বিরোধিতা শঃর করে । প্ঢর্ব'বলের শহর, নগর, গ্রাম 
সরব প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হইতে AUTH | কার্জনের পারকম্পনায় পূর্বব্গকে আসামের 
সহিত সংযন্তে কারবার প্রদ্তাব ছিল এজন্য ইহার প্রাতবাদ প্ঢর্ব'বঙ্গেই অধিকতর Sta 
আকার ধারণ করিয়াছল। লর্ড কার্জন স্বয়ং পূর্ববঙ্গ সফর 
ক্ষোভ ও প্রতিবাদ করিয়া বুঝতে পারলেন যে, বাঙালীর জাতীয়তাবোধ কত TP 
হইয়া উঠিয়াছে। ব্রিটিশ শাসনের পক্ষে ভাবষ্যতে এই জাতীয়তাবোধ যে [বিপজ্জনক 
হুইয়া উঠবে একথা উপলাব্ধি কারতে তাঁহার বিলম্ব হইল না | 
এাঁদকে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসও বাংলা ও বাঙালীর এই facets ও প্রাতবাদের 
. সামল হইল ৷ বাংলাদেশ ব্যবচ্ছেদ পারকল্পনার বিরোধিতা কাঁররা কংগ্রেস প্রস্তাব 
পাশ কারল। এই পাঁরস্থিতিতে সরকার ১৯০৩ STs পাঁরকল্পনা পাঁরত্যন্ত হইয়াছে 
বাঁলয়া ঘোষণা করেন | কিন্তু লর্ড কার্জন বাঙালী জাতির রাজনৈতিক আন্দোলন ও 
জাতীয়তাবোধের তাঁৱতা লক্ষ্য কাঁরয়া উহা দমনের উদ্দেশ্যে বাংলা. ব্যবচ্ছেদের 
গোপন ব্যবস্থা করিয়া চাঁললেন। ১৯০৫ ised মে মাস হইতেই কাজ'নের 
বঙ্গভঙ্গ পারকল্পনার কতক কতক সংবাদ প্রকাশিত হয়। বাঙালী জাতি তখন হইতেই 
ইহার বিরোধিতা শর; করে | È বংসর জুলাই মাসে সরকার বাংলা ব্যবচ্ছেদের PST 
ঘোষণা করেন । এই ব্যবচ্ছেদের পশ্চাতে কার্জনের qis ছিল 
বাংলা ব্যবচ্ছেদ বা. এই যে, বাংলা-বিহার-উড়িষ্যা লইয়া গঠিত বিশাল প্রদেশের 
বঙ্গভঙ্গ (৯৯০৫)  শাসনভার একই ব্যান্ত অর্থাৎ গভর্ণরের উপর ন্যস্ত রাখা শ্যসন- 
কার্ষে'র দক্ষতার দিক্‌ দিয়া উচিত নহে। এজন্য বাংলাদেশকে দ্বখাণ্ডত কাঁরয়া ঢাকা 
বিভাগ, চট্টগ্রাম বিভাগ, রাজসাহী ভাগ, পার্বত্য পরা এবং দাঁজীলং_এক কথার 
উত্তরবঙ্গ ও পূর্ববন্ধকে আসামের সাঁহত সংয:ুন্ত কাঁরয়া “পূব ও 
৮ গল আসাম? ( Eastern Bengal and Assam ) নামে একটি FS 
ae প্রদেশ গঠন করা হইল ৷ এই প্রদেশাটির শাসনভার একজন 
ছোটলাট বা লেফটেনাণ্ট গভর্ণরের (Lieutenant Governor) উপর থাকবে, 
ঢাকা শহর হইবে এই নূতন প্রদেশের রাজধানী । পক্ষান্তরে মূল বাংলা প্রদেশ বহার" 
Bigs ও পাঁশ্চমবদে সীমাবদ্ধ থাকিবে | 
শাসনের AAAS TARTS দেখান হইলেও লর্ড কার্জনের মূল উদ্দেশ্য ছল 
জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ বাঙালী জাতিকে Pate কাঁরয়া তাহাদের জাতীয়তাবাদী aay 
{বনষ্ট করা | পূর্ববঙ্গ ও উত্তরবঙ্গ আসামের সাহত সংযবীন্তর ফলে যে নূতন প্রদেশ 


go স্বদেশকথা 


গঠন করা হইয়াছিল তাহাতে ঁহন্দ:দিগকে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ে পারণত করিয়া এবং 
সাম্প্রদায়িক বিভেদের সৃষ্টি কাঁরয়া বাঙালীর এক্যবোধকে আঘাত করা হইয্লাছিল। 
জন্যাঁদকে বিহার-টীঁড়ব্যার সহিত পশ্চিমবহ্গকে সংযুক্ত করিয়া মূল বাংলা প্রদেশেও 
aain বাঙালীকে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ে পরিণত করা হইয়াছিল । বস্তুত, 
‘অজুহাত মাহ: শাসনকা্ষের স্মাবধার জন্য নূতন প্রদেশ গঠন কারিতে হইলে 
আর ভুত বাংলাদেশ হইতে বিহার এবং উড়িব্যাকে পৃথক কাঁরলেই চলিত 
না উর এবং তাহাই ছিল sera! কিন্তু বাঙালীকে দমন কারবার 
as বিনাশ করা মূল উদ্দেশ্য লইয়া লর্ড কার্জন বাংলা ব্যবচ্ছেদ করিয়া বাঙালীর 
উদ্দেশ্য জাতীয় এক্য এবং হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়ের এক্য দুই-ই বিনাশ 
করিতে চাইয়াছিলেন। এই দেশাবভাগ ১৯০৫ iera ১৬ই অক্টোবর হইতে 
কার্যকরী হইবে বলিয়া ঘোষণা করা হইল । 
বাংলা ব্যবচ্ছেদ বা বঙ্গভঙ্গের প্রতিক্রিয়া : স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলন : বাংলা 
ব্যবচ্ছেদ বা বঙ্গভঙ্গ বাঙালা জাতির তথা ভারতীয় জাতীয়তাবাদ এক্যের উপর এক 
কঠিন: আঘাতদ্বরূপ ছিল। কিন্তু সেই দিন বাঙালী জাতি এই আঘাতের বিরুদ্ধে 
রনি দাঁড়াইতে তটি করে নাই। বাঙালী জাতি বঙ্গতঙ্গকে 
বাঙালীর জাতীয়তা" 
বাদ একের উপর  দেশমাতার অদ্গচ্ছেদের মতই এক মর্মণ্তুদ ঘটনা বলিয়া ধরিয়া 
কঠিন আঘাত লইল। বঙ্গভন্দের ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশের সর্বত্র এক 
গভীর ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। বাংলাদেশের শহরে, নগরে, গ্রামে 
সবন্ত বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধ প্রতিবাদ সোচ্চার হইয়া উঠে। বাঙালী মনীধা সংরেন্দ্নাথের 
নেতৃত্বে বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে এক তাঁৱ আন্দোলনের শুর; হয়। তাঁহার ‘বেঙ্গল’ 
পত্রিকা, এবং RMT, সন্ধ্যা’ প্রভৃতি পত্রিকায় বঙ্ভদ্রকে এক জাতীয় বিপর্যয় 
ও সর্বনাশাত্মক ঘটনা বলিয়া বর্ণনা করে। প্রথমাদকে ইংরেজ রক্ষণশীল পন্র-পান্রকায়ও 
wet প্রাতবাদ ine হয়। 'ইংলিশম্যান”, “স্টেটসম্যান', 
পা-পটিকায় বঙ্গভঙ্গের “পাইওনিয়ার' প্রভৃতি পাঁৱকা এবিষয়ে উল্লেখযোগ্য । এমন fe, 
বিরূপ সমালোচনা ইংলণ্ডের 'লণ্ডন ডেইলি নিউজ" ( London Daily News ), 
“দি লণ্ডন টাইমস্‌ (The London Times ), rea 
গাডিয়ান” ( Manchester Guardian ) প্রভাত fae বাঙালী জাতির মতামত 
উপেক্ষা করিয়া নুতন প্রদেশ গঠনকে লর্ড কাজনের দূরদাশতার কাজ হয় নাই এবং 
ইহার ফলে গঠিত দুইটি প্রদেশেই গভীর অসন্তোষের সৃষ্টি করিবে, একথা উল্লেখ 
করা হয়। ‘বেঙ্গল ন্যাশন্যাল চেম্বার অব্‌ কমাস” (The Bengal National 
Chamber of Commerce ) নামক ইংরেজ বণিক সভাও ইহার প্রতিবাদ করিতে 
দুটি করে নাই । 
এদিকে বঙ্গভ্দের বিরদ্ধে যে আন্দোলন "A; হইল তাহাতে বাঙালী হিন্দ 
মুসলমান, ধনী-দরিদ্র, শহরবাসী, গ্রামবাসী সকলেই সমান উৎসাহ লইয়া যোগদান 
কারিল। আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন বাংলাদেশের 'মনক্টহীন রাজা’ সংরেন্দ্রনাথ 


বাংলাদেশ ব্যবচ্ছেদ বাঁ TASH, ১৯০৫ Ate ৪১ 


বন্দ্যোপাধ্যার। লর্ড‘ কার্জ'ন এই আন্দোলনের তাঁরতা ও ব্যাপকতা দেখিয়া সাম্প্রদায়িকতার 
moments বল্যো- বিষ ছড়াইবার চেষ্টা শুরু করিলেন । তিনি কুটচালে ঢাকার নবাব 
পাধ্যায়ের নেতৃত্ব: সাঁলমউল্লাহ্‌কে নিজ পক্ষে টানিয়া লইলেন। পূর্ববঙ্গ ও আসাম’ 
হিন্দ-মসলমান, শহর- নামক নূতন প্রদেশে মুসলমান সম্প্রদায়ের সংখ্যাগরিষ্ঠতা হেতু 
হা নবাব সলিমউল্লাহই সেই প্রদেশে সর্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালী ও 
7114 সম্মানিত ব্যান্ত হইবেন এবং তাঁহার নিজ শহর ঢাকা এক 
সমৃদ্ধশালী নগরে পরিণত হইবে এই প্রলোভনে তাঁহাকে দলে টানিলেন। ফলে 
লর্ড কার্জন কর্তৃক ম:সলমানদের একাংশ বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন হইতে বিচ্ছিন্ন রহিল। 
ঢাকার নবাবকে নিজ এই আন্দোলন যখন স্বদেশী আন্দোলনে অর্থাৎ বিলাতা 
পক্ষে আনয়ন: সাম্প্র- 'জানিসমান্রেই বর্জন এবং স্বদেশজাত 'জানসপন্র ব্যবহারের জন্য 
দ।য়িকতার বিষক্লিয়ার আন্দোলনে রূপান্তাঁরত হইল, ইংরেজগণ তখন বঙ্গভন্দের: সমর্থন 
TENT শুরু কারল। কিন্তু তাহাতে বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনের 
শান্ত বা ব্যাপকতা হাস পাইল AT । 
প্রতিবাদে যখন ব্রিটিশ সরকারের টনক নাঁড়ল না তখন বঙ্গভন্গ-বিরোধী আন্দোলন 
ব্রিটিশ-বিরোধী এক সাক্রয় আন্দোলনে রুপান্তুরত হইল । কৃষ্ককুমার মিত্র তাঁহার 
“সঞ্জধবনী' পান্রকায় 'ব্রিটিশের RACA “বয়কট” আন্দোলনের প্রস্তাব করিলেন । মফস্বল 
অগ্চলেই বয়কট আন্দোলনের সূচনা হইয়াছিল । খুলনা জেলার বাগেরহাট শহরে 
এক বিরাট জনসভায় ( জুলাই ১৭, ১৯০৫ ) বঙ্গভঙ্গ রদ না হওয়া 
লা nt পর্যন্ত ইংলণ্ডে OES সামগ্রী বয়কট করা অর্থাৎ ব্যবহার না করার 
hoa এবং ছয় মাসের মধ্যে কোন আনন্দানুষ্ঠানে যোগ না দিবার 
প্রস্তাব গৃহীত হইল । লালমোহন ঘোষ অমৃতবাজার পত্রিকার 
মাধামে প্রস্তাব কারলেন যে, বঙ্গভঙ্গ রদের জন্য ব্রিটিশ জাতির TAG আকর্ষণের শ্রেষ্ঠ 


-কৃষকুমার মন কালীপ্রসন্ন কাব্যাবশারদ 


opal হইল বিলাতী Fa ব্যবহার ত্যাগ করা । এইভাবে বিলাতী সামগ্রী বর্জনের নীতি 
গৃহীত হইল। FP মির ও লালমোহন ঘোষ ভিন্ন ARENA বন্দ্যোপাধ্যায়, 


৪২ স্বদেশকথা 


কালনগ্রসন্ন কাব্যাবশারদ প্রভৃতি নেতৃবৃন্দের নাম বয়কট আন্দোলন কার্যকরী করিবার 
ব্যাপারে বিশেষ উল্লেখযোগ্য | - 
বয়কট আন্দোলন কেবলমাত্র বিলাতী পণ্যের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ রহিল না। 
দিনাজপুরে তথাকার মহারাজার সভাপতিত্বে এক সভায় (জুলাই ২১, ১৯০৫) জেলা 
বোর্ড, মিউনিসিপ্যাল বোড পঞ্চায়েত প্রভৃতির সদস্য এবং সকল অবৈতানিক ম্যাজিস্টেট 
(Honorary Magistrate )-কে পদত্যাগ করিতে অনুরোধ 
জানাইয়া এবং পরবতাঁ বার মাস জাতীয় শোক কাল হিসাবে 
পালনের প্রস্তাব গৃহীত হয় । বাংলাদেশের বিভিন্নালে দিনাজপুর ও বাগেরহাটের 
প্রদ্তাবসমূহের অনুকরণে প্রস্তাব গৃহীত হইলে বয়কট আন্দোলন পুর্ণোদ্যমে চালতে 
mie থাকে৷ কলিকাতার বিভিন্ন কলেজের ছান্ররাও সভায় সমবেত 
কলেজের ছানদের হইয়া বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদ এবং বয়কট আন্দোলন সমর্থন করেন। 
- বয়কট আন্দোলন আগস্ট মাসের ৭ তারিখে কলিকাতা টাউন হলে এক বিরাট 
সমর্থন জনসভা অন;ষ্ঠিত হয়। কিন্তু জনসমাগম ক্রমশ বাড়তে থাকিলে 
টাউন হলের বাহরে আরও দুইটি পৃথক সভার ব্যবস্থা করিতে হয়। টাউন হলে 
সভাপাঁতত্ব করেন কাশিমবাজারের মহারাজা মশীন্দ্র্্র নন্দী। বাহিরের দুইটি 
জনসভায় সভাপাঁতত্ব করেন ভুপেন্দরনাথ বন; ও অন্বিকাচরণ মজুমদার । কলকাতার 


HATERA সভা 


ee aia 
মণান্দরন্দ্র নন্দী ( ১৮৬০-১৯২৯ ) অম্বিকাচরণ মজুমদার ( ১৮৫১-১১২২ ) 
ছান্রসমাজের এক বিরাট সংখ্যা সেইদিন কলেজ ক্কোয়ারে সমবেত হইয়া শোকঘান্রার 
ন্যায় শোভাযাত্রা করিয়া টাউন হলের সভায় যোগদান করেন। ‘Garay বাংলা’, 
‘একতাই বল’, “বন্দেমাতরম্, ‘বঙ্গভঙ্গ চাই না’ প্রভাত ধ্বান দিয়া তাঁহারা সেইদিন 
 ব্দতঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনকে এক নূতন শান্ত দান করিয়াছিলেন । 

৭ই আগল্ট, ১৯০৫ মহারাজা মণান্দরচন্দ্র বঙ্গভঙ্গকে বাঙালী জাতির এক চরম দৈব 
নাতির বলিয়া বর্ণনা করিলেন। এ বংসর পণ্য মহালয়ার দিন 
: (সেপ্টেম্বর ২৮) কালাঘাটের কালীমন্দির প্রাঙ্গণে সমবেত 
বাঙাল’ শপথ লইয়াছিলেন “বিলাত! সামগ্রী ব্যবহার করিব না, বিদেশীয়দের দোকান 
হইতে কোন পণ্যদব্য ক্রয় করিব না”, ইত্যাদি । কার্জন-প্রবাতিত বঙ্গভঙ্গকে অন্যারমূলক, 


বাংলাদেশ ব্যবচ্ছেদ বা বঙ্গভঙ্গ, ১৯০৫ AT ge 


অপ্ররোজনীয়, স্বেচ্ছাচারমূলক কাজ বলিয়া নিন্দা করা হইল এবং মফস্বলের শহরাদিতে 
যে বয়কট আন্দোলনের ডাক দেওয়া হইয়াছিল তাহা সর্ববাদিসম্মতভাবে সমাঁথত হইল I 
এইভাবে বয়কট আন্দোলন বাংলাদেশের সর্বত্র ছড়াইয়া পড়ল । বাংলার ছান্রসমাজ 
দিলাতী দ্রব্যাদি যাহাতে কেহ ক্রয় না করে সেজন্য দোকানে দোকানে পিকেটিং শুর: কারল। 
ক্রমে বয়কট আন্দোলন সামাজিক ক্ষেত্রেও বিস্তৃত হইল | বাংলাদেশ ও দাক্ষিণাতযের 
স্ঘগলোকগণ স্থির করিলেন, রেশমী চুড়ি অর্থাৎ বিলাতী কাঁচের চুড়ি ইত্যাদি আর 
ব্যবহার কারবেন না।* বরিশালে উীড়ধ্যাবাসী পাচকগণ “সাহেবাখানা” প্রস্তুত করিবে 
না স্থির কীরল। অনুরূপ ফারদপুরের মুচী সম্প্রদায় বিলাতী জুতা মেরামত কারিতে 
সামাজিক ক্ষেত্রে বয়কট রাজী হইল না। কালীঘাটে ধোপারা বিলাতী কাপড় না ধুইবার 
প্রসারিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ কারল। হিন্দ: পঢরোহতগণ পৃজাপাবণে বিলাতী 
লবণ, aa, চিনি ইত্যাদি ব্যবহার করা ধর্মবিরোধা বলিয়া ঘোষণা কারলেন | এইভাবে 
উচ্চ-নীচ, ধনী-দরিদ্, শহর-গ্রাম সর্বত্র বয়কট আন্দোলন এক সর্বাত্মক বিলাতী বজনে 
পরিণত হইল | 
বয়কট আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য ছিল অর্থনৈতিক । এই অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যের 
আবার দুইটি পৃথক দিক্‌ ছিল-__বথা, (১) বিলাতী পণ্যদ্রব্য বয়কট কাঁরয়া, বিশেষভাবে 
মাঞ্্টোরে প্রস্তুত Pal বর্জন করিয়া ইংরেজ জাতিকে 
নদ ছি অর্থনৈতিক দিক্‌ দিয়া ক্ষতিগ্রস্ত করা এবং তাহার মাধ্যমে ব্রিটিশ 
SF সরকারের উপর বঙ্গভঙ্গ রদের জন্য চাপ সৃষ্টি করা । (২) বিলাতী 
AIG প্রতিযোগিতায় মৃত বা মৃতপ্রায় দেশীয় শিজ্পগুিকে পুনরুজ্জীবিত কারয়া 
তোলা এবং নূতন শিল্প স্থাপন কারয়া ভারতকে আত্মীনভ'রশীল কাঁরয়া তোলা । 
বলা বাহুল্য, কেবলমাত্র বয়কট আন্দোলন একটি নেতিবাচক আন্দোলন । বিলাতী 
পণ্য বন কারবার সঙ্গে সঙ্গে দেশীয় শিল্পজাত সামগ্রী বিলাতী সামগ্রীর ATT গ্রহণ না 
কাঁরতে পারলে বয়কট আন্দোলন অর্থহীন হইয়া পাঁড়ত, সন্দেহ নাই । এজন্য বয়কট 
আন্দোলনের পরিপূরক হিসাবে শুর: হইল স্বদেশী আন্দোলন । 
নি সৃতরাং বয়কট আন্দোলন ও স্বদেশ আন্দোলন একাঁট অপরটির 
stds পরিপূরক ছিল । বয়কট ও স্বদেশী একই আন্দোলনেরই দুইটি 
দিক্‌ | একটি নোতবাচক (negative) অপরটি ইতিবাচক 
(positive ) | বিলাতী জানসপর বর্জন করা এবং স্বদেশী জিনিসপত্র বয় করা ছিল 
এই আন্দোলনের দুইটি ধারা । এই আন্দোলনে বাংলার ছাত্রসমাজের অবদান শ্রদ্ধার 
সাঁহত স্মরণীয় । বিলাতী সামগ্রী বিক্রয়ের বিরুদ্ধে পিকোঁটং করা, 
ছারসমাজের অবদান. বিলাতী কাপড়-চোপড় সংগ্রহ করিয়া উহাতে প্রকাশ্য স্থানে 
আঁগ্নসংযোগ করা গ্রভৃতির মাধ্যমে বাংলার ছাত্রসমাজ সর্বত্র এক জাতীয়তাবাদী 
উৎসাহের সৃষ্টি করিয়াছিল। বাংলাদেশের পন্ন-পান্রকার অবদানও এবিষয়ে উল্লেখযোগ্য ৷ 
স্তীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের ‘ডন সোসাহীট? ( Dawn Society ) বয়কট ও স্বদেশী 


eat সরে “ছেড়ে দাও রেশমী OG বঙ্গনারা কভু হাতে আর পরোনা' গানাট উল্লেখযোগ্য । 


-38 স্বদেশকথা 


আন্দোলনের প্রধান কর্মকেন্দ্রে পারণত হইয়াছিল বাঁৎকমচন্দরের 'বন্দেমাতরম:: 

সঙ্গীত দেশমাতার প্রাত শ্রদ্ধা নিবেদনের মহামন্ রুপে ধৰানত 
বন্দেমাতরম্‌ গন্যের . হইতে লাগিল । এই মহামন্ের প্রভাবে একদিকে যেমন বাঙালী 
নি জাতি ও ক্রমে সমগ্র ভারতবাসী এক TMS লাভ কাঁরল অপরদিকে 
ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের অন্তরে ইহা বিষক্রিয়ার সৃষ্ট কাঁরল। বঙ্গভঙ্গ রোধ আন্দোলন এক 


কাঁবগ্দরঃ রবীন্দ্রনাথ (স্বদেশী আমলে ) ৷ শিবনাথ শান্তী 
উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিয়াছিল | রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রজনীকান্ত সেন, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, 
এবং রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের ন্যায় আরও অনেকের রাঁচত 
এন প্রভাব জাতারতাবাদা সঙ্গত বাংলাদেশের আকাশ-বাতাস মাত 
কারয়া তুলল । APT দাশ দেশাত্মবোধক গান গাহিয়া বাংলার, 
বিশেষভাবে পূর্ববঙ্গের শহর ও গ্রামাঞ্চলের জনগণকে মাতাইয়া তুলিলেন। 


Aaa ভারত 

'দাক্ষিণাত্যে কবি AAA ভারতী দেশাত্মবোধক সঙ্গীত রচনা কাঁরয়া জাতিবণ' 
Rhea সকলকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিলেন। বাপনচন্দ্র পাল ও 
-সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জ্রালাময়ী WT বাঙালী জাতির অন্তরে বিদ্রোহের 


বাংলাদেশ ব্যবচ্ছেদ বা বঙ্গভঙ্গ, ১৯০৫ খু 86 


আগুন জৰালাইয়া দিল । পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত বিলাতী পোশাকধারী বাঙাল? 
বিদেশী পোশাক পরিত্যাগ কারয়া, নারী জাতি veal কাজ ফোলয়া রাখিয়া, 
ছাত্রসমাজ স্কুল-কলেজ Ai দিয়া, উাঁকল, মোস্তার বিচারালয় ত্যাগ করিয়া, এমন কি 
বহ; সংখ্যক জমিদার, ব্যবসায়ী নিজেদের আঁথক নিরাপত্তার কথা 
আন্দোলনের ব্যাপকতা ভুলিয়া গিয়া বয়কট ও স্বদেশী আন্দোলনে যোগদান করিলেন | 
এইভাবে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন এক সর্বাত্মক আন্দোলনে পাঁরণত হইল | 
স্বদেশী আন্দোলনের উদ্দীপনায় দেশীয় কাপড়ের কল, ব্যাঙ্ক, জীবনবামা 
কোম্পানি, সাবানের কারখানা, ওষধের কারখানা, চিনি, লবণ, 
দেশীয় PRONE 'দিয়াশলাই প্রস্তুতের কারখানা এবং বহ: বৃহদায়তন ও কুটির, 
শিল্প গড়িয়া উঠিল। শিবনাথ শাস্তী, সুবোধচন্দ্র মল্লিক, 
বাঙাল? মনীষাঁদের আনন্দমোহন বস, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, সুন্দরীমোহন দাশ, 
আন্দোলনে SCOR আধ্বিনপকুমার দত্ত, রমেশচন্দর দত্ত, কৃষ্কুমার মিত্র প্রমুখ বাঙালী 
TATA এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করিলেন | 


সুন্দরীমোহন দাশ 


বয়কট ও স্বদেশী আন্দোলন প্রাথীমক পর্যায়ে অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত 
হইলেও_ অর্থাৎ বিলাতী সামগ্রী বর্জন ও দেশীয় সামগ্রী ব্যবহার এবং সেজন্য দেশীয় 
শিল্পোন্ন়ন এই আন্দোলনের প্রার্থামক উদ্দেশ্য 'হইলেও ক্রমে ইহা দেশীয় সবাঁকছুর 
প্রীত এক গভীর মমত্ববোধে রূপান্তারত হইয়া পড়ে। তবে ভারতবর্ষে দেশাত্মবোধ 
ও জাতীয়তাবোধের প্রভাবেই এই মমত্ববোধ জাগিয়াছল, বলা বাহুল্য । 

লর্ড কার্জন ঢাকার নবাব ও উহার সমর্থ কাঁদগকে বঙ্গভঙ্গবরোধী আন্দোলন হইতে 
বিচ্ছিন্ন রাখিলেও মুসলমান সম্প্রদায়ের অনেকেই এই আন্দোলনের সাঁহত 'হন্দুদের 
সাঁহত সমভাবে IE ছিলেন | ১৯০৫ AIORA ২৩শে সেপ্টেম্বর আব্দুল রসূলের 
সভাপাতিত্বে কলকাতার রাজাবাজারে অনুষ্ঠত এক বিরাট সভায় মুসলমান সম্প্রদায় 


৪৬ স্বদেশকথা 


বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সাঁহত সহানুভাতিশীল নহে ইংরেজদের এই মিথ্যা প্রচারের 
প্রতিবাদ করা হয় । ইহা ভিন্ন, এক প্রস্তাবে একথাও বলা A, মুসলমান সম্প্রদায় 
নুললমান সম্প্রদায়ের শুধু বন্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনের ক্ষেত্রেই নহে, অপরাপর সকল 
বঙভঙ্গবিরোধী ক্ষেত্রেই হিন্দুদের সহিত Med | স্বদেশী জিনিসপত্র ব্যবহারের 
আন্দোলন সমর্থন ক্ষেত্রেও মুসলমানদের পর্ণ সমর্থন আছে একথাও এই সভায় 
ঘোষণা করা হয় । লিয়াকং হ:সেন, আব্দুল হাঁলম গজনভি, মহম্মদ ইস:মাইল 
চৌধুরী প্রমুখ গণ্যমান্য মুসলমানও বয়কট ও স্বদেশী আন্দোলনে যোগদান 
কারয়্াছিলেন। 


লিয়াকং হুসেন আব্দুল রসুল 


১৯০৫ খণিন্টাব্দের ১৬ই অক্টোবর হইতে বঙ্গভঙ্গ বা বাংলা ব্যবচ্ছেদ কার্করগ 
হইয়াছিল À দিনে বাংলাদেশের সর্বত্র বাঙালীরা উপবাস থাকিয়া উহাকে জাতীয় 


শোকাদবস হিসাবে পালন কাঁরয়াছল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এদিন 
artes ‘রাখাঁবন্ধন’ উৎসবের মাধ্যমে দ্বিখাঁণ্ডত বাংলার মানূষের মধ্যে 
ভ্রাতৃভাব যে অটুট, বাঙালী মাত্রেই যে ভাই ভাই এই মনোভাবের প্রকাশ কাঁরিলেন। 
বাঙালীরা একে অপরের হাতে রাখা বাঁধিয়া দিয়া হিন্দ;, মুসলমান, IS নিবিশেযে 
বাগালীরা যে ভাই ভাই এবং তাহাদের এঁক্য যে অটুট এবং উহা কোন শান্তই বিচ্ছিন্ন 
করিতে পারিবে না তাহার OTA প্রমাণ দিল। বাঙালী জাতির Gay যে অটুট তাহার 
প্রতীক হিসাবে এদিন a বন্দ্যোপাধ্যায়, সরেন্দুনাথ 
oll alas বন্দ্যোপাধ্যায়, ভান্তার নীলরতন সরকার, মতিলাল ঘোষ, ETFS 
ee হ:সেন, আব্দুল হালিম গজনাভ প্রমুখ বাঙালীর উপাস্থিতিতে 
‘ফেডারেশন হল'এর ভিত্তি স্থাপন 'করা হইল। আনন্দমোহন বস; অসুস্থ অবস্থার 
এই সভায় উপস্থিত হইয়া ফেডারেশন হলের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছলেন। 
বয়কট ও স্বদেশী আন্দোলন, বোম্বাই, মাদ্রাজ, পাঞ্জাব প্রভৃতি অগ্লেও বিস্তৃত 
হইয়া এক সবভারতা চরিত্র লাভ করে। বালগন্ধাধর তিলক সমগ্র পাশচি-ভারতে 


বয়কট ও স্বদেশী আন্দোলনকে এক শন্তিশালী ব্রাটশ-বরোধী আন্দোলনে পাঁরণত 


হিট eee C CO LE 


বাংলাদেশ ব্যবচ্ছেদ বা বঙ্গভঙ্গ, ১৯০৫ খুীঃ ৪৭ 


করিলেন | বোম্বাই প্রদেশে তিলক ভিন্ন পরাঞ্রপে, শ্রীমতী কেতকার, শ্রীমতী apt 
বয়কট ও স্বদেশী আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়াছিলেন। পাঞ্জাবে এই আন্দোলনের 
বোম্বাই, পাঞ্জাব নেতা ছিলেন রাম গঙ্জারাম, পণ্ডিত চাঁণ্ডুকা দত্ত, মুন্সীরাম 
মাদ্রাজ aes অঞ্চলে ( পরবর্তী কালে স্বামী শ্রদ্ধানন্দ) প্রভাত । মাদ্রাজ প্রদেশে 
আট পু বয়কট ও স্বদেশী আন্দোলন ASR আয়ার, আনন্দ চারল, 
টি, এম. নায়ার প্রভৃতি নেতার চেষ্টায় feos করিয়াছিল | 
এইভাবে বয়কট ও দ্বদেশী আন্দোলন বাংলাদেশে এবং আপাতদৃষ্টিতে বঙ্গভঙ্গ রোধ 
আন্দোলন হিসাবে শুর হইয়া এক বৃহত্তর জাতীয় আন্দোলনে পাঁরণত হইয়াছিল ৷ 
জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন : বয়কট ও স্বদেশী আন্দোলনে বাঙালী ছান্রসমাজ 
অংশগ্রহণ করিলে উহা অত্যধিক শক্তি সঞ্চয় করে। নেত্বন্দের আগ্রিক্ষরা বন্তুতায় 
বাঙালী ছান্রসমাজের অন্তরে দেশপ্রেম ও ব্রিটিশ-বিরোধা বিদ্রোহের আগুন জ্বালিয়া 
উঠিল | বয়কট ও স্বদেশী আন্দোলন তাহাদের হস্তে ব্রিটিশ 
বাংলার ছা্রসমাজকে শান্তর বিরুদ্ধে এক অমোঘ অস্ব্ে পারণত হইল। বিলাত! সামগ্রী 
sen বিক্রয়ের বিরুদ্ধে পিকোঁটিং, বিলাতী বস্ত্র ও অন্যান্য সামগ্রী সংগ্রহ 
করিয়া তাহাতে অগ্নিসংযোগ, সভাসমীততে যোগদান, বন্দেমাতরম্‌ xin দেওয়া 
[্রসমাজের দৈনন্দিন কাজ হইয়া দাঁড়াইল। যুবসমাজ এইভাবে বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিলে 
ব্রিটিশ সরকারের ভীতির AVA হইল, তাহারা যুব তথা ছান্রসমাজকে এই আন্দোলন 
হইতে বিচ্ছিন্ন করিবার উদ্দেশ্যে প্রথমে কার্লাইল সাকু‘লার 
কার্সাইল সাকু'লার ( Carlisle Circular) জার করিয়া স্বদেশী আন্দোলনে 
যোগদানকার? ছাত্রদের শাস্তির ব্যবস্থা করিলেন ৷ ছাত্রদের জলপানি ( Scholarship ) 
কাটিয়া দিবার, যে যে কলেজের ছাত্ররা আন্দোলনে যোগদান কাঁরবে সেগুলির 
অনুমোদন নাকচ কারবার, ছান্ররা কোং কাঁরলে তাহারা যে স্কুলে বা কলেজে পড়িত 
সেই সকল বিদ্যালরের প্রধান শিক্ষক বা অধ্যক্ষের কৈফিয়ৎ তলব কারবার জন্য এই 
সার্কুলারে বলা হইল । মিঃ কার্লাইল ছিলেন বাংলা সরকারের 
জাতীয় শিক্ষাব্যব্থার She সেক্রেটারী বা প্রধান সচিব । শিক্ষা-আঁধকর্তা মিঃ পেডুলার 
প্রয়োজনীয়তা হ্যারসন রোডে (বর্তমান মহাত্মা গান্ধী রোড) পিকেটিং 
করিবার দায়ে ছাত্ররা যে কলেজে পাঁড়ত উহার অধ্যক্ষের কৈফিয়ং তলব কাঁরলেন। 
এই সকল সংবাদ পত্রিকার প্রকাঁশত হইলে এক বিরাট সভায় আব্দুল রসূল, বাপিনচন্দ 
পাল প্রমূখ নেতা সরকারী আদেশের তাঁৱ নিন্দা কারলেন এবং জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থা 
প্রবর্তনের প্রস্তাব করিলেন | 
ইহা ভিন্ন, অপর দিক: দিয়াও জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলনের প্রয়োজন দেখা 
দিয়াছিল ৷ বহ ছার, শিক্ষক স্বদেশী আন্দোলনে যোগদান কিয়া বিদেশী স্কুল- 
কলেজ ত্যাগ কাঁরয়াছিলেন। তাহাদের শিক্ষার জন্যও জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থা চালু 
করা একান্ত দরকার ছিল। সরকারের দমননীতি এবং বহ: সংখ্যক ছাত্রকে স্কুল- 
কলেজ হইতে বাঁহৎ্কার প্রভৃতির imate “জাতীর স্কুল' নামে telex অঞ্চলে 
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অনেক স্কুল দ্থাপত হইল ৷ শচীন্দপ্রসাদ বসু নামে একজন ছাত্র “এাণ্ট-সাকলার 
সোসাইটি? ( anti-Circular Society ) নামে এক সমিতি স্থাপন করিয়া সরকার 
এস্ট-সার্কুলার কর্তৃক স্কুল-কলেজ হইতে বাঁহচ্কৃত ছাত্রদের শিক্ষার ব্যবস্থা কাঁরতে 
সোসাইটি ; ডন লাগল | সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের ‘ডন সোসাইটি'র কার্য- 
সোসাইটি কলাপও বিশেষ উল্লেখযোগ্য । সতীশচন্দ্রের চেষ্টায় রবীন্দ্রনাথ 


সুবোধণন্দ্র মল্লিক রজেস্কশোর রায়নৌধূরী 
পাল, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখ নেতা জাতার শিক্ষাব্যবস্থা স্থাপনে উদ্যোগ হইলেন । 
সুবোধচন্দ্র মল্লিক এক লক্ষ টাকা এজন্য দান কাঁরলেন। ব্রজেন্দ্রীকশোর রায়চৌধূুরণ 


স্য কান্ত আচার্য চৌধুরী 


পাঁচ লক্ষ টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন | মহারাজা স্য'কান্ত আচার্য চোধ্মরী জাতীয় 
শিক্ষা গারষদে আড়াই লক্ষ টাকার সম্পাত্ত দান কারলেন। ১৯০৫ IOTTA ১৬ই 
নভেম্বর এক বিরাট সন্মেলনে জাতীয় শিক্ষা পারষদ (National Council of Educa- 
পি tion ) নামে একটি পাঁরষদ গঠিত হইল । এই সম্মেলনে IGA 
পাঁরযদ গঠন বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যার, 

তারকনাথ পালিত, ডাঃ নীলরতন সরকার, আব্দুল রসুল, 
সবোধচন্দর মল্লিক, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, {বাঁপনচন্দ্র পাল, সংরেন্দরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, চিত্তরঞ্জন 


সংগ্রামশীল জাতীয়তাবাদের উদ্ভব ৪৯ 


দাশ, ব্যোমকেশ চক্রবর্তী প্রভৃতি বাঙালী মনাষার প্রায় সকলেই উপস্থিত ছিলেন । 
মাতৃভাষা ও সাহিত্য, ইংরেজী সাহিত্য, ভারতীয় ইতিহাস, দর্শন, দেশীয় এবং 
পাশ্চাত্যের শ্রেষ্ঠ জ্ঞান ও আদর্শ বিস্তার, বৈজ্ঞানিক, কারিগরি এবং বৃত্তিমূলক 
শিক্ষাবিস্তার প্রভৃতি জাতীয় শিক্ষা পরিষদের আদর্শরুপে বাঁণত হইল । ভারতের 
জাতীয়তাবাদের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া সাহিত্য, বিজ্ঞান, কারিগরি বিদ্যার প্রসারের 
ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিয়াছিলেন তারকনাথ পালিত, ভূপেন্দ্নাথ বস, নগেন্দ্রনাথ ঘোষ, 
ডাঃ নীলরতন সরকার, মহারাজা মণীন্দ্রন্দ্র নন্দী প্রভাতি | 
১৯০৬ LTO কলিকাতায় জাতীয় কলেজ ও স্কুল স্থাপিত হয় । অরবিন্দ 
কলিকাতায় জাতাঁয় ঘোষ বরোদা কলেজের উপ-অধাক্ষের পদ ত্যাগ করিয়া এই কলেজের 
কলেজ ওস্কুলের  অধ্যক্ষপদ গ্রহণ করেন। এ বৎসরই বেঙ্গল টেকনিক্যাল 
প্রতিষ্ঠা ইনস্টিটিউট নামে একটি কারিগরি বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। উহাই 
পরবর্তী কালে যাদবপ্ঢুর বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হইয়াছে । মফস্বল CMe জাতীয় - 
শিক্ষা পারিষদ উহার কার্যকলাপ প্রসারিত কারয়াছিল। aera 
বেঙ্গল টেকনিক্যাল জাতীয় স্কুল ও ঢাকা জাতীয় স্কুল ভিন্ন বাংলাদেশের অপরাপর 
ইনস্টাউউট ছাপন যাবতীয় জাতীয় স্কুল জাতীয় শিক্ষা পরিষদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ 
চেষ্টায় স্থাপিত হইয়াছিল | 
বাংলার বাহিরেও জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন বিস্তারলাভ করিয়াছিল । বেরার, 
বোম্বাই প্রদেশ, মাদ্রাজ প্রদেশে ১৯০৬ হইতে ১৯০৯ খ্ঢাঁল্টাব্দের অন্তর্বতাঁ কালে বহু 
জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল ।. বাংলার জাতীয় শিক্ষা পাঁরষদের আদর্শে অন্ধ 
অঞ্চলে ‘অন্ধ জাতীয় শিক্ষা পরিষদ’ ( Andhra National Council of Educa- 
607) স্থাপিত হইয়াছিল | এলাহাবাদ ও অযোধ্যায় জাতীয় উচ্চ বিদ্যালয় কলিকাতা 
জাতীয় শিক্ষা পারষদের অধীনে অনুমোদিত স্কুল হিসাবে স্থাপিত হইয়াছিল । 
এইভাবে বয়কট ও স্বদেশী আন্দোলনের পরিপূরক হিসাবে জাতীয় 
ভি শিক্ষা আন্দোলন ভারতীয় জাতীয়তাবাদ ও দেশাত্মবোধের এক 
GFE) অতি সুন্দর বহিঃপ্রকাশ বলা যাইতে পারে। এইভাবে বয়কট, 
স্বদেশী ও জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের মাধ্যমে বাঙাল মনীষীরা 
ভারতের নেতৃত্ব দিয়াছিলেন । 


চতুর্থ অধ্যায় 
৫১ সংগ্রাসদ্লীল জাতীব্রতাাদেন্স উদ্ভব . 


( Growth of Militant Nationalism ) 

উনবিংশ শতকের শেষ কয়েক বংসরে ভারতের জাতাঁয়তাবাদী ধ্যানধারণার যে 
পাঁরবর্তন ঘটিয়া এক নুতন জাতীয়তাবাদের সমষ্টি হইয়াছিল উহাই সংগ্রামশশল 
জাতীয়তাবাদ নামে পারাচত। এই সংগ্রামী জাতীয়তাবাদ (১) ভারতের সনাতন fer: 
ধর্ম, ইত্হাস-এঁতিহ্যের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাবোধ, (২) ভারতের' অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবন 
২০ [83 ] 
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এবং (৩) স্বরাজ অর্থাৎ ব্রিটিশ অধানতা হইতে মুক্তি এই তিনাট মূল আদর্শকে ভিত্তি 
করিরা গাঁড়য়া উঠিরাছিল। মহারাষ্ট্র, বাংলা ও পাঞ্জাব এই তিনটি অঞ্চলকে কেন্দ্র 
= করিয়া এই নুতন জাতারতাবাদের উন্মেষ ঘটে এবং ক্রমে উহা 


78 তিলক, বাংলার অরবিন্দ ঘোষ ও বিপিনচন্দ্র পাল এবং পাঞ্জাবের 
প্রবন্তাগণ লালা লাজপৎ রায় ছিলেন সংগ্রামী জাতীরতাবাদের প্রবন্তা ৷ 
তাঁহারা ভারতের তিনটি পৃথক অংশে যে সংগ্রামী জাতীয়তাবাদী 
ধারা প্রবাহিত করিয়াছিলেন Gigi ক্রমে একত্রিত হইয়া এবং বয়কট ও স্বদেশী 
আন্দোলনের মাধ্যমে শান্ত সয় কারয়া সমগ্র ভারতকে প্রাবিত করিয়াছিল | সংগ্রামশীল 
জাতীয়তাবাদ সর্ব-ভারতীয় রূপ গ্রহণ কাঁরয়াছিল। ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে 
ইহা এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় । এই' নূতন জাতীরতাবাদণ নেতৃবৃন্দ চরমপন্থী 
( Extremists ) বা জাতীরতাবাদী ( Nationalists ) নামে পারিটিত ছিলেন। 
১৮৮৫ “LIC প্রতিষ্ঠার পর হইতে বন্গভঙ্গ-বিরোধশ আন্দোলন পর্যন্ত ভারতের 
জাতীয় কংগ্রেস ব্রিটিশ সরকার এবং ব্রিটিশ রাজনশীতিকদের সদিচ্ছা ও ন্যায্য বিচারে 
আস্থাবান ছিল। ভারতীয়দের আশা-আকাঙ্কা পূরণে ব্রিটিশ 
দিবেন ates সরকারের প্রতি ANER আনুগত্য রাখিয়া আবেদন-নিবেদন 
বিরোধিতা নীতির অনুসরণ করাই ছিল কংগ্রেসের পন্থা । প্রতি বৎসর একই 
ধরনের প্রস্তাব পাশ কারিয়া বার বার ভিক্ষা পান্র লইয়া ব্রিটিশের 
কাছে অনুরোধ-উপরোধ কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দের প্রায় সকলেরই সমাথত নীতি ছিল 1 কিন্তু 
বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের AT হইতেই এই আবেদন-নিবেদন নীতি কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দের 
একাংশের অসন্তোষের কারণ হইয়া উঠিল । আবেদন-নিবেদনের 
চরমপন্হাঁদের উদ্ভব বিরোধীরা ‘pare? ( Extremists ) নামে অভিহিত হইলেন 
আর আবেদন-ীনবেদনের সমর্থকগণ পরিচিত হইলেন 'নরমপন্হী' ( Moderates ) 
নামে | চরমপন্হারা ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে সক্রিয় আন্দোলনের পক্ষপাতী ছিলেন । 
কিন্তু তাহারা প্রথম দিকে তেমন প্রভাব বিস্তারে সমর্থ হইলেন aT | 
লর্ড কার্জনের স্বৈরাচারী নীতি ভারতীয় জাতীয়তাবাদকে সংগ্রামের পথে ঠেলিঠ়া 
দিতে সাহায্য করিয়াছিল । কলিকাতা পৌরসভা এবং ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়গ:নলির 
উপর সরকারা নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা AVIRA লর্ড কার্জন আইন প্রবর্তন কারলে সরকারের 
mires aon: বিরদ্ধে যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হইল তাহাতে জাতীয়তাবাদণ 
fone. অরবিন্দ ঘোষ, ভাবধারাকে কতক পাঁরমাণে উগ্র রূপ দান করিল। ইহার পর 
বিপিন পাল ও কাজ'নের বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে যখন আন্দোলন শুরু হইল এবং 
লাজপৎ রায় উহা ক্রমে সর্ব-ভারতীর আন্দোলনে রূপান্তরিত হইল তখন ভারতের 
জাতীয়তাবাদ PROSTAR সংগ্রামশীল হইয়া উঠিল। কিন্তু তখনও Bet নেতৃবৃন্দের 
অধিকাংশই নরমপন্থী রহিয়া গিয়াছেন। মহারাষ্ট্রের বালগঙ্গাধর তিলক, বাংলার 
অরবিন্দ ঘোষ ছিলেন চরমপন্থী মতবাদের প্রবস্তা। বিপিনচন্দ্র পাল প্রথমে নরমপন্হণ 


সংগ্রামশীল জাতীয়তাবাদের উদ্ভব ৫১ 


নীতিতেই বিশ্বাসী ছিলেন বটে, কিন্তু ক্রমে তিনিও চরমপন্থী মতবাদে বিশ্বাসী হইয়া 
উঠেন | ভারতের জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ জনসাধারণের মধ্যেও এই পরিবর্তন শুরু হয়। 
বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন যখন বয়কট ও স্বদেশী আন্দোলনে পরিণত হইয়াছিল তখন 
ভারতবাসীর জাতীয়তাবোধ ও দেশপ্রেম অভূতপূর্ব শক্তি সঞ্চয় করে। এই নূতন 
জাতীয়তাবাদী চেতনা ব্রিটিশ স্বার্থের পরিপন্থী হইয়া উঠিলে 
fate era সরকার স্বদেশী আন্দোলন দমনের চেষ্টায় অত্যাচার শুর; 
উপর আস্থা করিলেন। কিন্তু কংগ্রেসী নরমপন্থী নেতৃবৃন্দ তখনও ব্রিটিশ 
সরকারের উপর আস্থা রাখিয়া চাঁলবার নীতি অনুসরণ করিতে 
লাগিলেন। ইহার ফল হইল সম্পূর্ণ বিপরীত । বালগঙ্গাধর তিলক, অরবিন্দ ঘোষ, 
বিপিনচন্দ্র পাল, লালা লাজপৎ রায় কংগ্রেসী নরমপন্থাঁদের প্রতিপক্ষ হিসাবে দাঁড়াইলেন। 
কংগ্রেসে নরমপন্থাদের নিরঙ্কুশ প্রাধান্য তখনও বিদ্যমান । ` 
- নরমপন্থী ও চরমপন্থীদের মধ্যে আদর্শগত পার্থক্য ছিল। নরমপন্থীরা মনে 
করিতেন যে, ভারতবাসীর সেই সময়কার পাঁরস্থাততে ব্রিটিশ শাসনে থাকা অপরিহার্য" 
ছিল। অভিজ্ঞতার দিক্‌ দিয়া, শিক্ষার দিক: দিয়া পশ্চাৎপদ 
৮১৮ ভারতবাসী ব্রিটিশ সরকারের সরাসার বিরোধিতা অপেক্ষা 
cree পার্থকা সহযোগিতার মাধ্যমে লাভবান হইবে । কিন্তু বয়কট ও স্বদেশী 
আন্দোলনের ফলে সেই সময়ে যে ব্রাটিশ-বিরোধী মনোভাবের 
প্রসার ঘটিয়াছিল তাহার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলার চরমপন্থী নেতৃবৃন্দ বয়কট ও স্বদেশ’ 
আন্দোলনে কংগ্রেস নেতৃত্ব দান কারিবে এই আশা করিয়াছিলেন । কিন্তু ১৯০৫ 
aiora TAS AIS কংগ্রেস অধিবেশনে বাংলার নরমপন্হণ নেতৃবৃন্দও 
বয়কট, স্বদেশী ও জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের প্রস্তাব সমর্থন করিলেন না। যাহা : 
হউক, শেষ পর্যন্ত কংগ্রেস এই প্রস্তাব গ্রহণ কাঁরল । এমতাবস্থায় বাংলার চরমপন্থী 
নেতৃবৃন্দ বালগঙ্গাধর তিলকের অনন্সরণে শিবাজী উৎসবের অনুষ্ঠান কাঁরলেন 
( ১৯০৬)। বালগঙ্গাধর তিলক, লালা লাজপত রায় প্রভাতি চরমপন্থী নেতা শিবাজী 
উৎসবে যোগদানের জন্য কলিকাতা আসিলেন। AENA বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমূখ 
নরমপন্থী নেতা এই. উৎসবে যোগদানে বিরত রাহলেন । নরমপন্ছাদের মধ্যে একমাত্র 
অশ্বিনীকুমার দত্ত চরমপন্হীদের প্রতি তাঁহার সমর্থন জানাইলেন। এইভাবে স্বদেশস 
আন্দোলনের ন্যায় চরমপন্ছা মতবাদও ক্রমে এক সর্ব-ভারতীয় মতবাদে রুপান্তারত হইল। 
নরমপন্হী ও চরমপন্হীদের পার্থক্য রাজনৈতিক আদর্শ এবং সেই আদর্শ বাস্তবে 
পরিণত কারবার rer কি হইবে এই দুই দিক দিয়াই বিদ্যমান ছিল । নরমপন্থীরা 
ব্রিটিশ শাসনাধীনে থাকিয়া ব্রিটিশ উপাানবেশগনল যেরূপ 
১1 স্বায়ত্তশাসন ক্ষমতা ভোগ করে ততটুকু আঁধকারই চাঁহয়াছিলেন। 
পক্ষান্তরে চরমপাঁহুগণ চাহিয়াছিলেন ব্রিটিশ আঁধকারমনত পূণ, 
স্বরাজ । এই রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের পার্থক্য নরমপন্থী ও চরমপন্ছাীদের মধ্যে 
প্রভেদের সৃষ্টি কারয়াছিল। 


G2 স্বদেশকথা 


রাজনৌতিক আদর্শ কার্যকরী কারবার ক্ষেত্রে নরমপান্ছিগণ বিশ্বাস করিতেন যে, 
ভারতীয়দের শাসনকার্ষের ক্ষমতার অভাব এবং ভারতীয়দের মধ্যে একতার অভাব 
হেতু ভারতের অগ্রগতি ব্রিটিশ সরকারের অধীনে থাকিলেই সম্ভব হইবে । তাঁহারা 
চাঁহয়াঁছলেন শান্তিপূর্ণ উপায়ে ধার পদক্ষেপে ব্রিটিশ সরকারের নিকট আবেদন- 
নিবেদনের মাধ্যমে ভারতের অগ্রগাঁত সাধন কাঁরতে। পক্ষান্তরে চরমপাহগণ চাহিয়া- 
ছিলেন সরকারের বিরুদ্ধে সক্রিয় আন্দোলনের মাধ্যমে স্বরাজ 
TERR. আদায় করিতে | এজন্য তাঁহারা সরকারের সব A সাঁহত 
সংস্রব ত্যাগ অর্থাৎ বয়কট কারতে এবং শান্তিপূর্ণভাবে সরকারের 
বিরুদ্ধে অসহযোগ ( Passive Resistance ) আন্দোলন কারিতে চাহিলেন। এখানে 
উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, এই অসহযোগ আন্দোলন পরে মহাত্মা গান্ধীর হস্তে 
এক শক্তিশালী ব্রিটিশ-বিরোধী অস্ত্রে পাঁরণত হইয়াছিল। চরমপন্হীরা অসহযোগ 
আন্দোলনের মাধ্যমে যেমন আত্মান রশীলতা, আত্মপ্রত্যয় এবং নিজ পায়ে দাঁড়াবার 
শিক্ষা ও শান্ত ভারতবাসীকে দিতে চাহিয়াছিলেন তেমনি অসহযোগের মাধ্যমে ব্রিটিশ 
সরকারের উপর ভারতবাসীর রাজনৈতিক আশা-আকাঙ্কষা পরণের জন্য চাপ FLAG 
কাঁরতে চাহয়াছিলেন। ; 
চরমপন্থী ও নরমপন্ছটদের মধ্যে বভেদ ক্রমেই বৃদ্ধি পাইয়া চালতে লাগল। 
গোখলের ন্যায় নেতার নেতৃত্বও মরমপন্হী ও চরমপনু'দের মধ্যে প্রকাশ্য বিরোধ এবং 
শেষ পযন্ত বিচ্ছেদ রোধ করিতে পারিল AT! ১৯০৭ ST সুরাটে অনুষ্ঠিত 
কংগ্রেস অধিবেশনে চরমপন্হী ও নরমপন্ীদের মধ্যে বিরোধ সংঘর্ষের পর্যায়ে পেণাঁছল। 
নরমপন্হীদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকায় চরমপহীদের ব্রিটিশের 
TAR কংগ্রেসে বিরুদ্ধে সক্রিয় এবং প্রত্যক্ষ আন্দোলনের প্রস্তাব গৃহীত হইল 
নরমপচ্ছণী ও ঢরমপন্ছা- S 
দের মধ্য প্রকাশ্য সংবর্ধ না ৷ চরমপন্হীরা সাময়িকভাবে কংগ্রেস ত্যাগ কাঁরলেন। কিন্তু 
কংগ্রেসের অভ্যন্তরে চরমপন্হীদের রাজনৈতিক মতবাদ প্রাধান্য 
লাভে সমর্থ না হইলেও বালগঙ্গাধর তিলক, অরাবন্দ ঘোষ, বাপনচন্দ্র পাল এবং 
লালা লাজপং রায়ের শক্তিশালী নেতৃত্বে চরমপন্ছীদের সংগ্রামশীল জাতীয়তাবাদী 
প্রভার্ব ক্রমে সর্বভারতে বিস্তার লাভ করিল। “সন্ধ্যা” “কেশরণ', ‘যুগান্তর’, 
sais’, ‘বন্দেমাতরম্‌ প্রভৃতি পত্রিকার মাধ্যমে চরমপন্হাীরা ভারতের যুবসমাজকে 
এক নূতন জাতীয়তাবাদের অর্থাৎ সংগ্রামশীল জাতীয়তাবাদের ধারায় উদ্বুদ্ধ কারয়া 
তুলিলেন। অল্পকাল পরে কংগ্রেসে চরমপন্হীদেরই জয় হইল ৷ 
ক কংগ্রেস চিরতরে উহার আবেদন-নিবেদনের নীতি পাঁরত্যাগ 
করিয়া সক্রিয় আন্দোলনের পথে নামিল। এইভাবে উনবিংশ 
শতাব্দীর প্রথম দিকে ভারতের জাতাঁয় আন্দোলন এক নূতন পথে পরিচালিত 
হইতে থাকে। 
বালগন্গাধর তিলক (১৮৫৬-১৯২০): মহারাষ্ট্রের পেশওয়া বংশের সন্তান 
বালগঙ্গাধর [তিলক ছিলেন ভারতের নূতন জাতীয়তাবাদের অর্থাৎ সংগ্রাম জাতীয়তা" 


সংগ্রামশীল জাতায়তাবাদের উদ্ভব 6৩ 


বাদের জনক ৷ মারাঠা বীর, দেশাত্মবোধ ও স্বাধীনচেতনার মূর্ত প্রতীক শিবাজীর 
EEE আদর্শে উদ্বুদ্ধ বালগঙ্গাধর তিলক ভারতের ইতিহাস-এঁতিহ্যের 
জাতীয়তাবাদের প্রতি ভারতবাসীর শ্রদ্ধা জাগাইয়া তুলিয়া তাহাদিগকে দেশপ্রেমের 
হন মহান আদর্শে অন:প্রাণত করিয়াছিলেন ।- ১৮৯৫ খীষ্টাব্দে* 
তান শিবাজী উৎসবের অনুষ্ঠান করেন। শিবাজাঁর জাবনাদর্শ জনসাধারণের 
মধ্যে ছড়াইয়া দেওয়াই ছিল তাঁহার উদ্দেশ্য । তান সেই 
সময়ে বলিয়াছিলেন যে এই উৎসব ভারতের অপরাপর অগ্চলে 
ছড়াইয়া পাঁড়বে এবং ভারতবাসীকে দেশাতবোধের আদর্শে 
অন:প্রাণত কাঁরবে | কাজেও তাহাই হইয়াছিল। ১৯০২ খশীঘ্টাব্দে কলিকাতায় শিবাজী 
উৎসব পালিত হয়। ইহার 
পর প্রতি বংসর এই উৎসব 
কলিকাতায় এমন কি 


বাংলার 
গণপতিউৎসব মফস্বল 


শৃহরাদিতে অন;ষ্ঠিত হয়। 
১৯০৪ leet Fer 
কাতায় অনষ্ঠত শিবাজী 
উৎসবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
তাঁহার বিখ্যাত কবিতা 
ধশবাজী উৎসব’ পাঠ 
কারয়াছিলেন। শিবাজী 
উৎসব ভিন্ন মহারাষ্ট্রের 
গণপতি উৎসবকে তিলক 
এক জাতীয় উৎসবে 
পরিণত করিয়া উহার 
মাধ্যমে স্বাদেশিকতার প্রভাব বিস্তারে সচেষ্ট হন । 

তিলক ছিলেন আজীবন সংগ্রামী ॥ ১৮৯৬ LETA মহারাজ্টরে এক দারুণ দক্ষ 
দেখা দেয়। তিলক এজন্য ব্রিটিশ সরকারের অপদার্থতাকেই দায়ী করেন। তাঁহার 
“কেশরী (১৮৮৯) পান্রকায় তিন ales প্রীতরোধে ব্রিটিশ সরকারের 'নাক্রয়তার 
কঠোর সমালোচনা করেন এবং জনসাধারণকে ব্রিটিশ সরকারকে খাদ্য সরবরাহের জন্য 
চাপ দিতে. নির্দেশ দেন। এমন fs, তান তাহাদিগকে খরা, alow, প্রাকীতিক 
বিপর্যয়ের সময় রাজস্ব দেওয়া বন্ধ করিয়া সরকারের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের জন্য 
উৎসাহ দান FCAT | 


শিবাজণ উৎসবের 
প্রবর্তন (১৮৯৫ ) 


{তলক ( শিবাজী উৎসব ) 


# 15th March 1895: Vide: British Paramountcy নিত Renaissance 


Vol. X, Part II, p. 579. ‘The Shivaji festival was first held on 15th i ys 
Tripathi’s The Extremist Challenge, p. 59. Ñ Apel baei 


és স্বদেশকথা 


বালগঙ্গাধর তিলক ছিলেন Tree দেশপ্রেমিক, নিভর্ঁক স্বাধীনতা সৈনিক এবং 
অনন্যসাধারণ TES তেজন্বা পুরুষ । ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের অধিকাংশ 
নেতা যখন ব্রিটিশ সরকারের নিকট ভিক্ষা পাত্র লইয়া আবেদন-নিবেদনের নতি 
অনুসরণ কারয়া চলিতেছিলেন তখন তিনি তাঁহার ইতিহাসাবখ্যাত Blea মাধ্যমে 


স্বরাজ GHATS তাহার রাজনৈতিক তথা ভারতের রাজনৈঁতক আদশ* বর্ণনা 
অধিকার করিয়াছিলেন । তিনি বলিয়াছিলেন ‘স্বরাজ আমার জন্মগত 


অধিকার’ । সেই দিন হইতে ভারতবাসীর রাজনৈতিক আদর্শের মূলমন্ত্র ছিল 
‘স্বরাজ’ | 

তিলক তাঁহার সংগ্রামী এবং আপোসহীন দেশাত্মবোধের জন্য . একাধিকবার 
কারাদণ্ডে দণ্ডত হইয়াছলেন । ১৮৯৭ IOTA পুনরায় শিবাজী উৎসব উপলক্ষে 
{তলক এক আগ্রিক্ষরা বন্তুতা দিয়াছিলেন | এই বক্তৃতায় দেশরক্ষার জন্য শিবাজী কর্তৃক 

আফজল খাঁর হত্যা অন্যায় ছিল না এই বত দেখাইয়াছিলেন। 
দাও তাঁহার বন্তব্যের মূল উদ্দেশ্য ছিল এই যে, দেশরক্ষা, স্বাধীনতা রক্ষার 
বৃদ্ধি জন্য হত্যার কাজও নিঃস্বার্থ দেশপ্রেমেরই পারচায়ক | এই বন্তুতার 

দশদিনের মধ্যে পুনার কালেক্টর মিঃ র্যাণ্ড্‌ এবং লেফটেনাণ্ট: 
আয়াস্ট নামে একজন সামরিক কর্মচারীকে চাপেকার ভ্রাতৃদ্বয় হত্যা করলে সরকার 
তিলককে গ্রেপ্তার করেন । AIT প্লেগ প্রতিরোধের অজনহাতে ব্রিটিশ সৈন্যরা জন- 
সাধারণের উপর যে অত্যাচার চালাইয়াছিল তাহার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য চাপেকার 
ভাতারা এই হত্যা করিয়াছিলেন | কিন্তু তিলককে ব্রিটিশ সরকার তাহাদের প্রধান শন 
মনে FACET | সতরাং এই অজুহাতে তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়া {শিবাজী উৎসবে তাঁহার 
WM জন্যই এই হত্যা অননষ্ঠত হইয়াছে ais দেখাইলেন। কিন্তু তাঁহার দোষ 
প্রমাণিত না হওয়া সত্তেবও তাঁহাকে ১৮ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে 
দণ্ডিত করা হইল । ইহাতে তিলকের প্রভাব দমন করা দূরে 
থাকুক, ভারতবাসীর মনে [তিলকের প্রাত শ্রদ্ধা বহুগুণে বৃদ্ধি 
পাইল ৷ তাঁহার সংগ্রামী মতবাদের প্রতি সমর্থন ব্যাপকতর হইল । দেশবাসী তাঁহাকে 
‘লোকমান্য’ উপাধিতে ভূষিত করিয়া তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিল। 

১৯০৮ খাীল্টাব্দে কেশরী পত্রিকায় মজফফরপুরে ক্ষ:ুদিরামের বোমা নিক্ষেপের 
উল্লেখ করিয়া তিলক লিখিয়াছিলেন যে, যতদিন ব্রিটিশ সরকার ভারতবাসাকে স্বরাজ 
[তিলকের ছয় বর. না দিবেন ততাঁদন. ভারতবর্ষ হইতে বোমা নিক্ষেপ দূর করা 
দেশ হইতে নির্বাসন যাইবে না। এজন্য রাজদ্রোহিতার অভিযোগে তিলককে দীর্ঘ 
ও কারাদণ্ড TA ছর বৎসর মান্দালয়ে কারাবদ্ধ করিয়া রাখা হইল। কিন্তু ইতিমধ্যে 
IIA পর কংগ্রেসে 
পলঃপ্রবেশ : চরস- সংগ্রামী জাতীয়তাবাদী ধারা ভারতে প্রসারলাভ কারয়াছে। 
পদ্ছাঁদের প্রাধানালাভ ১৯১৪ Aho কারাম;ন্তির পর ১৯১৬ খইষ্টাব্দে তিলক এবং 
চরমপন্ছণদের কংগ্রেসে পঢ়নরায় প্রবেশ করিতে দেওয়া হইলে কংগ্রেস চরমপন্ছীদের 
প্রাধান্যাধীন হইয়া পড়ে | 


তিলকের ১৮ মাস 
কারাদন্ড 


সংগ্রামশীল জাতীয়তাবাদের উদ্ভব (ac 


অরবিন্দ ঘোষ ( ১৮৭২-১৯৫০ ) : ACÈ বালগঙ্গাধর তিলক যেমন সংগ্রামশীল 
জাতীয়তাবাদের est ছিলেন তেমনি বাংলাদেশে ছিলেন অরবিন্দ ঘোষ । তিলক 
{বিবেকানন্দ ও শিবাজীর দেশাত্মবোধ, Wise, তেজস্বিতা এবং দ্বাধঈন চেতনা 
বণ্কিমচন্দ্রের প্রভাব দ্বারা যেমন উদ্বুদ্ধ হইয়াছিলেন, অরবিন্দও তেমান স্বামী 
বিবেকানন্দ ও বাঁতকমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের প্রভাবে প্রভাবিত হইয়াছিলেন। এখানে 
উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, অরবিন্দ ঘোষও তিলকের ন্যায় হিন্দু ধর্ম, ভারতের 
অর্থনীতির পুনরুজ্জীবন এবং বিদেশী শাসনের 
ধর্ম, অর্থনীতি ও  অবসান_-এই তিনটি মুল 
হ্বরাজ্জ_চরমপন্ছহী নীতির উপর ভিত্তি করিয়া 
রাজনীতির মে তাঁহার মতবাদ. রচনা 
বৈশিষ্ট কারয়াছলেন ৷ চরমপন্থী 
মতবাদের এই fea? ছিল মূল বৈশিষ্ট্য | 
ইন্দুপ্রকাশ' পান্রকায় ১৮৯৩-৯৪ খটীজ্টাব্দে 
প্রকাশিত অরবিন্দের প্রবন্ধে তাঁহার উপর 
ফরাসী বিপ্লবের সুস্পষ্ট প্রভাব পারলাক্ষত 
হয় । অরবিন্দ ছিলেন চরমপন্হীদের চরমপন্থী ৷ 
তাঁহার জাতীয়তাবোধ S দেশপ্রেম ভারতের 
পূর্ণ স্বরাজ ভারতবাসীর বিপ্লবী কর্মপন্হার 
মাধ্যমেই লাভ করা, সম্ভব বলিয়া বিশ্বাসী 
ছিল | স্বার্থপরতা, দুর্বলতা, কাপুরদুষতা বা ভাবপ্রবণতার মাধ্যমে তাহা কদাচ সম্ভব 
নহে ৷ নরমপন্হী কংগ্রেপীদের তানি 'অ-জাতীয়তাবাদী? (un-national) বালয়া আখ্যা 
দিয়াছিলেন। ইংলণ্ডে শিক্ষা সমাপন করিয়া অরাবন্দ বরোদা 
কলেজের সহকারা অধ্যক্ষপদে যখন কাজ করিতোঁছলেন সেই সময়ে 
j ‘তান Graaizcaa বিপ্লবী ঠাকুরসাহেবের সংস্পর্শে আসেন । তাঁহার 
নিকট প্রেরণা লাভ কারয়া অরাঁবন্দ বাংলাদেশে বিপ্লবী সংস্থা স্থাপনের দায়িত্ব গ্রহণ 
করেন | ১৯০২ SAGE অরবিন্দ বাংলাদেশে আসিয়া সত্যেন A, CA কানুনগো 
প্রভৃতি মেদিনীপুরের যুবকদের আগ্িমন্রে দীক্ষিত করিয্লাছিলেন। তাঁহারই নির্দেশে 
যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কলকাতা অনুশীলন সাঁমাত নামক গোপন বিপ্লবী সাঁমাততে 


অরাঁবন্দের উপর 
বিপ্লবের প্রভাব 


- যোগদান করিবার এবং উহার কার্যকলাপ স:সংগঠিত কারবার জন্য বরোদা হইতে 


4 কাঁলকাতায় আসিরাছিলেন। বঙ্গভঙ্গ-বরোধ আন্দোলন শুরু 
878 হইলে জাতীয় শিক্ষা পারদ কর্তৃক site কলেজের অধাক্ষপদ 
গ্রহণ করিয়া অরাবন্দ যখন ১৯০৬ খঢীণ্টাব্দে কীলকাতা আসলেন 


; তখন অনুশীলন সাঁমাতর সাহিত তাঁহার প্রত্যক্ষ যোগাযোগ স্থাপিত হয় A 


তিলক মহারাষ্ট্র ও মারাঠা জাতির মধ্যে যেরুপ সংগ্রামী জাতীরতাবোধের সৃষ্ট 
করিয়াছিলেন অরাবন্দ সেরুপ কাঁরয়াছিলেন বাংলা ও বাঙালীর মধ্যে | fame তিলকের 


৫৬ স্বদেশকথা 


তুলনায়ও অরাবন্দের ধ্যানধারণা ছিল অধিকতর চরমপন্থী । তিনি ছিলেন বিপ্লবে 
{বশ্বাসী । জাতীয়তাবাদ ছিল তাঁহার নিকট ধর্মস্বরূপ, এবং দেশমাতৃকা নিজ 
বাংলা ও বাঙালীর  মাতৃস্বরূপা। কংগ্রেসের ভিক্ষা পাত্র লইয়া ব্রিটিশ সরকারের 
মধ্যে সংগ্রামী নিকট আবেদন-নিবেদন নীতির তান কঠোর সমালোচক ছিলেন | 
তাবে 'ন্দেমাতরমত পান্রকার সম্পাদক হিসাবে তান ভারতবাসী, 
PAS {বশেষভাবে বাঙালী জাতির অন্তরে নূতন জাতীয়তাবাদী অর্থাৎ 
সংগ্রামী জাতীয়তাবাদী মনোভাব জাগাইয়া তুলিয়াছিলেন | তাঁহার প্রভাবে বয়কট ও 
স্বদেশী আন্দোলনের ফলে যে গভীর জাতীয়তাবোধের সৃষ্ট হইয়াছিল তাহা সংগ্রামী 
জাতীয়তাবাদে রূপান্তরিত হইয়াছিল | 

১৯০৮ খস্টাব্দে কলকাতার মাঁণকতলা অঞ্চলে একটি বোমা প্রস্তৃতের কারখানা 
আবিচ্কৃত হইলে অরবিন্দ ঘোষকে অপরাপর ৪৭ ( ৩৬ ?) জন প্রবীর সত গ্রেপ্তার 
আলিপুর বোমার করা হয়। আলিপুর বিচারালরে অরবিন্দের বিচার চালল। 
মামলার অরাবন্দের চরমপন্থীদের নেতৃত্ব দিবার দোষে অরবিন্দকে ব্রিটিশ সরকার 
বিচার : বেকসুর মুক্তি: শৰু বলয়া বিবেচনা কাঁরতেন ৷ তাঁহাকে শাস্তি দেওয়া ব্রিটিশ 
আধ্যাশ্বক জাঁবন গ্রহণ সরকারের ইচ্ছা ছিল । কিন্তু চিত্তরঞ্জন দাশের (পরবতী কালে 
দেশবন্ধু চিত্তরঞ্ান ) অক্লান্ত চেষ্টায় তান বেকসুর খালাস পাইলেন। ইহার পর 
আধ্যাত্মক জীবনের প্রাতি তাঁহার অনুরাগ বৃদ্ধির ফলে তিনি পাঁণ্ডচোরতে 
যোগসাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন ৷ প্রত্যক্ষ রাজনীতি হইতে তান বিচ্ছিন্ন হইয়া গেলেন 
(১৯০৯)। 

বিিনচন্দ্র পাল (১৮৫৮-১৯৩২): চরমপন্হীদের রাজনোতিক মতবাদ ভারতের 
সনাতন ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা, অর্থনৈতিক পৃনরুজ্জীবন এবং পূর্ণ স্বরাজ এই তিন 


[ছিলেন। প্রথম জীবনে তিনি ছিলেন নরমপন্থা 
A n এবং ব্রিটিশ শাসনের প্রাত 
বাপনচন্দ্র লরম' আনঃগত্যপূর্ণ | কিন্তু 
esnan তাঁহার এই মতবাদ ক্রমেই 
পারবতিত হইতে থাকে এবং তিনি চরমপন্থী 
মতবাদে বিশ্বাসী হইয়া পড়েন | ধর্মের ক্ষেত্র 
তিনি বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর প্রভাবে প্রভাবিত 
হন এবং তাঁহার জাতায়তাবোধের মূল আদর্শ fafaa পাল 

হইয়া উঠে ভগবানের মধ্যে মানধ্যকে দেখা এবং মানুষের মধ্যে ভগবানকে দেখা 12 


# “The ideal is that of humanity in God, of God in humanity.”’ ( Uttarpara 
Library speech of B. O. Pal), vide: Tripathi’s The Extremist Challenge, p. 29. 


সংগ্রামশীল জাতীয়তাবাদের উদ্ভব 6৫৭ 


এইভাবে ধর্মকে রাজনীতিতে প্রয়োগ ইতিপূর্বে কেহ করেন নাই। তারপর ১৯০২ 
খধষ্টাব্ের পূর্বেই বাপিনচন্দ্র পাল চরমপন্থী মতবাদের দিকে ঝুঁীকয়া পাঁড়লেন। 
এ বৎসর Soin কংগ্রেসের ভিক্ষা পান্র লইয়া ব্রিটিশের নিকট হইতে দান গ্রহণের কঠোর 
সমালোচনা শুর? করিলেন | 

১৯০৫ acerca বঙ্গভঙ্গ রোধের আন্দোলনের কালে 'বাঁপনচন্দ্র পালের চরমপন্থী 
মতবাদ বাংলাদেশে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার কারল। তাঁহার অননাসাধারণ বাণ্মতা 
বয়কট ও স্বদেশী. এবং “নিউ ইন্ডিয়া ও 'বন্দেমাতরমত siete তাহার ক্ষ:রধার 
আন্দোলন: বাপন- রচনা বাংলার তথা ভারতীয় বুবসমাজের মধ্যে একাঁদকে যেমন 
চন্দ্রের অনন্যসাধারণ  প্বাদেশিকতা, জাতীয়তাবোধের প্রবল বন্যার সৃষ্টি করল, 
বাণ্মিতার প্রভাব  অপরাঁদকে তেমনি. ব্রিটিশ শান্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহের আগুন 
জবালাইয়া তুলিল ৷ বয়কট ও স্বদেশী আন্দোলন ভারতীয়দের অর্থনৈতিক 
পুনরদ্জীবনের হাতিয়ার হিসাবে যেমন কাজ কাঁরল (ব্ৰিট শের উপর আঘাত হানিবার 
TILAS শান্ত সয় কারল। লর্ড কার্জনের দমন নীতি 'বাপনচন্দ্র পালের মোহভঙ্গ 
কাঁরয়া তাঁহাকে পূর্ণমাত্রায় চরমপন্হীতে রূপান্তারত কারল। 


nares apma আদর্শ হইয়া দাঁড়াইল। তিনি তিলক, salar প্রীতির 
সাহত যঃগ্মভাবে চরমপন্থী মতবাদে বাঙালী তথা ভারতীয়দের উদ্বুদ্ধ কাঁরয়া 
তুললেন | 


১৯০৭ খন 


পত্টাব্দে অরবিন্দ ঘোবের বিরুদ্ধে দেশদ্রোহতার অভিযোগে বিচারের 
ধবাপনচ্রের কারাদণ্ড ছয়মাস কারাদণ্ড ভোগ কারতে হইল । ইহাতে 'বাঁপনচন্দ্র পালের 
প্রতি ভারতবাসীর শ্রদ্ধা বহুগুণে বুদ্ধি পাইল, বলা বাহংল্য | 

লালা লাজপৎ রায় ( ১৮৬৫-১৯২৮ ) : সর্ব 
ভারতীয় চরমপন্থী নেতৃবর্গের অন্যতম ছিলেন 
পাঞ্জাব কেশরী লালা লাজপৎ রায় । ধর্মের দিক্‌ 
দিয়া প্রথমে ব্রাহ্ম মতাবলম্বী হইলেও তান শেষ 
পর্যন্ত আর্য সমাজভুন্ত হইয়া পড়েন । NATE, 
উপর গভীরভাবে পাঁতত হয়। ফলে ভারতের 
প্রাচীন ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা তাঁহার অন্তরে জাগিয়া 
জা উঠে । কংগ্রেসের আদর্শ বা 
রে ae আন্দোলন হইতে প্রথমে 
প্রতি উদাসীনতা ‘তান নিজেকে বিচ্ছিন্ন 
রাখয়াছলেন, কারণ তাঁহার লালা লাজপৎ রায় 
মতে কংগ্রেস জনসাধারণের সাঁহত সংযোগহান গণ্যমান্য বান্তিদের সংস্থা ছিল। প্রকৃত 


G৮ স্বদেশকথা 


জাতীয় আন্দোলনের পদ্ধতি কংগ্রেস অনুসরণ কাঁরত না এজন্য লালা লাজপং রায় 
কংগ্রেসের সমালোচনা করিয়া বালয়াছলেন যে, কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দের জাতীয়তাবাদ 
সম্পর্কে সচেতনতার যেমন অভাব, জাতীয় আদর্শের ais আস্থাও তাঁহাদের তেমন 
নাই ৷ লালা লাজপও রায় ছিলেন তিলকের রাজনৈতিক আদর্শে বিশ্বাসী । কংগ্রেসের 
ae sang রাজনোতিক 'ভিক্মানীতির তিনি ছিলেন অত্যন্ত বিরোধী । দেশের 
দিন ৮ পুনরহুজ্জীবন এবং ব্রিটিশ শাসনমুন্ত স্বরাজ স্থাপন {ছল তাঁহার 
জীবনাদর্শ ৷ সেই সময়ে যে নূতন জাতীয়তাবাদী আদর্শ অর্থাৎ 
সংগ্রামী জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ঘটিয়াছিল উহার প্রসারের ব্যাপারে লালা লাজপং 
রায়ের উল্লেখযোগ্য অবদান ছিল ৷ স্বাধীনতাকে তান জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ বাঁলয়া 
মনে কাঁরতেন ৷ এজন্য তান বালয়াছলেন পাঁথবীর সকল সম্পদ জাতীয় মর্যাদা ও 
স্বাধীনতার তুলনায় আঅকিপ্ংকর । বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সূত্রে 'জাতীয় শিক্ষা 
আন্দোলন, বয়কট ও স্বদেশী আন্দোলনের প্রভাব তান বাংলাদেশে প্রত্যক্ষ কারিয়া 
পাঞ্জাবে উহার প্রসারসাধন কাঁরয়াছিলেন । ভারতবাসীর রাজনৈতিক আশা-আকাত্কার 
প্রীতি ব্রিটিশ সরকারের উদাসীনতা লালা লাজপৎ রায়ের অন্তরে এই ধারণাই বদ্ধমূল 
করিয়াছিল যে, ভারতবাসীকে নিজ “isa উপর নির্ভর কারিয়া 
DEE fai শাসনমুক্ত হইতে হইবে । ১৯০৫ খনাঁষ্টাব্দে বারাণসীতে 
নি কংগ্রেসের অধিবেশনে একথা তান সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা কারলে 
নরমপন্হীদের ও চরমপন্ঈদের মধ্যে আদর্শগত পার্থক্য সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। 
ধ ও দেশের দেশাত্মবোধ এবং দেশের জন্য আত্মত্যাগকে লাজপং রায় পরম ধর্ম 
জন্য আত্মত্যাগ বালিয়া মনে কাঁরতেন। চরমপন্হীদের উপর fat সরকারের 
লালা লাজপৎ রায়ের রোষ স্বাভাবকভাবেই বৃদ্ধি পাইতেছিল । ১৯০৭ ecko 
নিকট ধর্মে পারণত  রাজদ্রোহিতার অভিযোগে লাজপৎ রায়কে মান্দালয়ে কিছ:কালের 
জনা নির্বাসন দণ্ডে দণ্ডিত করা হয় ৷ চরমপন্হী জাতীয়তাবাদের ধারা সর্ব-ভারতীয় 
ধারায় পরিণত করিতে চারিজন নেতার অন্যতম ছিলেন লালা লাজপৎ রায় । অপর 
তিনজন ছিলেন তিলক, অরবিন্দ ও বিপিন পাল। 


eD বাংলা; Tatars © erica বিপ্লবী সংগ্রাম 
(Revolutionary Struggle in Bengal, Maharastra and the Punjab) 
বাংলাদেশ : উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে সংগ্রামী জাতীয়তাবাদের উদ্ভব ঘটে | 
ক্রমে উহা সর্ব-ভারতে বিস্তার লাভ করে। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতেই 
এই সংগ্রামী জাতীয়তাবাদের একটি ধারা বিপ্লবী = ত্রাসের দিকে 
অনঃশীলন পামাতর  চাঁলতে থাকে। ১৯০২ CRO কলিকাতা জেনারেল 
প্রতিষ্ঠা (৯৯০২)  এ্যাসেন্বলীজ ইন.স্টিটিউশানের (অধুনা স্কটিশ চার্চ কলেজ) 
কয়েকজন ছাত্র প্রমথনাথ মিন্রকে সভাপাঁত করিয়া একটি সাঁমাত স্থাপন করেন । উহার 
নাম তাঁহারা দেন অন:শীলন সমাত | বাঁঙ্কমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের আনন্দমঠ, বিবেকানন্দের 


বাংলা, মহারাষ্ট্র ও পাঞ্জাবে বিপ্রবী সংগ্রাম «> 


ait এবং ইতালির জাতীয় এঁক্য ও স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতা ম্যাংসিনি ও 
গ্যারিবল্ডির TTS তাহাদিগকে অন:প্রাণিত কারয়াছিল । ফরাসী বিপ্রবের ইতিহাসও 
তাঁহাদের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল | 3 
সংগ্রামী জাতীয়তাবাদের অন্যতম প্রথম প্রবন্তা অরবিন্দ ঘোষ আনন্দমঠের আদর্শে 
বিপ্লবী Hed স্থাপনের কল্পনা কারতেন । ১৯০২ LICET সেই সুযোগ উপস্থিত হইলে 
মোঁদনীপুরের হেমচন্দ্র SAAC, সত্যেন বস 
ও অপরাপর কয়েকজনকে বিপ্লবের আগ্মমন্দে 
দশীক্ষিত কারলেন। অরবিন্দ তখন বরোদা 
কলেজের উপাধ্যক্ষ পদে aS ছিলেন । 
তান ছিলেন বিপ্লবে বিশ্বাসী | ফরাসী বিপ্লব, 
ইংলণ্ডের শাসনতান্িক বিপ্লব, আমোরকার 
দ্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস, আয়র্লণ্ডের 3 : 
স্বাধীনতা আন্দোলন, ইতালির জাতীয় ~~ ae 
স্বাধীনতা ও এঁক্যের TTS অরাঁবন্দকে জজ 
বিপ্লবের কার্যকারিতা সম্পর্কে নিঃসান্দিহান কাঁরয়াছিল। ইহা ভিন্ন, বরোদায় 
ঠাকুরসাহেব নামক জনৈক বিপ্লববাদীর সংস্পর্শে আসিয়া তান নিজে বোম্বাইয়ের 
বিপ্লব সমিতিতে যোগদান কাঁরয়াছিলেন। ১৯০২ খণীন্টাব্দে অরবিন্দ যতীন্দ্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায়কে বরোদা হইতে কাঁলকাতা বিপ্লবী সংগঠনের 
সে সংগঠন কা কাজের জন্য পাঠাইয়াছিলেন। অরাবিন্দ-ই যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যো- 
ধ্যায়কে বতীন্দ্র উপাধ্যায় নাম দিয়া বরোদার সামারক বিভাগে 
নিষুন্ত হইবার না দিয়াছিলেন । যতীন্দ্রনাথের সামারক শিক্ষা শেষ হইলে 
তাঁহাকে অরবিন্দ কলিকাতা পাঠান ৷ কিন্তু বতীন্দ্রনাথ বিপ্রবী সংগঠনের কাজে 
তেমন সাফলালাভে সমর্থ না হওয়ায় নিজ ভাতা বারীন্দুকমার ঘোষের উপর অরাবন্দ 
চিনির 
অনুশীলন সমিতি উহার সদস্য যুবকদের মানসিক ও দৈহিক শান্ত বৃদ্ধির জন্য 
নিয়ামত লাঠিখেলা, ব্যারামচর্চ প্রভৃতি ব্যবস্থা কাঁরয়াছিল । আপাতদস্টিতে ব্যায়াম 
পি প্রীতির অনুশীলন চলিলেও গোপনে এই সাঁমাত বিপ্লবী সন্ত্রাসে 
কর্তৃক বিপ্লব উহার সদস্য যুবকদের Petar তুলিবার চেষ্টা চালাইতোঁছল । 
সংগঠনের কাভ বারীন্দ্রকুমার ঘোষের সংগঠনী ক্ষমতার ফলে একদল নিভাঁক, 
দেশাত্মবোধসম্পন্ন AAs অনুশীলন সামাততে যোগদান করে। 
শুধু তাহাই নহে, ইহাদের মধ্য হইতে অনেককে বাংলাদেশের বাহিরে, এমন কি মাদ্রাজে 
পর্যন্ত ao সংগঠন গড়িয়া তুলিবার কাজে তিন পাঠাইয়াছিলেন ৷ 


প্রথমে এই বিপ্লবী সংগঠনের মুখপত্র ‘যুগান্তর’ পাঁৱকা আঁফসেই অনুশীলন 
সামাতির কর্মকেন্দ্র' ছিল। কিনতু প্রীলশের নজর এড়াইবার জনা মাঁণকতলা sonia 


৬০ স্বদেশকথা 


পুকুরের এক বাগানবাড়ীতে অনুশীলন সামিতির আখড়া বা কর্মকেন্দর স্থানান্তরিত করা 
Bl এই বাগানবাড়ীতে বোমা প্রস্তুতের কাজ এবং আগ্নেয়াস্ত্র 
১৮8 ব্যবহারের শিক্ষার কাজ গোপনে চলতে থাকে ৷ এদিকে অরবিন্দও 
দি নাক্ির রাহলেন না। বিপ্রবী প্রভাব বিস্তারের উদ্দেশ্যে ১৯০৫ 
atera তিনি ভবানী মান্দর নামক গ্রন্ প্রকাশ কারলেন। 
এই গ্রন্থে বাঁঙ্কমচন্দ্রের আনন্দমঠ ও বারীন্দ্রকুমার ঘোষের বিপ্লবী ধারণার প্রভাব 


সত্যেন্দ্রনাথ বস ( ১৮৮২-১৯০৮ ) বারীচ্দ্রকুমার ঘোষ ( ১৮৮০-১৯৫৯ ) 
পরিলক্ষিত হয়।* এ বংসরই বাংলাদেশে লর্ড কার্জনের বাংলা ব্যবচ্ছেদের বিরুদ্ধে 
আন্দোলন শুরু A E ere চালল। ইহা fea 
বাপিনচন্দ্র, লাজপৎ রায় প্রমুখ সংগ্রামী 
সম্াসবাদী প্রভাত  জাতীয়তাবাদণ নেতার চেষ্টায় ভারতের জাতীয়তাবাদ সংগ্রামশগল 
হইয়া উঠিলে বিপ্লব’ সন্লাসের কাজ আরও বিস্তার লাভ PIAA | 
“বয়কট ও স্বদেশী আন্দোলন শান্ত সয় করিতে থাকলে ব্রিটিশ সরকার উহা দমন ' 
করিতে চেষ্টার ত্রুটি করিলেন না। যুবসমাজ, বিশেষভাবে ছান্রসমাজকে এই 
আন্দোলন হইতে বিচ্ছিন্ন কারবার উদ্দেশ্যে নানা প্রকার বাধানিষেধ আরোপ করা হইল। 
সভাসমিতিতে ছাত্রদের যোগদান করা, িকেটিং করা প্রভৃতির 
a Ea বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলন্বন কারতে সরকার act 


আন্দোলন : B 

৯১2 করিলেন না৷ বন্দেমাতরম্‌ ধান দেওয়া অপরাধ বলিয়া গণ্য 
আন্দোলন দমনের জনা হইল ৷ কিন্তু বাংলার যুবসমাজ তখন জাঁগয়া উঠিয়াছে। 
siget: কার্জনের বঙ্গ ব্যবচ্ছেদ তাহারা মায়ের অঙ্গচ্ছেদের ন্যায়ই অপমান- 


জনক ও মর্মান্তিক বলিয়া উহার প্রতিকারের জন্য Thee । এমতাবস্থায় সরকারী 

দমনমূলক অত্যাচার তাহাদিগকে মরিয়া করিয়া তুলিল | ১৯০৬ খষ্টাব্দে বাঁরশালে 

প্রাদেশিক সম্মেলন আহত হইলে বাংলার গণ্যমান্য নেতা মানেই উহাতে যোগদানের 
e Vide Tripathi’s The Extremist Challenge, p. 65. 
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জন্য গেলে তাঁহাঁদগকে পলিশ নির্মমভাবে প্রহার করিল | এদিকে কলিকাতা প্রোসডেন্সী 
ম্যাজিস্ট্রেট িংসফোর্ড স্বদেশী আন্দোলনে যোগদানকারীদের বিচারের নামে অবিচার 

ভেলা এবং সংবাদপন্রগহীলর উপর জুলুম কাঁরতে লাগিলেন | বিচারকের 
are ee আসনে বসিয়া তিনি প্রশাসকের ন্যায় আন্দোলন দমনে বদ্ধপাঁরকর 
অত্যাচারের প্রতিশোধ হইয়া উঠিলেন | বাংলার যুবসমাজ স্বভাবতই তাঁহার উপর বিরুপ 
গ্রহণের পরিকল্পনা  হইরা উঠিল। তাঁহার আদালতে 'বন্দেমাতরমণ ধ্বনি দিবার 
অপরাধে চৌদ্দ বৎসর বয়স্ক কিশোর সুশীলকে কিংসফোর্ড পনর ঘা বেত মারিবার 
আদেশ দিলেন । এই ঘটনার পর বাংলার বিপ্লবী ষুবসমাজের ধৈর্য আর বাঁধ মানিল 
না | [িংসফোর্ডকে হত্যা করিয়া তাঁহার অন্যায়, অবিচারের প্রতিশোধ গ্রহণের পরিকল্পনা 
প্রস্তুত হইল ৷ ইতিমধ্যে কাঁলকাতায় জাতীয় কলেজ স্থাপিত হইলে অরবিন্দ বরোদা 
অন:শীলন সাঁমাতর কলেজের উপাধ্যক্ষের পদ ত্যাগ করিয়া ৭৫০ টাকা মাসিক বেতনের 
সহিত অরবিন্দ এবং  পারবতে' মাত্র ৭৫ টাকা মাসিক বেতন গ্রহণে স্বীকৃত হইয়া জাতীয় 
বাংলার বিপ্লবী যূবক- কলেজের অধ্যক্ষ হইয়া আিলেন। মুরারিপ/কুরের বাগানবাড়ীতে 
SSH তাঁহার যোগাযোগ স্বভাবতই স্থাপিত 'হইল। মুরারপূকুরের 
বাগানবাড়ীতে বিপ্লবী সাঁমাতির সাঁহত বাংলার বিপ্রবীদের অনেকেই সংযুক্ত ছিলেন | 


সশাঁল সেন (7--১৯৯৫-) প্যালনাবহারী দাশ (১৮৭৭-১১৪৯ ) 


রাসবিহারী বস, কানাইলাল দত্ত, TOENA মুখোপাধ্যায় (বাঘা যতীন ), সত্যেন 
বস; প্রভৃতি সকলেই ছিলেন এই সমিতির বিপ্রবী কমাঁ। ঢাকা ও. মোঁদনীপুরে এই 
বিপ্লবী সামাত অর্থাৎ অনুশীলন সামাতর শাখা খোলা হইয়াছিল। ঢাকা শাখার 
প্রধান কর্মকর্তা ছিলেন পঃলনাবহারী দাশ ৷ | 

কিংসফোর্ডকে হত্যা কাঁরয়া তাঁহার অত্যাচারের অবসান ঘটান চাই-_এই প্রাতজ্ঞা 
বাংলার বিপ্লবীরা গ্রহণ কাঁরলেন। ব্রিটিশ গোয়েন্দাদের এই খবর পাইতে বিলম্ব 
eqn চাকি ও হইল না। কিংসফোর্ডকে বিপ্লবীদের হাত হইতে রক্ষা কারবার 
FÅR: জন্য সরকার তাঁহাকে মজফফরপুরে বদাল কাঁরলেন। 'কন্তু 
freer হত্যার চেষ্টা বিপ্রবীরা সেখানেও তাঁহার উপর প্রতিশোধ লইবার জনয ems 
হইলেন ৷ প্রফুল্ল চাক এবং মোদনীপুরের ক্ষ:দরাম বসকে বোমা ও পিস্তল দিয়া, 


৬২ স্বদেশকথা 


{ৃকংসফোর্ডকে হত্যা কারবার জন্য মজ্ফ্‌ফরপুরে পাঠান হইল । ক্ষযাদরাম ও প্রফুল্ল 
*কংসফোর্ডের গাড়ী মনে করিয়া ভুলক্রমে ব্যারিস্টার কেনেডির FE] ও কন্যা যে গাড়ীতে 
ঘাইতোঁছলেন উহার উপর বোমা নিক্ষেপ কাঁরলে কেনেডির স্ত্রী ও কন্যা উভয়েই মারা 


ক্ষদরাম বস ( ১৮৮৯-১১০৮ ) প্রফুল্ল চাক ( ১৮৮৮-১১৯০৮ ) 
গেলেন। মোকামা স্টেশনে পুলিশ প্রফুল্ল চাককে গ্রেপ্তার কারতে গেলে তিনি নিজ 
*রভলভারের গলিতে আত্মহত্যা করিলেন। ক্ষুদিরাম ধরা পাঁড়লেন এবং বিচারে 
তাঁহার ফাঁসী হইল | উনিশ বৎসরের যুবক ক্ষ:দিরামের নিভাঁকতা 


চার এবং বচারকালে তাঁহার মানসিক দড়তা সকলের বিস্ময় উৎপাদন 
> করিল। ক্ষুদিরাম বাঙালী জাতি তথা ভারতবাসীর অন্তরে | 
শ্রদ্ধার চির আসনে অধিষ্ঠিত হইলেন | 


ক্ষুদিরাম যেদিন ধরা পাঁড়লেন তাহার পরদিন প্রাতে বিপ্লবীদের বাভন্ন গোপন 
sero পরশ হানা দিয়া অরবিন্দ-সহ মোট ৪৭ (৩৬ ?) জনকে গ্রেপ্তার করে (মে, 


কানাই দত্ত ( ১৮৮৭-১৯০৮ ) আঁবনাশ ভ্ট্াচার্য (১৮৮২-১৯৬১ ) 


ssov ) 1 বিপ্লবীদের কোন অবস্থায়ই কোন তথ্য ফাঁস করা নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু নরেন 
গোঁসাই বিপ্রবী রতি ও প্রতিজ্ঞা উপেক্ষা করিয়া রাজসাক্ষী হইলেন এবং যাবতীয় গোপন 


বাংলা, মহারাষ্ট্র ও পাঞ্জাবে বিপ্রবী সংগ্রাম vo 


তথ্য বাঁলয়া দিতে রাজী হইলেন। সত্যেন্দ্রনাথ ও কানাইলাল আলিপুর সেন্ট্রাল 
জেলের মধ্যেই নরেন গোঁসাইকে গলি করিয়া হত্যা করিলেন ৷ এজন্য তাঁহারা জেলের 
বাহির হইতে পিস্তল সংগ্রহ করিয়াছিলেন । বিচারে কানাইলাল ও সত্যেনের ফাঁসী 
হইল ৷ দেশমাতার সেবায় বিশ্বাসঘাতকের স্থান নাই একথা সত্যেন ও কানাই 
চি, জীবন দিয়া প্রমাণ করিলেন | চিন্তরঞ্জনের চেষ্টায় বিচারে অরবিন্দ 
sane খালাস পাইলেন | বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, উল্লাসকর দত্ত, অবিনাশ 
bi ভট্টাচার্য প্রভৃতি অনেকেরই যাবজ্জীবন দ্বাীপান্তর হইল। এই 
মকদ্দমা আলিপুর বোমার মামলা নামে পরিচিত ৷ 
আলিপুর বোমার মামলার সময় হইতে বাংলার বিপ্লাবগণ বিচ্ছিন্ন হইয়া পাঁড়লেন। 
ফলে বাংলার 'বাভন্নাংশে বহ: গোপন বিপ্লবী সমিতি গড়িয়া উঠিল। এগুলির 
মধ্যে অনুশীলন সমিতি ও যুগান্তর পাঁটিই ছিল সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য । বিচ্ছিন্ন 
fanina tater tere হইলেও এই সকল গোপন বিপ্লবী সমিতির মধ্যে যোগাযোগ 
[িনাশপ্রা্ত নহে fail সরকারী অত্যাচার বিপ্লবীদের fate কারলেও 
তাঁহাঁদগকে বিনাশ কাঁরতে পারল না। 
fae? আন্দোলন বাংলার বাঁহরে IS- 
প্রদেশ ( উত্তরপ্রদেশ ), পাঞ্জাব, মহারাষ্ট্র এবং 
ভারতের অপরাপর বিভিন্ন স্থানে বিস্তৃত হইয়া 
পাঁড়ল। এমন কি, ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে মদনলাল 
ংড়া নামে জনৈক ভারতবাসী লণ্ডনের 
hua আঁফিসের একজন পদস্থ আফসার 
কার্জন-উইলিকে (Curzon-Wyllie) afe 
কাঁরয়া হত্যা করেন। কারণ ইনি ভারতে 
থাকাকালে স্বাধীনতা আন্দোলনে জাঁড়ত ৪117 
যুবকদের কয়েকজনকে ফাঁসীর হযকুম দিয়া- মদনলাল খিংড়া 
ছিলেন। এই হত্যাকাণ্ডের ফলে ইংলণ্ডস্থ জনসাধারণের মধ্যেও ভপীতির স'্গার হইল ৷ 
ব্রিটিশ সরকার দমননশীতর কঠোরতা ক্রমেই বাড়াইয়া চললেন । সভাসামাতি, 
সংবাদপত্র, ANIA LAT আইনের কবলে পাঁড়ল। কালকাতাস্থ অনুশীলন 
সমিতিকে নিষিদ্ধ করা হইল ( অক্টোবর, ১৯০৯ )। কিন্তু বিপ্লবী আন্দোলনের তীব্রতা 
ও কংগ্রেসের আন্দোলনের চাপে শেষ পযন্ত fale সরকার 
বত বাতিল (১৯১১) ১১১১ গ্রা্টাব্দে কার্জন-প্রবাতত বঙ্গভঙ্গ বাতিল করিতে বাধ্য 
হইলেন । ইতিপূর্বে ১৯০৯ AOA মোরাল-মণ্টো শাসনতান্রিক সংকার চালু 
socere কারা কেন্দীয় আইনসভায় নির্বাচিত প্রাতানাধিদের সংখ্যা বাড়ান 
মোরাল-সিন্টা সংস্কার হইল ৷ প্রাদোশক আইনসভায়ও অনুরূপ ব্যবস্থা প্রবর্তন করা 
হইল। কিন্তু ভারতবাসীর জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ও জাতীয় 
Say বিনাশ কারবার উদ্দেশ্যে এই সংস্কার আইনে সাম্প্রদায়িক নি্বাচনব্যবস্থা প্রবাতিত 


৬৪ স্বদেশকথা 
হইল । কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইনসভার সদস্যাদগকে বাজেট বা অপরাপর প্রস্তাব 
সম্পর্কে বিতর্ক, নূতন কোন প্রস্তাব উত্থাপন, এবং এই সকল ব্যাপারে ভোটদানের 
অধিকার দেওয়া হইল ৷ ছোটলাট ( Lieutenant Governor ) শালত প্রদেশ- 
গ:নলতে শাসনকার্যের alana জন্য একাঁট কার্যানর্বাহক সামাত ( Executive 
Council) গঠনের ব্যবস্থা করা হইল ৷ কেন্দ্রীয় ও প্রাদোশক শাসন পাঁরষদে 
(Executive Council) ভারতীয়দের নিয়োগের নীতি সর্বপ্রথম এই সংস্কার 
আইনে স্বীকৃত হইল ৷ ১৯০৯ ATG সংস্কার আইন ভারতীয়দের আশা-আকাঙ্কা 
পূরণে সমর্থ হইল না । সংস্কার দাঁব সেজন্য অব্যাহত রাহল ৷ 

Fae সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ অরাবন্দের বাংলাদেশ পারত্যাগে এবং RANT 
বিপ্লবীর দ্বীপান্তরেও থামল না । রাসাবহারী বসহ, যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (বাঘা 
যতন ), নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য (মানবেন্দ্রনাথ রায়) প্রভাত বিপ্রবী তরুণদের নেতৃত্বে 
দবপ্রব সন্ত্রাসের প্রস্তুতি গোপনে চালতে লাগিল | রাসাঁবহারী বসু তাঁহার কর্মকেন্দ্ 


প্রাসাবহারা বস (১৮৮৫ ৯৯৪৫ ) নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য (১৮৮৯ ১৯৫৪ ) 
বাংলার বাঁহরে বিস্তার করিলেন | ১৯১১ থ্রাঁচ্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ রদ করা হইয়াছিল বটে, 
কিন্ত ভারতের রাজধানগ কলিকাতা হইতে 'দল্ল ্থানান্তারত হইয়া গিয়াছিল। ১৯১২ 
ধাষ্টাব্দে ভাইসব্রয় ও গভর্ণর-জেনারেল লর্ড IUA ( ১৯১০-১৬ ) আন-জ্ঠানকভাবে 
শোভাযাত্রা করিয়া দিল্লীতে কার্যভার গ্রহণের জন্য অগ্রসর হইলে 
রাসাবিহারা বস: প্রকাশ্য দিবালোকে রাসবিহারী বস? তাঁহার উপর বোমা নিক্ষেপ 
করিলেন । হাঁডিপ্জ আহত হইলেন ৷ কিন্তু তাহার সঙ্গী ভারতাঁ় একজন মারা গেলেন 
রাসাবহারীকে গ্রেপ্তারের জন্য এক লক্ষ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা হইল, (কিন্তু 
তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হইল না। তান পাঞ্জাবে বিপ্রবাদের লইয়া বিদ্রোহ 
সষ্টির কাজে আত্মনিরোগ কারলেন। সেখানে তাহারই অন:চরদের একজনের বিশ্বাস- 
ঘাতকতার ফলে তাঁহার দলের প্রায় সকলেই ধরা পাঁড়লে রাসাবিহারী ছদ্মবেশে ও 
ছদ্মনামে জাপানে চাঁলয়া যান (১৯১৫)। বিদেশী সাহায্য লইয়া দেশ উদ্ধারের 
চেণ্টা করাই ছিল তাঁহার উদ্দেশ্য | 


বাংলা, মহারাল্ট্র ও পাঞ্জাবে বিপ্রবী সংগ্রাম vé 


বাঙালাঁ বিপ্লবীদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা FITE, নিভাঁক নেতা ছিলেন যতীন্দুনাথ 
মুখোপাধ্যায় বা বাঘা যতীন। হাওড়া ষড়যন্ত্র মামলার এই বিপ্লবী অধিনায়ক গ্রেপ্তার 
হন। কিন্তু বিচারে তান sis পান। ইহার পর তিনি সর্ব-ভারতীয় বিপ্লবী দলের 
সহিত সংযত হন ৷ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কালে বাঙালী বিপ্লাবগণ জার্মানির ন্যাশন্যাল 
পাটির সাঁহত যোগাযোগ স্থাপন করিয়া সেই দেশ হইতে আগ্নেয়াস্র আনাইবার ব্যবস্থা 
করিলে দুইটি জাহাভভাঁত অস্্শস্ত্র ভারতের দিকে রওয়ানা হইল। একটি বাংলা- 
দেশের সুন্দরবনের রাইমঙ্গল নামক স্থানে অপরটি ডীঁড়ষ্যায় পেছিবার কথা fea | 
একটি তৃতীয় জাহাভও হাতিয়াতে আপিবার কথা ছিল। বালে*বর রেল লাইন দখল 
করিয়া ইংরেজদের সংযোগপথ রোধ করাই ছিল Prete পরিকল্পনা । বাঘা TON 
তাহার সহকমাঁ চিত্তপ্রিয় রায়চোধ রা, জ্যোতিষ পাল, নীরেন দাশগ্‌স্ত ও মনোরঞ্জন 
সেনগুপ্তকে লইয়া বালেশ্বর রওয়ানা হইলেন । যতীন ঘোষাল ও হরিকুমার চক্রবর্তী 


বাঘা বতীন ( ১৮৭০-১১১৫ ) fosters রায়চৌধুরী  হরিকুমার চক্রবতণ (১৮৮২-১৯৬৩ ) 


সুন্দরবন অঞ্চলে যাত্রা কারলেন । বিদেশ হইতে অন্ন সংগ্রহের জন্য বাঘা যতানের 

নিদেশে ফাদার মাটন ছদ্ম নামে নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য রওয়ানা হইলেন বাটাভিরার 

দিকে । ব্রিটিশ সরকার গোপনে এই জাহাজগুলর সংবাদ পাওয়ায় Het আর 

ae নিদিষ্ট ana পৌঁছিতে পারিল না। কাঁলকাতার পুলিশ 

মহখোপাধ্যায় কমিশনার চাল'স্‌ টেগার্ট বাঘা যতীনকে ধাঁরবার উদ্দেশ্যে এক 

(বাঘা যতাঁন ) সশস্ পুলিশবাহনী লইয়া বালেশ্বর পোঁছিলেন। পুলিশের 

নজর যখন AVIA সম্ভব হইল না তখন বাঘা যতীন ও তাঁহার দল বহড়ীবালাম নদীর 

তারে ঘাঁটি স্থাপন FAN পুলিশের সাঁহত লড়িবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। উভয় পক্ষে 

রীতিমত খণ্ডযুন্ধ শর; হইল। চিন্তপ্রয় গলির আঘাতে ঘটনাস্থলেই মারা গেলেন । 

NAA আঘাতপ্রাপ্ত জ্যোতিষ ও বাঘা যতানকে গ্রেপ্তার করা হইল বটে, কিন্তু. 
যতানকে প্রাণে বাঁচান গেল না। ব্রিটিশের শাস্তি তিন এড়াইয়া গেলেন । 

জ্যোতিষকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হইল। নীরেন ও মনোরঞজনের 
ফাঁসী হইল । 

as [83 ] 


৬৬ স্বদেশকথা 


এইসব কারণে নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য অত্যন্ত হতাশ হইয়া পাঁড়লেন। তিনি [বিদেশ 
সাহায্য সংগ্রহের জন্য মালয়, জাপান, কোরিয়া, চীন, আমোরকা, 
বিডি জার্মান প্রভৃতি বিভিন্ন দেশে এম. এন. রায় (মানবেন্দ্নাথ রায় ), 
০ aia সিং প্রভৃতি বিভন্ন নামে পারিভ্রমণ কাঁরলেন। কিন্তু তাঁহার 
চেস্টা ফলবতী হয় নাই। তান অবশ্য আজীবন বিপ্রবা চিন্তা লইয়াই চালয়াছিলেন | 
বাঘা যতীন, নরেন্দ্রনাথ egies বিদেশী cera লইয়া বিপ্লব ঘটাইবার চেষ্টা 
মহাত্মা গান্ধীর প্রভাবে ফলবতা হয় নাই সত্য কিন্তু বাংলাদেশে বিপ্রবের মূল গভীরে 
feat কার্ষকলাপ ক চলিয়া গিয়াছিল। সেই সময়ে মহাত্মা গান্ধীর প্রভাবে বিপ্রবী 
কার্যকলাপ বন্ধ থাঁকলেও বিপ্লবের অনুশীলন গোপনে চলতে লাগিল | 
মহারাষ্ট্র: বিপ্রবী সন্তাসবাদ সর্বপ্রথম মহারান্টেই জন্ম লইয়াছিল। arata 
জন্মভূমি মহারাষ্ট্র দেশ ভারতের অপরাপর অংশের তুলনায় অল্পকাল পূর্বে ব্রিটিশের 
মহারাছে প্বাধীনতা- নিকট স্বাধীনতা হারাইয়াছিল। মারাঠা জাতির মধ্যে স্বাধীনতা 
RTA গভশরতা “দলরুল্ধারের স্পৃহা সর্বাপেক্ষা বেশী থাকবে ইহাতে আর 
আশ্চর্য কি ? উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ১৮৭৬-৭৭ ate 
মহারাষ্ট্রে এক দারুণ দক্ষ দেখা দেয় । জনসাধারণের চরম দ:রবন্থায়ও ব্রিটিশ সরকার 
৮ pee উদাসীন রহিলেন। বাসদের বলবন্ত ফাদ্‌কে নামক একজন 
825 সাধারণ ব্যন্তির অন্তরে একথাই es 
সুস্পষ্ট হইয়া উঠে যে, এই 
AISCE জন্য বিদেশী শাসনই দায়ী। ফাদে 
সেই সময় হইতেই ব্রিটিশ শাসনের অবসান 
ঘটাইবার উদ্দেশ্যে একদল সাধারণ লোককে 
দেশপ্রেমের আদর্শে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিলেন। 
তাহাদিগকে আগ্নেয়াস্ত্র Log a 
কা ব্যবহার শিখাইয়া তুলিয়া বাসদের ফাদ্‌কে 
চ্াহলেন। এই বিপ্লবী সংগঠনের প্ররোজনীর ব্যয় সংকুলানের 
জন্য রাজনৈতিক ডাকাতি করিয়া বিভ্শালাঁদের নিকট হইতে [তিনি অর্থ সংগ্রহ করিলেন। 
১৮৭৯ খ্রান্টাব্দে ফাদ্‌কে তাঁহার অনঃচরদের লইয়া র গ্রাম আরমণ করিয়া উহা 
AS কারলেন এবং ALA সাহত এক খণ্ডযুদ্ধ i 


রাজনৈতিক ডাকাতি 


খাজাণ্টাখানা লুঠ করিবার পরিকল্পনা প্রস্তুত করিলেন। তান কারলেন এবং সরকারাঁ 


sora free জন্য সংগত অর্থ তাহার Seba ম্যে কি ব্রিটিশদের as 
ফাদ্‌কে অত্যন্ত হতাশ হইয়া পাঁড়লেন। অল্পকাল পর য়েকজন আত্মসাৎ 


খানের সাহায্যে পাঁচশত রোহিলা এবং অপরাপর ব্যন্তির ৯ Lee a 


বাংলা, মহারাষ্ট্র ও পাঞ্জাবে বিপ্রবা সংগ্রাম ৬৭ 


সংগ্রহ করিয়া সশস্ত্র বিপ্পবের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগলেন few মেজর দানিয়েল 
Ra এবং নিজামের R কমিশনার মাহমুদ সাহেব গোপনে এই 
নিবি পরিকল্পনার সংবাদ পাইয়া ফাদ্‌কেকে বহু চেষ্টার পর গ্রেপ্তার 
ফাদ্‌কের মৃত্যু (১৮৮৩) করিলেন | বিচারে তাঁহার নির্বাসন দণ্ড হইল ( ১৮৮২ ) ৷ এডেনে 
নির্বাসন দণ্ড ভোগ করিবার কালে স্বেচ্ছায় খাদ্য গ্রহণ প্রায় ত্যাগ 
কারলে তিনি যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হইয়া এক বংসরের মধ্যে (১৮৮৩) প্রাণ হারাইলেন | 
দেশপ্রেমের ও দেশের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য বিপ্লবের পন্থা অবলম্বন ফাদ্‌কেই 
প্রথম কারয়াছিলেন। তাঁহার আদর্শের জন্য আত্মবিসর্জন মহারাষ্ট্রে এক গভীণর প্রভাব 
বিস্তার করিয়াছিল । তাঁহারই দজ্টান্তে অনুপ্রাণিত হইয়া বালকৃষ্ণ চাপেকার এবং 
দামোদর চাপেকার নামে দুই ভ্রাতা ATA কালেক্টর মিঃ র্যা্ড এবং লেফটেনাণ্ট: 
আয়ার্্ট নামে জনৈক সামরিক-কর্মচারীকে হত্যা করিয়াছলেন | 


চাপেকার ভ্রাতৃদ্বয় 
৪ AS প্লেগ মহামারীরুপে দেখা দিলে প্লেগ প্রতিরোধের নামে 


ত বিত) জনসাধারণের উপর অত্যাচার, স্বীলোকের প্রতি দুর্ব্যবহার 
দুইজন ব্রিটিশ প্রভৃতির প্রতিশোধ গ্রহণের জন্যই চাপেকার SOAS এই হত্যাকাণ্ড 


কৰ্ম চারা হত্যা করিয়াছিলেন । বালগঙ্গাধর তিলক কর্তৃক অনুষ্ঠিত শিবাজী 
চাপেকার স্রাতৃদ্বয়ের উৎসবের দশ দিনের মধ্যেই এই দুই হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হওয়ায় 
ফাঁসী: তিলকের তাঁহাকে এজন্য দায়ী করিয়া ১৮ মাস কারাদণ্ড দেওয়া হইয়াছিল | 
চাপেকার ভ্রাতৃদ্বয়ের ফাঁসী হইয়াছিল ( ১৮৯৭ ) 1 

মহারাষ্ট্রে জাতীয়তাবাদকে সংগ্রামের পথে চালিত করিয়াছিলেন বালগঙ্গাধর 
[তিলক । তাঁহার গণপতি উৎসব এবং শিবাজী উৎসব ধর্ম ও ইতিহাসের দ্টান্তে 
গণপাঁত উৎসব ও জনসাধারণকে রাজনৈতিক আশা-আকাঙ্ফষা পূরণে ব্রিটিশ 
শিবাজী উৎসব সরকারের বিরুদ্ধে AIF আন্দোলনের জন্য' অন:প্রাণত করিয়া 
তুলিয়াছল । তিলকের কেরা পত্রিকার প্রভাব এ-বিষয়ে বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 

TASS চাপেকার ও দামোদর চাপেকার দুই ভাই প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইলে (১৮৯৭) 
তাহাদেরই তৃতীয় ভ্রাতা TAL চাপেকার ও তাঁহার এক বন্ধু তাঁহাদের পদাঙ্ক 
দে জারা করিয়া ড্রাভিড ভ্াতুদ্বরকে ( Dravid Brothers ) 
্রাভিঙ শ্রাতৃগ্যযকে হত্যা কররিলেন। কারণ এই দুই ইংরেজ ভ্রাতার নিকট হইতে 
হত্যা সংবাদ পাইয়া চাপেকার ভ্রাত্দ্বয়কে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হইয়াছল। 
এজন্য ব্রিটিশ সরকার ড্রাভিড ভ্াতৃদ্বয়কে পুরস্কৃত কারয়াছিলেন। বাস;দেব ও তাঁহার 
বন্ধুর প্রাণদণ্ড হইয়াছিল, বলা TAT | 

উনবিংশ শতকের শেষভাগে ঠাকুরসাহেব নামক জনৈক রাজপুত অভিজাত ব্যস্ত 
সমগ্র পা্চম ভারতে ব্রিটিশ শান্তর বিরদ্ধে সশস্র বিদ্রোহের 
সংগঠনের কাজ কারিতোঁছলেন। তান এজন্য বোম্বাইয়ে একটি 
গোপন সামাত স্থাপন কারয়াছিলেন । পাঁচজন সদস্য লইয়া একাট 
পারষদ এবং বহন মারাঠা গণ্যমান্য রাজনীতিকে সদস্য হসাবে গ্রহণ কাঁরয়া ঠাকুর- 


কারাদণ্ড 


ঠাকুরসাহেব : বোম্বাই 


গোপন সামাত 


৬৮. দ্বদেশকথা 


সাহেব বোম্বাইয়ের eat কার্যকলাপের প্রস্তুতি চালাইতেছিলেন। ঠাকুরসাহেবের 
সংস্পর্ণে আসিয়া অরাঁবন্দ ঘোষ বরোদা কলেজে কর্মরত অবস্থার এই বোম্বাই সাঁমিতির 
in eh e সদস্য হইরাছিলেন। এই গোপন সাঁমাত মহারাষ্ট্র এবং মারাঠা 
সাহেবের প্রভাব = জাতির মধ্যে বিপ্রবী মনোভাব জাগাইয়া তুলিতে সচেষ্ট ছিল | 
ঠাকুরসাহেব সেনাবাহিনীর মধ্যে ব্রাটশ-বরোধী মনোভাব সৃষ্টিতে 
কতক পাঁরমাণে সাফল্যলাভও করিয়াছিলেন | কিন্তু পরবর্তী কালে বোন্বাই গোপন 
সমিতি বা ঠাকুরসাহেবের কার্যকলাপের আর বিশেষ কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই | 
কিন্তু মহারাষ্ট্র ছিল '্রিটিশ-বরোধী বিপ্লবের উর্ব'র ক্ষেত্র । চাপেকার ভ্রাতাদের 
আত্মত্যাগের HOS বাল্যকালেই বিনায়ক দামোদর সাভারকর গভীরভাবে প্রভাবিত 
হইয়াছিলেন। চাপেকার ভ্রাতাদের অসমাপ্ত কার্য সমাপ্ত করিবার প্রাতন্ঞা গ্রহণ 
রর কাঁরয়া সাভারকর ১৯০০ খাণ্টাব্দে নাসিকে “মিত্র মেলা’ নামে এক 
সাভারকর : “মন্ত মেলা" সাঁমাতি স্থাপন করেন। এই সাঁমাতির উদ্দেশ্য ছিল ভারতের 
আনব ভারত'  প্বাধীনতা অর্জন করা এবং প্রয়োজনবোধে সশস্র KAII মাধ্যমে 
ব্রিটিশ সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত 
করা ৷ চার বসর পর (১৯০৪) পুনারও “মিত 
মেলা’ সংগঠিত হয় এবং উহার নাম পাঁরবর্তন 
করিয়া 'আভনব ভারত’ রাখা হয়। বিনায়ক 
. স্বাধীনতা ও জাতীয় এক্যের জনক ম্যাংসিনির 
ইয়ং ইতালি’ নামক সমিতির আদর্শে গঠিত 


i ছিল। বোম্বাই, নাসিক ও 
আভনব ভারতের পুনার বিদ্যালয় মাত্রেই 
নিন অভিনব ভারতের গোপন 

শাখা খোলা : হইয়াছিল। 


এই সকল গোপন সমিতি আগ্নেয়াস্ত্র সংগ্রহ 
করিয়া ব্রিটিশের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিপ্লব ঘটাইতে উদ্যোগ’ ছিল। 


সাভারকরের ‘তলোয়ার’ 
পন্িকা ছিল বিপ্লবী মনোভাব জাগাইয়া তুলিবার এক অতি শতিশালী মুখপত্র । 


পাঞ্জাব : পাঞ্জাবে বিপ্রবী সন্মাসের প্রচ্তুতি- শুর; হয় ১৯০৪ atic! এ 
বংসর শাহরাগপ,র জেলার দামোলা নদার তাঁরে কয়েকজন যুবক দেশের জন্য জীবন 
কী বিসর্জন দিবার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিয়া একটি গুপ্ত বিপ্লবী সাঁমাত 
ae টা হাগণ করেন প্রবাসী বাঙালী পরিবারের যুবক জে. এম. 
চট্টোপাধ্যায় এই সামাতিরপ্রাতষ্ঠাতাদের অন্যতম ছিলেন ।* বলা 
TRA, শাহরাণগণুরের গুপ্ত সমিতির কর্ম পদ্ধাত ও আদর্শ ভারতের অপরাপর অঞ্চলে 
স্থাপিত বিপ্লবী সমিতিগনুল হইতে ভিন্ন ছিল না। ra বিপ্রবের মাধ্যমে ব্রিটিশ 
* Vide History of Freedom Movement, Vol, II P. 804 ff, 


বাংলা, মহারাষ্ট্র ও পাঞ্জাবে বিপ্লবী সংগ্রাম ৬৯ 


শাসনের অবসান ঘটাইয়া স্বদেশের see ছিল এই ao সমিতির মূল আদশ। 
কিছ;কাল পর এই সমিতির কর্ম কেন্দ্র শাহরাণপুর হইতে LA FTO স্থানান্তীরত করা হয় | 
সেখানে নূতন আরও বহ: সদস্য এই সমিতিতে যোগদান করেন ৷ রুরাকি ইঞ্জিনীয়ারিং 
কলেজের ছাত্ররা এই ARIST কর্মসূচীতে বিশেষভাবে আকৃষ্ট 
সামি erase হণ! হরদয়াল সিং, অজিত সিং ও সফি অন্বাপ্রসাদ নামে 
তিনজন নিভাঁক কমা এই বিপ্লবী সমিতিতে যোগদান করিলে ইহার 
শক্তি বৃদ্ধি পার ॥ সেই সময়ে বাংলাদেশে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সূত্রে বয়কট ও স্বদেশী 
টি আন্দোলন শর? হইয়াছে । এই আন্দোলন সারা ভারতের ন্যায় 
85 পাঞ্জাবেও দারুণ উৎসাহ-উদ্দীপনার সৃষ্টি করে। পাঞ্জাবের 
বিপ্লবী ETA বিপ্লবীরা প্রবাসী বাঙালী শ্রীশচন্দ্র ঘোষ, চন্দ্রকান্ত প্রভৃতির মাধ্যমে 
বাংলার বিপ্লবীদের সহিত গোপনে যোগাযোগ রাখিয়া চালতে 
লাগলেন ৷ হরদয়াল সিংয়ের সুযোগ্য নেতৃত্বে পাঞ্জাবে বিপ্লবীদের মধ্যে দেশাত্মবোধের 
এক প্রবল আকাঙ্ক্ষা বিস্তারলাভ করে এবং বিপ্লবী কার্যকলাপের ক্ষেত্রে এক দারুণ 
উৎসাহের সৃষ্টি হয়। পাঞ্জাবের স্বনামধন্য নেতা লালা লাজপং রায় বিপ্লবী সামাতকে 
লালা লাজপৎ রায়ের তিনি ব্যান্তগতভাবে কংগ্রেসী আন্দোলনের সাহত Aw রাহলেন। 
সন বিপ্লবীরা গোপনে অস্বসংগ্রহ, বোমা প্রস্তুত প্রভৃতি কাজ চালাইতে 
লাগিলেন, আর অজিত সিং ও অন্বাপ্রসাদ সাধারণের মধ্যে, বিপ্লবের প্রভাব বিস্তারের 
উদ্দেশ্যে বিপ্লবী পঢন্তক-পঢ়স্তিকা প্রকাশ করিতে লাগলেন | 
পাঞ্জাবে বিপ্লবী সন্াসের জন্য আর্য সমাজের অবদানের কথাও উল্লেখযোগ্য | 
ব্রিটিশ সরকার পাঞ্জাবের বিপ্লবী কার্যকলাপের জন্য আর্য সমাজই 


ara’ সমাজ ও প্রধানত দায়ী মনে কাঁরতেন। বদ্তুত, ১৯০৭ হইতে শর: কারয়া 
বিপ্লবী কায কলাপ kg প্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত যাবতীর সন্তাসবাদী কার্যকলাপে আয 
সমাজের সদস্যগণের সংখ্যাই ছিল সর্বাধিক । 


যাহা হউক, ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে দেশদ্রোহতার অপরাধে লালা লাজপৎ রায় এবং 
অজিত সিংকে দেশ হইতে নির্বাসন দণ্ডে OS করা হয়। কিন্তু ছয় মাস পর 
_ তাঁহাঁদগকে ais দেওয়া হইলে তাঁহারা দেশে ফিরিয়া আসেন । 

টার 2 পরব কিছুকাল সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ প্রায় বন্ধ থাকে । 
কলাপ স্তিমিত কিন্তু ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে পুনরায় বিপ্লবী কার্যকলাপ শর; হয় । 
অজিত সিং fate সরকার-ীবরোধী প্রচারপত্র পাঞ্জাবের সর্বত্র 

বিতরণ করিতে লাগলেন । তাঁহাকে গ্রেণ্তার কারবার চেষ্টা শুরু হইলে তান 
sostra  পারস্যে পলাইয়া যান। ভাই পরমানন্দ ধরা পাঁড়লেন, 
বিপ্লবী কার্যকলাপের তাঁহার নিকট হইতে বোমা প্রস্তুত প্রণালী সম্পর্কে একখানা 
arcani পঢ়ল্তক পাওয়া যায়। কলকাতার বিপ্লাবগণও এই oe 
ব্যবহার কারতেন। ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে বিপ্লবী কার্যকলাপের নেতৃত্ব গ্রহণ কাঁরলেন 


ao স্বদেশকথা 


হরদয়াল RRI ব্রিটিশ সরকারের বিরদ্ধে বয়কট এবং অসহযোগ আন্দোলনের 
জন্য জনসাধারণের মধ্যে উৎসাহ aio কারবার উদ্দেশ্যে তিনি লাহোরে প্রশিক্ষণের 
ব্যবস্থা কারয়াছলেন | কিন্তু HAS মধ্যে হরদয়াল ভারত ত্যাগ করিয়া গেলে 
ধবপ্রবী কার্যকলাপের নেতৃত্ব পাঁড়ল তাঁহার সুযোগ্য শিষ্য 
জে এম. চট্টোপাধ্যায় ও দীননাথের উপর । দিল্লীর 
আমীরচাঁদও তাঁহাদের সহিত যোগদান করেন। 
জে. এম. চট্টোপাধ্যায়ও িছুকালের মধ্যে ইংলণ্ডে চাঁলয়া 
যান। কিন্তু তাঁহার পূর্বে তান বাংলার বিপ্লবীদের 
অন্যতম প্রধান . নেতা রাসাবহারী “বসুর Ales 
দীননাথের পরিচয় করাইয়া দিয়া গিয়াছিলেন। 
রাসাঁবহারী বস? সেই সময়ে দেরাদুনে কর্মরত ছিলেন | 
তাঁহার চেষ্টায় বিপ্লবী কার্যকলাপ, বোমা প্রস্তুত প্রভৃতি আমারচাঁদ 
রাসবিহারী বস... পর্ণোদ্যমে চাঁলল। ১৯১২ থীন্টাব্দে হাঁডগ্রের উপর বোমা 
নিক্ষেপ ছিল AMIR বসুর পরবর্তী পদক্ষেপ । দেরাদুন 
হইতে এই ঘটনার পর পলাইয়া গয়া রাসাবহারা পাঞ্জাবে সশস্ত্র বিদ্রোহের প্রস্তুতি শুর; 
কারলেন। তান বাংলাদেশ, উত্তরপ্রদেশ প্রভৃতি ভারতের 'বাভিন্নাংশের বিপ্লবীদের 
FIRS যোগাযোগ রক্ষা কারয়া চললেন | 
প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কালে তুরস্ক টেনের বিরুদ্ধে যোগদান কাঁরলে পাঞ্জাবের 
UT সম্প্রদায় স্বভাবতই '্রিটিশ-বিরোধী হইয়া উঠিলেন। মৌলবী ওবেদ-ল্লার 
নেতৃত্বে ন্রিটিশের বিরদ্ধে সশস্ত্র আক্রমণের জন্য. তিন সচেষ্ট হন। এদিকে পাঞ্জাব 
হইতে যে-সকল লোক আমোরকায় অর্থ উপায়ের উদ্দেশ্যে গিয়াছিলেন তাঁহাদের 
প্রতি আমোঁরকার শ্বেতাঙ্গদের অমানুষিক অত্যাচার ও অপমানজনক 
ব্যবহার তাঁহাদগকে সংগঠিত করিয়া তুলিয়াছিল। স্বাধীন 
জাতি হিসাবে আত্মপ্রাতচ্ঠা না কাঁরতে পারলে বিদেশীদের নিকট 
মর্যাদালাভ সম্ভব নহে বিবেচনা কাঁরয়া আমোরকার প্রবাসী পাঞ্জাবীরা গদর পাট 
(Ghadar Party) নামে একটি রাজনৈতিক সমিতি ছ্ছাপন করেন। স্বদেশী 
আন্দোলনের সংবাদ তাঁহাদের নিকট পৌঁছলে তাঁহাদের অন্তরে উৎসাহ-উদ্দীপনা 
RAC বৃদ্ধি পায়। ভারতে ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটাইবার জন্য তাঁহারা আরও 
দড়প্রতিজ্ঞ হইয়া উঠেন ৷ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শর; হইলে সেই সংযোগে ব্রিটিশ শাসন 
উচ্ছেদ করিবার জন্য তাঁহারা পাঞ্জাবে সশস্ত্র বিপ্লব সংঘটনের জন্য সচেষ্ট হন। কানাডা, 
ম্যানিলা, হংকং এবং অন্যান্য অঞ্চলে প্রবাসী ভারতীয়দের নিকট হইতে অর্থসংগ্রহ 
বিন করিয়া তাহারা কয়েক হাজার চ্বেচ্ছাসেবক পাঞ্জাবে প্রেরণ করেন | 
পাটির ক্মসচৌ ইহাদের উদ্দেশ্য ছিল ara বিপ্লবের মাধ্যমে ব্রিটিশদের উৎখাত 
করা। গদর পাটির কর্মসূচী এবং ব্রিটিশের বিরুদ্ধে বিপ্লবের 
প্রয়োজনীয়তার কথা পাঞ্জাবাঁদের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়। সেনাবাহিনীর 


আমোরকায় গদর 
পাটির প্রতিষ্ঠা 
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মধ্যেও বিপ্রব ছড়াইয়া দিবার চেষ্টারও কোন নটি বিপ্রবীরা করেন নাই । রাজনোতিক 
ডাকাতির মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ শুরু হয়। এইভাবে যখন পাঞ্জাবের বিভিন্ন স্থানে 
ব্রিটশ-ীবরোধা বিপ্লবের প্রস্ততি চলিতেছে সেই সময়ে লাহোরের বিপ্রবীরা ধরা পড়েন | 
লাহোর ষড়যন্ত্রের মামলা শুরু হয় । এই মামলার শুনানীর কালে বিপ্লবীরা কিভাবে 
কিযে aere সেনাবাহিনীর সহিত সংযোগ স্থাপন করিয়াছিলেন, কি ক 
পাঁরকল্পনা তাঁহারা গ্রহণ কাঁরয়াছিলেন সেই সম্পর্কে বহু 
তথ্য প্রকাশ পায়। তাহা হইতে পাঞ্জাবে এক ব্যাপক বিপ্লবের যে প্রস্তুতি অনেকটা 
অগ্রসর হইয়াছিল তাহা বুঝিতে পারা যায় | 
এঁদকে রাসাঁবহারী বস: সমগ্র উত্তর ভারতে এক সশস্ত্র বিপ্লবের প্রস্তুতি চালাইয়া 
যাইতোঁছলেন ৷ গদর পাটি ( গদর অর্থ হইল বিদ্রোহ) প্রোরিত বিপ্রবী স্বেচ্ছাসেবকদের 
সাহায্যে লাহোর, আন্বলা, মীরাট, রাওলাপাণ্ডি প্রভাত স্থানের সামারক শাঁবরের 
মধ্যেও গোপনে বিপ্রবের প্রভাব ছড়াইয়া দেওয়া হয়। সেই সময়ে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ 
পূর্ণোদ্যমে চলিতোঁছল ৷ স্থির হইল ১৯১৫ খনীষ্টাব্দের ২১শে 
রাসাবহারী বস; কর্তৃক ফেব্রুয়ার সমগ্র উত্তর ভারতে এক সশস্ত্র বিদ্রোহ শুর; হইবে । 
৮ ইহাতে ভারতীয় সৈনিকদের অনেকে যোগদান কাঁরবে। সংযোগ 
ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন করিয়া, বন্দীদের কারাগার হইতে মনুন্ত কাঁরয়া 
ফরাসী বিপ্রবের অনুকরণে পাঞ্জাবের শাসনব্যবস্থা হস্তগত করা হইবে । কিন্তু বিপ্রবীদের 
একজনের বিশবাসঘাতকতায় বিপ্লবের পারকল্পনা ব্রিটিশ সরকারের নিকট ফাঁস হইয়া 
গেলে বিপ্লাবগণ ধরা পড়েন । রাসাবহারী বসুকে গ্রেপ্তার করা অবশ্য সম্ভব হয় নাই । 
তান ভারত ত্যাগ করিয়া চাঁলয়া যান । ধৃত বিপ্লাবগণ শাস্তিভোগ করেন | 
এইভাবে বাংলা, মহারাষ্ট্র ও পাঞ্জাবের বিপ্রবী সন্ত্রাসের প্রথম পর্যায়ের অবসান 
ঘটে। মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের 
বিপ্লবী সন্তাসের প্রথম প্রকৃতির পাঁরবর্তন ঘাঁটলে বিপ্লবী কার্যকলাপ সামায়কভাবে 
পর্যারের অবসাল oE হইয়া পড়ে। অবশ্য গোপনে বিপ্লবীদের প্রস্তুতি তখনও 
চলিতে থাকে | 
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প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ( ১৯১৪-১৮ ) 'ঁৱাটশ সরকার ভারতবর্ষকে ব্রিটেনের মিন্র 
হিসাবে যুদ্ধে জড়াইলেন | ভারতীয় সৈন্য, ভারতীয় অর্থ যুদ্ধের 
প্রথম [ALOK ভারত- জন্য, ব্যায়ত হইতে লাগল । ভারতীয়দের বাধ্যতামূলকভাবে 
কে গে যোগ: ap নিক হিসাবে যোগদান করান হইল বটি সরকার 
ভারতের বাঁহরে 'বাভন্ন যুদ্ধক্ষেত্রে ভারতীয় সৌনকদের যুদ্ধ 
কাঁরতে প্রেরণ কারলেন। 


৭২ স্বদেশকথা 


প্রথম ATI চলাকালীন ভারতের জাতীয় আন্দোলন শক্তিশালী হইয়া উঠিল | 
উট ছয় বৎসর ব্রহ্মদেশের মান্দালরে কারাবাসের পর বালগঙ্গাধর তিলক 
আন্দোলনের শান্ত ১৯১৪ প্রাঁল্টান্দে ফিরিরা আসিয়া ১৯১৬ খ্রাঁষ্টাব্দে হোমরুল লীগ 
সণ্যয় : হোমরদল লীগ নামে একট স্বারত্তশাসন সঙ্ঘ স্থাপন করিলেন। আযান বেসান্তও 
একাঁট পৃথক হোমরুল লীগ স্থাপন করিলেন। এই দুইটি সঙ্ঘেরই উদ্দেশ্য ছিল 
জা ভারতের RRETA আদায় কারবার জন্য আন্দোলন FAT ৷ 
নি ন্‌ এদিকে ১৯১৬ atra নরমপন্থী ( Moderates ) ও চরম- 
পন্হীদের (Extremists) মধ্যে ১৯০৭ ebay কংগ্রেসের 
স;রাট আধবেশনে যে বিচ্ছেদ ঘটিয়াছিল তাহা দুর হইয়া গেল । চরমপন্হীরা কংগ্রেসে 
পরায় প্রবেশ করলেন । সেই সময় হইতে কংগ্রেসে নরমপন্হাদের হুলে চরমপন্হীদের 
প্রাধান্য স্থাপিত হয়। এ বংসরই ( ১৯১৬ ) কংগ্রেস ও মুসালম 
AONE লীগের মধ্যে লক্ষ fe দ্বাক্ষারত হইলে এই দ:ই রাজনৈতিক সংস্থা 
mom যৃপ্ম দাব যুগ্মভাবে ব্রিটিশ সরকারের নিকট (১) আইনসভার আধকাংশ 
সদস্যকে নির্বাচনের মাধ্যমে গ্রহণ করিতে, (২) আইনসভার 
ক্ষমতা বৃদ্ধি কাঁরতে, এবং (৩) গভর্ণর-জেনারেল ও ভাইস্‌রয়ের কার্যানর্বাহক সভার 
(Executive Committee ) অন্তত অর্ধেক সদস্য ভারতীয়দের মধ্য হইতে গ্রহণ 
করিবার দাঁব জানায় । সঙ্গে সঙ্গে দ্বায়ত্তশাসন বা RE আন্দোলনেরও তীব্রতা 
বৃদ্ধি পাইতে থাকে৷ মোতিলাল নেহ্‌র:, চিত্তরঞ্জন দাশ প্রমুখ নেতা এই আন্দোলনের 
সমর্থন করেন। 
কংগ্রেস ও ম:সালম লীগের এক্য ব্রিটিশ সরকারকে স্বভাবতই ভীত-সন্ত্্ত কারয়া 
তুলিল PAD সরকার প্রথম হইতেই ম:সলমান সম্প্রদায়কে কংগ্রেস হইতে faire 
রাখিতে এবং সেজন্য সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়াইতে সচেষ্ট ছিলেন | 
ইতি ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে মোরাল-মণ্টো সংস্কারে মুসলমান সম্প্রদায়কে 
ভাত পৃথকভাবে প্রাতীনধি নির্বাচনের আঁধকার দেওয়া হইয়াছিল । feg 
মৌলানা আবুল কালাম আজাদ a> 
‘অল্‌-হিলাল’ নামক দেশাত্মবোধক সাপ্তাহিক পত্রিকা 
প্রকাশ করিয়া হিন্দ:-ম:সলমান এক্যের পথ৷ প্রস্তুতে 
সাহায্য করিতে লাগিলেন । ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে লক্ষো 
চুক্তি কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে এক্য স্থাপিত 
হইলে এবং তিলক ও আ্যানি বেসান্তের হোমরুল লণগ 
কংগ্রেস-মূসলিম লাঁগের সমর্থনে দাঁড়াইলে ব্রিটিশ 
সরকার প্রমাদ গাঁণলেন, ফলে 
সরকার দমনমধ্লক অত্যাচার 
শর; করিলেন | সংবাদপত্রে সেই সময়ে জাতীয়তাবাদী 


দমনমূলক অত্যাচার 


মৌলানা আবুল কালাম আজাদ 
আন্দোলনের সমর্থনে লেখা প্রকাশিত হইলে সরকার 'অল[হলাল” ‘কমরেড, ‘হামদদ’ 


নূতন নেতা মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী ao 


্রভীত পত্রিকা A করিলেন ৷ মাদ্রাজে RS আন্দোলন তীর আকার ধারণ 
করিলে আযান বেসান্তকে কারারুদ্ধ করিয়া তাঁহার watt “নউ ইণ্ডিয়া” বাজেয়াপ্ত করা 
হইল | ইহাতে দেশের সর্বত্র ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে ধিক্কার উচ্চারিত হইল | হোমরুল 
আন্দোলনের অন্যতম নেতা বালগঙ্জাধর তিলক গ্রেপ্তার এবং বিচারের প্রহসনের পর 
fast হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডত হইলেন । তিলবকে ব্রিটিশ সরকার এক অনমনীর 
শত্রু বলিয়া মনে কারতেন। কিন্তু' তাঁহার উপর দমনমূলক 
টব অত্যাচার-আঁবচার ভারতীয়দের মধ্যে তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা যেমন 
বৃদ্ধি কারল তেমনি ব্রিটিশ সরকারের প্রতি ঘৃণা শতগুণে বাড়াইয়া 
দিল। তাঁহার হোমরুল আন্দোলনও জনপ্রিয় হইয়া উঠিল । পরিস্থিতি ক্রমেই ব্রিটিশ 
সরকারের বিরূদ্ধে যাইতেছে দোঁখরা ব্রিটিশ সরকার শাসনতান্তিক সংস্কার প্রবর্তনের 
প্রয়োজন’য়তা উপলব্ধ করিলেন । ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারত-সাঁচব (Secretary of 
State for India ) মণ্টাগন ঘোষণা কারলেন যে, ব্রিটিশ সরকারের আদর্শ হইল 
ARTA ভারতবাসীকে ভারতের শাসনব্যবসথার স্থান দিয়া ভারতে স্বায়ত্তশাসন 
অর্থাৎ দায়িত্বশীল শাসনব্যবস্থা চাল, করা | 
মণ্টাগুর ঘোষণার ফলে ভারতের জাতীরতাবাদী নেতৃবৃন্দ এবং গাম্ধীজী 'ব্রাটশ 
সরকারের APM প্রচেষ্টার সর্বপ্রকার সাহায্য দিতে লাগলেন। মহাত্মা গান্ধীর ধারণা 
ছিল যে, ব্রিটিশ সরকার STATA ভারতবাসীকে রাজনৈতিক দিক্‌ দিয়া ব্রিটিশদের 
সমপর্যায়ে স্থাপন কারবেন | কিন্তু A শেষ হইলে পর ভারত-সাঁচব ( Secretary of 
State for India ) মণ্টাগু এবং তদানীন্তন গভর্ণর-জেনারেল ও 
মন্টাগৃ-চেমসফোড'  ভাইস্রর লর্ড চেমস্‌ফোর্ড (১৯১৬-২৯) ভারতের শাসনব্যবস্থা 
face" উন্নয়নের উদ্দেশ্যে তদন্ত কারয়া রিপোর্ট দখল কারলেন। 
মণ্টাগুচেমসূফো্ড' {রপোর্ট ( Montague-Chelmsford 
টো | উহার ভিত্তিতে মণ্টাগ:-চেমস্‌ফোর্ড সংস্কার আইন (১৯১৯) 
SAAT প্রাদোশক ও কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা এই সংস্কার 
মনটাগৃ-চেস্ফোড' আইনে ভাগ কাঁরয়া দেওয়া হয় | কেন্দ্রীয় সরকারের উপর দেশরক্ষা, 
সংপকার (৯৯৯) রেলপথ, বৈদেশিক সম্পর্ক, পোস্ট ও টোলগ্রাফ, NATTA, শুল্ক, 
সরকারী at ete সর্ব-ভারতীর িষয়গ্ীলর দায়িত্ব দেওয়া হইল । আর প্রাদেশিক 
সরকারের উপর আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা, পঢ়ালশ, রাজস্ব, শ্রীমক, শিক্ষা, স্থানীয় স্বায়ন্ত- 
শাসন, কৃষি, হাসপাতাল প্রভৃতি TACHA দাঁয়ত্ব রাহল ৷ প্রাদৌশক সরকারের দায়ত্বকে 
আবার হস্তান্তারত ( Transferred ) এবং সংরক্ষিত ([২55০:০০)__এই দুই ভাগে 
ভাগ করা হইল ৷ হস্তান্তারত বিবয়গ্ীল_যথা, বিচার, শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য, কৃষ, স্থানীয় 
্বায়ন্তগাসন প্রীত বিষয়ের ভার ভারতীয় প্রাতানাধদের উপর ছাঁড়য়া দেওয়া হয়। 
অপরাপর যাবতীয় FIAT, আইন-শৃঙ্খলা, Ter, রাজস্ব Wis গভর্ণর ও 
তাঁহার কার্ধানর্বাহক পাঁরষদের ( Executive Council ) উপর ন্যস্ত করা হইল । 
ভাইসরয়ের কার্যানর্বাহক পাঁরষদে এবং প্রাদৌশক গভর্ণরদের কার্যানর্বাহক পারষদে 
কয়েকজন ভারতীয়কে গ্রহণের ব্যবস্থা করা হয় ॥ কেন্দ্রীয় আইনসভাকে দুই PENT 
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এবং প্রাদেশিক আইনসভাগুলিকে এক TRS আইনসভায় পরিণত করা হয়। 
এই সংস্কার আইন অনহসারে প্রাদেশিক সরকারের শাসনকার্যাদিকে দুই ভাগে ভাগ 
চান করা হইয়াছিল বলিয়া এই সংস্কার আইন দ্বারা প্রবাঁতত শাসন- 
ব্যবস্থা ‘দ্বৈতশাসন’ ( Diarchy ) নামে পরিচিত। কেন্দ্রীয় ও . 
প্রাদেশিক আইনসভাগ:লির স্বাধীন ক্ষমতা ছিল, বলা চলে AT! কারণ, কেন্দ্রীয় 


দ্বৈত শাসনের প্রধান ত্রুটি ছিল এই যে, প্রকৃত শাসনকার্যের যাবতীয় ক্ষমতা ব্রিটিশ 
চে হাতে রহিরা গিয়াছিল আর: যে-নকল বিষয়ের গুরুত্ব অপেক্ষাকৃত কম ছিল 
সেগুলি ভারতীয় প্রাতানাধদের নিকট হসতান্তীরত করা হইয়া] | 

গণতান্রিকতার দিক্‌ দিয়া ১৯১৯ attra TOADS সংস্কার কতক 
উন্নাতীবিধান কারলেও ভারতীয়দের PEI de পরিতৃপ্ত হইল না। 


প্রকার শাসনতান্লিক 
সংস্কার প্রবর্তন করা দুরের কথা, কঠোর আশ্রয় গ্রহণ কারিলেন। 


ব্রিটিশ সরকারের দমন. ১৯১৯ GR রাওল্যাট anè পাশ করিয়া বিশ্বযুদ্ধ 
নীতি: stems amg চলাকালে সরকার যে বিশেষ ক্ষমতাবলে যেকোন ব্যন্তিকে 
দমনম,লক শাস্তি দিতে পারিতেন সেই ক্ষমতা বজায় রাখতে 
চাহিলেন। বিনাবিচারে যে-কোন ব্যন্তিকে আটক রাখা, সংবাদপত্রের মুখ বন্ধ করা, 
যথেচ্ছভাবে দণ্ডদান করা বা ভারতীয়াদিগকে দেশ হইতে নির্বাসিত করা প্রভৃতি ক্ষমতা 
সরকার আইনত গ্রহণ করিলেন। এই আইনের প্রতিবাদে দেশের সর্বত্র আন্দোলন 
শর; হইল | 
মহাত্মা গান্ধী গভণ'র-জেনারেল ও ভাইসরয় ote চেমসূফোর্ডকে রাওল্যাট আইনে 
সম্মতি না দিতে অনুরোধ জানাইলেন। কিন্তু তাহার অনুরোধ উপেক্ষা করিয়া 
চেমস্‌ফোর্ড এই আইনে নিজ স্বাক্ষর দিয়া উহা 
হাচমাগানধরপরাতবাদ ইহাতে মহাত্মা গান্ধী মর্মাহত হইলেন এবং এই আইন অমান্য 
কারবার জন্য দেশবাসীকে সত্যাগ্রহ করিতে আহবান জানাইলেন। 
এবং সত্যের ভিত্তিতে অন্যায়ের প্রাতরোধকে মহাত্মা গান্ধী নাম 
রান দিলেন 'সত্যাগ্রহ'। শক্তিশালী, অস্শস্দে বলীয়ান ব্রিটিশ 
সরকারের সহিত যুঝিবার জন্য নিরস্র্র ভারতবাসাঁকে মহাত্মা গান্ধী এক নূতন পথ 


নূতন নেতা মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী a6 


এবং নূতন শন্তির সন্ধান দিলেন। তাঁহার আহ্বানে অগণিত ভারতবাসী সত্যাগ্রহ 
জালিনওয়ালা বাগের না দেকলে বক্ষোত পবা 
হত্যাকাণ্ড ১: লাগল । ব্রিটিশ সরকার এই 
আন্দোলন দমন করিতে বলপ্রয়োগ করি 
অমৃতসরের জালিনওয়ালা বাগে 78 উন 
দশ মিনিট ধরিয়া ১৬০০ N AITA করা হইলে প্রায় এক হাজার (ও হিসাবে 
৩৭৯) নিরস্ত নর-নারী প্রাণ হারাইলেন, আহত 
হইলেন অসংখ্য জন। ব্রিটিশ দমননীতি 
বর্বরতার নিয়তম পর্যায়ে পৌঁছিল | জালন- 
ওয়ালা বাগের বর্বর হত্যাকাণ্ডের অবশ্যম্ভাবী 
ফল হিসাবে ভারতের সর্বত্র ব্রিটিশ সরকারের 
বিরুদ্ধে ঘৃণা এবং প্রতিশোধের মনোভাব 
জাগ্রত হইল ৷ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই বর্বরতার 
প্রাতবাদস্বরূপ ব্রিটিশ সরকার প্রদত্ত নাইট’ 
(Knight ) অর্থাৎ ‘স্যার: (51) উপাধি 
ঘণাভরে ত্যাগ কারলেন | ব্রিটিশ-বিরোধী 
আন্দোলন তাঁর আকার ধারণ কারল। 
মহাত্মা গান্ধী: প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ভারতের জাতীয় আন্দোলন মোহনদাস 
করমচাঁদ গান্ধীর নেতৃত্বে এক নূতন পথে চালিত হইল । এই সময় হইতে স্বাধীনতা 
লাভের AA TAS ভারতের জাতীয় আন্দোলন তাঁহার নেতৃত্বেই পরিচালিত হইয়াছিল 
মোহনদাস করমচাঁদ তাঁহার যোগীসুলভ জীবনযাত্রা, আপামর জনসাধারণের প্রতি 
গান্ধী মহাত্মা তাঁহার সমান সহানুভূতি ভারতবাসীর অন্তরে তাঁহাকে এক 
গান্ধীতে পরিণত শ্রদ্ধার আসনে প্রাতিষ্ঠিত করিয়াছিল । ভারতবাসীর নিকট তান 
‘মহাত্মা গান্ধী’ নামে পরিচিত হন | - 
ইংলণ্ড হইতে ব্যারিষ্টারি পরীক্ষা পাশ করবার পর গান্ধীজী ভারতে আসিয়া 
আইন ব্যবসায় My করেন॥ কিন্তু পর বংসরই ( ১৮৯২ ) দক্ষিণ আঁফ্রকায় আইন 
ব্যবসায়ের জন্য চলিয়া যান । সেই সময়ে দক্ষিণ আফ্রিকায় বহুসংখ্যক ভারতীয় 
বসবাস কারিত। তাহাদের অনেকের বড় বড় বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান ছিল। দাঁক্ষণ 
TOT আফ্রিকায় কৃষ্কায়দের উপর শ্বৈতাঙ্গদের অত্যাচার ও নিধাতন- 
areca অসহযোগ S ব্যবহার মহাত্মা গান্ধীকে তাঁহার জীবনাদর্শ ও কর্ম'সূচঈ 
সত্যাগ্রহ TAS গঠন করিতে বাধ্য করে। ভারতীয়দের ats 
শ্বেতাজদের নির্যাতন এবং শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণকায় ব্যান্তদের মধ্যে 
কৃত্রিম পার্থক্য তাঁহার মানবতাবোধকে আহত করে। তান নিজেও শ্বেতাঙ্গদের 
হস্তে একাধিকবার নির্যাতন ভোগ করেন। এই Siam পার্থক্যের উপর 'নর্ভর ক্রিয়া 
সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কৃষ্ণকায়দের পশুর স্তরে রাখয়া 
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তাহাদের উপর শ্বেতাঙ্গদের নির্যাতন মহাত্মা গান্ধীকে দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গ 
সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নামতে বাধ্য করে। তান সত্যাগ্রহ অর্থাৎ হিংসার 
আশ্রয় না লইয়া বিরোধী পক্ষের সাহত অসহযোগ আন্দোলন শুর; করেন। 
ভারতীয়দের আঁধকার রক্ষার জন্য দক্ষিণ আফ্রিকায় গাম্ধীজীর নূতন ধরনের 
আন্দোলন সর্ব এক আলোড়নের AT কারল। সঙ্গে সঙ্গে তান আর্ত ও পদীড়তের 
সেবার কাজও চালাইলেন । দক্ষিণ আফ্রিকায় মহাত্মা গান্ধীর শ্বেতাঙ্গদের অত্যাচার- 
[বিরোধী আন্দোলন তাঁহাকে ভারতীয়দের অন্তরে 
এক শ্রদ্ধার আসন দান করে । 

১৯১৫ ATSIC মহাত্মা গান্ধী দেশে ফিরিয়া 
আসলেন । প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তান ব্রিটিশ 
ভারতবাসীকে উৎসাহিত কাররাছিলেন সত্য 
কিন্তু সেই সময়েও {তান ব্রিটিশদের অন্যার- 
আঁবচার বা অত্যাচারের বিরুদ্ধে আন্দোলন 
করিতে রুটি করেন নাই | কৃত্রিম নীল প্রস্তুত 
প্রণালী আবিজ্কৃত হইবার পর হইতে ভারতবর্ষে 
নীল চাষ একপ্রকার বন্ধ হইয়া গগয়াছিল। 
বিহারের কোন কোন অঞ্চলে তখনও নাল চাষ 
অল্প-বিস্তরচালতোছল। নীল চাষের আনযবাঙ্গিক 
মহাত্মা গান্ধী কতৃক নালকর সাহেবদের অত্যা- 


রানে চারও তেমনি চাল; ছিল । 
য় আন্দোলনের মগ 
সামিল হইবার পথ চম্পারণ নামক স্থানে নীল- 


এ কর সাহেবদের অমানয়ীষক 
অত্যাচারের বিরুদ্ধে 
আন্দোলন FIM গান্ধীর নেতৃত্বে পারচালিত 
হইয়াছিল (১৯১৭-১৮)। সরকার মহাত্মা 
গান্ধীকে চম্পারণ হইতে বহিত্কারের আদেশ 
দিলে তিনি এই আদেশ অমান্য করিলেন । এজন্য - : 
তাহাকে গ্রেপ্তার করা হর। কিন্তু আদালতে মহাত্মা মোহন i 
হাজির করিবার পর তাঁহাকে কোন প্রকার শাস্তি টি i 
না দিরাই ছাড়িয়া দেওয়া হয়। এইভাবে মহাত্মা গান্ধীর আইন অমান্য আন্দোলনের 
দৃষ্টান্ত ভারতবাসাঁকে উৎসাহিত করিয়া তোলে। আমেদাবাদে বন্র-ীশজ্পের শিরা 
তাহাদের বেতন বাধ দাবি করিয়া মালিকদের নিকট হইতে কোন প্রকার হান 
গা পাইলে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে তাহারা ধর্মঘট শুর; করে। তাহাতেও কোন কাজ 
না হইলে মহাত্মা গান্ধী নিজে শ্রমিকদের দাবির সমর্থনে অনশন শহর; করিলেন এবং 


নূতন নেতা মোহনদাস করগচাঁদ গান্ধী ৭৭ 


শেষ পষন্ত শ্রামকদের দাঁব আদায় করিতে সমর্থ হইলেন ৷ কৃষকদের উপর জমিদারদের 
অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধেও গান্ধীজী কৃষকদের পক্ষ সমর্থন করেন৷ এইভাবে মহাত্মা 
গান্ধী শ্রামক, কৃষক সকলের জাতীয় আন্দোলনের সামিল হইবার পথ প্রস্তুত করেন । 
জালনওয়ালা বাগের হত্যাকাণ্ড মহাত্মা গান্ধী ঘোষিত সত্যাগ্রহ,. আন্দোলনের 
শান্ত আরও বাড়াইরা দিল। দেশের সর্বত্র ত্রিটশের বিরুদ্ধে এক দারুণ ঘৃণা ও 
উত্তেজনার AIG হইল | সেই সমর প্রথম বিশ্বযুদ্ধে পরাজিত তুরস্কের প্রাত ব্রিটেন ও 
উহার মনত্দেশগডলির ব্যবহার পৃথিবীর মুসলমান মান্রেরই বিরতির সৃষ্টি করিয়াছিল | 
ইসলাম ধর্মের আঁধকর্তা তুরস্কের খাঁলফার ATT ব্যবচ্ছেদে ভারতবর্ষের 
মুসলমানদের মধ্যে বিরুপ প্রতিক্রিয়া দেখা দের | সৌকৎ আলি ও মহম্মদ আলি নামে 
আল SOSA ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে এক 
প্রতিবাদ আন্দোলন শুর করেন । এই প্রতিবাদ 
আন্দোলন খিলাফত আন্দোলন নামে পরিচিত ৷ 
সামিল কারবার ইহা এক ARAL সুযোগ বিবেচনা 


খিলাফত আন্দোলন ও করিরা মহাত্মা গান্ধী খিলাফং 
অসহযোগ আন্দোলন আন্দোলনের সহিত কংগ্রেসের 
০১৯২০) সত্যাগ্রহ আন্দোলনকে Ae 


কারতে চাহিলেন। সি. বিজয় রাঘবাচারিয়ার 
সভাপাঁতত্বে ১৯২০ থাম্টাব্দের কংগ্রেস আঁধবেশনে 


মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে অহিংস অসহযোগ i r 
a ( Non-violent বি fa. faea রাঘবাচা'রয়া 


operation Movement ) নুতন কর্মসচগ গ্রহণ করিল এবং খিলাফং আন্দোলনের 
সহিত এই আন্দোলনকে যুক্ত কারবার নীতি মানিয়া লইল। খিলাফত ও কংগ্রেসের 
অসহযোগ আন্দোলনের আদর্শ হিল পাঞ্জাবে ব্রিটিশ সরকারের অত্যাচারের, তুরস্ক 
সাম্রাজ্যের প্রতি আচারের প্রতিকার এবং স্বরাজ স্থাপন | 

গান্ধীর সত্যাগ্রহের ধারণা : ASTER অর্থাং আঁহংস উপায়ে অসহযোগ 
ও আইন অমান্য মহাত্মা গান্ধীর পূর্বেও ভারতে অনদাষ্ঠত হইয়াছিল । কিন্তু মহাত্মা 
গান্ধী কর্তৃক সত্যগ্রহের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ এবং এ-িষয়ে তাঁহার ধারণা ইহাকে 
এক নূতন চরিত্রদান কারয়াছিল । শান্ত ও িরস্তভাবে এবং সত্যের উপর ভিত্তি করিয়া 
অন্যায়ের প্রাতবাদকে গান্ধীজী নাম দিয়াছলেন সত্যাগ্রহ। সত্যাগ্রহের প্রয়োগ 
সত্যাপ্রহ_আহিংস- পদ্ধাত ছিল দুই প্রকার_যথা, আহংস অসহযোগ এবং আইন 
অসহযোগ, আইন. অমান্য | অর্থাৎ, প্রাতিপক্ষ বা অন্যায়কারীর TE কোন প্রকার 
অমান্য {হংসার আশ্রয় না লইয়া তাহার সাঁহত সর্বপ্রকার সহযোগতা 
হইতে বিরত থাকা; প্রতিপক্ষ সরকার হইলে আইন অমান্য করা। আদর্শের প্রীত 
অচলা Vis, সংকল্পের দড়তা, মানাঁসক বল এবং Slot শান্ত হইল সত্যাগ্রহীর 


av স্বদেশকথা 


বোৌশল্ট্য । সত্যাগ্রহী কোন প্রকার নির্যাতনকে ভয় করে না, যেকোন ত্যাগ স্বীকারে, 
এমন ক জীবন বিসর্জন দিতেও সত্যাগ্রহী সর্বদা প্রস্তুত । 
সত্যাগহার বোল্ট সত্যাগ্রহীর আদর্শ ও উদ্দেশ্য হইল প্রাতপক্ষের অন্তরে লীতিবোধকে 
জাগাইয়া তুলিয়া তাহার মন জয় করা এবং তাহার কার্ধপন্হার পরিবর্তন সাধন করা । 
স্বভাবতই দদর্বলচেতা লোকের পক্ষে সত্যাগ্রহ অবলম্বন সহজ ছিল না। মূলত 
সত্যাগ্রহ নৈতিক ও মানসিক বলে বলীযানের পদ্ধাত। মহাত্মা গান্ধী সর্বশত্তিমান 
ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে নিরস্ত্র ভারতবাসীর হস্তে সত্যাগ্রহ নামক এক অমোঘ 
ora দিরাছিলেন। আঁহংস-অসহযোগ ও আইন অমান্যের মাধ্যমে তান ব্রিটিশ 
সরকারের বিরুদ্ধে ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে পরিচালিত করিয়াছিলেন | 
খিলাফং আন্দোলনের AIRS সত্যাগ্রহ আন্দোলনকে সংযুক্ত কাঁরয়া গান্ধীজী হিন্দ; 
মুসলমানের এক্যবদ্ধ চেষ্টায় ভারতে অত্যাচারী ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থা অচল করিয়া 
দিতে চাহলেন। তাঁহার এই পরিকল্পনা ১৯২০ প্রাষ্টাব্দে সেপ্টেম্বর মাসে কলিকাতায় 
কংগ্রেসের এক বিশেষ অধিবেশনে সর্বসম্মাতক্রমে গৃহত হইল। এ বংসরই (১৯২০) 
কা TACT কংগ্রেস আঁধবেশনে মহাত্মা গান্ধীর প্রস্তাব পুনরায় 
রা অনঃমোঁদত হইলে মহাত্মা গান্ধী অসহযোগ আন্দোলন শহর; 
করিলেন। ভারতের জাতীয় আন্দোলন এক নূতন পথে চাঁলল । 
খিলাফং ও অসহযোগ আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ কারিলেন মহাত্মা গান্ধী স্বয়ং | 
হয রি eN আল ও মহম্মদ আল নামে দই দি ৮57 
amaa সাড়া গান্ধীর পাশে আসিয়া দাঁড়াইলেন। মহাত্মা গান্ধীর আহবানে 
সমগ্র দেশে এক অভূতপূর্ব সাড়া পাঁড়ল । আঁহংসভাবে সত্য ও 
ন্যায়ের উপর ভিত্তি কারয়া আন্দোলন চালান ছল মহাত্মা গান্ধীর উদ্দেশ্য ও আদর্শ । 
সবাকছু ত্যাগ কাঁরয়া ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থা অচল staat দিবার আহ্বান জানাইলেন | 
বহ: উঁকল-মোস্তার, ব্যারিস্টার, ছাত্র, শিক্ষক-শিক্ষিকা, সরকার কর্মচারী, শিল্প-শ্রামক 
এই আহ্বানে সাড়া দিয়া আফিস-আদালত, স্কুল-কলেজ, কারখানা ছাড়িয়া দিয়া 


সরকারাঁ পদ ত্যাগ প্রভাবিত কারয়াছল। সমভাষনন্্ বস; ১৯২০ থান্টাব্দে 

আই. সি. এস. পরাক্ষায় কৃতকার্য হইয়াও ১৯২১ ated মে 

মাসে চাকার ত্যাগ করিয়া, অনুরুপ ডঙ্টর প্রফুললচন্্র ঘোষ সরকারাঁ টাঁকণালের এক 
IYS পদ ত্যাগ করিয়া আন্দোলনে যোগ দিয়াছিলেন। 

দেশের সর্বত্র বিলাতী দ্রব্য বর্জনের এবং সরকারের সাহত অসহযোগিতার আন্দোলন 

পর্ণোদ্যমে চলিল। বিলাতী কাপড় ও বিলাতী দ্রব্যাদি সংগ্রহ কাঁরয়া বাঁহ-উৎসব 


নৃতন নেতা মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী ৭৯ 


করা হইতে লাগল । সমগ্র ভারতবর্ষে যখন এই আন্দোলনের ফলে এক ব্যাপক 
উত্তেজনার সৃষ্টি হইয়াছে সেই সময় (১৯২১) ব্রিটিশ সরকার এই আন্দোলন প্রশমিত 
কারবার উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ সিংহাসনের উত্তরাধিকার প্রিন্স অব্‌ ওয়েলসূকে STATA 
পাঠাইলেন। রাজপুত্রের আগমন উপলক্ষে ভারতীয়দের মনে উৎসাহ-উদ্দীপনার 
সৃষ্টি হইবে, রাজপুত্র তথা ব্রিটিশরাজের প্রতি তাহাদের 
রত সফট : সব‘* আনুগত্য ফিরিয়া আসিবে এই ছিল ব্রিটিশ সরকারের ধারণা ৷ 
ভারতে হরতাল কিন্তু ফল হইল বিপরীত । তাঁহার আগমনের দিনে ভারতবর্ষে 

হরতাল পালিত হইল । রাজপুত্র জনশূন্য রাস্তাঘাট দেখিতে 
AR | ইহা অসহযোগ আন্দোলনের এক উল্লেখযোগ্য সাফল্য বালয়া বিবেচিত 
হইল । বোম্বাই শহরে অবশ্য হরতাল-বিরোধী এ্যাংলো-ইপ্ডিয়ান এবং পাস+ 
সম্প্রদায়ের লোকদের সহিত হরতালের সমর্থকদের সংঘর্ষ ঘাঁটয়াছিল। ইওরোপায়দের 
এবং এ্যাংলো-ইশ্ডিয়ান ও পাসাঁদের যথেচ্ছ আক্রমণে বহ হিন্দ; ও মুসলমান পথচারী 
পুলিশ ও মালটারর আহত হইলে সংঘর্ষ খণ্ডযুদ্ধে পরিণত হইতে চাঁলল। ব্রিটিশ 
গুলিতে ৫৩ জনের সরকারকে পুলিশ ও সৈনিকদের সাহায্যে ইহা দমন করিতে 
মতা হইয়াছিল। ফলে পঢ়লিশ ও সৈনিকদের গুলিতে ৫৩ জন মত্যু- 
মুখে পতিত হয় এবং চারিশত লোক আহত হয় | বোম্বাই ভিন্ন অপরাপর সকল অঞ্চলেই 
ব্রিটিশ সরকারের . হরতাল শান্তিপূর্ণভাবেই পালিত হইয়াছল। ইংরেজী পত্রিকা- 


দমনমূলক ব্যবস্থা. গুলি স্বভাবতই অসহযোগ আন্দোলনের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার 
গ্রহণ alas লাগল । ব্রিটিশ সরকার কংগ্রেস ও খিলাফতের 


স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীগল বেআইনী ঘোষণা কাঁরলেন। এক সপ্তাহ পর স্ভাসামাত 
সবকিছু নিষিদ্ধ করা হইল। বস্তুত, প্রিন্স অব্‌ ওয়েলসের আগমন উপলক্ষে যে 
হরতাল পালিত হইয়াছিল ইহার পর হইতে - 
অসহযোগ আন্দোলন বলগ্রয়োগে দমন 
করিতে ব্রিটিশ সরকার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া 
উঠিয়াছিলেন। বাংলা, পাঞ্জাব, বিহার, 
আসাম প্রভৃতি বে-সকল অঞ্চলে অসহযোগ 
আন্দোলন অধিকতর তীব্র আকার ধারণ 
করিয়াছিল, সেই সকল অঞ্চলে সংবাদ- 
প্র, আন্দোলনের নেতৃব্‌ন্দ প্রভৃতির উপর 
সরকারী দমননীতির কঠোর প্রয়োগ করা 
হইতে লাগিল । কলিকাতায় চিত্তরঞ্জন 
দাশের নেতৃত্বে আইন অমান্য আন্দোলন 
শর; হইল | চ্বেচ্ছাসেবকবাহিনী বেআইনী চিত্তরঞ্জন দাশ ( ১৮৭০-১৯২৫ ৷ 

ঘোষিত হইয়াছিল ; কিন্তু চিত্তরঞ্জন পাঁচজন করিয়া স্বেচ্ছাসেবকের ছোট ছোট দলকে 
খন্দর বিক্রয়ের জন্য বাহির করিতে লাগিলেন। জনসাধারণের মধ্যে উৎসাহ সল্ট 


৮০ স্বদেশকথা 


জন্য প্রথমে তান নিজ স্ত্রী বাসন্তী দেবী ও পূত্র চিররঞ্জনকে আইন অমান্য করিতে 
প্রেরণ কঁরিলেন। চিররঞ্জন গ্রেপ্তার হইলে স্বেচ্ছাসেবক সংখ্যা অভূতপূ্কভাবে বৃদ্ধি 
চিত্তরঞ্জন দাশের নেতৃত্বে পাইতে লাগিল । পরদিন বাসন্তী দেবীর গ্রেপ্তার সমগ্র 
কলিকাতার আইন _ বাংলাদেশে এমন উত্তেজনার সৃষ্টি করিল যে, মধ্যরাত্রেই সরকার 
অলালা Sawer তাঁহাকে মুক্তি দিতে বাধ্য হইলেন । কিন্তু ইহাতে আন্দোলন 
তাঁমত হইল না। হাজার হাজার স্বেচ্ছাসেবক আইন অমান্য করিয়া গ্রেপ্তার বরণ 
করিতে লাগিল | করেক দিনের মধ্যে কালকাতার সেন্ট্রাল জেল 
ও প্রেসিডেন্সী জেল স্বেচ্ছাসেবকে ভরিয়া গেল । জেলখানার 
সম্প্রসারণের জন্য সামায়কভাবে শাবির স্থাপন করা হইল। 
সেগলিও অল্প দিনের মধ্যে ভরিয়া গেল | সরকার প্রমাদ গণিলেন। স্বেচ্ছাসেবকদের 
অনেককে তাঁহারা মুন্ডি দিলেন, কিন্তু চ্বেচ্ছাসেবকগণ জেলখানা ত্যাগ কারিতে অস্বীকৃত 
হইলে এক অদ্ভূত পরাচ্ছিতি উপস্থিত হইল ৷ সরকার তখন স্বেচ্ছাসেবকদের আর 
গ্রেপ্তার না করিয়া লাঠি, ব্যাটন প্রভীতি যথেচ্ছভাবে ব্যবহার 
7 ফেন্টা বাথ" করিয়া তাহাদিগকে ছত্রভঙ্গ করতে লাগিলেন । বাংলার গভর্ণর 
চিন্তরঞ্জনের সহিত আপোস করিতে চাহিলেন। কিন্তু কংগ্রেস 
কর্তৃক ঘোষিত আন্দোলন তিনি আপোসের মাধ্যমে বন্ধ কাঁরতে পারবেন না 
জানাইলেন। ইহার পর আন্দোলনকে আরও জোরদার করিবার উদ্দেশ্যে চিত্তরঞ্জন 
নিজে স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে আইন অমান্য করিতে বাহির হইলেন । তাঁহাকে এবং সেই 
সময়ে কলিকাতায় কংগ্রেস ও খিলাফং-এর যে-সকল নেতা উপস্থিত ছিলেন সকলকেই 
গ্রেপ্তার করা হইল । ক্রমে এই দমনমনলক ব্যবস্থা ভারতের অপরাপর প্রদেশেও সমানভাবে 
অনুসরণ করা হইল ৷ মোতিলাল নেহরু, লালা লাজপৎ রায় 
SUSAR, প্রমুখ বহু কংগ্রেসী নেতাকে কারার করা হইল । কিন্তু ব্রিটিশ 
145 সরকারের দমননীতি বতই কঠোর হইতে লাগিল আন্দোলন ততই 
wife সঞ্চয় করিতে লাগল । দেশের রাজনোতিক প্রতিষ্ঠান, 
গণ্যমান্য US, আইনসভার সদস্য সকলেই সরকারের দমননাতির প্রতিবাদ করিলেন । 
এদিকে প্রায় চল্লিশ হাজার সত্যাগ্রহীকে সরকার জেলে বন্দী করিয়াছিলেন | 
অসহযোগ আন্দোলন তাহাতে ক্রমেই শান্ত AA করিবার সুযোগ পাইয়াছে। 
মহাত্মা গান্ধী ১৯২২ প্রাঁচ্টাব্দের প্রথম দিকে গুজরাটের বারদোলি 
বারদোলি আইন অমান্য জেলায় সরকারের রাজস্ব না দিয়া আইন অমান্য আন্দোলন শুরু 
না কাঁরতে মনস্থ কারলেন। এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, 
চিন্তরঞ্রনের নেতৃত্বে বাংলাদেশে আইন অমান্য আন্দোলন ইতিপুবেই শুর হইয়া 
গিয়াছিল। এইভাবে অসহযোগ আন্দোলন যখন আইন অমান্য আন্দোলনে রুপান্তরিত 
হইতে চলিয়াছে এবং অসহযোগ আন্দোলন সর্বাধিক শক্তি সঞ্চয় কারয়া এক 
চরম পর্যায়ে পৌশছিয়াছে এবং পুলিশের লাঠি, বন্দুকের গুলি, সর্বপ্রকার অত্যাচার 
সহ্য করিয়া ভারতবাসদ যখন ব্রিটিশ শান্তির বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলনে মাতিয়া 


অসংখ্য স্বেচ্ছাসেবকের 
কারাবরণ 


নূতন নেতা মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী ৮১ 


উঠিয়াছে এমন সময় গোরক্ষপুর জেলার চৌরিচৌরা নামক হ্ছানে আন্দোলন 
হিংসাত্মক হইয়া উঠিল। সেইখানে আন্দোলনকারিগণ পুলিশ 
গা si থানায় আগ্রসংযোগ কারলে ২২ জন পুঁলশ প্রাণ হারাইল। 
আন্দোলন প্রত্যাহত মহাত্মা গান্ধী আন্দোলন হিংসার পথ ধারয়াছে দেখিয়া উহা 
থামাইয়া দিলেন! অসহযোগ আন্দোলনের প্রথম পর্যায় এইভাবে 

শেষ হইল (১৯২২)। 
মহাত্মা গান্ধীর এইরূপ আকা্মকভাবে আন্দোলন Stoo রাখার নির্দেশ সমগ্র 
ভারতে এক হতাশার সঞ্চার করল ৷ সুভাষচন্দ্র বস, জওহরলাল CALA; প্রমুখ নেতা 
মহাত্মা গান্ধীর এই আদেশে অত্যন্ত TRA হইলেন। মহাত্মা গান্ধীর কঠোর 
সমালোচনাও অনেকে কাঁরতে ছাড়লেন না। দেশের জনগণ যখন এক গভীর উৎসাহ- 
উদ্দপনা লইয়া আন্দোলনে ঝাঁপাইয়া পাঁড়য়াছে ও আন্দোলন যখন চরম পর্যায়ে উপস্থিত 
হইয়াছে এবং ব্রিটিশ সরকার যখন অত্যন্ত বিব্রত বোধ করিতেছেন সেই 

হারের, সময়ে আন্দোলন স্থাগত কারবার অর্থ ছিল জাতীয় আন্দোলনকে 
85. অনেকখানি পিছাইয়া দেওয়া, জাতির উৎসাহ-উদ্দীপনাকে বিনাশ 
করা। কিন্তু গান্ধীজীর ale ছিল নৈতিকতা এবং আন্দোলনের ভবিষ্যতের দিক্‌ 
feat তান বিশ্বাস করিতেন যে, নীতি এবং আদর্শ ভ্রচ্ট হইলে ভারতের জাতীয় 
আন্দোলনকে সাফল্যের পথে লইয়া যাওয়া সম্ভব হইবে AT! ইহা হইতেও অধিকতর 
দৃঢ় যুক্তি ছিল এই যে, নিরস্ত্র ভারতবাসী আন্দোলনের ক্ষেত্রে 

১৬৬, যদি হিংসার আশ্রয় গ্রহণ করে তাহা হইলে ECE বলীয়ান 
5 ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে জয়লাভ করা অসম্ভব হইবে । একবার 

aig আন্দোলন আঁহংসার পথ ত্যাগ করে তাহা হইলে সেই আন্দোলন আয়ন্তের 
বাহিরে চলিয়া যাইবে! যাহা হউক, মহাত্মা গান্ধীর আন্দোলন বন্ধ করায় 
কংগ্রেসদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দিলে সেই সুযোগ ব্রিটিশ সরকার গ্রহণ কাঁরলেন। 
মহাত্মা গান্ধীকে গ্রেপ্তার করা হইল এবং তাঁহাকে ছয় WH কারাদণ্ডে দণ্ডিত 

| 

হইল আন্দোলনের প্রথম we রত পর্যবসিত হইয়াছিল একথা আপাত- 
দৃঘ্টিতে মনে হওয়া স্বাভাবিক ৷ অন্তত স্বরাজের আদর্শ পূরণে এই আন্দোলন সমর্থ 
হয় নাই। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই আন্দোলনের সাফল্য (১) ভারতবাসীর মধ্যে রাজ- 
নৈতিক অধিকার সম্পর্কে সচেতনতায়, (২) ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থার ete ভারতবাসীর 
অনাস্থার মনোভাবে, (৩) ভারতীয়গণকে রাজনৈঁতক এবং 
অসহযোগ আচ্দোলনের অপরাপর যাবতীয় অভাব-অভিযোগ দুর করিতে নিজেদের শান্তর 
তা ও সাফনোর উপর দাঁ়াইতে হইবে একথা উপলব্থিতে, (8) কংগ্রেসই একমাত্র 
প্রতিষ্ঠান যাহার মাধ্যমে স্বরাজ অর্জন করা সম্ভব এই বিশ্বাসে, 
এবং (৫) ব্রিটিশ অত্যাচার যতই কঠোর হউক না কেন জনসাধারণ তাহাতে 
ভাত বা দামত হইবে না এই pas সৃষ্টিতে পারলাক্ষিত হইয়াছিল। এজন্য 
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এই আন্দোলন সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়াছিল বলা ভুল হইবে । এই আন্দোলন ছিল সর্বপ্রথম 
জনসাধারণের আন্দোলন ৷ এদিকে কামাল আতাতুর্ক ইয়ং টাক” ( Young Turk ) 
বা ‘তরুণ GT দল গঠন করিয়া তুরস্কের 
সুলতানকে ক্ষমতাচ্যুত কাঁরলেন। ফলে 
?খলাফৎ আন্দোলনের আর কোন অর্থ 
রাঁহল atl খিলাফ আন্দোলনেরও 
অবসান ঘাঁটল ৷ 
কংগ্রেস বিভন্ত : স্বরাজ্য পাটির 
উদ্ভব : toasters দাশ যখন জেলে ছিলেন 
সেই সময় হইতেই তান ১৯১৯ LTC 
সংস্কার আইন TASCA নির্বাচনে অংশ 
গ্রহণের এবং আইনসভায় নির্বাচিত হইয়া 
পক্ষপাতী ছিলেন। মহাত্মা গান্ধী কাউন্সিল j 
অর্থাৎ USES alg বিরোধী কামাল আতাতুর্ক 
কংগ্রেসের অভ্যন্তরে ! তাঁহার যুক্তি ছিল এই যে, কংগ্রেস আইনসভায় সংখ্যা- 
০0 গরিষ্ঠতা পাইবার কোন আশা নাই এবং যাঁদ সংখ্যাগারষ্ঠতা লাভ 
7১08 করা সম্ভব না হয় তাহা হইলে আইনসভার অভ্যন্তরে থাকিয়া 
শাসনকার্ধে অচলাবস্থা সৃষ্টি করা সম্ভব হইবে না। ইহা ভিন্ন 
সরকার ভিটো. (Veto) প্রয়োগ stam আইনসভার. বিরোধিতার যাহা কিছ: 
অসমবিধা দূর করিতে পারিবেন। আর আইনসভা বর্জন নাতি ভ্যাগ কারয়া আইন 
সভায় প্রবেশ করিলে অসহযোগ আন্দোলন, ব্যর্থ হইয়াছে একথাও স্বীকার কাঁরয়া লওয়া 
হইবে ৷ তদ:পার গণ্যমান্য নেতাদের অনেকেই কারাদণ্ড ভোগ কারবার ফলে তাঁহারা: 
আইনসভায় নির্বাচনপ্রার্থা হইতে পারিবেন না। কিন্তু চিত্তরঞ্জন এই সকল Actes 
পাল্টা যুক্ত প্রদর্শন করিতে a, করিলেন না। কাউন্সিল বা আইনসভা বর্জন যদিও 
কংগ্রেসী নীতি বলিয়া ঘোষিত হইয়াছিল তথাপি কংগ্লেসের 
CaS নরমপন্হারা কাউন্সিল বর্জন করেন নাই। স[তরাং বর্জনের 
মাধ্যমে আইনসভা অচল করিবার চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া গিয়াছিল। আর বয়কট আন্দোলনে 
তখন আর তেমন উৎসাহ-উদ্দীপনা ছিল না। সেজন্য নির্বাচনে অধিকসংখ্যক ভারতীয় 
ভোট দিতে প্রস্তুত থাকবে । ফলে অপরাপর দলের পক্ষে কংগ্রেসের বর্জন নতি 
স:বিধাজনক হইয়া উঠিবে। বরণ আইনসভার সদস্য হিসাবে সরকারের সমালোচনা 
করিয়া, সরকারের কাজে বাধার সৃষ্টি করিয়া সরকারের দমননণীতি বন্ধ কাঁরতে, যাহাঁদগকে 
জেলে আটক রাখা হইয়াছে তাহাদিগকে মানত দিতে চাপ AIÈ করা সহজতর হইবে । 
ধনু মহাত্মা গান্ধী এবং তাঁহার অন্ধ অনন্সরণকারী নেতৃব্ন্দ_চরবতাঁ রাজা- 
গোপাল আচারণ প্রভৃতি আইনসভায় প্রবেশের যত মানিলেন না। গান্ধীজী তখনও 
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কারাগারে রহিয়াছেন। যাহা হউক, চিত্তরঞ্জন দাশ, মোতলাল A TT 
হাকিম আজমল খান, বিঠলভাই প্যাটেল, এন. দি. কেলকার, জয়াকার প্রভাত 


কংগ্রেসে বিভেদ ; 
প্বরাজ্য পার্ট গঠন প্রবেশের পক্ষে ছিলেন 
তাঁহারা দ্বরাজ্য 


গাটি’ নাম দিয়া কংগ্রেসের মধ্যেই একটি 
পৃথক দল গঠন কারলেন। এই দলের 
নেতৃত্ব চিত্তরঞ্জন দাশ গ্রহণ কারলেন। 
ভারতে মোতিলাল নেহরু, বাংলাদেশ, 
মধ্যপ্রদেশ ও দক্ষিণ ভারতে চি্তরঞ্জন দাশ 
দ্বরাজ্য পাঁটিকে এক শক্তিশালী দলে 
পরিণত কাঁরলেন। ১৯২৩ খাীষ্টাব্দের 
প্রথম দিকে মৌলানা আবুল কালাম আজাদ আইনসভা যোগদানের বিরোধ 
দল এবং স্বরাজ্য পাটির মধ্যে a 

Trem teem ODN চেষ্টা করিয়া বার্থ 
‘iva : ত্তর্জন ও asc È বংসরই (১৫ই 
মোতিলালের নেতৃত্বের সেপ্টেম্বর, ১৯২৩.) দিল্লীতে 
না অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের বিশেষ 
অধিবেশনের সভাপতি হিসাবে আবুল কালাম আজাদ 
কাউন্সিলে প্রবেশের পক্ষে যুক্তি দেখাইলেন। শেষ 
পযন্ত কংগ্রেস কাউন্সিলে প্রবেশের বিরুদ্ধে কোন fave 
প্রকার প্রচার না করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিল । ফলে ৮০০ 
কাউন্সিলে প্রবেশের বিরুদ্ধে কংগ্রেসের যে নিষেধাজ্ঞা ছিল তাহা বাতিল হইয়া গেল। 
ইহা চিত্তরঞ্জন দাশ এবং মোতিলাল নেহত্রুর শত্তিশালী নেতৃত্বেই সাফল্য বালরা 
বিবেচিত হইল | 

RUT লীগ ও হোমরূল আন্দোলন : এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, 
আদর্শগত পার্থক্যের ভিত্তিতে কংগ্রেসের অভ্যন্তরে মতানৈক্য এবং বিভেদ 
১৯১৬ eons হোমর;ল লীগের সৃষ্টি করিয়াছিল । আযান বেসান্ত কংগ্রেস কর্তৃক 
আয়লাণ্ডের হোমরুল আন্দোলনের অনুকরণে স্বরাজ বা হোমরুল ( Home Rule ) 
দাবি আদায়ের জন্য হোমরুল লাগ স্থাপনের প্রদ্তাব কংগ্রেসে উত্থাপন (১৯১৪) 
করিয়া ব্যর্থকাম হন৷ এঁদকে নরমপন্ছী ও চরমপন্হীদের বিরোধ তখনও মিটে নাই। 
সুতরাং তিলক কংগ্রেসের বাহিরে থাঁকরাই ১৯১৬ খ্রাচ্টাব্দে হোমরূল লীগ স্থাপন 
করেন। পাঁচ মাস পর আযান বেসান্ত পৃথক একটি হোমরূল লাগ প্রাত্ঠা কারলে 
এই দই লীগ বা সঙ্ঘ পরস্পর যোগাযোগ রাখিরা RETA আন্দোলন চালাইতে 


sao রাজাগোপাল আচারণ 
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থাকে । È বংসরই (১৯১৬) নরমপন্হী-চরমপন্হীদের বিরোধের অবসান ঘাঁটলে 
দুতলক এবং অপরাপর চরমপল্হী নেতা কংগ্রেসে ফারিয়া আসেন। কিন্তু হোমরূল 

আন্দোলন তিলক ও MS বেসান্ত_দুই কংগ্রেসীর নেতৃত্বেই 
স্বরাজ বা ০ চলিতে থাকে। লক্ষ্য চুক্তির পর যখন কংগ্রেস-মুসলিম লগ 
আন্দোলনের 

TOT আন্দোলনে অবতীর্ণ হয় সেই সময়ে বোম্বাইয়ে তিলক 
এবং মাদ্রাজে আযান বেসান্ত হোমরুল আন্দোলনকে অত্যন্ত শক্তিশালী করিয়া তোলেন । 
স্বরাজ প্রত্যেক জাঁতর এবং প্রত্যেক ব্যন্তির জন্মগত আঁধকার এই ধারণা তিলকের 


বিখ্যাত উত্তর স্বরাজ আমার জন্মগত আঁধকার'_ মাধ্যমে সমগ্র ভারতে প্রসারলাভ - 


কারয়াছিল । 

আইনস্ভায় স্বরাজ্য পাটির কার্যকলাপ : ১৯২৩ alow নভেম্বর মাসে 
গনর্বাচন অননুষ্ঠত হইলে বাংলাদেশে স্বরাজ্য পাটি একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে, 
মধ্যপ্রদেশে স্বরাজ্য পাটি নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে । বোম্বাই, যাত্তপ্রদেশ 
( অধুনা উত্তরপ্রদেশ ), আসাম প্রভৃতি প্রাদেশিক আইনস্ভায় স্বরাজ্য পাটি নিরঙ্কুশ বা 
একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পাইলেও যথেষ্ট সংখ্যায় আসন দখল করিতে সমর্থ হয় । 
অপরাপর প্রদেশে অবশ্য স্বরাজ্য পাটির অতি অল্পসংখ্যক সদস্য নির্বাচিত হইতে 
সমর্থ হন ॥ কেন্দ্রীয় আইনসভায় নির্বাচিত ১০৬টি আসনের মধ্যে ৪৮ স্বরাজ্য পাট 

লাভ করিতে সমর্থ হয়। মহম্মদ আল জিন্নাহর নেতৃত্বে ২৪ জন 

ও পেষ্ট নির্বাচিত হন। ইহারা 'ইণ্ডিগেণ্ডেণ্ট' নাম গ্রহণ কারিয়া একটি 
দলের যম কাস প্বতন্ত গোষ্ঠী হিসাবে aren পাটির সাহত যুণ্মভাবে ব্রিটিশ 
গ্রহণ করেন। কেন্দ্রীয় আইনসভায় স্বরাজ্য পাটির নেতৃত্ব করেন মোতিলাল GRA; ৷ 
টাঁণ্ডপেণ্ডেণ্ট বা স্বতন্ত্র দলের সহায়তায় সরকারী 
বহ; প্রস্তাব, এমন ক সরকারী বাজেট স্বরাজ্য 
পাটি বাতিল করিতে সমর্থ হয় । মধ্যপ্রদেশেও 
অনুরুপ পরিস্থাত উপস্থিত হয়৷ বাংলাদেশে 
চিত্তরঞ্জন দাশের নেতৃত্বে স্বরাজ্য পার্ট সরকারের 
বিরুদ্ধে Ry প্রস্তাব পাশ কারতে এবং সরকারী 
প্রচ্তাব বাতিল করিতে সমর্থ হয় | 

১৯২৫ খনীচ্টাব্দের প্রথম দিকে মহম্মদ আলি 
জিল্নাহ্‌ ও তাঁহার স্বতন্ন দল স্বরাজ্য পাটির 
ইাণ্ডপেন্ডেট দলের সহিত পূর্বে কার ফ্রম কার্য ate 
অত পরিবর্তন Ap পরিকল্পনা ত্যাগ মহচ্মদ আলি জিন্নাহ: 
করিয়া নিজেদের ইচ্ছামত কোন বিবরে স্বরাজ্য পাকে সমর্থন করিবে, কোন: বিষয়ে 
করিবে না তাহা স্থির করিবে, এই প্রদ্তাব গ্রহণ করিলে দ্বরাজ্য পাট ও স্বতন্র দলের 
Bay {বিনষ্ট হয় । এ বংসরই ডিসেম্বর মাসে কংগ্রেসের কানপুর আঁববেণনে আইনসভা 


qan 


বিপ্রবী সন্ত্রাসবাদের AAT vé 


বর্জনের প্রস্তাব গৃহীত হইলে ১৯২৬ খাপ্টাব্দের প্রথম দিকে কেন্দ্রীয় আইনসভা হইতে 
স্বরাজ্য পাটির সদস্যগণ বাহির হইয়া আসেন ৷ এদিকে ১৯২৫ প্রান্টাব্দের ১৬ই জুন 
ox চিত্তরঞ্জন দাশের আকস্মিক মৃত্যুতে এবং সরকার কর্তৃক কোন 
রঞ্জন দাশের এ 
আকস্মিক মৃত্যুঃ প্রকার সংস্কার চাল; করিতে রাজী না হওয়ার কংগ্রেস এবং 
সরকারের উদাসশনতা: স্বরাজ্য পাটির মধ্যে ব্যবধান দুর হইয়া গেল । অনেকেই মহাত্মা 
১৯ গান্ধীর অসহযোগের নীতিতে RIAA গেলেন । স্বরাজ্য পাটির 
5 একাংশ, Tod দল eels অবশ্য আইনসভায় সরকারের AS 
প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সহায়তার নীতি গ্রহণ করিয়া আইনসভার সদস্য রহিয়া গেলেন। 
এটির এইভাবে স্বরাজ্য পাটি 'বাচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে । স্বরাজ্য পাটি ব্রিটিশ . 
সরকার হইতে উল্লেখযোগ্য কোন সংস্কার আদার করিতে সমর্থ 
স্বরাজ্য পাটির অব্দান না হইলেও শাসনব্যবস্থার অংশ হিসাবে থাকিয়াও কিভাবে 
5 সরকারের বিরোধিতা করা সম্ভব সেই দষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছল । 
ভারতের পার্লামেন্টারী গণতন্দের ক্ষেত্রে এই শিক্ষার মূল্য নেহাৎ কম ছিল না । 
বিপ্রবী সন্নাসবাদের পুনরত্যুথথান : প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সুযোগে সমগ্র উত্তর ভারতে 
১৯১৫ খনষ্টাব্দের ২১শে ফেব্রুয়ার এক সশস্ত্র বিপ্লবের চেষ্টা ব্যর্থ হইলে বিপ্লবী 
সন্পাসের প্রথম পর্যায়ের সমাপ্তি ঘটয়াছিল। বহ: বিপ্রবীকে ভারত রক্ষা আইনের 
বলে বিনা বিচারে আটক রাখা হইয়াছিল । কিন্তু বিপ্লবী সন্্রাসের মূল তখন 
দেশের গভীরে চলিয়া গিয়াছিল এবং উহার বাহ্য প্রকাশ না থাকলেও লোকচক্ষুর 
অন্তরালে বিপ্লব কার্যকলাপ গোপনে চালতেছিল | য্যদ্ধাবসানে বিপ্লবীদগকে রাজকীর 
ঘোষণা দ্বারা ক্ষমা করা হয় এবং Seis দেওয়া হয় । ফলে পুনরায় বিপ্লবের প্রস্তুত 
চালতে থাকে | অবশ্য বিপ্লবী সন্াসবাদাীরা দেশের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের 
অগ্রগতির দিকে দুষ্ট রাখিয়া চালতে লাগিলেন। অসহযোগ আন্দোলনে সরকারী 
অত্যাচার তাঁহারা TRA এবং ক্ষোভের সঙ্গে প্রত্যক্ষ কারলেন। 
বিপ্লবী সন্ত্রাসের চৌঁরচৌরার ঘটনার পর মহাত্মা গান্ধী সত্যাগ্রহ আন্দোলন 
ক ১৯২০ প্রত্যাহার করিয়া লইলে বাংলার RA চট্টগ্রামে গোপনে MiTo 
is হইয়া পুনরায় সন্পাসবাদী কার্যকলাপের কর্ম সূচী প্রস্তুত করেন ॥ 
১৯২৩ শ্রীষ্টাব্দ হইতে বিপ্লবী সন্তাসবাদের দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হয়। 
১৯২৩ খ্রান্টাব্দের জুলাই মাসের শেষ দিকে ‘লাল বাংলা’ (Red Bengal ) 
প্রচারপত্র বাংলাদেশের সর্বত্র বিতরণ করা হয় ॥ ইহাতে অত্যাচারী 
‘লাল বাংলা! প্রচারপত্র oto কর্মচারীদের হত্যার কর্মসূচী ঘোষণা করা হয়। 
[দ্বিতীয়বার এই প্রচারপত্রে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের নিকট বিপ্লবী সন্মাসের প্রয়োজনীয়- 
অনুশীলন সাঁমাত ও তার কথাও উল্লেখ করা হয়। অনুশীলন AMS ও যুগান্তর 
যৃগাস্তর পাটির পাঁটি পুনরায় নূতন NS লইয়া পুনর্গঠিত হয়। চট্টগ্রামে 
AGATA সূর্য সেনের নেতৃত্বে এক বিপ্লবী সামাত চ্থাঁপত হইলে চট্টগ্রাম 
জেলার বাভন্নাংশে উহার শাখা বিস্তৃত হয়। তারপর শর; হয় ra ডাকাতির 


৮৬ - স্বদেশকথা 


মাধ্যমে অর্থ সংস্থান করা । এদিকে কলকাতার পুলিশ কমিশনার চার্লস: টেগার্টকে 
হত্যার চেষ্টা চালতে থাকে । ১৯২৪ ধ্রাঁল্টাব্দের জানুয়ার মাসে গোপীনাথ 

সাহা মিঃ ডে নামে জনৈক সাহেবকে চার্লস টেগার্ট মনে করিয়া 
2 agit করিয়া হত্যা করেন৷ এজন্য গোপানাথের ফাঁসী হয়। 
বিচারালরে যখন ফাঁসীর হ;কুম দেওয়া হয় তখন গোপানাথ বালয়াছিলেন যে, তাঁহার 
রন্তের প্রতিটি কণা ভারতের প্রতি ঘরে ঘরে বিপ্লবের আগুন ছড়াইয়া দিবে । È বংসর 
মার্চ মাসে দাঁক্ষণে*্বরৈ বোমা তৈয়ারের এক গোপন কারখানা আবিচ্কৃত “হইলে এবং 
কয়েক মাসের মধ্যে আরও একটি কারখানা ATES হইলে সরকার HERE বস;- 
২ সহ মোট ১৮৭ জনকে আটক করিলেন! সরকার সন্মাসবাদ’ 
conten কার্যকলাপ দমন করিবার উদ্দেশ্যে অত্যাচার শর; করিলেন, 
হত্যা পক্ষান্তরে বিপ্রবীরা গোয়েন্দাদিগকে হত্যা করিবার জন্য চেষ্টা 
করিতে লাগলেন। তাঁহাদের চেষ্টা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিফল হইল বটে, কিন্তু 
SNe সে'ট্রাল জেলের সঃপারিণ্টেনডেন্ট আটক বিপ্লবীদের পরিদর্শন করিতে গেলে 
প্রমোদ চৌধুরী তাঁহাকে লোহার ডাণ্ডা মারিয়া হত্যা করেন৷ ; 


শচীন্দ্রনাথ সান্যাল প্রমোদরঞ্জন চৌধুরী (৫_১৯২৬) গোপাীনাথ সাহা (৫--১৯২৪) 

বননতপ্রদেশেও (অধুনা উত্তরপ্রদেশ ) শচীন্দ্র সান্যাল, যোগেশ চট্টোপাধ্যায়, 
TEN লাহিড়ী, সতীশচন্্র সিংহ প্রভৃতি প্রবাসণ বাঙাল! যুবক বিপ্লবী সংগঠন 
বাংলার বাহিরে বিপ্লবী গড়িয়া তোলেন । যন্তপ্রদেশের সর্বত্র উহার শাখা বিস্তৃত 
mee; GE, হয়। এই সংগঠনের নাম দেওয়া হয় শহন্দস্তান রিপাবলিকান 
প্রদেশে বিপ্লবী কা” এ্যাসোসিয়েশন’ (১৯২৪)। বিপ্লবী সন্দাসের মাধ্যমে ভারতে এক 
বলাগ প্রজাতাদ্রিক SATE স্থাপন করা ছিল এই সংগঠনের উদ্দেশ্য । 


বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদের পুনরভ্যুথান ৮৭ 


আশফাকউল্লা ফাঁসীর মণ্ডে উঠিয়া ভারতবর্ষের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য তাঁহারা প্রাণ 
দান কারিতেছেন কিন্তু তাঁহাদের প্রাণদণ্ড দিয়া স্বাধীনতা আন্দোলনকে থামান যাইবে 
না, একথা ঘোষণা করিয়া গিয়াছিলেন। 

১৯২৭ ators হইতে কিছুকাল বিপ্লবী 
কার্যকলাপ বন্ধ থাকলে পর বংসর সরকার 
সকল বিপ্লবীকে মুক্তি দেন। RENS কারিয়া 
কারাগার হইতে বাহির হইলে দেশের. সর্বত্র 


বিপ্লবীদিগকে অভূতপূর্ব সম্বর্ধনা 
বিপ্লবীদের টি 
কারামত জ্ঞাপন করা হয়। জনসাধারণের 
(5১১২৮) এই উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া 


'বিপ্লবীরা জওহরলাল TRA, ও 
সুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে দেশের 'বাভল্লাংশে বহু 
রাজনৈতিক সংগঠন স্থাপন করেন । তাঁহারা কংগ্রেসের স্বরাজ অর্থাৎ ব্রিটিশ সরকারের 
পৃণ*দ্বাধীনতালাভ অধানে স্বায়ন্তণাসন, লাভের নীতিন পক্ষপাতী ছিলেন না। 
1বপ্বাঁদের আদর্শ. তাঁহারা চাহিলেন পূর্ণ স্বাধীনতা ! কংগ্রেসের অভ্যন্তরে তাঁহাদের' 
মুখপাত্র হইলেন জওহরলাল ও সুভাষচন্দ্র! 

এদিকে বিপ্লব কার্যকলাপও চালতে লাগল । ১৯২৯ ATO কেন্দ্রীয় আইন- 
সভায় যখন ভারতের স্বার্থাবরোধী বাণিজ্য বিলের 
আলোচনা চলিতোঁছল সেই সময় ভগ সিং ও 
বটুকেশ্বর দত্ত সেখানে বোমা নিক্ষেপ করিয়াছিলেন 
লাহোরেও . বিপ্লবী কার্যকলাপ পরুর্ণোদ্যমে 
চাঁলতোঁছল | কিন্তু তাহা ফাঁস হইয়া গেলে লাহোর 
ষড়যন্ত্রের মামলায় বহ: বিপ্লবীর শাস্তি হয় | re) 
বংসরই (১৯২৯) কলিকাতায় বিপ্লবীদের গোপন 
সভায় চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ ও বাঁরশালের অন্ত্রাগার 
ল:ণ্ঠনের কার্য সুচী গ্রহণ করা হইল ৷ এই FTAD 7 

TAA চট্টগ্রামে AN সেন ভগৎ 
ee সামারক শিক্ষায় নিজ দলবলকে শিখাইয়া টা ভারতীয় 
aay সেনাবাহিনীর নামে একটি ঘোষণাপত্র প্রকাশ কারলেন। এই ঘোষণা- 
পত্রে সরকারের FA প্রকাশ্য যুদ্ধ ঘোষণা কারয়া প্রত্যেক ভারতবাসীকে এই 
্রজাতান্িক সেনাবাহিনীর ব্রিটিশ বিতাড়নের কার্ষে সর্বপ্রকার সাহায্য প্রার্থনা 
since | ১৯৩০ STA ১৮ই এপ্রিল সূর্য সেনের পাঁরকল্পনা অন[যায়ী অনন্ত 

TAQ এবং গণেশ 'ঘোষের নেতৃত্বে চট্টগ্রামের পুলিশ 
গা লাঠি হইল meiner লাইন কাটিয়া দা 
শহরকে বাংলাদেশের অপরাপর অংশ হইতে 'বাছন্ন কারয়া ভারতের অস্থায়ী স্বাধীন 


আশফাক-উল্লা 


৮৮ স্বদেশকথা 


সরকার গঠন করা হইল ৷ সূর্য সেন হইলেন এই সরকারের রাষ্ট্পাত বা প্রেসিডেণ্ট। 
এদকে সরকার বাহির হইতে সৈন্য আনাইয়া বিপ্লবীদের মোকাবিলা করিতে প্রস্তুত 
হইলেন। এমতাবস্থায় বিপ্লবীরা জালালাবাদ 
পাহাড়ে আশ্রয় গ্রহণ কায়া সেখান হইতে '্রিটিশ 
টসনাবাহিনীর Fe রীতিমত যুদ্ধ কারয়া 
তাহাদিগকে পশ্চাদপসরণে বাধ্য করিলেন ( ২২শে 
এপ্রিল, ১৯৩০) । বিপ্লবীদের এগারজন এবং 
সরকারী পক্ষে মোট ৬৪ জন প্রাণ হারাইয়াছিল। 
পরদিন অধিক সংখ্যক সৈন্য তাঁহাঁদগকে আকুমণ 
কারবে ইহা নিশ্চিত ভাবিয়া বিপ্লবীরা TE 
TE দলে বিভন্ত হইয়া গেলেন। এইরুপ একট 
aa সেনের কাঁসী: দলের সাঁহত কর্ণফুলী নদশতীরে 
অপরাপর অনেকের এবং 
যাবজ্জীবন কারাদস্ড নত ae “মাষ্টারদা' সূর্য সেন (১৮১৩-১১৩৪) 
Reta মৃত্য হইল, দুইজন ধরা পাঁড়িলেন। এইভাবে আরও একট দল কয়েক মাস 
পর চন্দননগরে ধরা পাঁড়বার পূর্বে পাশের সাঁহত ates যুদ্ধ করিয়া একজন প্রাণ 
হারাইয়াছিলেন এবং অন্যেরা ধরা পাঁড়ুয়াছিলেন। বিপ্লবাদের MORT সুর্য সেনকে 
তখনও ধরা সম্ভব হইল না । পরে অবশ্য তিনি ধরা পড়িলেন। বিচারে তাঁহার ফাঁসীর 
হ:কুম হইল । লোকনাথ বল, অনন্ত সিংহ, উপেন্দ্র ভট্টাচার্য প্রভৃতির যাবজ্জীবন 
গবীপান্তর হইল। 
গ্রামের অস্লাগার iba সমগ্র বাংলাদেশে বিপ্লবের এক নেশার AS করিয়াছিল । 
আক্রমণে সেই সময়ে বাংলাদেশের fate শহরে ব্রিটিশ শাসকগণ প্রাণ 
রাম অন্মাগ্ার . হারাইক়াছিলেন। বিপ্লবীরা তখন জীবনের বদলে জীবন, রন্তের 
লণ্ঠন তরুণ বিপ্লবী- বদলে AS লইতে বদ্ধপরিকর ৷ ব্রিটিশ সরকার fea? সন্মাস 
দের উৎসাহ বৃদ্ধি দমনের জন্য যতই আইনের কঠোরতা এবং প্যাশের ক্ষমতা বদ্ধ 
করতে লাগলেন, বিপ্রবীরা ততই মরিয়া হইয়া উঠিলেন। 
বিপ্লবীদের মধ্যে সেই সময় বাঙালী তরুণীদের যোগদান ছিল এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা । 
এইবার শুর হইল বাংলায় ব্রিটিশ শাসনের ঘাঁটি রাইটার্স বাল্ডং আক্রমণের চেষ্টা | 
বিনয় বস; ছিলেন ঢাকা মেডিক্যাল স্কুলের ছাত্র ৷ ঢাকার পুলি কর্তৃপক্ষ লোম্যান ও 
হাডসন সাহেব সেই সময়ে বিপ্লবীদের সমূলে উৎখাত কারবার জন্য উঠিয়াপাড়ুয়া 
১১ লাগিয়াছিলেন। সন্দেহবশে গ্রেপ্তার করিয়া ছান্রদের উপর 
লোগ্যান ও হাডদনের অকথ্য অত্যাচার কারতে তাঁহারা ছিলেন উৎসাহী । বিনয় এই 
উপর আক্রমণ : অত্যাচারের প্রতিশোধ গ্রহণে দড়সগকলপ হইলেন | সুযোগ তাঁহার 
লোম্যানের মৃত্য ALA আপনা হইতেই উপস্থিত হইল জনৈক পদস্থ পুলিশ 
কর্মচারী অসুস্থ অবস্থায় ঢাকা মেডিক্যাল স্কুলে ভাত হইলে লোম্যান ও হাডসন 


MZ, 


বিপ্লবী TAPCO পুনরভ্যুথান ৮৯ 


সাহেব তাঁহাকে দেখতে আসিলে বিনয় উভয়কেই গল করিলেন । লোম্যানের 
মৃত্যু হইল, কিন্তু আহত হাডসন শেষ পর্যন্ত প্রাণে বাঁচলেন ৷ বিনয়কে গ্রেপ্তারের 
শত চেষ্টা করিয়া পলিশ ব্যর্থ হইল । পুলিশ ও গোয়েন্দাদের চোখে ধূলা দিয়া তান 
কলিকাতায় চলিয়া আসিলেন। রাইটার্স বিল্ডিং আক্রমণের জন্য যে তিনজন সাহসী 
তরুণ বিপ্লবীকে নির্বাচন করা হইল তাঁহাদের মধ্যে বিনয় বস; ছিলেন অন্যতম ৷ 


বিনয় বসব (১৯০৮-৩০ ) বাদল (FATA ) S (১৯১২-৩০) দীনেশ ARPT (১৯১১-৩১ ) 


অপর দুইজন ছিলেন বাদল গুপ্ত ও দীনেশ গুপ্ত | ১৯৩০ থ্াঁন্টাব্দের ৮ই ডিসেম্বর 
সাহেবী পোশাক পরিহিত বিনয়, বাদল ও দীনেশ রাইটার্স“ 
রাইটার্স s  বিল্ডিংয়ে প্রবেশ করিয়া কারা বিভাগের ইন্সপেক্টর জেনারেল 


চারে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। নেলসন সাহেব গঢ়লর শব্দ শুনিয়া িভলভার-সহ বাহির 
হইয়া আসিলেন কিন্তু তিনিও qii হইলেন। ইতিমধ্যে কলকাতার পেশ 
কমিশনার টেগার্ট সাহেব রাইটার্স বিল্ডিং ifort দয়া রিয়া ফোঁললে 'বনয়-বাদল- 
দীনেশ এক কামরায় গিয়া আত্মহত্যার ব্যবস্থা কারলেন। বাদল গুগ্তের নিকট আর 
গুলি অবশিষ্ট না থাকায় তান বিষ খাইয়া প্রাণত্যাগ কাঁরলেন।: বিনয় ও দশনেশ 
নিজ নিজ রিভলভার হইতে নিজেদের গলি কারলেন। আহত অবস্থায় মোঁডক্যাল 
কলেজে বিনয়ের মৃত্যু হইল, সমস্থ হইয়া উঠলে বিচারে দীনেশকে ফাঁসা দেওয়া হইল ৷ 
* বিপ্লবীদের অন্যতম কর্মকেন্দ্র ছিল মেদিনীপুর, ব্রিটিশ অত্যাচারও স্বভাবতই 

সেখানে ছিল মাত্রাহীন । জেলাশাসক পোঁড ছিলেন অত্যাচারের 

98:81 প্রতীক । বিমল দাশগুপ্ত পেঁডিকে গল করিয়া হত্যা করেন। 
কানাই SUM বিচারক গালিককে তাঁহার এজলাসে প্রকাশ্য দিবালোকে গল করিয়া 
হত্যা করেন | দীনেশের ফাঁসীর San বিচারক গালিকই 

2821 দিয়াছিলেন। ১৯৩১ acres হিজলী জেলে বিপ্লবী বন্দীদের 
উপর গহুলি কাঁরলে দুইজন মারা যান এবং অনেকে আহত হন। এজন্য পোঁড 


es স্বদেশকথা 


হত্যাকারী বিমল দাশগঃপ্ত ইওরোপায়ান এ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ভিলিয়া্সকে 

গঢ়লৈ করিয়া প্রতিশোধ গ্রহণ করিয়াছিলেন। È বংসরই শান্তি ও 
feta উপর. সুনীতি নামে দুইটি অল্পবয়স্কা বালিকা কুমিল্লার জেলাশাসক 
হত স্টিভেনশনকে গড়ল করিয়া হত্যা করে। কলিকাতা বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে (১৯৩২ ) গভর্ণর স্ট্যানলৈ জ্যাকসনকে বাঁণা দাশ গলে 


= 


প্রদ্যোং ভটাচার্য (১৯১৩-৩৩)  অনাথবন্ধ পাঁজা (7--১৯৩৩) FL দত্ত (?--১১৩৩ ) 


করিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহার গনি লক্ষ্যভষ্ট হওয়ায় স্ট্যানলি জ্যাকসন রক্ষা পান। ও 
IHS AIK পাল ও প্রদ্যোং ভট্টাচার্য মেদিনীপুরের ।জেলা 
দে ম্যাজিস্ট্রেট ডগল্যাসকে গলি করিয়া হত্যা করেন। পরবর্তী 
জেলাশাসক, বার্জ সাহেবকেও অনাথবন্ধ; গাঁজা ও মৃগেন দত্ত 
ডগল্যাস হত্যা গঢ়লৈ কাঁরয়া হত্যা করেন (১৯৩৩)। উভয়েই অবশ্য বাজে'র 
বার্জ হত্যা দেহরক্ষীর গুলিতে ঘটনাস্থলে প্রাণ হারান । 
এইভাবে ১৯৩০ হইতে ১৯৩৪ খ্রাঁণ্টাব্দ পর্যন্ত আগ্মিমন্তে দীক্ষিত বহ: তরুণ fale 
teres অত্যাচারী কর্মচারীদের হত্যা কারয়া বা হত্যার চেষ্টা করিয়া 
a জাবনদানের মৃত্যুবরণ করিয়াছিলেন। বাঙালী আত্মমর্ধাদাহীন জাতি নহে 
এবং {ব্রিটিশদের অত্যাচারের প্রতিবাদ কাঁরতে ও পরাধীনতার 
শত্খল STATS তাঁহারা মৃত্যুকে হাসিমুখে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত একথাই তাঁহারা 
জীবন "দয়া প্রমাণ করিয়াছিলেন | 


ঘা : 
BAS Seria AS AA 


( New Phase in the Freedom Movement ) 

১৯২৫ খ্রীন্টাব্দে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের আকট্মক মৃত্যু, স্বরাজ্য পাটি কর্তৃক 
ব্রিটিশ সরকারকে সংস্কার প্রবর্তনে বাধ্য করতে অসামর্থ7 প্রভৃতি কারণে স্বরাজ্য পাঁট 
Pa বিচ্ছিন্ন হইয়া পাঁড়ল। ১৯২৭ খ্রীন্টাব্দ হইতে ভারতের জাতীয় 
Re আন্দোলন যখন এই সকল কারণে অনেকটা স্তিমিত হইয়া 

পাঁড়য়াছে সেই সময়ে ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক সাইমন কমিশন 
নিয়োগের ঘোষণা পুনরায় জাতীয় আন্দোলনকে পুনরুজ্জীবিত করিয়া তুলল ৷ 

১৯১৯ SGT সংস্কার আইনের একটি শর্ত ছিল এই যে, দশ বংসর আিক্রান্ত 
হইলে সেই APT TAT ভারতের শাসনব্যবস্থা কতদ্‌র সাফল্য অর্জ'ন কারয়াছে 
তাহা তদন্ত করিয়া দেখা হইবে । সেই অনুসারে ১৯২৯ ATUL তদন্ত হইবার কথা I 
বা a = hae ইংলণ্ডের সাধারণ নির্বাচন অননাষ্ঠিত 
সরকার ১৯২৭ খ্রন্টাব্দের নভেম্বর মাসেই 
স্যার জন সাইমনের সভাপতিত্বে একটি কমিশন 
Frage করিলেন | স্যার জন সাইমন-সহ ব্রিটিশ 
পার্লামেণ্টের মোট সাতজন সদস্য লইয়া এই 
কমিশন গঠন করা হইল! কোন ভারতীর 
প্রাতানাঁধকে ইহাতে গ্রহণ করা হইল AT | 

সাইমন কমিশন নিয়োগের সঙ্গে সঙ্গে 

ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন পুনরায় এ 
aa হইয়া উঠিল । কোন ভারতীয় 
প্রতিনিধি না লইয়া গঠিত কাঁমশন ভারতের 4১৯17? 
শাসনতান্রিক সংস্কার সম্পর্কে সিদ্ধান্তে উপনীত হইবেন ইহা ভারতবাসী জাতীয় 
অপমান বািয়াই গ্রহণ করিল। ইহা ভিন্ন, ভারতের জাতীয় কংগ্রেস ভারতীয়দের 
জা প্রাতানধি সভার মাধ্যমে শাসনতন্ল বা সংবিধান রচনার oR 
হরতাল ও বিক্ষোভ পাতী feat বিদেশীরা আসিয়া ভারতবাসী স্বরাজের জন্য 
wre fe না সে-বিষয়ে তদন্ত কারয়া তাহাদের সঃপারণ 
পার্লামেণ্টকে জানাইবে ইহা কংগ্রেসের নিকট গ্রহণযোগ্য হইল না। কংগ্রেস এজন্য 
জাতাঁয় আন্দোলনের সাইমন কমিশন বর্জন কারবার এবং কমিশনের সম্মুখে উপস্থিত 
nig সঃয় না হইবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ কাঁরল ৷ ভারতের অপরাপর সকল 
রাজনৈতিক দলও সাইমন কমিশন বর্জনের সিদ্ধান্ত লইল। কংগ্রেস সাইমন কাঁমশনের 
৯১ 


৯২ স্বদেশকথা 


সদস্যগণ ভারতে পদার্সণ করিবার দিন সমগ্র ভারতে কাল পতাকা ও বিক্ষোভ প্রদর্শনের 
কার্ষসূচী গ্রহণ করিল! কমিশনের সাঁহত সর্বপ্রকার অসহযোগ হইল এই কর্মসূচীর 
মূল উদ্দেশ্য । ১৯২৮ খ্রীন্টাব্দের ওরা 
GA সাইমন কমিশন ভারতে উপস্থিত 
শুর? হইল । এইভাবে ভারতের জাতীয় 
আন্দোলন পুনরায় শান্ত সয় করিল । 
এদিকে ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে কংগ্রেসের মাদ্রাজ 
আঁধবেশনে ভারতের জন্য একটি সংবিধান 
রচনার ভার মোতিলাল ALAA সভাপাঁতিত্বে 
একটি কাঁমাটর উপর দেওয়া হইয়াছিল । 
AMAA ১৯২৮ AILT এক সর্ব-দলণর 
কনফারেন্সে ভারতের ভবিষ্যৎ সংাবধান কিরূপ মোতিলাল নেহরু 


=e হওয়া উচিত সে-বিষয়ে আলাপ-আলোচনার পর নেহরু faces 
vd প্রস্তুত হইল | মোতিলাল CAA নামান;সারে ভারতের ভাঁবষ্যৎ 
সংবিধান সম্পর্কে রিপোর্টের নামকরণ হইল নেহর; রিপোর্ট | এই রিপোর্টে কানাডা, 
" অস্ট্রোলয়া প্রভৃতি ব্রিটিণ ডোমিনিয়নের (Dominion ) শাসনব্যবস্থার অনুরূপ 
ডোমিনিয়ন স্টেটাস: ভারতেও স্বায়ত্তশাসন অর্থাৎ ‘ডোমিনিয়ন স্টেটাস? (Dominion 
দাবি ` Status) বা ডোমিনিয়নের সমমর্ধাদা দাবি করা হইল। এখানে 
করা প্রয়োজন যে, মাদ্রাজ অধিবেশনে (১৯২৭) পূর্ণ 

স্বাধীনতা লাভ কংগ্রেসের মূল আদর্শ বলিয়া ঘোষিত হইয়াছিল | পরবৎসর অর্থাৎ 
১৯২৮ ator কংগ্রেসের কলিকাতা অধিবেশনে জওহরলাল GRA, ও সুভাষচন্দ্র 
জওহরলাল ও স;ভাষ- বসন Gl স্বাধীনতার wid খুবই  জোরালোভাবে উত্থাপন 
গে ্বাধানতা কাঁরলেন। কংগ্রেসের তরুণ সদস্য সকলেই জওহরলাল ও সুভাষ- 
ms চন্দ্রের সমর্থন করিলে মহাত্মা গান্ধী একট মাঝামাঝি ব্যবস্থা 
করিলেন। স্থির হইল যে, ব্রিটিশ পার্লামেপ্ট যাদ ১৯২৯ খাঁ্টাব্দের ৩১শে ভিসে্বরের 
মধ্যে ভারতকে 'ডোমিনিয়ন স্টেটাস অর্থাৎ কানাডা, নিউজিল্যান্ড প্রভাত ব্রিটিশ 
AMAT 1 যে-সকল রাজনৈতিক সুযোগ-সুবিধা ও স্বায়ত্তশাসনা- 
ar! “কার ভোগ করে তাহা দিতে রাজী হন তাহা হইলে ভারতবাসী 
পার আগোস  তাহাতেই সন্তুষ্ট হইবে এই সময়-সাঁমার মধ্যে ভারতের দাবি 
মানা না হইলে কংগ্রেস অসহযোগ আন্দোলন শুরু করিবে এবং 

আইন অমান্য আন্দোলন হিসাবে রাজস্ব দেওয়া বন্ধ কারবার জন্য ভারতবাসীকে 
নিদেশি দিবে এই কথাও ঘোষণা করা হইল। 
এদিকে মহম্মদ আলি জিন্নাহ: ম:সলমানদের পক্ষে কতকগুলি দাবি উপস্থাপিত 
করেন | ১৯২৮ খান্টাব্দের সর্ব-দলাঁয় কনফারেন্স তাঁহার এই সকল দাব অগ্রাহ্য 


স্বাধীনতা আন্দোলনের নুতন পর্ব ৯৩, 


কারলে ১৯২৯ ATSIC ১লা জানুয়ারি সর্ব-ভারতীয় মুসলিম কনফারেন্সে তান' 
একটি প্রচারপত্র বণ্টন করেন। এই প্রচারপত্রে মুসলমানদের জন্য যে-সকল দাবি 
_ উত্থাপন করিয়াছিলেন সেগুলির উপর ভিত্তি করিয়া জিন্নাহ: È 
ae Pali বংসরই তাঁহার “চৌদ্দ দফা দাঁব’ প্রস্তুত করেন। এগনলতে 
J (১) ভারতবর্ষে একট যযন্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা চালু কাঁরতে 
হইবে ; (২) এই যযক্তরাষ্ট্রে রাজ্য মাত্রেই সমান অধিকার থাকবে ; (৩) প্রত্যেক 
নির্বাচিত সংস্থায় মনসলমান সম্প্রদায়কে উপযুক্ত সংখ্যক প্রাতানাধ নির্বাচনের সুযোগ 
দিতে হইবে ; (8) কেন্দ্রীর আইনসভার অন্তত এক-তৃতীয়াংশ সদস্য মুসলমানদের 
মধ্য হইতে লইতে হইবে; (৫) সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারা চাল; কারতে হইবে, তবে 
কোন সম্প্রদায় ইচ্ছা করিলে এই ব্যবস্থা স্বেচ্ছায় ত্যাগ কাঁরতে পারিবে ; (৬) ভারতীয় 
প্রদেশগ:লের পুনগঠিন করিতে হইবে, কিন্তু এই পুনগঠিনের ফলে বাংলাদেশ, উত্তর- 
পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও উত্তরপ্রদেশে মুসলমান আঁধবাসীদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা যাহাতে 
ব্যাহত না হয় সেই ব্যবস্থা কারতে হইবে ; (৭) ধর্ম পালনের স্বাধীনতা থাকিবে ; 
(৮) কোন আইনসভায় কোন একটি সম্প্রদায়ের প্রাতানধিবর্গ যদি কোন আইন বা 
প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন এবং তাঁহাদের সংখ্যা যাঁদ আইনসভার মোট সদস্যসংখ্যার 
এক-চতুর্থংশ হয় তাহা হইলে এ আইন বা প্রস্তাব পাশ করা চাঁলবে না; (৯) সিন্ধু 
অঞ্চলকে একটি পৃথক প্রদেশ হিসাবে গঠন করিতে হইবে; (১০) মুসলমান সম্প্রদায় 
হইতে HAS সংখ্যক সরকারা কর্মচারী গ্রহণ কারতে হইবে ; (১১) মুসলমানদের 
শিক্ষা, সংস্কৃতি, ভাষা, সাহিত্য প্রভৃতি সংরক্ষিত কারতে হইবে এবং উহার উন্নয়নের, 
ব্যবস্থা করিতে হইবে ; (১২) ' প্রাদোৌশক ও কেন্দ্রীয় মান্দিসভায় অন্তত এক-তৃতীয়াংশ 
মান্রিসংখ্যা মুসলমানদের মধ্য হইতে গ্রহণ করিতে হইবে ; (১৩) প্রাদেশিক আইন- 
সভার মত গ্রহণ না করিয়া শাসনতন্মের কোন পাঁরবর্তন করা চাঁলবে না; এবং (১৪) 
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত, প্রদেশ এবং বেলদীচস্তানেও শাসনতান্তিক সংস্কার চালু কাঁরতে 
হইবে ৷ বলা বাহ:ল্য, জিন্নাহ্‌এর উপার-উন্ত চোদ্দ দফা দাব গণ্তান্বিক নীতি- 
বিরোধী ছিল৷ এ সময় হইতেই মহম্মদ আলি জিল্নাহ্‌ সাম্প্রদায়িকতার ইন্ধন 
যোগাইতে থাকেন এবং উগ্র সাম্প্রদায়িকতার সমর্থক দলের নেতায় পারণত হন ৷: 
লর্ড আরউইন ছিলেন সেই সময়ে ভারতের গরভর্ণর-জেনারেল ও ভাইস্রয় . 
(১৯২৬-৩১)। তান এক ঘোষণা দ্বারা ভারতবাসীকে জানাইলেন যে, ভারতবর্কে 
ডোমিনিয়ন পর্যায়ে উন্নীত করাই ব্রিটিশ সরকারের উদ্দেশ্য এবং সাইমন কাঁমশনের 
রিপোর্ট দাখিল হইলে পর লণ্ডনে এ-বিষয়ে এক গোলটোবল বৈঠকের আঁধবেশন 
লাহোর কংগ্রেস হইবে । লর্ড আরউইনের এই ঘোষণা ইংলণ্ডে বিরূপ প্রাতীক্রিয়ার 
(১৯২৯): mt . সৃষ্টি করিল। ৱটিশ জাতি ভারতবাসীকে ডোমানয়ন স্টেটাস: 
দ্ৰাধনতা দাবি. দিতে were দ্ৰায়ত্তণাসনাখিকার দিতেও সম্মত ছিল a বটিশ 
সরকারের নিকট কোন 'কছ; প্রত্যাশা করা বৃথা বিবেচনা করিয়া ১৯২৯ গ্রান্টাব্দের 
[ডিসেম্বর মাসে লাহোর অধিবেশনে কংগ্রেস ভোমানিয়ন স্টেটাস: দাবি পারত্যাগ . 


58 এ স্বদেশকথা 
কাররা পর্ণ স্বাধীনতা দাঁব কারিল। ইহার প্রয়োজনও ছিল, কারণ সাইমন কাঁমণনের 
ভারত আগরমনকে কেন্দ্র কারা যে তীব্র জাতীয়তা- 
'বোধ APART হইয়াছিল তাহা কংগ্রেসের 
TIS ফলে বিপ্লবী জন্তাসে প্রকাশ 
পাইতোঁছল। ১৯২৮  শ্রীষ্টাব্দের ৩০শে 
অক্টোবর সাইমন কমিশন বর্জন উপলক্ষে বিক্ষোভ 
প্রদর্শনকালে লালা লাজপং রায়ের মস্তকে 
পুলিশ আঘাত করিলে তিন অসুস্থ হইয়া 
পড়েন এবং পরের মাসে তাঁহার মৃত্যু হর। 
ইহার প্রাতশোধ লাহোরের বিপ্লবীরা গ্রহণ 
করলেন সহকারী পুলিশ সংপারিণ্টেনডেন্ট 
মিঃ সংডার্সকে হত্যা করিয়া। এইভাবে পাঞ্জাব লর্ড আরউইন 
‘কেন, বাংলাদেশ, মাদ্রাজ, বিহার, দিল্লী__ভারতের 'বাঁভল্নাংশে বিপ্লবী সন্বাসমূলক কাজ 
শর হইয়া গিরাছিল। জেলখানার রাজনৈতিক বন্দধদের উপর সরকারী অত্যাচারের . 
শর: করিলে শেষ পযন্ত বাঙাল! যুবক যতাঁন দাশ 
লাহোর জেলে মারা গেলেন। দেশের সবর 
OTE তখন PS হইয়া উঠিয়াছে। এরুপ 
পরিস্থিতিতে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি এবং আল্দো- 
AGH প্রস্তুতি অপরিহার্য হইয়া পড়িয়াছিল। ইহা 
ভিন, জও্হরলালনেহর; ও সডভাষচন্দ বস; “স্বাধীনতা 
T বা হীণ্ডপেন্ডেন্স লীগ" স্থাপন করিয়া প্রচারের 
মাধ্যমে ভারতবাসাঁদের মধ্যে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি 
orient করিরা তুলয়াছিলেন। লাহোর অধিবেশনে 
আইন অমান্য আন্দোলনের বিষে কোন সিদ্ধ গ্রহণ করা হয় নাই (১৯২৯) । এবিষয়ে 
পর্ণ দায়িত্ব মহাত্মা গান্ধীর উপর ন্যস্ত করা হইয়াছিল | 

স্বাধীনতা দিবস: ১৯৩০ খ্রাণ্টাব্দের SAT মাসের প্রথম দিকে কংগ্রেসের 


যতান দাশ (১১০৪-২১ ) 


i 3 ২৬শে জানুয়ারি 

নি নিন নটি ভারতের স্বাধীনতা দিবস’ হিসাবে পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
করেন স্বাধীনতা দিবসে ভার 

শপথ বাকা ভারতবাসাঁকে একটি শপথ গ্রহণের 
ব্যবস্থাও স্থির হয়। এই শপথ বাক্য মহাত্মা গান্ধী নিজে রচনা 

করিয়াছিলেন | ইহাতে বলা হইণ : “আমরা বিশ্বাস কাঁর যে, ভারতবাসী তথা যে- 

কোন জাতির স্বাধীনতা হইল সহজাত অধিকার 1 ভারতরাসীর নিজ 


স্বাধীনতা আন্দোলনের নূতন পর্ব ৯৫ 


উন্নততর জীবনযাপন করিবার অধিকার আছে। কোন সরকার এই সকল- অধিকার 
হরণ কাঁরলে অথবা তাহাদের উপর অত্যাচার কারিলে ভারতবাসীর সেই সরকারকে 
পরিবতন কারবার বা ক্ষমতাচ্যুত করিবার অধিকার আছে । যেহেতু ব্রিটিশ সরকার 
ভারতবাসীকে শোষণ করিয়া রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক 
ক্ষেত্রে ভারতের সর্বনাশ সাধন করিয়াছে সেহেতু, আমরা বিশ্বাস কার যে, ভারতবর্ষকে 
ব্রিটিশদের সাঁহত সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন করিতে হইবে» 
এ বংসরই We জানার দারুণ উৎসাহ ও উদ্দীপনার সহিত স্বাধীনতা "দিবস 
পালন করা হইল ৷ ইহার পর হইতে ১৯৫০ গ্রাঁষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রতি বংসর ২৬শে 
জানুয়ারি স্বাধীনতা দিবস পালিত হইয়াছিল। এই দিবসটি 
পাত পালন করা এবং শপথ বাক্য পাঠ করার মধ্যে ভারতবাস? প্রতি 
mah বংসর দেশের স্বাধীনতার জন্য নিজেকে উৎসর্গ কারবার সুযোগ 
পাইত। ২৬শে জানুয়ারি ছিল সেই কারণে দেশের জন্য আত্মোংসর্গে'র দিন, 
দেশসেবার অঙ্গীকার গ্রহণের দিন। স্বাধীনতা সম্পকে জাতির মনে সুস্পল্ট ধারণা 
সৃষ্টি করিতে এবং উহা বদ্ধমুল করিতে এই দিবসের গর্ব ছিল অত্যধিক স্বাধীনতা 
লাভের পর নূতন সংবিধান রচিত হইলে ১৯৫০ AAG CAT ২৬শে 
৮৮7 Fee Sata অর্থাৎ পূর্বেকার স্বাধীনতা দিবসকে প্রজাতন্ম দিবস 
দিবসে পরিণত হিসাবে ঘোষণা করা হইল। এ দিন ভারতের নূতন সাবধান 
TART ভারত এক গণতান্বিক প্রজাতন্বে রূপান্তারত হইল । 
এইভাবে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে যে দিনটিকে স্বাধীনতা.দিবস হিসাবে পালন 
করা হইতোঁছিল সেই দিনটিকে ভারত হীতহাসে এবং ভারতবাসীর নিকট চিরস্মরণণয় 
করিয়া রাখা হইয়াছে। 
আইন অমান্য আন্দোলন : CC আঁভযান: ১৯২৮ city কংগ্রেস যে 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছিল এবং পরবংসর লাহোর কংগ্রেসে মহাত্মা গান্ধীর উপর আইন 
অমান্য গান্দোলনের যে পূর্ণ দায়িত্ব দেওয়া হইয়াছিল সেই অনুযায়ী মহাত্মা গান্ধী 
১৯৩০ খচাঁণ্টাব্দের ১২ই মার্চ ৭১ জন নারী ও A সত্যাগ্রহী লইয়া তাঁহার বিখ্যাত 
ONG WATT অভিযান শুর; করিলেন । দাঁর্ঘ ৩৮০ কিলোমিটার পথ মোট ২৪ দিনে 
পায়ে হাঁটিয়া মহাত্মা গান্ধী সত্যাগ্রহীদের লইয়া ৫ই এপ্রল গুজরাট প্রদেশের ডাণ্ডি বা 
দাণ্ডী নামক স্থানে পেখাছলেন। পরদিন ৬ই OTe সমদদ্রতীর হইতে লবণ সংগ্রহ কাঁরয়া 
লবণ আইন অমান্য কারলেন। ভারতবাসীর পক্ষে সমুদ্র জল হইতে 
লবণ প্রস্তুত করা বে আইনা ছিল। এইভাবে লবণ আইন ভঙ্গ 
করা হইলে ভারতের FE এক দারুণ উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়। দেশের যে যে স্থানে 
লবণ প্রস্তুত কারবার সুযোগ ছিল সেই সকল ATA সত্যগ্রহীরা লবণ প্রস্তুত কারয়া 
আইন অমান্য করতে TT | বাংলাদেশের মোঁদনপুর জেলার কাঁথ ও চাঁবশ 
পরগণার মাইষবাথানে লবণ প্রস্তুত শুর; হয়। সরকারী FATS ১৪৪ ধারা 
ভঙ্গ WMS আইন অমান্য আন্দোলন চালান হইল। এইভা আইন অমান্য . 


লবণ লত্যাগ্রহ 


১৬ স্বদেশকথা 


আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে অসহযোগ আন্দোলনও চালতে থাকে। বিলাতী পণ্যদ্রব্য 
বৰ্জন, স্কুল-কলেজে ধর্মঘট, আঁফস-আদালতে ?পকোঁটং সবাকছ: মিলিয়া আইন অমান্য 
আন্দোলন এক প্রবল আন্দোলনে পাঁরণত হইল। এদিকে মহাত্মা গান্ধী স:রাট জেলায় 
ধরসানা নামক হ্থানের লবণ কারখানা ও গুদাম দখল কাঁরবেন 
ধরুন a স্থির কারলেন। তান গভর্ণর-জেনারেল ও ভাইসরেযকে চিঠি 
TARET লবণ কর বাতিল এবং ভারতবাসীর পক্ষে লবণ প্রস্তুতের 
আইনগত বাধা দুর কাঁরতে অনুরোধ জ ॥ অন্যথায় তান ধরসানা লবণ 
কারখানা ও গুদাম দখল কাঁরবেন একথাও 
জানাইলেন। কিন্তু গান্ধীজী ধরসানা 
গ্রেপ্তার করা হইল | আব্বাস তৈয়বজী গান্ধীর 
Al লবণ সত্যাগ্রহ পরিচালনার ভার লইলে 
তাঁহাকেও গ্রেপ্তার করা হইল। ইহার পর 
নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন শ্রীমতী সরোজনী নাইডু ৷ 
তাঁন ২৫০০ সত্যাগ্রহী লইয়া ধর্সানা লবণ 
কারখানা ও গুদাম দখল করিবার জন্য 
অভিযান চালাইলেন। ওখালদা লবণ ATA 
দখলের জন্যও একাধিকবার চেষ্টা করা হইল ৷ 
কিন্তু vier সত্যাগ্রহাঁদিগকে নির্মমভাবে আঘাত করিয়া এবং গ্রেপ্তার করিয়া লবণ 
কারখানা ও AMA রক্ষা করিল। সরোজিনা নাইডুকেও গ্রেপ্তার করিয়া কারাগারে 
নিক্ষেপ করা হইল | 
আইন অমান্য ও অহিংস অসহযোগ আন্দোলন যখন এক প্রবল আন্দোলনে 
পাঁরণত হইতে লাগিল সরকারী দমনমূলক অত্যাচার এবং 
আইন অমান্য TIM আইনকানুনের কঠোরতাও তত বদ্ধ পাইল। কলিকাতা, 
গান নহে om বোম্বাই, মাদ্রাজ, দিল, মেদিনীপুর প্রভৃতি স্থানে tags 
আন্দোলনে পাঁরণত নিবিশেষে সত্যাগ্রহীদের উপর অমানুষিক অত্যাচার করা হইল | 
কংগ্রেস প্রাতজ্ঞানাটকে বেআইনী ঘোবণা করিয়া কংগ্রেসের 
নেতৃবৃন্দকে গ্রেপ্তার করা হয়। মৌলানা আবুল কালাম আজাদ মীরাটে এক জনসভার 
: লবণ আইন অমান্য করিবার জন্য জনসাধারণকে উৎসাহিত কাঁরলে 
তাঁহাকে FAA করা হয় । 
উত্তর-পশ্চম সীমান্ত প্রদেশের আফগান নেতা খান আব্দুল গফ্‌ফর খাঁ লেন 
উত্তর-পশ্চিম tare “খোদাই-খিদঅৎগার' অর্থাৎ ঈশ্বরের সেবক নামক একটি দলের 
প্রদেশে আইন অমান্য নেতা ৷ খোদাইখদঅতগারগণ লাল রঙের পোশাক ব্যবহার 
আন্দোলন করিত বাঁলয়া ইহারা ‘লাল TOT (Red shirts ) নামেও 
পাঁরাচত ছিল। খান আব্দুল RA খাঁ মহাত্মা গান্ধীর প্রভাবে প্রভাবিত হইয়া 


সরকার অত্যাচার 


স্বাধীনতা আন্দোলনের নূতন পর্ব ৯৭ 


কংগ্রেসে যোগদান করেন (১৯৩১)। তান মহাত্মা গান্ধীর আঁহংসা নীতি 
ও অসহযোগ আন্দোলনে গভীর বিশ্বাসী হইয়া উঠেন। দৈহিক শক্তিতে অসাধারণ 
শভিশালী Tae পাঠান জাতি হিংসাত্মক কাজে কখনও 
খান আব্দুল গফফর খাঁ পণ্চাৎপদ ছিল না। ব্রিটিশ nn 
সরকারের প্রাত বিদ্বেষভাব দীর্ঘকাল যাবং 
তাহাদের মধ্যে ছিল l কিন্তু অহংসায় বিশ্বাসী 
খান গফফর খাঁর ব্যত্তিত্বের প্রভাবে HAA পাঠান 
জাতিও জাতীরতাবাদী আন্দোলনে অহিংসার পথ 
গ্রহণ করিল ৷ তাঁহার নেতৃত্বে সমগ্র সীমান্ত প্রদেশে 
সম্পূর্ণ অহিংস উপায়ে সত্যাগ্রহ ও আইন অমান্য 
আন্দোলন চলিতে লাগিল। জাতীর পতাকা 
উত্তোলন, আইন অমান্য করিয়া সভাসমিতি ও \ 
শোভাযান্রার অনুষ্ঠানের ফলে উত্তর-পশ্চিম ES 
সীমান্ত প্রদেশ আইন অমান্য আন্দোলনে এক উল্লে' 
সরকার অত্যাচার অংশগ্রহণ করিল। পেশোয়ারে সরকার সামারক হা 
সাহায্যে আন্দোলন দমন করিতে গিয়া গাল চালাইলেন। বহ;সংখ্যক সত্যাগ্রহী 
হতাহত হইল ৷ খান আব্দুল গফ্‌ফর খাঁর গভীর জাতীয়তাবোধ, আইহংস নীতিতে 
তাঁহার plat বিশ্বাস এবং আইন অমান্য আন্দোলনে তাঁহার অসাধারণ সাফল্য 
তাঁহাকে ভারতবাসীর অন্তরে এক শ্রদ্ধার আসন দান করিয়াছে । ভারতবাসী তাঁহাকে 
‘সীমান্ত গান্ধী" নাম দিয়া তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়াছে। 
পাঞ্জাবে সত্যাগ্রহ আন্দোলন অর্থাত আইন অমান্য আন্দোলন প্রবল্‌ আকার ধারণ 
করিলে সত্যাগ্রহীদের উপর পুলিশের অত্যাচার মান্রা ছাড়াইয়া যায় I লাহোরে 
পাঞ্জাবের গভর্ণরের উপর ofr কারবার চেষ্টা হইলে পাঞ্জাবের 
পাঞ্জাব সর্বত্র পলিশ অমানুষিক নির্যাতন শুরু করে। পাঞ্জাবের 
সত্যাগ্রহে APSHA রমণীগণও অংশগ্রহণ করিয়া কারাবরণ করিয়াছিলেন । 
পাঞ্জাব ভিন্ন বিহারের বিভিন্ন শহরে, আসাম, মধাপ্রদেশ, গুজরাট, awe 
এবং ভারতের অপরাপর প্রদেশে আইন অমান্য আন্দোলন ব্যাপক- 
17184 ভাবে শদ্রঃ হয় এবং প্ঢ়লশের অত্যাচারও চরম নির্মমতায় 
ও অপরাপর oom পাঁরণত হয়। বিহারের পাটনা, ভাগলপঢুর, মুঙ্গের প্রভাতি শহরে 
সত্যাগ্রহীদের উপর পমীলশ ও লটারির অত্যাচার মাপ 
ছাড়াইয়া যায় | 


বাংলাদেশের সর্বত্র আইন অমান্য আন্দোলন তাঁরতা ধারণ কাঁরলে সরকারী 
বাংলাদেশ: মেদিনীপুর দমননবীতিও অত্যন্ত কঠোর আকার ধারণ করে। বাংলার 
, মেদিনীপুর জেলায় লবণ আইন অমান্যকারীদের উপর পুলিশের 

গল, নারা সত্যাগ্রহাঁদের উপর অকথ্য অত্যাচার, তাহাদের প্রতি অশোভন আচরণ 
২৩[83] í í 


S স্বদেশকথ্য 


| সত্যাগ্রহীদের ঘর-বাড়ীতে আগুন লাগান প্রভৃতি মোদনীপুরকে আইন অমান্য 
আন্দোলনের ইতিহাসে এক অত্যুচ্চ আসনে স্থাপন করিয়াছে। 
আইন অমান্য আন্দোলনে প্রায় ৯০ হাজার সত্যাগ্রহী কারার[দ্ধ হইয়াছিলেন 
নেতাদের মধ্যে গান্ধীজী, মোতিলাল RA, জওহরলাল ও তাঁহার at কমলা নেহরু, 
সুভাষচন্দ্র, আবুল কালাম আজাদ, আব্বাস তৈয়বজী, খান 
5758 আব্দুল গফ্‌ফর খাঁ, সরোঁজনী নাইডু প্রভৃতি অনেককেই 
কারার :. আন্দোলনে যোগদান কারবার অভিযোগে কারাগারে বন্দী করা 
হইয়াছিল । এইভাবে আইন অমান্য আন্দোলন সমগ্র ভারতবর্ষে 
GF অপ্রাতহত গতিতে অগ্রসর হইতে লাগল ৷ 
এঁদকে ১৯৩০ SSCA মে মাসে স্যার জন সাইমন তাঁহার রিপোর্টে ভারতবষে' 
দাঁরতমূলক শাসনব্যবস্থা স্থাপন, ভোটাধকার সম্প্রসারণ, সরকার মনোনয়নের মাধ্যমে 
সদস্য নিয়োগ বাতিল কারবার সুপারিশ করেন । কেন্দ্রীয় শাসন- 
538 ব্যবস্থায় রাশ প্রাধান্য রাখা এবং ভবিব্যতে ভারতে যযত্তরাষ্টীয় 
$মে, ১৯৩০) শাসনব্যবস্থা স্থাপনের কথাও সাইমন কমিশন রিপোর্টে উল্লেখ 
কারয়াছলেন। এই রিপোর্টের পরিস্রোক্ষিতে ব্রিটিশ সরকার এ 
ৰংসরই (১৯৩০) লণ্ডনে ভারতের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রাতাঁনাধ লইয়া এক 
চগালটোঁবল বৈঠক ( Round Table Conference ) আহ্বান কাঁরলেন। কংগ্রেস 
ছইতে কোন প্রতিনিধি এই বৈঠকে বোগ দিলেন AT | 
গোলটেবিল বৈঠকের প্রথম অধিবেশন (১৯৩০): গোলটোবিলের প্রথম 
অধিবেশনে ভারতের জাতাঁর কংগ্রেস ভিন্ন অপরাপর রাজনৈতিক দল এবং দেশীয় 
TCA প্রাতীনাধগণ যোগদান করিলেন। এই সকল নেতার মধ্যে তেজবাহাদুর 
সপ্রহ, জয়াকার, মহম্মদ আলি জিন্নাহ ডক্টর আন্বেদকার প্রভাত বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 
fato প্রধান মন্ত্রী র্যামজে ম্যাকডোনাল্ড সাইমন কাঁমশনের রিপোর্টের ভিত্তিতে (১) 
ভারতে যডন্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা স্থাপন, (২) প্রদেশগড়লকে স্বায়ন্ত- 
নাচে দলা শাসনাধিকার দান, এবং (৩) কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষেত্রে ব্রিটিশ 
প্রাধান্য বজায় রাখিয়া কতক পাঁরমাণে দায়িত্বশীল সরকার গঠন-_ 
ae তিনটি প্রস্তাবের উপর গোলটোবিলের বৈঠকে উপস্থিত সদস্যদের আলোচনা আহবান 
Rata দীর্ঘ বিতর্কের পর সদস্যগণ মোটামুটিভাবে এই সকল প্রস্তাব মানিয়া 
লইলেন এবং এ-বিষয়েও তাঁহারা একমত হইলেন যে, ভারতের শাসন ব্যাপারে ব্রিটিশ 
গার্লামেণ্টের উপর এযাবং যে অধিকার ও দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল সেগুলির সবই ভারতের 
হস্তে একসঙ্গে ত্যাগ করা উচিত হইবে না | এজন্য কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থার কিছ্যকালের জন্য 
গ্রভর্ণর-জেনারেন ও ভাইস্‌রয়ের উপর দেশরক্ষা ও পররাম্ট্রীয় সম্পর্ক (Defence and 
Foreign Relations) পূর্ণ মাত্রায় ন্যন্ত থাকবে | 1কন্তু জাটলতা 
পথক নির্বাচনের দেখা দিল মহম্মদ আলি TANS মুসলমানদের জন্য পৃথক নির্বাচন 
ala staat হার চো দফা tes উদ করতে ছাড়লেননা। এদিকে 


স্বাধীনতা আন্দোলনের TOA পর্ব ৯৯ 


আন্বেদকারও অনুন্নত সম্প্রদায়ের জন্য পৃথক নির্বাচন দাঁব কারয়া বাঁসলেন। যাহা 
হউক, কংগ্রেসের এই অধিবেশনে যোগদান না করায় এই সকল আলোচনার AAS 
তেমন রহিল atl ব্রিটিশ প্রধান salts এই আশা প্রকাশ কাঁরলেন যে, জাতীয় 
কংগ্রেস গভর্ণর-জেনারেল ও ভাইস্রয়ের অনুরোধে সাড়া দিয়া গোলটোবিল বৈঠকের 
পরবর্তী অধিবেশনে যোগদান কাঁরয়া ভাবষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণে 
মা সহযোগিতা করিবেন ৷ এক প্রকার বাধ্য হইয়াই সরকার মহাত্মা 
হাতত (১৯৩৯) গান্ধীকে বিনা শর্তে মত দিলেন । কারামনুক্তির পর গ্রভর্ণর- 
জেনারেল ও CRA লর্ড আরউইন ( ১৯২৬-৩১) মহাত্মা গান্ধীর সহিত এক gfe 
দ্বাক্ষর করিলেন! ইহা গান্ধী-আরউইন gis’ (Gandhi-Irwin Pact ) নামে 
পরিচিত (১৯৩১)। এই চুর শর্তে সরকার হিংসাত্মক কার্ষের আঁভযোগে আটক 
সত্যাগ্রহণ ভি অপর সকলকে মনত দিতে এবং দমনমুলক আইন ও আঁডন্যান্স বাঁতল 
করিতে স্বীকৃত হইলেন | আইন অমান্য আন্দোলনে যোগদানকারাদের মধ্যে যাহাদের 
সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হইয়াছিল তাহা ফিরাইর়া দিতেও সরকার রাজা হইলেন | 
উকি গান্ধীজী আইন অমান্য BS রাখিতে এবং লণ্ডনে গোলটেবিলের দ্বিতীয় 
গাদানে স্বীকৃত হইলেন | 
25 fot আঁধবেশন (১৯৩১): ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে কংগ্রেস 
আঁধবেশনে গাম্ধী-আরউইন চুপ্তি অনুমোদিত হইলে এ বংসরই সেপ্টেম্বর মাসে 
টা বৈঠকের দ্বিতীয় অধিবেশনে মহাত্মা গান্ধী কংগ্রেসের একমাত্র 
্রাতানাধ হিসাবে যোগ দিলেন | ইতিমধ্যে ইংলণ্ডে শ্রামক দলের সরকারের স্থলে এক 
জাতীর সরকার গঠিত হইরাছে। র্যামজে ম্যাকডোনাল্ড প্রধান 
্তরাগ্ীয় শাসনব্যবস্থা মন্লী থাকিলেও রক্ষণশীল দলের প্রাতানাধ সংখ্যাই তাঁহার 
ও সাম্প্রদায়িক সমস্যা মন্লিসভার বোঁশ ছিল। ভারত-সাঁচব ছিলেন রক্ষণশীল দলের 
দই প্রধান বিষয় স্যামুয়েল হোর ( Samuel Hoare )। এই আঁধবেশনের প্রধান 
বিষয় ছিল সাল্প্রদারিক প্রশ্ন ও ব্তরাপ্ট্ীর শাসনব্যবস্থা । যডন্তরাস্রীয় শাসন- 
ব্যবস্থা ভারতে প্রবর্তন সম্পর্কে মহাত্মা গান্ধী অনাতীবলদ্বে এবং 
a গান্ধীর দাবি পূর্ণমাত্রায় দায়িদ্বশীল অর্থাৎ ভারতীয় প্রাতীনধিগণ দ্বারা 
ভারতারদের নিকট দায়িত্বশীল শাসনব্যবস্থা কেন্দ্রে এবং প্রদেশে প্রবর্তনের দাবি 
করিলেন | গভর্ণর-জেনারেলের হস্তে কোন বিশে ক্ষমতা ন্যস্ত কারবার প্রয়োজন 
নাই একথা তিনি স্পষ্ট ভাষায় বাঁললেন। 
এদিকে মুসলমান, হিন্দুদের মধ্যে অনুন্নত সম্প্রদায়, TCT ROA, ভারতীয় 
এ্রন্টানদের একাংশ এবং ইওরোপীয় ব্যবসারী সম্প্রদায়ের প্রীতাঁনীধগণ নিজেদের স্রধ্যে 
le চুক্তিবদ্ধ হইয়া সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে নির্বাচন দাঁব কাঁরলেন। হিন্দ: 
বাকা নিবণচন mia ও শিখ প্রাীনাধগণ ইহাতে চ্বাকৃত হইলেন না । গান্ধীজা বত 
| দেখাইলেন যে, ভারতের জন্য সংবধান রচনার ব্যবস্থা করা-ই হইল 
প্রধান কাজ! সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধানের জন্য প্ররোজন হইলে বিচারকদের লইয়া 


১০০ স্বদেশকথা 


ট্রাইবূন্যাল গঠন করা যাইতে পারবে । কিন্তু সাম্প্রদায়িক প্রশ্ন লইয়া এমন জাঁটলতার 

সৃষ্টি হইল যে, মহাত্মা গান্ধীর শত চেষ্টায়ও কোন প্রকার 
বৈঠকের ব্যর্থতা সমাধানে উপস্থিত হওয়া গেল না। শেষ পর্যন্ত হতাশ হইয়া 
মহাআ গান্ধী শূন্য হস্তে দেশে ফিরিয়া আসলেন ৷ 


গোলটেবিল বৈঠকের তৃতীয় আঁবেশন € ১৯৩২): ১৯৩২ até গোলটেবিল . 

বৈঠকের তৃতীয় আধিবেশনও বসিল। কিন্তু মহাত্মা গান্ধী বা কংগ্রেসের কোন 

প্রতিনিধি ইহাতে যোগ না দিলে একপ্রকার ভাঙ্গাহাটের ন্যায়ই 

EST এই অধিবেশন সামান্য কয়েকজন প্রাতনিধি লইয়া অনুষ্ঠিত 
হইল। কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ স্বভাবতই এই অধিবেশনে সম্ভব হইল না । 


আইন অমান্য আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায় (১৯৩২-৩৪) : দ্বিতীয় গোলটোবিল 
বৈঠক হইতে মহাত্মা গান্ধী হতাশ হইয়া দেশে ফিরিয়া আসিলে তিনি লক্ষ্য করিলেন 
যে, সমগ্র ভারতবর্ষে তটিশ সরকারের শাসনতান্তিক সংস্কার প্রবর্তনে অনিচ্ছার ফলে 
এক দারুণ উত্তেজনা দেখা দিয়াছে | তদুপরি প্রথম আইন অমান্য আন্দোলনের 
কালে পীলশনী অত্যাচারের যে তদন্ত গাম্ধী-আরউইন gis অনুসারে কারবার কথা 
ছিল তাহা প্রহসনে পাঁরণত হইয়াছে। উত্তরপ্রদেশে আইন অমান্য আন্দোলনের সময় 
MoS দেওয়া বন্ধ হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু সরকার কৃষকদের সহিত কোনপ্রকার 
(৮১ দিন করিয়া বলপ্দর্বক রাজস্ব আদায় করিতে আরচ্ভ 
প্রত্যাবর্তনের কালে CA কংগ্রেসের নির্দেশে তাহারা পদুনরায় রাজস্ব দেওয়া 
রাজনৈতিক পারিস্থিতি I4 করিয়। দিয়াছিল। এজন্য জওহরলাল GRA, ও পুর;যোত্তম” 
দাস টেন্ডনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত. 

প্রদেশে 'লাল কোর্তা'দের অর্থাৎ খোদা-ই-ীখদঅতগারদের সংগঠন বেআইনণ বাঁলয়া 
ঘোষণা করা হইয়াছে। খান আব্দুল গফ্‌ফর খাঁ ও তাঁহার ভ্রাতা খান সাহেব এবং 
অসংখ্য লাল কোর্তাকে জেলে আটক করা হইয়াছে । বাংলাদেশে 'বপ্রবী সন্তাস 
PTA শুর; হওয়ায় সরকারী দমন নীতি সহ্যের সকল সামা ছাড়াইয়া গিয়াছে ৷ 
TSIM, বাংলাদেশ, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ সর্বত্র পুলিশী তাণ্ডবে এক ভয়াবহ 


স্বাধীনতা আন্দোলনের নূতন পর্ব ১০১ 


এইরূপ পারস্থিততে আইন অমান্য আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হইল l 
আইন অমান্য আন্দোলন ঘোষণা করিবার সঙ্গে সঙ্গে সরকার গান্ধীজী এবং কংগ্রেস 


IAT নেতাদেরও আটক করা হইল। কংগ্রেসকে বেআইনী 
ঘমন atts ঘোষণা করিয়া কংগ্রেসের তহাঁবল বাজের়াপ্ত, কংগ্রেস অফিস বন্ধ 
করিয়া দিয়া কংগ্রেসী আন্দোলনকে সম্পূর্ণভাবে দমনের চেষ্টা 
সরকার শুরু কাঁরলেন। আইন অমান্য আন্দোলনকারীদের উপর ier, মিলিটারির 
অত্যাচার, অগাঁশত কংগ্রেস কমাঁকে বিনা বিচারে কারাগারে নিক্ষেপ, লাঠি ও গুলি 
চালনা, প্রজাতির সন্মানহরণ, বিদ্তীর্ণ এলাকার উপর পাইকারা জরিমানা ধাকরণ 
প্রীত কার্ষের ফলে দেশের সর্বত্র এক সন্ত্রাসের শাসন কায়েম হইল । জেলের অভ্যন্তরে 
সত্যাগ্রহণীদের উপর অমানহুষিক নির্যাতন কাঁরতেও সরকার দ্বিধাবোধ করিলেন না! 
অত্যাচার, নিপীড়ন, পলিশ ও সেনাবাহিনীর অকথ্য অত্যাচার উপেক্ষা কাঁরয়া লক্ষ 
লক্ষ নারী ও AAS আইন অমান্য আন্দোলন চালাইয়া যাইতে লাগল | 
ইতিমধ্যে (১৯৩২) প্রধান মন্ত্রী র্যামজে ম্যাকডোনাল্ড ভারতবর্ষে সাম্প্রদায়িক 
বাটোয়ারা | Communal Award ) প্রবর্তন করলেন । অর্থাৎ মুসলমান, ATTA 
এবং হন্দুদের মধ্যে অনুন্নত সম্প্রদায়, {গখ, এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান 
মাম্প্রদায়িক বাটোর়ারা প্রভৃতি প্রত্যেক সম্প্রদায়কে পৃথকভাবে, নিজ নিজ প্রাতীনাধ 
0২১০২! আইনসভায় দনর্বাচনের অধিকার দেওয়া হইল । এই সাম্প্রদায়িক 
বিভেদ সৃষ্টি কারিয়া ত্রিটিণ সরকার ভারতের জাতীয় এঁক্য বিনাশ কাঁরতে চাঁহলেন। 
হিন্দুদের মধ্যেও যাহাতে বিভেদ সৃষ্টি হয় সেজন্য GAAS হিন্দ সম্প্রদায়কে পৃথক 
নির্বাচনের অধিকার দয়া ইংরেজগণ তাহাদের কুট বুদ্ধির পারচয় দিল | সাম্প্রদায়িকতার 
[বিষ শেষ পর্যন্ত হিন্দ; সমাজকেও KOS করতে চাঁলয়াছে দেখিয়া মহাত্মা গান্ধী ইহার 
7... প্রাতবাদে আমরণ অনশন শুর: কারলেন। শেষ পর্যন্ত অনুন্নত 
পানা gig সম্প্রদায়ের নেতা OST আম্বেদকার ও গাম্ধীজীর মধ্যে 'পুনা চান্ত! 
( Poona Pact ) নামে এক চুক্তি স্বাক্ষারত হইল ॥ ইহাতে অনুন্নত সম্প্রদায়কে 
পক বাটোয়ারা অন:যারী যতটি সদস্যপদ দেওয়া হইয়াছিল তাহার দ্বিগুণ সংখ্যক 
সদস্যপদ তাহাদিগকে দিতে স্বীকৃত হইয়া IAAL পৃথক ভোটের বাবস্থা নাকচ কাঁরলেন। 
বাধ্য হইয়া ব্রিটিশ সরকার সমগ্র হিন্দজাতির যৌথ নির্বাচনের অধিকার স্বীকার কাঁরয়া 
লইলেন | এইভাবে গান্ধীজী হিন্দুদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিভেদ বন্ধ কারলেন। 
পঢ়না চুক্তির পরও আইন অমান্য আন্দোলন কিছুকাল চালতে লাগল। fey 
১৯৩৩ শ্রীন্টাব্দের ৮ই মে তারিখে মহাত্মা গান্ধী আত্মণুদ্ধির জন্য একুশ দিনের অনশন 
শুর; কারলেন এবং কংগ্রেসের সভাপাঁত অর্থাৎ প্রোসডেণ্টকে আইন অমান্য আন্দোলন 
মামায়কভাবে সামারকভাবে প্রত্যাহার কারয়া লইতে অনুরোধ কাঁরলেন। 
আন্দোলন প্রত্যাহার এইভাবে আন্দোলন প্রত্যাহার করা হইলে ভারতবাসী অত্যন্ত 
T হইল, কিন্তু অনশনরত মহাত্মা গান্ধীর বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে এই ক্ষোভ দেখাইল না । 


১০২ স্বদেশকথা 


ইতিমধ্যে মহাত্মা গান্ধী মদন্তলাভ কারয়াছিলেন ৷ ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দের ১লা আগস্ট 
হইতে তান ব্যান্তগত আইন অমান্য আন্দোলন শর; কারলেন। এজন্য তাঁহাকে 


নিবি গ্রেপ্তার করিয়া এক বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হইল । কিন্তু 
wists আইন তাঁহার WS অনুসরণ করিয়া পর পর বহু কংগ্রেসী নেতা 
অমান্য আন্দোলন 


ব্যাক্তিগত আইন অমান্য আন্দোলনে যোগদান করিয়া কারাবরণ 
করিলেন। কারারুদধ অবস্থায় মহাজ্রা ATT অস্পৃশ্যতা দূর করিবার আন্দোলন 
চালাইতে চাঁহলে সরকার তাহাতে বাধা দান করেন৷ এজন্য তিনি অনশন শুরু কারিলে 
ক্রমেই তাঁহার অবস্থা খারাপের দিকে যাইতে থাকে । এমতাবস্থায় 
আগস্ট মাসে (২৩ তারিখ) সরকার তাঁহাকে বিনা শর্তে মত দেন । 
গান্ধীজী ইহার পর হারজনদের অবস্থার উন্নয়নে আত্মনিয়োগ করেন | ১৯৩৪ খ্রষ্টাব্দে 
জানুয়ারি মাসে বিহারে এক প্রলয়ঙকরাী ভুমিকম্প হইলে সকলের wi সেই দিকে 
পাঁতিত হইলে আইন অমান্য আন্দোলন আপনা হইতেই বন্ধ হইয়া গেল ৷ 
তথাঁপ জওহরলাল CRA, এবং ভিয়েনায় অবস্থানরত িঠলভাই প্যাটেল ও 
সুভাষচন্দ্র বস: মহাত্মা গান্ধী কতৃক আকস্মিকভাবে আইন অমান্য আন্দোলন 
প্রত্যাহারের PS ক্ষোভ প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই আন্দোলনে প্রায় এক লক্ষ 
কুঁড় হাজার সত্যাগ্রহীকে বন্দী করা হইয়াছিল। সরকারণ অত্যাচার বর্বরতার ন'চতম 
পর্যায়ে পৌছিয়াছিল। স্তীলোকের সম্ভমহানি, জনতার উপর ঝাঁকে ঝাঁকে গুলিবর্ষণ, 
জেলখানার অভ্যন্তরে নির্যাতন, সম্পত্তি বাজে়াপ্তকরণ, যাহা কিছ; ব্রাটশ সরকারের 
ক্ষমতায় প্রয়োগ করা সম্ভব হইয়াছিল তাহা সবই করিতে সরকার 
নন প্রহার প্র করেন নাই। অথচ আকস্মিকভাবে এই আন্দোলন বন্ধ 
করিবার ফলে এই বিরাট আত্মত্যাগ বিফলতায় পর্যবাঁসত হইয়াছে 
এই ধারণা সর্বত্র জন্মিল । মহাত্মা গান্ধীর দিক হইতে এই আন্দোলন: বন্ধ কারবার 
মুল sie ছিল সরকারণী নির্যাতনের P হইতে ভারতবাসীকে রক্ষা করা । লর্ড 
উইািংডনের আমলে ব্রিটিশ অত্যাচার ভারতে fata শাসনের ইতিহাসের এক কলঙ্কমর় 
অধ্যায় রচনা কারয়াছিল। ইতিপূর্বে কোন আন্দোলনে নিরস্ত্র সত্যাগ্রহীর উপর 
এইর;প অত্যাচার করা হয় নাই। ইহা ভিন্ন সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারার ফলে ভারতীয়দের | 
মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার বিষক্রিয়া ভারতবাসীর এক্য বিনষ্ট কাঁরতে চাঁলয়াছিল। এই 
স্বকিছ; মিলিয়া মহাত্মা গান্ধীকে ব্রিটিশ সরকারের মানবতাবোধ সম্পর্কে সম্পূর্ণরুপে 
নিরাশ করিয়াছিল। সেনাপাঁতির ming হইল পারাস্থিতি বিবেচনায় পণ্চাদপসরণ 
করিয়া নিজ বাহিনীকে রক্ষা করা মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বের দায়িত্ববোধই তাঁহাকে এই 
আন্দোলন বন্ধ করিতে বাধ্য করিয়াছিল বিলে ভুল হইবে না। যাঁদও অনেকে অন্তরের 
সহিত ইহা সমর্থন করিতে পারে নাই | . 
১৯৩6 TIVE ভারত আইন : সাইমন কাঁমশনের সুপারিশ এবং গোলটেবিল 
বৈঠকের আলোচনার ভিত্তিতে যে খসড়া ays করা হইয়াছিল উহা হইতে 
১৯৩৫ খ্ীন্টাব্দের ভারত আইন (Government of India Act, 1935 ) 


আন্দোলনের অবসান 
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রচিত হইল। এই আইনের দ্বারা (১) ভারতবর্ষের প্রদেশগীল লইয়া একটি TS 
রাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা স্থাপন করা হয়! (২) প্রদেশগরলকে স্বায়ন্তপাসন দেওয়া হয়। 
প্রাদেশিক সরকার “নির্বাচিত আইনসভার নিকট কৃতকার্ষের জন্য দায়ী থাকবেন 
এই ats স্বীকৃত Al এই প্রধান দুইটি atts ভিন্ন (৩) ভারত-সাঁচবের 
M (Secretary of State for India) পদটি উঠাইয়া দেওয়া হয়! 

১১০৫ এর O CE ভারতার যুন্তরাম্ট্রে যোগদান করবে কি 
না সেই প্রশ্নের মীমাংসা দেশীয় রাজ্যের উপর ছাড়িয়া দেওয়া হয়! 

(৫) পররাষ্ট্র সম্পর্ক, দেশরক্ষা ও গ্রগল্টধর্মসংক্রান্ত TATA পারচালনার ভান 
গভর্ণর-জেনারেলের কর্ৃত্বাধীনে থাকে। এই কয়েকাঁট গুরত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর 
কেন্দ্রীয় আইনসভাকে কোন ক্ষমতা দেওয়া হয় নাই! এই সকল কাজের জন্য গভর্ণর- 
জেনারেল ইংলণ্ডের ব্রিটিশ সরকারের নিকট দায়ী থাকবেন! (৬) গভর্ণর-জেনারেল 
ও গরভর্ণরাদগকে কতকগহাল বিশেষ ক্ষমতা দেওয়া হয় ॥ তাঁহারা ইচ্ছা কারলে আইন- 
সভার মতামত নাকচ করিয়া নিজেদের বিবেচনা অনুসারে কাজ কাঁরতে পারিবেন, এবং 


ভারত আইনের (৯৯৩৫) শর্তাদি লক্ষ্য করলে একথা স্পম্টভাবে STATS পারা 
বার ex গল ভারতের হস্তে শাসনকমতা পর্দায় না দিয়া তিক 
র ব্যবস্থাই করিয়াছিল | 


ag AAA- কংগ্রেসের আপত্তির প্রধান 
এর প্রাতবাত কারণ ছিল এই যে, ইহাতে 
গভর্ণর-জেনারেল ও গতর্ণরদের হস্তে আইনসভা 
ও মন্ত্রিসভার কার্যাদি নিয়ন্রণ এবং নাকচ কারবার ক্ষমতা দিয়া গণতাঁন্িক aiot 
[বরোধিতা করা হইয়াছিল | . অবশেষে তদানীন্তন গভণ'র-জেনারেল লর্ড িনালথগা্ 
( Lord Linlithgow ) Tater ও আইনসভার দৈনন্দিন কার্যকলাপে হস্তক্ষেপ 
করিবেন না প্রাতশ্রীত দিলে কংগ্রেস ১৯৩৫ খান্টান্দের সংস্কারের কেবল প্রাদোঁশক 
গ্ারন্তাসন অংশটি কার্যকরী কাঁরতে স্বীকৃত হইল l 

কংগ্রেসের সাফল্য ও সরকার গঠন: টি কর্তৃপক্ষের কার্যকলাপে হতাশা ও 
পদত্যাগ : ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে যে সাধারণ নির্বাচন অনযাল্ঠত হইল তাহাতে RA 


ay গলনালথগাও 


308 স্বদেশকথা 


তখনকার মোট এগারটি প্রদেশের সাতটিতে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। 
ANTO কংগ্রেস মান্রিসভা গঠন করে। সিন্ধু ও আসামে নিরক্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা না 
হইলেও দল. হিসাবে কংগ্রেসের সদস্যসংখ্যা ছিল সর্বাধক। এই দুই প্রদেশে 
কংগ্রেসের নেতৃত্বে যুগ্ম মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। মোট এগারটি প্রদেশের মধ্যে কেবল 
১১৩৭ torea বাংলা ও পাঞ্জাবে মুসলিম লীগের সদস্যসংখ্যা বেশ ছিল। 
সাধারণ নির্বাচনে | মহম্মদ আলি জিল্নাহ্‌ বাংলা ও পাঞ্জাব এবং ভারতের অপরাপর 
কংগ্রেসের সাফল্য. প্রদেশে কংগ্রেসমসলিম লীগ Ay মান্দ্িসভা গঠনের প্রস্তাব 
. কাঁরলেন। বাংলা ও. পাঞ্জাবে মুসলিম লাগ কংগ্রেসের e! 
গ্রহণ করিলে যুগ্ম মন্ত্রিসভা গঠনে কংগ্রেস স্বীকৃত হইবে জানাইল। অপরাপর প্রদেশে 
মুসলিম লীগের Figs যুগ্ম মন্বিসভা গঠনের প্রস্তাবে কংগ্রেস স্বীকৃত হইবার কোন 
মহম্মদ আলি জন্বাহের কারণই ছিল না। মুসালম লীগ কংগ্রেসী আদর্শ গ্রহণ না 
হতাশা: সাম্প্রদায়িক করিলে বাংলা ও পাঞ্জাবে বুম মান্িসভা গঠনে কংগ্রেস সাহায্য 
উত্তেজনা সৃষ্ট করিল AT! মহম্মদ আলি জিনাহ্‌ এই দুই প্রদেশেও মান্মসভা 
গঠন কাঁরতে পারলেন না। তিনি কংগ্রেসী মন্ন্রিসভাগুলির' বিরুদ্ধে বিষোদ্গনরণ 
শুরু কারলেন। ইহা ভিন্ন তিনি এবং তাঁহার মুসলিম লীগের সদস্যগণ ভারতের 
। সর্বত্র সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টিতে মনোনিবেশ করিলেন। 
এদিকে কংগ্রেসী মন্রিসভার কার্যদক্ষতার সর্ব কংগ্রেসের জনপ্রিয়তা «wate 
বৃদ্ধি পাইল। সেই সময়ে কংগ্রেসে সুভাষচন্দ্র Va নেতৃত্বে একটি বাম-পন্থী দলের 
Teron বসুর সহিত উদ্ভব ঘটিল। সমভাষচন্দের জনাপ্রর়তা এত বোশ ছল যে, 
ধক্ষিণ-পন্হা seat গান্ধী, রাজাজী, প্যাটেল প্রমুখ দা্ষণ-পন্থী নেতার মনোনীত 
নাসাদের মতানৈক্য প্রার্থী পট্রুভি সীঁতারামিয়াকে অসংখ্য ভোটে পরাজিত করিয়া 
মদভাষচন্দ্র দ্বিতীয়বার কংগ্রেস সভাপতিরুপে জয়লাভ করিলেন । few faa 
কংগ্রেসে দক্ষিণ-পন্হীদের সহিত তাঁহার মতানৈক্য তীব্র আকার 
ROTORS কংগ্রেস ধারণ কাঁরলে শেষ পর্যন্ত সুভাষচন্দ্রকে পদত্যাগ কাঁরতে হইল । 
দভাপাঁতর পদ ত্যাগ / à 
এবং ফরোয়ার্ড' রক তিনি কংগ্রেস হইতে বাহির হইয়া গিয়া “ফরোয়ার্ড রক 
গঠন নামে একটি বাম-পল্হী দল গঠন কাঁরলেন। এ বংসরই (১৯৩৯) 
ভারত-সরকার কংগ্রেস মান্রিসভার সহিত আলোচনা না কারয়াই 
দ্বিতীর বিশ্বযুদ্ধে জার্মানিইতালির বিরুদ্ধে ভারতবর্ষকেও জড়াইলেন। এই 
ITS সাহায্য দান কারবার পূর্বে কংগ্রেস ব্রিটিশ সরকারের যুদ্ধের আদর্শ কি এবং 
ভারতে ব্ৰিটিশ সাস্রাজ্যবাদের অবসান সেই যুদ্ধের আদর্শ কিনা, 
motif সে-বিষয়ে জানিতে চাহিলে ব্রিটিশ সরকার কোন sb উত্তর 
A দিলেন না। লর্ড লিনালখগাও (১৯৩৬-৪৩) মার এইটুকু আশ্বাস 
মাদ্ঘসভার পদত্যাগ দিলেন যে যুদ্ধ চলা কালে ভারতী প্রতিনিধি লইয়া একটি মল্লণা 
পরিষদ গঠিত হইবে এবং উহার মতামত লইয়া সরকার যুদ্ধ 
পরিচালনা এবং apes পরিস্থিতি ও সমস্যার মোকাবিলা করিবেন। ভারতের 
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স্বাধীনতা সম্পর্কে একটি কথাও এই ঘোষণায় বলা হইল না । ইহাতে কংগ্রেস অত্যন্ত 
হতাশ হইল ৷ কংগ্রেস AST এমতাবস্থায় পদত্যাগ করিতে বাধ্য হইল । কংগ্রেস 
মন্রিসভার পদত্যাগ মহম্মদ আলি ভিন্নাহ্‌কে অত্যন্ত উৎফুল্ল করিয়া তুলিল। ' তিনি 
কংগ্রেসের এই পদত্যাগকে 7575 ( Day of Deliverance ) পালনের 
মাধ্যমে স্বাগত জানাইলেন এবং সুযোগে ভারতের কয়ে 
লগ মান্মসভা গঠিত হইল ৷ | bse Sirsa 
কংগ্রেস মন্ল্রিসভার কার্যকালে মুসলিম লীগের নেতা মহম্মদ আলি জিন্নাহ্‌ 
মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রাত অন্যায় অবিচার ও বৈষম্যমূলক আচরণের কাম্পাঁ 
অভিযোগ করিয়া চলতোঁছলেন ৷ এই ব্যাপারে ভারতের তদানীন্তন উচ্চতম বিচারালয় 
ফেডারেল কোর্টের (Federal Court) প্রধান বিচারপতি স্যার মরিস গয়ারের 
সভাপাতত্বে নিরপেক্ষ তদন্ত হউক একথা কংগ্রেস হইতে প্রস্তাব করা হইলে জিন্নাহ্‌ 
ইহাতে স্বীকৃত হইলেন না ৷ জিন্নাহের কাল্পনিক আভতিযোগগ্ালর 
মৌলানা আন... ্রতাতরে HCO অন্ত প্রধান নেতা আবুল কালাম আজাদ 
- এই সকল অভিযোগ THAT মিথ্যা’ এই কথা স্পষ্টভাবে জানাইরা 
দিয়াছিলেন ৷ কংগ্রেস মান্লিসভার আমলে মুসলমান তথা কোন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের 
প্রীত কোন অবিচার করা হয় নাই একথাও তিন ঘোষণা করিয়াছিলেন। ভারতের | 
স্বাধীনতা আন্দোলনে অপরাপর নেতার সহিত পৃরোভাগে থাকিয়া, এবং দেশসেবার 
ও জাতী আন্দোলনে অংশ গ্রহণের অভিযোগে ব্রিটিশ কারাগারে তাঁহাকে বন্দী করা 
হইয়াছিল । সাম্প্রদায়িকতার সঙ্কীর্ণতা হইতে উধের্ব থাকিয়া, এবং কংগ্রেসের নীতি 
নির্ধারণে চিত্তরঞ্জন দাশ, মহাত্মা গান্ধী, জওহরলাল CARA সনভাবচর বস: প্রভৃতির 
সাঁহত একযোগে কাজ করিয়া মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ভারতের দ্বাধীনতা 
আন্দোলনের ইতিহাসে স্মরণী হইয়া আছেন! 
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যখন জার্মানি ইন্দ-ফরাসী মিন্রশান্তকে সর্বত্র পরাজত কাঁরয়া 
চাঁলয়াছে সেই সময়ে কংগ্রেস ব্রিটিশ 'সরকারের AEM সাহাত্য-হা়তা দানে প্রস্তুত 
হইল। কিন্তু ইহার শর্ত ছিল এই যে, ব্রিটিশ সরকার অন্তত 
৮৮ সাময়িকভাবে একটি জাতীয় ( কেন্দ্রীয় ) মান্রিসভা গঠন কাঁরবেন ৷ “ 
কিন্তু লর্ড লিনলিথগাও জাতীর মান্রসভা গঠনে স্বীকৃত হইলেন 
না। ১৯৪০ খ্রাঁণ্টাব্দে VE আগস্ট একটি ঘোষণায় তান একথা জানাইলেন যে, যাদ্ধ 
অবসানে ভারতের ভবিষ্যৎ সাবধান রচনার জন্য একটি সধাঁবধানসভা আহত নী 
ইহা fea, তিনি অনতিবিলম্বে তাঁহার কার্যীনর্বাহক সভার সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধি 
কারতে এবং ভারতের সর্বাংশের প্রতিনিধি লইয়া একাঁট যদ্ধ-মন্ত্রণা সভা পা 
aot লিনলিথগাও-এর করিতে রাজী হইলেন । একমাত্র কংগ্রেসের হস্তে Teta শাসন- 
আগস্ট ঘোষণা ক্ষমতা হস্তান্তারত কাঁরবেন না একথাও জানাইলেন। ইহার অন্য 
অর্থ ছল এই যে মসাঁলম লীগকে তান বাদ দয়া কিছ: কাঁরবেন 
aT) মহম্মদ আলি জিন্নাহ এই ঘোষণায় অত্যাধক উৎসাহিত হইয়া উঠিলেন। 


১৩৬ স্বদেশকথা 


ভারতে 14, ও মুসলমান দুই জাতি এই-তত্তৰ মহম্মদ আলি 'জন্নাহের নিজস্ব 
উদ্ভাবন নহে ৷ স্যার সৈয়দ আহম্মদ খান ১৮৮৮ প্রাঁজ্টাব্দে -সীরাটে এক বন্তুতার 
সর্বপ্রথম বালরাছিলেন যে, হিন্দ; ও মুসলমান কেবল দুইটি পৃথক জাতি-ই নহে, ইহারা 
পরস্পর সংঘর্ষেও লিপ্ত বটে । ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে কাব ও রাজনীতিক মহম্মদ ইকবাল 
মুসলমানদের জন্য পৃথক রাষ্ট্রের প্রস্তাব করেন! গোলটোবল বৈঠকের সময় 
ক্যামৃরিজে পাঠরত সহমত আলি পাকিস্তান রাষ্ট্রের দাবি উথ্থাপন করেন, কিন্তু দায়িত্ব- 
শীল মুসলমান নেতৃবৃন্দ ইহা ছাত্রদের অপরিণত বুদ্ধপ্রসৃত পাঁরকল্পনা বািয়া 
আখ্যাত করেন এবং উহা প্রত্যাখ্যান করেন । ১৯৩৯ ্রীষ্টাব্দেও এই প্রশ্ন উঠিলে 
_ ইহাকে কোন গুরুত্ব দেওয়া হয় AS! ১৯৪০ Atra 
জনা A ও তান দাৰি 
( Two-Nation APARNA করেন। তিনি ঘোষণা কারলেন (aaga, 
gree”) ১৯৪০) যে, ভারতের হিন্দ; ও মুসলমান দুইটি পৃথক জাতি । 
তাহাদের পার্থক্য কেবল ধর্মগত নহে, জাতগতও বটে। এই কারণে [তান 
মংসলমানদের জন্য ‘পাকিস্তান’ নামে একটি পৃথক রাষ্টী-গঠনের দাঁব উত্থাপন কাঁরলেন। 
প্রগতিশীল জাতীয়তাবাদী মুসলমানগণ fear এই 'দুই-জাতি মতবাদ’ 
সমর্থন কারলেন না। কিন্তু fant জাতীয়তাবাদ মুসলমানদের অস্তিত্বই স্বীকার 
nton লাহোর করিতে চাহিলেন না। ম;সলিম লীগ ভারতাঁয় মুসলমানদের 
একমাত্র মুখপাত্র এই দাবি তিনি করিতে লাগিলেন । ১১৪০ 
য় দাবি' ahora লাহোর অধিবেশনে মুসালিম লগ 'পাঁকস্তান দাবির 
প্রস্তাব গ্রহণ করিল । সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তিসম্পন্ন মুসলিম 
লীগের সদস্যবর্গ জিন্নাহ্‌-এর এই ভারতীয় এঁক্যবরোধন প্রস্তাব সহজেই গ্রহণ কারিয়া 
সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়াইতে লাগল | 'হন্দ;ু-সুসলমানদের মতানৈক্যের অজুহাতে 
বিটিশ সরকার ভারত ছাঁড়রা যাইতে স্বীকৃত হইলেন aT! মহাত্মা গান্ধী ব্রিটিশ 
সরকারকে স্পষ্ট ভাষায় জানাইয়া দিলেন যে ব্রিটিশ সরকার ভারত 
তা ত্যাগ কারয়া গেলে সাম্প্রদায়িকতার বিষ আপনা হইতেই হ্থাসপ্রাপত 
হইবে! কিন্তু ব্রিটিশ সরকার কংগ্লেস-মসালম লীগ অনৈক্যের 
সুযোগ গ্রহণ করিয়া টাকিয়া রহিলেন। মহাত্মা গান্ধী AMA ব্যান্তগত সত্যাগ্হ 
আন্দোলন শর? FIAT | 


HST অধ্যায় 
asa Gaai aula শু eera 
( Impact of the Second World War } 


দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সাহায্য-সহারতা দানের শত' হিসাবে কংগ্রেস আঁবলম্বে একটি 
জাতীর সরকার ( National Government ) গঠন এবং ভারতের স্বাধীনতা ও 
কংগ্রেসের সাহায্যের ভারতী প্রতিনিধি লইয়া একটি সংবিধানসভা স্থাপনের প্রতিশ্রুত 
শত ব্রিটিশ সরকার ব্রিটিশ সরকারের নিকট দাবি করিয়াছিল। ব্রিটিশ কতৃপক্ষ 
IF প্রত্যাখ্যান কংগ্রেসের এই সকল শর্ত মানিতে রাজী হইলেন না। এদিকে 
মহম্মদ আলি জিন্নাহ্‌ ও তাঁহার মুসলিম লীগ কংগ্রেসের দাবির ব্যাপারে একমত না 
হওয়ায় গভর্ণর-জেনারেল ও রাজ-প্রাতানিধি লর্ড চিনিথগাও একপ্রকার নিশ্চিন্ত 
হইলেন। ইতিমধ্যে কংগ্রেসী মান্িসভাগুুলির পদত্যাগের সুযোগে মুসলিম লীগ: 
কয়েকটি প্রদেশে মন্মিসভা গঠন করিয়াছে। তদ:পাঁর জিন্নাহ ভারতবাসী হিন্দ; ও 
মুসলমানগণ দুইটি পৃথক জাতি, এই মতবাদ ( Two-Nation Theory ) চাল; 
কাঁরলে ব্রিটিশ সরকারের সাত্রাজাবাদী বিভেদনশীত আরও শা সয় কাঁরল, তাঁহারা 
আরও আশ্বস্ত হইলেন । 

কিন্তু এই দ্বস্তির ভাব দীর্ঘস্থায়ী হইল না। জাপানের জার্মানি-ইতাঁলর পক্ষে 
যোগদান আকস্মিকভাবে যুদ্ধ পারস্থিতর এক ভয়াবহ গাঁরবর্তন ঘটাইল। ১৯৪১ 


3, কারবে। জাপানের যযুদ্ধে যোগদানের কয়েকদিন পর্বে (ওরা 
258 SOTA, ১৯৪১) সরকার জওহরলাল CALA, মৌলানা আজাদ 
প্রমুখ নেতা-সহ সত্যাগ্রহণদের মুক্তি দিয়াছিলেন | জাপান যুদ্ধে 
গভর্ণর-জেনারেল ও রাজপ্রতিনিধি লর্ড িনিথগাও ভারত- 
বাসীর নিকট একটি প্রকাশ্য আবেদনে একটি এঁক্যবদ্ধ প্রতিরোধ ব্যবস্থা TGA তুলিবার 
কথা উল্লেখ করিলেন! কিন্তু ইহাতে কোন ফল হইল না। কংগ্রেস স্পষ্টভাবে 
S EA থে, একমাত স্বাধীন ভারত দেশের প্রতিরক্ষার এবং বিদেশী আক্রমণ প্রীতহত 
করিবার Tw গ্রহণ করিতে পারিবে | অর্থাৎ ভারতের স্বাধীনতা 'ত্রাটশের সাঁহত 
বুদ্ধের ব্যাপারে সহযোগিতার একমাত্র শর্ত, একথা কংগ্রেস জানাইল। ১৯৪২ খরান্টাব্দের 
মার্চ মাসে জাপান রেঙ্গুন দখল করিলে ব্রিটিশ সরকার ভারতের TRH রাজনোতক দল 
কংগ্রেসের সাঁহত আপসের প্রয়োজন বোধ কাঁরলেন। 

বপন: fet বা mis (Cripps Mission): ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্ৰী 
উইনস্টন্‌ চাঁচিল ( Winston Churchill ) ঘোষণা করিলেন ( ১১ই মাচ', ১৯৪২ ) 
যে, ভারতবাসাঁর একাবদ্ধ সাহায্যের মাধ্যমে জাপানী আত্রমণ রোধের ব্যবস্থা 

১০৭ 


১০৮ | স্বদেশকথা 
উদ্ভাবনের জন্য ব্যন্তগতভাবে আলাপ-আলোচনা করিতে স্যার্‌ স্ট্যাফোড' ক্লীপস্‌কে 
(Sir Stafford Cripps) ভারতবর্ষে প্রেরণ করা ব্রিটিশ 
রা sites মান্রসভা স্থির কাঁরয়াছেন। এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, 
aera ক্রীপস্‌ মিশন প্রেরণের পশ্চাতে মাঁকন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টেরও 
চাপ ছিল। কিছুকাল পূর্ব হইতেই মাঁকন পররাষ্ট্র সচিব কর্ডেল 
হাল ( Cordell Hull) ভারতবাসীর রাজনৈতিক আশা-আকাক্ক্ষা পূরণের জন্য 
ব্রিটিশ সরকারের সহিত আলোচনা চালাইতোছলেন Is তদানীন্তন চীনের MRANA 


রংজভেচ্ট forte কাই-শেক: উইনস্টন: চার্চিল 
জেনারেলেসিমো চিয়াং কাইশেকও ( Generalissimo Chiang Kai-shek ) 
ভারতের প্রতি ব্রিটিশ সরকারের নাতি অবিলন্বে পাঁরবর্তনের প্রয়োজনের কথা মাঁকন 
প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টকে জানাইয়াছিলেন | 
যাহা হউক, মূলত জাপানী আক্রমণের বিরুদ্ধে ভারতবাসীর সমর্থন লাভের 
উদ্দেশ্য লইয়া স্যার্‌ স্ট্যাফোড ক্রীঁপসূ্‌কে ভারতে প্রেরণ করা হইল | ক্রীপস্‌ বে-সকল 


প্রদ্তাব ভারতীয় নেতৃবর্গের সম্মুখে বিবেচনার 
জন্য উপস্থিত করিলেন তাহা ছিল এইরূপ : 
(১) ভারতে স্বায়ন্তশাসন scar উদ্দেশ্যে 
ভারতবর্ষকে ডোমিনিয়ন পর্যায়ে উন্নীত করা 
হইবে৷ অর্থাৎ কানাডা, অস্ট্রোলয়া প্রভৃতি 
fat ডোগিনিয়ন সেই সময়ে যে-সকল 
রাজনৈতিক সুযোগ-সুবিধা ও মর্যাদা ভোগ 
করিত তাহা ভারতবর্ষকে দেওয়া হইবে এবং 
আবিলন্বে গভর্ণর-েনারেলের কাউন্সিলের 
সবস্যপংখ্যা বৃদ্ধি করা হইবে । (২) যুদ্ধা- 
বসানে ভারতবাসীর নিজ সংবিধান রচনার ্যারংস্টাফোড“পসং 
জন্য একটি সরধবধানসভা গঠন করা হইবে। ভারতের omg রাজ্যগ:লিকে 


* Vide: R. O. Majumdar: Hiatorp of the Freedom Movement in India, 
Vol. TII, pp, 617-18, 


দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া oN 


fag নিজ জনসংখ্যার অনুপাতে সংাবধানসভার প্রতিনিধি প্রেরণ 
BA! (৩) সংবিধানসভা কর্তৃক গৃহীত সংবিধান ভারতে 1 
উন তার কিন্তু কোন প্রদেশ বা দেশীয় রাজ্য উহা গ্রহণে অস্বীকৃত হইলে 
সেই গুদেশ বা দেশীর রাজ্য নিজস্ব সংবিধান গঠন কাঁরতে 
পাঁরবে। ব্রিটিশ সরকার সংখ্যালঘু সম্প্রদারগ,িকে যে যে ates ie দিয়াছিলেন 
সেগুলি মানিয়া চলা হইবে, এই afonio সম্বলিত একটি চুক্তি সংবিংানসভা ও 
Fate সরকারের মধ্যে দ্বাক্ষর কাঁরতে হইবে। (8) প্রাদেশিক আইনসভার নিয় 
কক্ষ অর্থাৎ লোঁজসলোঁটভ এ্যাসেন্বলীর ( Legislative Assembly ) সদস্যগণ 
সংবিধানসভার প্রাতীনাধিদের নির্বাচন কাঁরবেন। (৫) সংবিধান রচনা সম্প্ণ না 


হওয়া পর্যন্ত ভারতের প্রাতরক্ষার দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে fai কর্তৃপক্ষের হাতে 


থাকবে t 
স্ট্যাফোর্ড' ব্রীপস্‌ একথা স্পণ্টভাবেই জানতেন যে, তাঁহার প্রস্তাব সম্পর্কে আলাপ- 
আলোচনার সাফল্য প্রধানত কংগ্রেস ও gafan লীগের উপর নির্ভরশীল কিন্তু 
প্রকৃত ক্ষেত্রে আলোচনা প্রধানত কংগ্রেসের nized তাঁহাকে কাঁরতে হইল, কারণ কংগ্লেসই 
ছিল ধর্ম-নরপেক্ষ জাতীয়তাবাদী দল ৷ মৌলানা আবমল কালাম আজাদ ও CRA 
কংগ্রেস চাহয্নাছিল SAS 


কংগ্রেসের পক্ষে এই আলোচনায় যোগ 'দয়াছলেন। 
ত ভারতীয় প্রাতনিধির উপর দেশরক্ষার 


দায়িত্ব ন্যস্ত থাকবে । ব্রিটিশ সরকার 

প্রত্যাখ্যান কারলেন ৷ এ-বিবয়ে মহাত্মা গান্ধীর মন্তব্যটি প্রণিধান- 
EE যোগ্য । তিনি স্যার্‌ স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস্‌-এর প্রস্তাবকে 2 post 
প্রস্তাব প্রত্য টা D 

dated cheque on ৪. crashing bank BATS AANA 


ব্যাণ্কের উপর ভবিষ্যতে ভাঙ্গানো যাইবে এরুপ একখানা চেক্‌ বলয়া আঁভাহত 
কারয়াছিলেন ৷ ক্রীপস্‌ প্র্তাবে শাসনতান্লিক ব্যবস্থার গভর্ণর-জেনারেল ও রাজ- 
প্রতিনিধির সর্বাত্মক প্রাধান্য কোন অংশে হাসের চেষ্টা করা হয় 


মলম লাগকর্তক নাই । স্বভাবতই কংগ্রেসের নিকট ক্রীপন্‌ প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য 
প্রস্তাব aA হইল না ৷ হিন্দ? মহাসভা, শিখ সম্প্রদারও এই প্রদ্তাব প্রত্যাখ্যান 
করিল ৷ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অধিকার OA রাখবার কথা প্রস্তাবে ভীল্লাখত 
থাকলেও, যেহেতু উহাতে পাকিস্তান দাবি স্বীকৃত হয় নাই সেই হেতু মুসালম লীগ 
এই প্রস্তাব ACA স্বীকৃত হইল । 
এদিকে জাপানী সৈন্য ক্রমেই ভারতের সীমায় আসিয়া উপাচ্থিত 

ক্রীপস মিশনের বিফলতা, বিদেশী আক্রমণের ভীত সবাঁকছ; রঃ 
এক নিরাশার সৃষ্টি হইল। ভারতবর্ষ এবং ব্রিটেন উভয়ের নিরাপত্তার দক দিয়া 
ভারতকে নিজ ভাগ্যের উপর ছাড়িয়া দেওয়াই ব্রাটিণ সরকারের “উাঁচত Ka 
মন্তব্য কাঁরয়া 81177545975 কারয়া যাইতে অনুরোধ 
কাঁরয়া তাঁহার 'হারিজন' পাঁঘ্রকায় প্রবন্ধ প্রকাশ কাঁরলেন ( ১৯শে এরপর, Spee) | 


১১০ i স্বদেশকথা 


BVO, দৌত্যের বিফলতার পর কংগ্রেসের পক্ষে ভারতে ব্রিটিশ সরকারের কোনপ্রকার 
প্রাধান্য বজায় We শাসনতান্িক কোন সংস্কার গ্রহণ করা সম্ভব ছিল না। 
স্বভাবতই KO সরকারের সহিত কোনপ্রকার সহযোগিতা করিবার প্রশ্ন আর 
রহিল না! 

‘ভারত ছাড়' আন্দোলন (আগস্ট, ১১৪২): মহাত্মা গান্ধীর প্রস্তাব অনুসারে 
১৯৪২ ্রীণ্টাব্দের ১৪ই জুলাই কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটি ব্রিটিশ সরকারকে ভারত 
ছাড়িয়া যাইতে অনুরোধ সম্বলিত প্রস্তাব ( Quit India ) 
গ্রহণ কারল। Ate হিসাবে বলা হইল যে, ব্রিটিশ সরকারের 
পক্ষে ভারতকে বিদেশী আক্রমণের হাত হইতে রক্ষা করা সম্ভব -নহে। আর 
লাগানের বদ্ধ ভারতবর্ষের বিরুদ্ধে নহে, জাপান ব্রিটিশের «m1 ভারতে ব্রিটিশ 
শাসন বিদ্যমান এজন্যই জাপান ভারত আক্রমণে উদ্যত | ব্রিটেন ভারত ছাড়িয়া গেলে 
ভারতনাসী জাপানের সঙ্গে একটা মীমাংসা করিরা লইতে পারবে । এ বৎসরের 
আগন্ট মাসে (৭ তারিখ) কংগ্রেস কমিটির আঁধবেখনে ওয়াঁকং কমিটির প্রদ্তাব 
আগন্ট আন্দোলন সম্পর্কে আলোচনা শুর; হইল॥ ৮ই আগস্ট ওয়াকিং কমিটির 
(১১৪২) প্রচ্তাব অনন্মোদিত হইলে, পরের দিন প্রাতঃকালে কংগ্রেস 


“ভ রত ছাড়’ দাবি 


“করে ইয়ে মরে, ভারতবাসা নেতৃহান অবস্থায় এক দারদণ আন্দোলনের সৃষ্টি 


ভিডি, করিল॥ সরকারাঁ সম্পত্তি, রেলপথ, ডাকঘর, তারের লাইন, 


থানা প্রীত নাশ: করিয়া ভারতীয়রা ব্রিটিশ সরকারের প্রতি 
'বিদ্বেষভাব প্রকাশ করিল। আন্দোলন শহর, নগর, 


করাই ছিল এই আন্দোলনের লক্ষ্য | বাংলাদেশের 


আন্দোলনে এক 
সেন SO আত্মত্যাগ ও Ae 
পরিচয় দিয়াছিল । আন্দোলন 
সেখানে প্রকৃত বিপ্লবের রূপ ধারণ করিয়াছিল | 
বাঁরাঙ্গনা মাতাঁদনা হাজরার জাতীয় পতাকা হস্তে 
গোভাযাযার পুরোভাগে থাকিয়া পুলিশের 
CS প্রাণদান সমগ্র বাংলাদেশ তথা ভারতে মাতাদনী হাজরা 
দেশের জন্য চরম আত্মত্যাগের এক অতি উজ্জল দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছিল। 
সি সুখালা প্রমুখ কংগ্রেসসেবার নেতৃত্বে তমলযক মহকুমায় এক জাতীয় সরকার 


দ্বিতাঁয় বি“বধুদ্ধের প্রভাব ও প্রাতক্রিয়া ১১১ 


গঠন করা হইয়াছিল! ১১৪২ ais ১৭ই ডিসেম্বর হইতে ১১৪৪ 
এনন্টাব্দের ৮ই আগস্ট পর্যন্ত এই সরকার বজার ছিল। এ সময়ে সেই অঞ্চলে 
কছকালের জন্য ব্রিটিশ শাসন বলিয়া কিছ: ছিল না। যয্প্রদেশের ( অধুনা উত্তর- 
প্রদেশ) বালিয়া জেলায় আন্দোলন বিদ্রোহের আকার ধারণ 
ধাঁলিয়া ও ভাগলপ্র করিয়াছিল এবং সামায়কভাবে সেখানেও দ্বাধীনতা ঘোষণা করা 
হইয়াছিল। বিহারের ভাগলপুুর জেলার উত্তরাংশেও অনুরূপ স্বাধীন সরকার দ্থাপিত 
হইয়াহিল | কয়েক মাস এই স্বাধীন সরকার বজায় ছিল | ব্রিটিশ সরকার এই আন্দোলন 
ভি দমনের উদ্দেশ্যে মরিয়া হইয়া উঠিলেন। থ্দালশের অত্যাচার, 
সামরিক বাহিনীর গুলিবর্ষণ, অসংখ্য আন্দোলনকারাকে গ্রেপ্তার, 
্রীজাতির প্রতি বর্বরতা কোন কিছুই বাদ গেল না! প্রায় 'দশ হাজার লোক পালিশ ও 
মালটারির গড়লৈতে প্রাণ হারাইয়াছিল। অসংখ্য লোককে বন্দী করা হইয়াছিল। 
নেতৃহণনভাবে Rare এই আন্দোলন কোন কোন AT হিংসাশ্ররা হইয়া 
উঠিয়াছিল, ইহাতে আশ্চর্যের কিছু নাই। মহাত্মা গান্ধী, জওহরলাল ও মৌলানা 
আজাদ এই হিংসাত্মক কার্যকলাপের নিন্দা কারলেন, কিন্তু এজন্য কংগ্রেসের কোন 
y দায়িত্ব ছিল না একথাও স্্টভাবে জানাইলেন ৷ অবশ্য আন্দোলন- 
মহাত্মা গান্ধীর অনশন কালে নানা প্রকার হিংসার আশ্রর গ্রহণ করা হইয়াছিল বলয়া 
মহাত্মা গান্ধী দীর্ঘ তিন সপ্তাহ অনশন শুর; কাঁরলেন। অনশনকালে তাঁহার 
জীবনসংশয় দেখা দিল | তাঁহাকে মস্তি দিবার জন্য অনুরোধ করিয়া অকৃতকার্য হইলে 
গতর্ণর-জেনারেল ও রাজ-প্রতিনিধির কার্ধ-নির্বাহক সভার তিনজন: সদস্য পদত্যাগ 
করিলেন | মহাত্মা গান্ধী অবশ্য এই অনশন-পরীক্ষায় উত্তীণ' 
হিলি, হইলেন। সেই সময়ে (১৯৪০). বাংলাদেশে মুসলিম লগ 
মন্রিসভার “স্বার্থপর নাতি ও অকর্মপ্যতার ফলে এক দারুণ 
দক্ষ দেখা frei | কলিকাতার পথে পথে অসংখ্য লোক খাদ্যাভাবে প্রাণ হারাইল | 
“ছয়ান্তরের ( ১১৭৬ বঙ্গাব্দ, ১৭৭০ acer ) মন্বন্তরের পর এইরূপ দর্ীভক্ষ ভারতের 


(কোন অংশে ঘটে নাই l 
নেতাজণ ও আজাদ হিন্দ ফোঁজ* : সুভাষচন্দ্র বস; ছিলেন একজন নিভাঁক বিপ্লব | 


* এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে, ১১৪৯ খনীষ্টাব্দে (১৫ই ডিসেম্বর ) সিঙ্গাপুরে ভারতী 
(সৈনিক জেনারেল মোহন সিং জাপান কর্তৃক ধৃত ভারতাঁয় সৈনিকদের লইয়া 'ইণ্ডিয়ান-ন্যাশন্যাল 
আম’! Indian®National Army ) নামে এক সেনাবাহনী গঠন কাঁরয়াঁছলেন। অপরাঁদকে বপ্লবশ 
রাসাবহারী বস? ‘ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ats’ (Indian Independence League) নামে অপর 
একটি বাহিনী গঠন করিয়াছলেন। ১৯৪৩ খঢীণ্টাব্দে সৃভাষান্ড্র সিঙ্গাপুরে পেশীছয়া ই৬শে eis 
(১১৪৩) তারিখে মোহন সিং ও রাসাবহার বসুর দুইটি সংগঠনকে আরও শান্তশালী ও ieza 

টা bis pial “আজাদ হিন্দ cole? এবং তিনি সেই বাঁহনীর সর্বোচ্চ অধিনায়ক - 
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দেশসেবার দ.ঃসাহাসকতা, নুতন পন্ছা উদ্ভাবন প্রভৃতি গুণের সাঁহত তাঁহার 
অসাধারণ সংগঠনী “1G তাহাকে অল্পকালের মধ্যে সমগ্র ভারতের এক জনপ্রিয় নেতা 
হিসাবে পাঁরচিত করিয়াছিল। ত্রিপুরা কংগ্রেস অধিবেশনের পর কংগ্রেসের দক্ষিণ-- 
পন্হীদের সাঁহত মতানৈক্য হেতু তিনি কংগ্রেসের সভাপাঁতির পদ ত্যাগ করেন এবং 
“ফরোয়ার্ড ব্লক’ নামে একটি নূতন দল গঠন করেন। এজন্য কংগ্রেস হইতে তাঁহাকে 
বহিষ্কার করা হয়। ১৯৪০ খ্রা্টাব্দে তাঁহাকে নিরাপত্তা আইনে 
বিনা বিচারে আটক করা Ba) কিন্তু জেলে দ্বাস্থ্যভঙ্গের কারণে 
ব্রিটিশ সরকার তাঁহাকে apis দিতে বাধ্য হন। কিন্তু তাঁহাকে নিজ বাড়ীতে পুলিশ। 
পাহারাধীনে রাখা হয় Toy অল্পকালের মধ্যেই > 
ব্রিটিশ ও গোয়েন্দাদের চক্ষে ধূলি দিয়া সুভাষচন্দ্র 
ছদ্মবেশে দেশ হইতে পলায়ন করেন (১৯৪১)। 
আফগানিস্তান প্রভৃতি দেশের মধ্য TAT নানা বাধা- 
বিপত্তি আঁতক্ৰম করিয়া feta শেষে জার্মানিতে 
উপস্থিত হন । সুভাষচন্দ্র হিটলারের ফ্যাসীবাদী 
নীতির অত্যন্ত বিরোধী ছিলেন, কিন্তু দেশের 
স্বাধীনতার জন্য হিটলারের সাহায্য গ্রহণেও 
তিনি দ্বিধাবোধ করেন নাই। জার্মানির সেনা- 
বাহিনী কর্তৃক ধৃত ভারতীয় সৈন্যদের লইয়া একটি 
দ্বাধীন ভারতের সেনাবাহিনী গঠনে তাঁহার নেতাজী সৃভাষচন্দ 
প্রস্তাবে হিটলার সম্মত হন। এইভাবে স্বাধীন ভারত সেনাবাহিন? গঠনের প্রথম 
পদক্ষেপ তিনি গ্রহণ করেন। তারপূর তিনি জাপান এবং জাপান হইতে "সিঙ্গাপুরে 
আসেন। সিঙ্গাপুরে বিপ্লবী রাসাবহারী বস: প্রমুখ ভারতীরদের সাহায্যে এবং 
প্রবাসী ভারতীয়দের অর্থ সাহায্যে জাপান কর্তৃক ধৃত ভারতীয় 
জানা কাজও সৈনাদের লইয়া. তিল “তাঁহার আজাদ: fer ফোঁজ বা 
সরকার গঠন স্বাধীন ভারত সেনাবাহিনী আনুষ্ঠানিকভাবে গঠন করেন। 
সিঙ্গাপুরে আজাদ হিন্দ সরকার বা স্বাধীন ভারত সরকারও 
তিনি স্থাপন করেন। তাঁহার এই সরকার ও সেনাবাহিনী গঠনে হিন্দু-মুসলমান 
নাঁবশেষে সকলে ভাই-ভাইয়ের মত তাঁহার পাশে দাঁড়াইল। সভাষ্চন্দ্ের Dia 
আকর্ষণ ও প্রভাবে হিন্দ;মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের সৈনিকগণ তাঁহার আহ্বানে 
সাড়া দিয়া সাম্প্রদায়িক এক্যের এক চমৎকার দণ্টান্ত স্থাপন করিল। সুভাষচন্দ্র 
. প্রতি শ্রন্থা ও ভালবাসার প্রকাশ হিসাবে তাঁহাকে সকলে সম্বোধন করিল 
নেতাজী? | - 
আজাদ হিন্দ ফৌজের সর্বাধিনায়ক হিসাবে সুভাষচন্দ্র তাহার সেনাবাহন'র 
সম্প্রসারণ ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করিলেন। স্মীঁলোকদের লইয়া ‘ঝাঁসার ae? বাহন? 
গঠিত হইল । অপরাপর বাহিনীর নাম দেওয়া হইল গান্ধী 1;গেড, নেহ বল ব্রিগেড 


ভারত হুইতে পলায়ন 


Pavia বিশ্বযুদ্ধের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া ১১৩ 


aol তারপর আজাদ হিন্দ সরকার ব্রিটেন ও আমোরকার বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক" 
ভাবে IPA ঘোষণা কারিলেন ( অক্টোবর ২৩, ১৯৪৩) | নেতাজী সনভাষ ধান তুললেন 
eee Gat war এই ধ্বীন সমগ্র আজাদ হিন্দ বাহিনীতে . 
প্রতিধংনিত হইল দিল্লী দখল করিয়া ভারতবর্ষকে ব্রিটিশ 
কবলমুত্ত করাই ছিল এই ধ্ৰানর মর্মার্থ । তারপর শর হইল "দিল্লী অভিযান ॥ 
আজাদ হিন্দ ফৌঁজের আক্রমণ প্রতিহত. করিতে না পারিয়া মণিপুর অঞ্চলের ব্রিটিশ 
ও মাঁকন সৈন্য পণ্চাদপসরণ কারতে বাধ্য হইল। মণিপুরের 
1 রাজধানণ SSG শহর আজাদ হিন্দ বাহিনার দখলে চলিয়া গেল! 
স্বাধীন ভারতের জাতীয় পতাকা ইম্ফলে সেইদিন প্রবল উত্তেজনা ও আনন্দের মধ্যে 
Soin করা হইল! 
আসামের সীমার মধ্যে সসৈন্যে প্রবেশ করিয়া নেতাজী কোহিমা শহরটি দখল 
কারলেন। অন্যদিকে কাছাড় জেলার ?শলচরের অনাতদূরে বিষেণপুুর নামক malo 
১8 আজাদ হিন্দ ফৌজ কর্তৃক অধিকৃত হইল ৷ এইভাবে আজাদ হিন্দ 
Site = বাহিনী বখন পর পর সাফল্য অর্জন করিয়া চলিয়াছে সেই সময়ে 
যুদ্ধ পরিস্থিতি জাপানের বিরুদ্ধে চলিয়া যায়! আমেরিকার 
প্রবল আক্রমণ হইতে দেশরক্ষার উদ্দেশ্যে জাপান দাশ প্রীতি অধিকৃত অঞ্চল ত্যাগ 
করিয়া চলিয়া যাইতে বাধ্য হইলে খাদ্যাভাব এবং অপরাগর 
জাপানের পরাজয় : y অবস্থা নেত সুভাষচন্দ্রকে পণ্চাদপসরণে বাধ্য 
আহ বল জের পরাজয়ের বে শেষ পি আজাদ বহল 
বাহিনীকে GAIT ও আত্মসমর্পণ করিতে হয়। ইহার 
অব্যবহিত পরে (২৩শে আগস্ট, ১৯৪৫) এক, বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজী সুভাবের 
মৃত্যু ঘটক্লাছে বলিয়া প্রচারিত হয়! এই ঘটনার সত্যতা সম্পর্কে অদ্যাবাধ কোন 
সম্ভব হয় নাই। 


নিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া 
আজাদ হিন্দ ফৌজ যুদ্ধের দ্বারা দেশের স্বাধীনতা অর্জনে সমর্থ হয় নাই সত্য, 


garg নেতাজী লুভাষ ও তাহার আজাদ হিন্দ wis তথা ভারতবাসী মাতৃভূমির 
UT qia জন্য কি পাঁরমাণ আত্মত্যাগ, দুঃখকচ্ট ভোগ করিতে 
নেন হিন্দ ফৌজের প্রস্তুত সেই প্রমাণ রাখিয়া গিয়া ভারতের এবং পাঁথবীর জাতীর 
কার্যকলাপের গণ আন্দোলনের ইতিহাসের এক উজ্জল অধ্যায় রচনা কারয়া 
‘গয়াছেন! ভারতার সৈনিকদের *বাধীন সংগঠনী শান্ত, তাহাদের দেশাত্মবোধ 
সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতার উধের' থাকবার মনোবল এবং 'ব্রাটশ সরকারকে ভারত 
হইতে ধিতাড়নের সংকত্গ_এই সকল পাঁরচয় তাহারা ব্রিটিশ এ দিয়া 
গিয়াছিলেন। ভারতীয় সেনাবাহনীর উপর আজাদ fer ফৌজের দেশ উদ্ধারে 
কার্যকলাপের গভীর প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল। পর Wa ভারতের ভি 
বিদ্রোহে ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেল। ব্রিটিশ সরকার.ভারতীয় সেনাবাহিনী 
উপর আর TAHA প্রাধান্য বজায় রাখতে পারবেন না একথা ভালভাবেই le 
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পারলেন | ভারতে ব্রিটিশ শাসনের কালও যে শেষ হইয়া আসিয়াছে এ-বিষয়ে 
কান্থারও সন্দেহ রহিল না। এইখানেই আজাদ হিন্দ ফৌজ ও 
নেতাজী সুভাষের নৈতিক জয়লাভ ঘটয়াছিল। 
আজাদ হিন্দ ফৌজ আত্মসমর্পণ করিলে ব্রিটিশ সরকার ভারতবাসীর সম্মুখে 
চাঁহলেন | ব্রিটিশ সরকারের উদ্দেশ্য ছিল আজাদ হিন্দ ফৌজের নেতৃবর্গের কয়েক 
জনকে দিল্লীতে বিচার করিয়া ভারতীয় সেনাবাহিনী ও ভারতবাসীকে ভর দেখান । 
দিল্লীর লাল কেল্লায় তাঁহাদের বিচার হইল (১৯৪৫-৪৬ )) 
meets কংগ্রেস আজাদ হিন্দ ফৌজের নেত্বর্গের সাহায্যে দণ্ডারমান 
হইল। মেজর জেনারেল শাহনওয়াজ খান, কর্ণেল ধাঁলন 
প্রভাত বিচারে sete পাইলেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র অবশ্য কোন সন্ধান পাওয়া 
গেল না। 
ওয়াভেল পাঁরকল্পনা : কারামুন্তির পর (৬ই মে, ১৯৪৪) aus IAI: 
, TAT জিল্লাহ-এর সহিত সন্তোষজনক মীমাংসায় উপস্থিত হওয়া যায় কি না সেজন) 
শেষ চেস্টা কারতে অগ্রসর হইলেন | কিন্তু মহম্মদ আল 'জন্নাহ্‌ পাকিস্তান দাঁব ত্যাগ 
কাঁরতে রাজী হইলেন না । এঁদকে গভর্ণরজেনারেল ও রাজশ-গ্রাতানধি ল্ ওয়াভেল 
oe (১৯৪৩-৪৭ ) ভারতের নূতন সংবিধান প্রস্তুতির পূর্বাবাধ একটি 
(১১৪৩-৪৭ ) জাতাঁয় সরকার গঠনের প্রস্তাব Brig করিলেন | লর্ড ওয়াভেল 
ভারতউপমহাদেশের ভৌগোলিক পারিস্থাত এবং ভারতটরদেকর 
মৌলিক এঁক্যের উপর ভিত্তি করিয়া ভারতের শাসনতান্রিক উন্নাতীবধানের 
প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিলেন। [তান যে পরিকল্পনা প্রস্তুত .করিয়াছিলেন তাহার 
মুল শর্ত ছিল এইরূপ : (১) ভারতের নূতন সংবিধান রচনার পঢর্বাবাঁধ ভারতী 
নেতৃবৃন্দকে লইয়া একটি অন্তর্বতাঁ সরকার গঠন করা হইবে, (২) গভর্ণর-জেনারেলের 
কাউন্সিলে Ter, ও মুসলমানদের সংখ্যা সমান সমান 
থাকিবে, (৩) গভর্ণর-জেনারেল এবং ভারতীয় 
সেনাধ্যক্ষ ভিন্ন গভর্ণর-জেনারেলের কাউন্সিলের 
অপরাপর সকল সদস্য ভারতীয়দের মধ্য হইতে গ্রহণ 
করা হইবে, এবং (৪) ক্ষমতা হস্তান্তরের পূর্বাবাঁধ 
দেশের প্রতিরক্ষার ভার ব্রিটিশ 
সেনাপাঁতির উপর ন্যস্ত থাঁকবে। 
এই পাঁরকল্পনা সম্পর্কে আলোচনার জন্য সিমলায় 
একটি সর্ব-দলীর কনফারেন্স আহবান করা হইল। 
fam তাঁহার পাকিস্তান দাবিতে অটল রহিলেন। যাতে 
জিন্নাহ: পাকিন্তান রাষ্ট্র গঠন করিয়া উহার কর্ণধার হইতে বন্পারকর হইলে সিমলা 
কনফারেন্সও ব্যর্থ হইল। 


tales aame 


সিমলা কনফারেন্স 


ea 
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এদিকে PAC বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯৪৫ ধ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসে ইংলণ্ডে যে 
গাধারণ নির্বাচন হইয়াছিল তাহাতে শ্রামক দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ Flaca ক্লীমেণ্ট 
এট্লী প্রধান মন্ত্রী হইলেন í 
ভারতেও যে সাধারণ নির্বাচন S হইল তাহাতে কংগ্রেস কেন্দ্র-সহ সকল 
প্রদেশেই নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। কেন্দ্রীয় আইনসভার নির্বাচন ১৯৪৫ 
খাণ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের শেষ দিকে এবং প্রাদৌশক আইনসভার নির্বাচন ১৯৪৬ 
| প্রন্টাব্দের প্রথম দিকে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল | বাংলা ও সিন্ধ 
ভি eli প্রদেশ ভিন্ন অপরাপর সকল প্রদেশেই কংগ্রেস মান্রিসভা গঠিত 
সংখ্যাগারষ্ঠতা হইলে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসই যে ভারতীয়দের প্রকৃত NANE 
7 একথা বুঝিতে ব্রিটিশ সরকারের আর সন্দেহের অবকাশ রাহল 
না। রাজপ্রাতানাধ লর্ড ওয়াভেল ২৪গে জানার (১৯৪৬) ঘোষণা কাঁরলেন যে. 
তিনি ভারতের রাজনৈতিক নেতাদের লইয়া একটি নুতন FR 
লর্ড ওয়াভেলের দনর্বাহক পাঁরষদ গঠন কাঁরবেন এবং যথাশাঘ্র সম্ভব ভারতের 
৬৭ সংবিধান সভা ( Constituent Assembly ) চ্থাপন করিবেন | 
এবিষয়ে আর অগ্রসর হইবার পর্বেই বোল্বাইয়ে রাজকাঁর ভারতের নৌবাহনীর 
( Royal Indian Navy) ভারতীয় কর্মচারীদের এক বিদ্রোহ দেখা দিলে সমগ্ত 
ভারতে এক আলোড়নের সৃষ্টি হইল | ; 
নো-সেনা বিদ্রোহ ( ১৮ই ফেব্রুয়ারি, ১৯১৪৬): ভারতের নাধক ও নো-সেনাদের 
প্রাত উধৰ্বতন ব্রিটিশ কর্মচারীদের উদ্ধত্যপূর্ণ ব্যবহার, বেতনের স্বল্পতা, নিম্নমানের 
খাদ্য সরবরাহ প্রভৃতির প্রতিকারের জন্য দীর্ঘকাল ধাঁরয়া ভারতীয় নৌ-সেনাগণ 'ন্রাটশ 
সরকারের নিকট আবেদন কারয়া আসিতেঁছলেন ৷ কিন্তু ইহাতে কোন ফল না হইলে 
১৯৪৬ প্রীন্টাব্দের ১৮ই ফেব্রুয়ার নৌ-সেনাদের প্রশিক্ষণ স্কুলের নাবকগণ অনশন 
শুর; করেন। ইংরেজ নাবকদের তুলনায় তাঁহাদের মানার স্বল্পতা, আঁত জবনা 
£ খাদ্য সরবরাহ, জাতিগত বৈষম্য পাকার 
নী-বিদ্রোহের কারণ এবং উচ্চপদস্থ ব্রাটশ কর্মচারীদের 
ভারতীয়দের ate অপমানজনক Sie প্রভৃতির বিরদ্ধে 
প্রাতবাদেই নাবকগণ এই অনশন শুর করেন! ক্রমে 
অপরাপর গ্থানের নোৌ-সেনারাও এই আন্দোলনে যোগদান 
করেন। ক্রমে এমন পাঁরাশ্থাতর TIS হয় যে, নৌ-সেনারা 
কয়েকাট জাহাজ দখল করিয়া লইয়া রীতিমত CANAL 


বিদ্রোহের প্রভাব কলকাতা ও মাদ্রা্ বন্দরেও ছড়াইয়া বল্লভভাই প্যাটেল 
গাঁড়িল। বোম্বাই ও করাচী বন্দরে নৌ-সেনা বিদ্রোহ ভয়াবহ রূপ ধারণ করিল | 
ইংরেজ সৈন্যরা বিদ্রোহীদের উপর at Tera Finca তাহারাও পাল্টা গযীলবর্ষণে দ্বিধা 


১১৬ 4 দ্বদেশকথা 


কারলেন All নৌ-সেনাধ্যক্ষ আযডমির্যাল গড্‌ফ্রে বিদ্রোহীদিগকে আত্মসমপ'ণ 
কাঁরতে জনঃরোধ-করিয়া বেতারবার্তা গ্াঠাইলেন, কিন্তু তাহাতে কোন কাজ হইল 
লা । নৌ-সেনাদের বিদ্রোহে ভারতবাসীদের মধ্যে উত্তেজনা ও উল্লাসের সৃষ্টি হইলে 
বোদ্বাইয়ে : স্বতঃস্ফূর্তভাবে হরতাল, পুলিশের ales 
ACS প্রভাত শুর; হইল । ব্রিটিশ সরকার বলপূর্বক «ই 
বিদ্রোহ দমন করিতে সর্বপ্রকার প্রস্তুতি চালাইলেন। এমতাবস্থায় 
কংগ্রেস নেতা বল্লভভাই প্যােলের চেষ্টায় বিদ্রোহীরা আত্মসমর্পন করিলেন । 
তাঁহাঁদগকে গ্রেপ্তার করা হইল বটে, কিন্তু পাঁরাস্থাত [বিবেচনায় ব্রিটিশ সরকার 
তাঁহাদিগকে acts দিতে বাধ্য হইলেন | 
এই বিদ্রোহ হইতে একথা ব্রিটিশ সরকারের নিকট স্পণ্ট হইয়া উাঁঠল যে, ভারতে 
` ব্রিটিশ রাজত্বের দিন ফুরাইয়া আসিয়াছে এঁদক fa বিচার. 
নীশবঘোহের গর কারলে নৌ-বিদ্রোহ ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনকে সাফলোর 
পথে বহন্দুর আগাইয়া দিয়াছল। 
fait সরকার কর্তৃক ভারতীয়দের ates মণমাংসার চেষ্টা : প্রথমেই উল্লেখ করা 
প্রয়োজন যে, পাঁরচ্ছিত যখনই খারাপের দিকে fae ছে তখনই Taio সরকার ভারত- 
টিপ প্রধান মন্দা বাসীর সাঁহত একটা মীমাংসার চেষ্টা করিয়াছেন। জাপানের 
Plow এট্লার ঘোষণা আক্রমণে AILAI পতনের অব্যবহিত পরে যেমন ব্রিটিণ সরকার 
Goma ভারতের নেতৃংগে'র সাঁহত ' আলাপ-আলোচনার পর একটা 
১৯৪৬) 
মীমাংসার আসিবার উদ্দেশ্যে স্যার স্ট্যাফোর্ড* ক্রীপস্‌কে ভারতে 
প্রেরণ করিয়াছিলেন, তেমনি ১৯৪৬ atoia ১৮ই ফেব্রুয়ার নো-বিদ্রোহ দেখা 
দিলে পরদিন অর্থাৎ ১৯শে ফেব্রুয়ারি ত্রিটিশ প্রধান মন্ত ক্লীমেণ্ট এট্‌ল' ভারতীয় 
নেতৃব্‌ন্দের সাহত আলাপ-আলোচনা করিয়া ভারতের শাসনতান্দ্রিক সংস্কারের WRT 
উদ্ভাবনের উদ্দেশ্যে ক্যািনেট পর্যায়ের [তিনজন মন্ত্রীকে ভারতে প্রেরণের সিদ্ধান্ত 
ঘোষণা করেন এই দৌত্য ক্যা নেট মিশন ( Cabinet Mission ) নামে পারচিত। 
এই ঘোষণার পূর্ব হইতেই felon সরকার ভারতীয় নেতৃবৃন্দের সাঁহত একট। 
কি আপোস-মীমাংসার উপস্থিত হইবার চেষ্টা কারতেছিলেন। এ- 
টা বিষয়ে ক্রীপস্‌ দৌত্য ও ওয়াভেল পরিকল্পনার উল্লেখ করা যাইতে 
পারে। কিন্তু উভয় চেষ্টাই ব্যর্থতায় পর্যবাঁসত হইয়াছিল । 
ক্যাবিনেট [মিশন বা মন্বিমশন : বলা বাহুল্য, নৌ-বিদ্রোহ এবং আন্তর্জাতিক 
পরিস্থিতির চাপে ভারতের উপর আর ব্রিটিশ গুভুত্ব টিকাইয়া রাখা যাইবে না একথা 
ব্রিটিশ সরকার বুঝিতে পারিরাছিলেন। ক্যাবিনেট মিশন প্রেরণের পশ্চাতে ইহ ই 
ক্যাবিনেট মিশন রা কানা) ators ১৯শে ফেব্রুয়ারি তারিখে 
Cathe) ক্লীমেন্ট এটলীর ঘোষণা অনুযায়ী লর্ড প্যাথক লরেন্স, স্যার 
স্ট্যাফোর্ড' FVM, ও মিঃ আলেক্জাণ্ডার- এই তিনজন ক্যাবিনেট 
পর্যায়ের মন্ত্রাকে ১৯৪৬ থাঁণ্টান্দের মার্চ মাসে (২৩ তারিখে) ভারতবর্ষে পাঠানো 


কংগ্রেসের PFOA 
ATEA অবসান 
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হইল ৷ মহম্মদ আলি জিন্নাহ্‌ ও মুসলিম লীগের বিরোধিতায় এবারও কোন এক্যবদ্ধ 
দাবি ক্যাবিনেট “মিশনের নিকট উপস্থাপিত করা সম্ভব হইল না । যাহা হউক, ক্যাবিনেট 


মিশন শেষ পর্যন্ত পাকিস্তান রর 
sitet es দাবি অগ্রাহ্য করিয়া সর্ব 
ভারতীয় একটি যডন্তরাস্টর 


গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ কাঁরল ৷ হিন্দঃপ্রধান TT- 
গুলিকে ‘ক’ শ্রেণী আর ম;সলমানপ্রধান পাঞ্জাব, 
উত্তর-পশ্চিম সীমান্তপ্রদেশ, Prey ও TOS 
এ শ্রেণী এবং বাংলাদেশ ও মাসাম প্রদেশকে “oP 
শ্রেণীতে ভাগ করা হইবে। এই তিনটি অগ্চল 
নিজ নিজ এলাকার জন্য শাসনতন্ত স্থির কারিবে। 
তারপর এই তিনাঁটি শাসনতন্তরাধীন অঞ্চল এবং ২ 
যে-সকল দেশীয় রাজ্য যোগদানে ইচ্ছুক Cet fa প্যাথক লারেন্স, 
হইতে মোট ২৯৬ জন faa Tide প্রতিনিধি লইয়া একটি ভারতীয় য্তরান্ট্রের সংবধান- 
সভা গঠিত হইবে৷ KENAA সরকার বৈদেশিক সম্পর্ক, প্রতিরক্ষা ও যোগাযোগ 
ব্যবস্থার THATS থাকিবে এবং প্রাদেশত সরকার ও দেশীয় রাজগযীলর উপর অন্যান্য 
ক্ষমতা আঁপত হইবে ৷ নুতন সংাবধান গঠনের কার্য সম্পন্ন হইবার PEA TAN ভারতের 
প্রধান রাজনৈতিক দলগণালর জাতীয় প্রতিনিধি লইয়া একটি অন্তর্বতাঁকালীন জাতীয় 
সরকার ( an interim National Government ) গঠন করা 

৯ হইবে । এই ব্যবস্থা অত্যন্ত জটিল ছিল সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই৷ 
আং কিন্তু তখনকার পাঁরাস্থাততে এইরূপ ব্যবস্থা না করিয়া উপায়ান্তরও 
ছিল না। যাহা হউক, কংগ্রেস অন্তর্ব'তাঁকালান সরকারে যোগদানে স্বীকৃত হইল না, 
কিন্তু -সংবধানসভায় যোগদান কারিতে রাজী হইল । মুসলিম লীগ উপার-উন্ত 
পারকল্পনায় পাকিস্তান Tid একপ্রকার ViPS হইয়াছে দোঁখয়া 

ম;সুলিম লীগ কর্তৃক উহা গ্রহণ sia এবং অন্তর্তাঁকালীন সরকারেও যোগদানে 
গ্‌হাঁত O ARORA কিন্তু কংগ্রেস রাজী না হওয়ায় লর্ড ওয়াভেল 
অন্ত্বতাঁকালীন সরকার গঠনে স্বীকৃত হইলেন না৷ AST লীগ. এককভাবে 
তান্তব্ত্কালীন সরকার গঠনের জন্য লর্ড ওয়াভেলকে চাপ irate যখন কৃতকার্য 
ral হইতে পারল না তখন সংবধানসভায় যোগদান করিবে না বলিয়া 
১৮১৬৬ জানাইল। ইহা fod, প্রত্যক্ষ আন্দোলন শুর কাঁরবে বাঁলয়া 
হক হুমকি দেখাইল ৷ ১১৪৬ ALH সধাবধানসভার নির্বাচনে 
, কংগ্রেস জয়ী হইলে জিন্নাহ্‌ তাঁহার সাম্প্রদায়িকতার অস্ত প্রয়োগ 
কণ্রতে লাগলেন । মুসলিম লীগের সমর্থকদের নানাভাবে Gait দেওয়া হইতে 
লাগিল | . বাংলাদেশে তখন সংরাবাঁদ মান্িসভা শাসনকাৰ্য পারচালনা কারতোছল | 
Sud আগস্ট (১৯৪৬) প্রত্যক্ষ আন্দোলনের ( Direct Action) নামে কলিকাতা 
মহানগরীতে এক ব্যাপক দাঙ্গা ও গন্ভাবাজ চালল | প্রথমে 'হন্দুদের উপর একতরফা 


১১৮ স্বদেশকথা 


আক্রমণ চালল। facts দন অপরাহ হইতে হিন্দঃগণ নিজের আত্মরক্ষার ভার নিজ 
হস্তেই গ্রহণ কাঁরল । কারণ স:রাবাঁদ সরকার তখন গণুণ্ডাদলের 
মলম লীগের পরোক্ষ সমর্থকে পরিণত হইয়াছে । হিন্দুদের পাল্টা আক্রমণে 
এ হত্যাকাণ্ড মুসলমানদের মধ্যেও অনেকে হতাহত হইল | কাঁলকাতা মহানগরীর 
পথে বহ মৃতদেহ পঁড়য়া থাকতে দেখা গেল। বাংলাদেশের 
তদানীন্তন ব্রাটণ গভর্ণর এবংভারতের গভর্ণর-জেনারেল ও রাজ-প্রাতানধির অকমণ্যত৷ 
ব্রাটশ নামে কলঙ্ক লেপন কারিল | যাহা হউক, 
এই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার অবসান এইখানেই বাঁটল 
না। নোয়াখালি, কুমিল্লার সান্নকটস্থ অঞ্চল 
প্রভৃতি ম£সলমানপ্রধান অঞ্চলে নির্দোষ হিন্দু 
. নরনারীর উপর মস লৈেম লীগ aver 
UMTS বর্বরতা চলল ৷ ইহার প্রাতক্রিয়া 
বিহার, উত্তরপ্রদেশ প্রভৃতি অঞ্চলে দেখা দিল | 
সমগ্র ভারত তখন সাম্প্রদায়িকতার বিষে Taare 
হইয়া উঠিরাছে। 
ইতিমধ্যে ( সেপ্টেম্বর, ১৯৪৬ ) জওহরলাল 
ORS, অন্তব“তাঁকালীন কেন্দ্রীয় সরকার গঠন ৮৮] 
কাঁরয়াছলেন। জিন্নাহ: ও ম:সূলিম লাগ on 
ইহাতে যোগদান করে নাই। কিন্তু লর্ড ওয়াভেল ( ১৯৪৩-৪৭ ) শেষ গর্ত ম-স-লিম 
পাত লওহরলাল TACE যোগদানে রাজা করাইলেন। অল্পকালের মধ্যেই মির 
রা ge সস অত সরকারে যোগদান করিয়াছিলেন 
র ওয়াভেল এক পক্ষে চলিয়া গেলেন। ফলে 
সা মন্দের কার্যকলাপ প্রতি পদেই প্রতিহত হইতে লিল এমন সময় 
প্রধান at PG এট্লী ঘোষণা করিলেন যে, ১১৪৮ acres aa 
মাসের মধ্যে ভারতের দায়িত্বশীল নেতৃবর্গের হস্তে 
ব্রিটিশ প্রধান মন্ত ভারত-শাসনের ভার অর্পণ 
দাত করিয়া ব্রিটিশ সরকার ভারত 
era জুন ত্যাগ করিবেন। দায়িত্ব- 
ঘাসের মধ্যে সম্পন্ন বোধসম্পন্ন নেতৃবগ* বালিতে 
কারবার ঘোষণা প্রধানত কংগ্রেসের. নেতৃ- 
TCS যে বুঝানো হইয়াছিল সে-বিষয়ে 
মুস্‌লিম লীগের কোন সন্দেহের কারণ ছিল 
পাঞ্জাবে মঃসূলিম না। এই পরিস্থিতিতে 
আগের শিখ ও হিন্দ মুসলিম লীগ gom- কামেট abot 
জনিত ক্রোধের বশবতাঁ হইয়া পাঞ্জাবে 
STAT চালাইল। প্রায় ৭৫ লক্ষ হিন্দ; ও শিখ EE EN 


দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া ১১৯ 


অন্যত্ৰ আশ্রয় গ্রহণে বাধ্য হইল। এই পরিস্থিতিতে পাঞ্জাব ও বাংলাদেশের হিন্দুপ্রধান 
বাংলাদেশ ও পাঞ্জাবের CAI নিরাপত্তার কথা ভাবিয়া হিন্দ; এবং শিখগণ 
ব্যবচ্ছেদ দাবি বাংলাদেশ ও পাঞ্জাবের ব্যবচ্ছেদ দাঁব করিল I 

অন্তর্বতাঁকালীন কেন্দ্রীয় সরকারের পরিচালক ছিলেন পাঁণ্ডত জওহরলাল নেহরু ৷ 
সেই সরকারের মুসলিম লীগ সদস্যদের প্রতি লর্ড ওয়াভেল পক্ষপাতিত্ব শুর: করিলে 
কংগ্রেস নেতৃবগে'র মধ্যে দারুণ বিক্ষোভের সৃষ্টি হইল | ফলে লর্ড ওয়াভেলের স্থলে লর্ড 
TSG ঢাটেনকে ভারতের গভর্ণরজেনারেল ও রাজপ্রতিনাঁধ faze করিয়া পাঠানো 
হইল ৷ ঢারতায়দের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তারত করিবার SAS তাঁহার উপর ন্যস্ত করা হইল ৷ 
লর্ড মাউণ্টব্যাটেনের লর্ড মাউণ্টব্যাটেন ১৯৪৭ 
ঘোষণা ard জুন মাসে 
ভারতের শাসনভার গ্রহণ করিয়া ও মাসেই ঘোষণা 
(Mountbatten Plan) করিলেন যে,মসলমান- 
প্রধান IIAN ইচ্ছা করলে পৃথক রাষ্ট্র গঠন 
করিতে পারবে । কিন্তু তাহা হইলে বাংলাদেশ 
ও পাঞ্জাবকে হিন্দ; ও মুসলমান অঞ্চল হিসাবে 
বিভন্ত করিতে হইবে | উত্তর-পাশ্চম সীমান্ত প্রদেশ 
ও Deg জেলায় গণভোট গ্রহণ করিয়া সেগুলি 
কোন্‌ রাষ্ট্রে থাকিবে তাহা স্থিরীকৃত হইবে৷ 
মুসলমানগণ পাকিস্তান গঠন করিতে চাঁহলে 
fal সরকার ভারতবর্ষকে বিভন্ত কাঁরয়া দুইটি রাষ্ট্র গঠন কারে, একথাও বলা 
হইল ৷ ম:সলমানপ্রধান THAT পৃথক রাষ্ট্র গঠন কাঁরতে ইচ্ছা প্রকাশ করায়, 
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও শ্রীহট জেলায় গণভোট গৃহীত হইল । উত্তর-পশ্চিম 
ATS প্রদেশ পাকিস্তানের সহিত সংয্টান্তর সপক্ষে ভোট দিল । আর তদানান্তন 
আসাম মন্রিসভা উপযনুন্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা অবলম্বন না করার ফলে শ্রীহটে গণভোট 
বি গ্রহণের কালে বহুসংখ্যক জাতীয়তাবাদী মুসলমান ও হিন্দ?কে 
আইন’ মুসলিম লীগের সমর্থক A, OT ভোটদানে বাধা দিল। ফলে 
৯৫ই আগস্ট ১৯৪৭) করিমগঞ্জ মহকুমার কতকাংশ বাদে সমগ্র ANG জেলাও পাকিস্তানের 
ভারত ও পাকিস্তান অন্তভূ্ত হইল । ১৯৪৭ খরীন্টাব্দে ব্রিটিশ TATA “ভারতের 
Asta উদ্ভব স্বাধীনতা আইন’ পাশ করিয়া ১৯৪৭ ATTICA ১৫ই আগস্ট 
ভারত ও পাকিস্তান এই দুইটি পৃথক রাষ্ট্র গঠন কাঁরল।* এইভাবে দীর্ঘ প্রায় 


* ভারতীয় স্বাধীনতা আইন ( The (99181) ludependence act, 1947 ) TAA ভারত ও 
পাকিস্তান নামে দুইটি ডোমানিয়নের miS হইয়াহিল বটে, কিন্তু আইনের চক্ষে এই স্বাধীনতা আইন 
ভারত ও পাকিস্তানের সংবধানসভা ( Consti-uiioas! Assen blies ) সাবভৌম ( Sovereign ) 
afam স্বীকৃত হইয়াছিল। অতএব, ভারতকে প্র্রাতন্ত (8০১1০ 'হসাবে আখ্যায়িত কাঁরতে 
সংবিধানসভার কোন অস্যাবধা ছিল 5701 ae পাশের পর হইতে ক্ষমতা- 
হঞ্তান্তরের সময় পর্যন্ত কেন্দ্রে ASI 9 


১২০ - স্বদেশকথা 


দুইশত বৎসরের ব্রিটিশ শাসনের পর ভারতবাসা স্বাধীনতা লাভ কাঁরল, কিন্তু ভারতের 
রাজনৈতিক এঁক্য বিনষ্ট করিয়া ভারত ও পাঁকদ্তান-_-এই দুইটি স্বাধীন রাষ্ট্রের উৎপাত 
ছইল ৷ ব্রাশ সাম্রাজ্যবাদের শেষ অপকাঁতি হিসাবে এক্যবদ্ধ ভারতকে ভারতী 
ইতিহাস ও এত্হ্য উপেক্ষা করিয়া দুইটি পৃথক রাষ্ট্রে ভাগ করা 
চ্বাধীনতা লাভ হইল ৷ সাম্প্রদায়িকতার যে বিষবৃক্ষ ব্রিটিশ শানকবর্গ রোপণ 
| কাঁরয়াছিলেন তাহা ভারত ব্যবচ্ছেদে ফলপ্রদান করিল। ভারত 
ব্যবচ্ছেদের ভিত্তিতে ভারতের দুই খণ্ড_ভারত ও পাঁকিন্তান স্বাধীনতা লাভ কাঁরল । 


স্বাধীন ভারত : দ্বাধীনতা লাভের পরবর্তী আরও দুই বংসরের আঁ 
COVE পর ১৯৪৯ গ্রীণ্টাব্দের ২৬শে নভেম্বর ভারতের সংাবধানসভা এক প্রজাতান্িক 
সংবিধান পাশ কারল। ১৯৫০ গ্রাঁল্টাব্দের ২৬শে জান 


রি কলার হইতে ভারতের নূতন 
সংবিধান চাল: হইয়াছে | নূতন সংবিধান SARE ভারত একটি সার্ব ভৌম গণতাপ্রিক 
গ্রজাতন্যে ( Sovereign Democratic Republic )x পারণত হইল। ania 


* ভারতীয় সংবিধানের ৪২তম সংশোধন (১১৭৬ ) অন্যায়ী ভারতের নামকরণ করা হইয্লানে 
প্লার্বভোঁম সমাজতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র” (Sovereign Socialist Secular 
Democratic Republic ) | 


দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রভাব ও প্রাতিক্রিয়া ১২১ 


ভারতের সংবিধান অন:যারী ডক্টর রাজেন্দ্র প্রসাদ সর্বপ্রথম রাষ্ট্রপাঁত নির্বাচিত 
হইয়াছিলেন (১৯৫০-৫৫ ; ১৯৫৫-৬২ ), আর ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণাণ হইয়াছিলেন 
masta গণতান্মিক উপরাচ্ট্রপাত ৷ ১৯৬২ 
প্রজাতন্র স্থাপন শ্রষ্টাব্দে osa রাধাকৃষ্ণাণ 
(২৬শে জান্বয়ার,  রাষ্ট্রপাঁতপদে নির্বাচিত 
১৯৫০) at তান ছিলেন ভারতের 
দ্বিতীয় রাষ্ট্রপাত (১৯৬২৬৭)। এখানে 
উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, লর্ড মাউণ্টব্যাটেনের 
কার্যকাল শেষে এবং ভারতের সর্বপ্রথম RATE 
(নির্বাচনের অন্তর্বতাঁ কালে চক্রবর্তী রাজাগোপাল 
মাচার ভারতের গভর্ণর-জেনারেল পদে অধিষ্ঠিত , 
ছিলেন। 2 * 

দশর্ঘকাল ব্রিটিশ সরকারের সাঁহত ভারতের | 
যোগাযোগ fail সেইজন্য ভারত এখনও এজি 
কমনওয়েলথের সদস্য রাহিয়াছে বটে, কিন্তু ভারতু 
ইংলন্ডের রাজা বা রাণীর আনগত্যাধীন নহে। স্বাধীন ভারতকে কমনওয়েলধের 


ধ্বাধান ভারত সভ্য হিসাবে রাখিবার জন্য fal কমনওয়েলথকে এখন 
fae কমনওয়েলথের কমনওয়েলথ অব WAT (‘Commonwealth of 
aa Nations) নামকরণ করা হইয়াছে । কমনওর়েলথের ARS 


ভারতের সম্পক সম্পূর্ণ সৌহাদ্মূলক ! IST ভারতের আদর্শ হইল আভ্যন্তরীণ 
ARAARA এবং পররাষ্ট্র ক্ষেত্রে শা ও NOY রক্ষা করিয়া চলা | 


aora] 
[তৃতীয় খণ্ড) 


সংবিধান ও নাগরিকতা 


প্রথম অধ্যায় 


SHAA nefsatcas প্রথান বৈশিষ্ট্যসমূহ 
( Broad Features of the Indian Constitution ) 


9 স্বাধীন ভারত 
দশঘ' প্রায় দুইশত বৎসরের পরাধানতা মনত হইয়া ১৯৪৭ STEHT ১৫ই আগস্ট 
ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করে । কিন্তু সেই দিনের স্বাধীনতার আনন্দকে বহুলাংশে 
মান করিয়া দিয়াছিল মহম্মদ আলি জিন্নাহর দ্বি-জাতি তত্তেবর ভিত্তিতে দেশ-ব্যবচ্ছেদ। 
ferrets ভারতবর্যকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া এ দিন জন্ম লইয়াছিল দুইটি 
ওতে ভিত্তিতে দেশ- পৃথক রাজ্ট্র_ভারত ও MCT | সাম্প্রদায়িক অসহিষ্ণুতা ও 
বিভাগ সংকীণণতার GS ভারতের ভৌগোলিক অখণ্ডতাকে বলি 
দয়া জিন্নাহর অনমনশয় অহমিকার দ্বাঁকৃতি দেওয়া হইয়াছিল সত্য, কিন্তু ইহাতে 
গাঁহার '্ব-জাতি Gaz প্রমাণিত হওয়া দুরের কথা উহার aS ও অবাস্তবতাই খরা 
শাড়য়াছিল ! পাকিস্তানে অসংখ্য হিন্দ? এবং ভারতে অসংখ্য মুসলমানের অস্তিত্ব 
দেশ-ব্যবচ্ছেদের মূল যতই নস্যাৎ করিয়া দিয়াছিল । 
faz প্রদেশ, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, বালনচদ্তান; LA, পশ্চিম পাঞ্জাব, 
গাসাম প্রদেশের Se জেলার অধিকাংশ লইয়া গঠিত "হইয়াছিল পাঁকিদ্তান। 
(বর্তমানে aa পাকিদ্তান হইতে বিচ্ছি হইয়া স্বাধীন ‘বাংলাদেশ’ রাষ্ট্রে পারণত 
হইয়াছে!) অবশিষ্ট সকল স্থান লইয়া গঠিত হইল ভারত ATH! এইভাবে হিমালয় 
হইতে কুমারকা, আসাম হইতে উত্তর-পশ্চিম সামান্ত গুদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত বিশাল ভূখণ্ডে 
aa অর্ধ-শতাব্দীরও আঁধককালের স্বাধীনতা সংগ্রাম জয়যনত্ত 
গারত ও MPSA হইল। অসংখ্য কংগ্রেসসেবী, বিপ্লবী, আজাদ হিন্দ সৈনিক, 
নোঁ-সেনার আত্মবলিদান, এবং সাম্প্রদায়িকতার PRN বলিপ্রদ্ত অসংখ্য নরনারীর 
TE ও TEATS স্বাধীনতা-ূ্য ভারতের ভাগ্যাকাশে GIFS হইল । এই স্বাধীনতার 
শেষ মূল্য দিতে হইল ভারতভূমিকে দ্বি-খাণ্ডত কাঁরয়া | 
গ্ধৰধানসভা : সংবিধান রচনা : যে সভা দেশের, সংবিধান রচনার দায়িত্বপ্রাপ্ত 
হয় তাহাকেই TACT নামে আখ্যার়ত করা হইয়া থাকে। স্বাধীনতা লাভের 
পূর্বে ১৯৪৬ SOTTA জানুয়ার মাসে প্রাদোশক আইনসভার দাধারণ নির্বাচনে 
: faa tine প্রাতানাধদের লইয়া এ বৎসরই ডিসেম্বর মাসের ৯ তারিখে 
eet ee ভারতের স্ধাবধানসভা বাঁসল।* সেই সময়ে এই সভার নাম ছিল 
‘ore ১ 51৪6) গণপারষদ | দুই দিন পর ( 988 ডিসেম্বর) বাব: রাজেন্দুপ্রসাদ 
এই সভার সভাপতি নির্বাচিত হইলেন ৷ আর সংাবধান রচনার 
qanana কমিটির ( Drafting Committee ) সভাগাত হইলেন ড্র আন্বেদকর। 
কি জনসাধারণের ননবণাচিত প্রাতীনাধ হইয়া ভারতের লর্ধবধানযভা গঠনের ধারণ ৯৯২২ ITER 


এহাত্তা TH AOSTA প্রকাশ করিয়াছিলেন | 
১ 


oS স্বদেশকথা 


মুসলিম সদস্যগণ এই সভায় যোগদানে বিরত রাঁহলেন । গভর্ণর-জেনারেল ও রাজ- 
প্রাতানাধ লর্ড ওয়াভেলও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষার অজুহাতে নানা আপান্ত 
তুলিলেন। কিন্তু বাব রাজেন্প্রসাদ স্পজ্ট ভাষার ঘোষণা কাঁরলেন যে, যত বাধাবিপতিই 


গণপরিষদে gen স্বাধীন চিন্তা, স্বমত প্রকাশ, ধর্ম'পালন, যেকোন আইনসম্সত বৃত্তি 
গালের প্রস্তাবে গ্রহণের বা সভা-সাঁমাততে যোগদানের অধিকার সকলেরই থাকিবে। 
ভারতের সংবিধানের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়, অনন্ত সম্প্রদায়, পারত ভণ্চলের 
ANAMIN অধিবাসীদের ভাষা, সাহিত্য, ABTS ও দ্বার্থ রক্ষা করা হইবে: 
ভারতীয় যুন্তরাষ্ট্রের সাব'ভৌম ক্ষমতা জনসাধারণের ইচ্ছার উপর প্রাতীষ্ঠত থাকিবে , 
এই সকল উদার নীতির উপর গঠিত ভারতের প্রজাতন্ত্র বিশ্বের দরবারে নিজ গ্থান 
আঁধকার করিবে এবং পৃথিবাঁর মানবকল্যাণ ও শান্তরক্ষার প্রচেষ্টায় যথাযথ অংশগ্রহণ 
কারবে। সর্বসম্মাতক্রমে এই প্রস্তাবটি গৃহীত হয়। এই প্রস্তাবে ভারতের সংবিধান 
কিভাবে রাঁচত হইবে এবং উহার আদর্শ ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে AHS ব্যাখ্যা ছিল। 

স্বাধীনতা ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে ভারতের গণপারষদ সংাবধান প্রস্তুতের কাজ আরও . 
ত্বরান্বিত PaCS লাগল | প্যাকিদ্তানের সংবধান মহম্মদ আলি জিন্নাহর সভাপতিত্বে 
করাচীতে পৃথক গণপারিষদে রচিত হইতে চালল। ১৯৪৬ প্রাষ্টাব্দ হইতে ১১৪৯ 
না্বভোঁম metas COUTA ২৬শে নভেম্বর দাঁঘ' তিন বংসরের অক্লান্ত চেষ্টার 
প্রজাতল্মর সংবিধান ও স্বাধীন ভারতের সংবিধান গণপারষদের সভাপাতি বাবু রাজেন্চ 
বাক্স কতক সবাক্ষারত হইল। ১৯৫০ প্রাষ্টাব্দের ২৬শে 
RF RTIA নূতন সাবধান অনুসারে ভারত এক arena দ্বাধণন 
গার্বভৌম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ল বা সাধারণতন্মে পারণত হইল। এই সংবিধান 
অনুসারে ভারতে একটি TET শাসনব্যবস্থা Mis হয় এবং ইউনিয়ন সরকার 
অর্থাৎ কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকার অর্থাৎ আগ্াঁলক সরকার এই দই প্রকার 
শাসনব/বস্থার সমন্বয়ে যডন্তরাষ্ট্রীয় ভারত গঠিত হইল। 


ভারতের জাতীয় পতাকা ৩ 


ভারতের জাতীয় পতাকা : ১৯৪৭ TOCA ২২শে জুলাই ভারতের গণপরিষদ 
জাতীয় পতাকা কিরূপ হইবে সে-সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে । কিন্তু ভারতের জাতীয় 
পতাকার ক্রমবিকাশের একটি সুন্দর ইতিহাস আছে । ভারতের সর্বপ্রথম জাতীয় 
পতাকা স্বদেশী আন্দোলনের সময় ১৯০৬ থীণ্টাব্দের ৭ই আগস্ট কাঁলকাতার 
পার্সাবাগান পার্কে উত্তোলন করা হয়। ইহাতে লাল, হলুদ ও সবুজ রঙের 
[তিন খণ্ড কাপড় সমান্তরালভাবে লাগান ছিল। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে যে তীর 
জাতীয়তাবোধের সঞ্চার হইয়াছিল উহার প্রভাব পাশ্চাত্য দেশে প্রবাসী ভারতীয়দের 
উপরও বিস্তৃত হয়। ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিস শহরে প্রবাসী ভারতীয় বিপ্রবাঁ 
কয়েকজন এক সভায় যোগদান কারতে 7 
গিয়া লক্ষ্য করিলেন যে, পাথবীর | hy, 
নকল দেশেরই -জাতীয় পতাকা আছে, 
নাই শুধু ভারতবর্ষের । ১৯০৭ 
গ্রাচ্টাব্দে তাঁহারা ম্যাডাম কামার 
নেতৃত্বে ভারতের 
পাতা জাতীর পতাকার,এক 
জাতীর পতাকার পরিকল্পনা প্রস্তুত 
(৯১০৭) কল্পনা  অনদসারে 
গোরক, সাদা ও সবুজ এই তিন রঙের 
[তিনটি সমান অংশকে সমান্তরালভাবে 
নাজাইয়া উপরে গৈরিক অংশে আটটি 
তারা, মধ্যে সাদা অংশে হিন্দী ভাষায় 
'বন্দেমাতরম এবং নিয়ে সবন্জ অংশের ji ৪1258 
বামাদকে সূর্য এবং দক্ষিণে চাঁদ 
পাঁকা হয়। এই ছিল ভারতের জাতীয় পতাকার সবপ্রথম রুপ । 

১৯১৬ খ্রান্টাব্দে আ্যানি বেসান্ত হোমরুল বা স্বায়ত্তশাসন আন্দোলন শহর; করিবার 
চি কালে ভারতের একটি জাতীয় পতাকা তৈয়ার করা হয়। ইহাতে 
হো চারি খণ্ড লাল ও তিন খণ্ড সবুজ রঙের কাপড়ের ফালি 
জাতীর পতাকা সমান্তরালভাবে সাজান ছিল৷ উপরের দিকে বামে ব্রিটিশ পতাকা 
(৯১১৬) ইউনিয়ন জ্যাকের একটি ক্ষুদ্র প্রাতকৃতি এবং নিচে সস্তাঁষ মণ্ডলের 
আাকারে সাজান সাতটি তারা | 

১৯২০ খ্রান্টাব্দে গান্ধীজী ভারতের জাতীয় পতাকার পাঁরকল্পনার প্রয়োজন'য়ত৷ 
meta পাঁরকচ্পিত সম্পর্কে কংগ্রেসের TAG আকর্ষণ করেন। পর বংসর (১৯২১) 
জাতাঁয় পতাকা (১৯২১) তান নিজেই উপরে সাদা, মধ্যে সবুজ ও নিচে লাল এরূপ তিন 
রঙের একটি পতাকা প্রস্তুত করেন। এই পতাকার ব্যাখ্যা দিতে গিয়া গান্ধাজা নিজে 


8 দ্বদেশকথা 
ধলিয়াছিলেন যে, সংখ্যালঘু সম্প্রদারগুলির প্রতীক ছিল সাদা অংশ, মুসলমান 


OMIA প্রতীক সবুজ অংশ আর সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের প্রতীক লাল অংশ? * 


জাতীয় উন্নয়নের os হিসাবে পতাকার উপর চরকার চিহ্ন আঁঙ্কত [ছিল । 
দশ বৎসর পর (১৯৩১) ভারতের জাতীয় পতাকা কিরূপ হওয়া উচিত সেই 
fog কাঁমাট কর্তৃক সম্পর্কে সুপারিশ করিবার জন্য করাচাঁতে কংগ্রেসের আঁধবেশন* 
জাতীয় পতাকার কালে একটি কামটি গঠন করা হয়। এই কাঁমাট জাতীয় পতাকা 
পাঁরবজ্পনা (১৯৩১) c : 
সম্পূর্ণ টোরক রঙের হইবে এবং উহার উপরের বাম 'দকে 
চরকার ছাপ থাঁকবে__এইরূপ সুপারিশ করেন। কিন্তু এই সুপারিশ অনুমোদিত না 
TE ile ওঁ বংসরই একখানি তিন রঙের পতাকা জাতীয় পতাকা 
তিন রঙ (১১৩১) হিসাবে গৃহীত হয়। এই পতাকার উপর অংশ গৈরিক, মধ্যের 
অংশ সাদা ও নিচের অংশ সবুজ ৷ ইহার মধ্যস্থলে চরকার 
একাট ছাপ । কংগ্রেস এই পতাকাকেই জাতীয় পতাকা বলিয়া গ্রহণ করে। 
১৯৪৭ প্রন্টাব্দে ২২শে জুলাই এই পতাকার সামান্য পারবর্তন কারিয়া মধ্যদ্ছলে 
57 চরকার ছাপের পারবর্তে ভারতের শ্রেষ্ঠ সম্রাট রাজাঁষ অশোকের 
টি প্তদ্ভশীর্যের পাদটেণের চক্কাটর ছাপ দেওয়ার [সিদ্ধান্ত গণপারষদে, 
সারে জাতীয় পতাকা গ্রহণ করা হয় । সেই TAP ইহা আমাদের জাতীয় পতাকার 
TA গ্রহণ করে, আর এ রুপ তিন রঙের পতাকার উপর অশোক 
১8388 চক্রের পরিবর্তে অশোকের সারনাথ স্তদ্ভশীর্ষের চারটি সিংহের 
মস্তকের ছাপ ভারত সরকারের পতাকা হিসাবে oats হয় । 
কংগ্রেস পতাকার ঠিক এভাবেই তিন রঙ আছে, কিন্তু মধ্যস্থলে অশোক চক্র বা 
অশোক স্তম্ভশীর্ষের পারবর্তে চরকার ছাপ থাকে। গোরিক রও. 
ত্যাগ, সাদা রঙ শান্ত এবং সবুজ রঙ Ola’ ও বিশ্বাসের প্রতীক ॥ 
ভারতের জাতীয় পতাকার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ ৩: ২ অনুপাতে 
অর্থাৎ যাঁদ ৩ মিটার লম্বা হয় তাহা হইলে ২ মিটার চওড়া 
এই অনুপাত বজায় TMT তৈয়ার করিতে হইবে | 
ভারতের জাতীয় প্রতীক fee: গৌতম বুদ্ধ 
সারনাথের নিকটে ম্‌গাঁশখা বনে সর্বপ্রথম তাঁহার 
বাণী প্রচার কাররাছিলেন। পরবর্তী কালে মৌ 
সম্াট অশোক সেই স্থানে একটি স্তম্ভ নির্মাণ 
করান। এই. স্তম্ভশীর্ষে চারিটি সিংহের প্রাতকীতর 
, উপর একটি চক্র নিমিত ছিল। 
অশোক স্তম্ভশীব অশোক ইহার নাম দিরাছিলেন 
ance তান ধর্মকে সকল শান্তর উপরে স্থান 
দিয়াছলেন। এই চক্রটি ভাঙ্গিয়া পড়িয়া গিয়াছে। অশোকের স্তদ্ভগ*্য- 
স্তথ্ভণধর্ষীট এবং ধর্মচক্রের SACI সারনাথের সংগ্নহখালার রাখা হইয়াছে ॥ 


কংগ্রেস পতাকা 


ভারতের সংাবধান : প্রস্তাবনা é 


SSSR পাদদেশে একাট হাতী, একাঁট ঘোড়া ও একটি ষাঁড়ের প্রাকৃত আছে 
এবং TAA মধ্যবর্তী স্থানে একটি পন্মের উপর একটি চক্র খোদিত ATE | 

স্বাধীন ভারতের সংবিধান যেদিন হইতে কার্যকরী করা. হয় (২৬শে STA ATA. 
১৯৫০) সেই দিন. অশোকের সারনাথ স্তন্ভশীর্বটিকে ভারত সরকার ভারতের 
জাতীয় প্রতীক (National Emblem) হিসাবে গ্রহণ করেন। এই প্রতাঁক 
চিত্রে অশোকের সারনাথ স্তম্ভশনর্ষের সামান্য পারবর্তন পারলাক্ষত হয় । ইহাতে 
চারটি [সিংহের মধ্যে তিনটি দ্ট হয়, চতুর্থাট পশ্চাতে থাকার দৃষ্টিগোচর হয় না। 
অশোকের arenas প্রতীরেন রাতের মহলে চক্র এবং উহার দুই MCAT একট 
সিংহের প্রতিকবীত যাঁড় ও একাঁট ঘোড়ার প্রতিকৃতি এবং একেবারে দক্ষিণে একটি 
জাতীয় প্রতীক হিসাবে চক্রের একাংশ, বামে অপর একটি চক্রের একাংশ দেখিতে পাওয়া 
গৃহীত যায়। চক্রের নিচের পদ্ম ইহাতে নাই। ভারতের জাতীর 
পতাকায় যে চক্রের ছাপ থাকে উহা সারনাথ অশোকস্তম্ভের গাদদেশের চক্রের ছাপ, 
সিংহের উপরে যে চক্র ছিল তাহা নহে! ১৯৪৭ খরন্টাব্দের ২২শে জুলাই জাতী 
প্রতীক সম্পর্কে গণপরিষদ এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছিলেন। জাতীয় প্রতীকের 
অশোকদ্তন্ভ শীর্ষের সিংহগদুলির নিচে দেবনাগরী অক্ষরে ‘সত্যমেব জয়তে' অর্থাং 
মত্যেরই জয় অবশ্যম্ভাবী, একথা লিখা থাকে । : 

ভারতের জাতীয় সঙ্গীত: ১৯১১ ator ২৭শে ডিসেম্বর কাঁলকাতায় 
ভারতের জাতাঁর কংগ্রেসের অধিবেশনে সর্বপ্রথম FANA রবা ্দনাথ ঠাকুরের জনগণমন 
regan ও অধিনায়ক জয় হে’ এই গানটি গাওয়া হয়। ইহারও পূর্বে ১৮৯৬ 
'বন্দেমাতরম:' জাতীয় ্রগণ্টাব্দে কংগ্রেসের অধিবেশনে বাঁতকমচন্দ্ররে আনন্দমঠের 
সঙ্গীত হা n OO গানটি গাওয়া হয়! দ্বাধানতালাভের পর ভারতের 
বি গ্রণপাঁরষদ ১৯৫০ খীন্টাব্দের ২৪শে জানার অর্থাৎ নূতন 
১৯৫০) সংবিধান চাল? হইবার দুই দিন পর্বে ‘জনগণমন’ গানাটিকে 
জাতীয় সঙ্গীত ( National Anthem ) হিসাবে গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেন।* অবশ্য সেই 
সঙ্গে বাণ্কিমচন্দের বন্দেমাতরম: গানাটিকেও 08707. 

| 

a tan Be 3 ভারতের সংবিধানে পাথবাঁর বিভিন্ন দেশের 


ভারতের সংবিধান : প্রস্তাবনা : 
s aeia কতক কতক বৈশিষ্ট্য এবং ১৯৩৫ ATTA 
fatsa সংবিধানের ং z ER EE 


বৈশিষ্ট্যের সংমিশ্রণ ভারত আইনের ( Governmen 


সংমিশ্রণ পারলক্ষিত হয়! 
নান qaia সংবিধানের (১৮৭) অন:করণে 


a সময় দ্থির হইয়াছিল যে, গানের প্রথম =তবকের যে AHS “পঞ্জাব, FG, TATE, sot 
4 a ছা শন, কথাটি উঠাইয়া কামরুপ (আসাম) যোগ করা হইবে। কারণ, সিচ্ধৃপ্রদেশ 
ঠা তানের HIG S হওয়ায় স্বাধীন ভারতের জাতীয় সংগীতে উহার BA অবাঞথনীয়। কিন্তু 


অদ্যাবধি গানাট অপাঁরবাতিত অবস্থায়ই গাঁত হইয়া থাকে। 
২৫ [83] 


ভারতের সাবধানে একাট 


ER দ্বদ্শেকথা 


প্রস্তাবনা (Preamble ) সংযোগ করা হইয়াছে । কোন আইন বা সংবিধানের 
প্রস্তাবনায় উহার মূল আদর্শ ও উদ্দেশ্য বাণত থাকে । এই ধরনের প্রস্তাবনায় 
magama সংবিধানের ভূমিকা বা উপক্রমাথকার মত, বলা যাইতে পারে। 
অন্করণে সংবধানের প্রস্তাবনা সংবিধানের অংশ বলিয়া বিবেচিত হয় না তথাপি 
দাবনা সংযোজন ইহার গুরুত্ব নেহাত কস নহে । সংবিধানের কোন ধারা বা 
উপধারার অর্থ বা ব্যাখ্যা সম্পর্কে সন্দেহ দেখা দিলে প্রস্তাবনায় সংবিধানের যে উদ্দেশ্য 
ও আদর্শ বাণত থাকে তাহার সহিত AIA রক্ষা করিয়া সেই ধারা বা উপধারার 
ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয় | 
১৯৭৬র ৪২তম সংশোধন অনুযায়ী ভারতের সধাবধানের প্রস্তাবনায় ভারতকে একটি 
সার্বভৌম সমাজতান্লিক ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্রিক প্রজাতন্ত বাঁলয়া বর্ণনা করা BNE | 
-È সধাবধান ভারতীয় নাগররিকাঁদগকে (১) সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনোতিক 
ন্যাব্যীবচার ; (২) চিন্তা, স্বমত প্রকাশ, নিজের বিশ্বাস, নিজ ধর্ম 
টানার eR অনুসরণ ও ধর্ম প্রচারের স্বাধীনতা ; এবং (৩) সামাজিক, সমমর্বাদা, 
সমপারমাণ সুযোগ-স্াবধা প্রভাত ভোগ কারবার অধিকার স্থাপন 
কাঁরতে দড়ুসত্ক্প। এই সকল ভিন্ন, (8) ব্যন্তি ও ব্যক্তির মধ্যে ল্রাতৃবোধ, পারস্পারিক 
মর্যাদা ও শ্রদ্ধাবোধ এবং সমগ্র ভারতবাসীর মধ্যে জাতিগত এঁক্য বৃদ্ধি করিতে প্রয়াসী। 
ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনা বিশ্লেষণ করিলে কয়েকটি ধারণা সুস্পষ্ট হইয়া উঠে, 
AA: প্রথমত, ভারতের জনগণই হইল ভারত রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতার উৎস | 
কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকার TARR ক্ষমতা জনসাধারণের উপর নিভ'রশীল। “দ্বিতীয়ত, 
ভারতাঁয় নাগরিক wea সামাজিক; অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক সমতা, ধর্ম, বৃত্তি, শিক্ষা 
- ও সংস্কৃতি অনুসরণ এবং নিজ মত পোষণ ও প্রকাশের অধিকার 
MORAT সমানভাবে ভোগ করতে পারিবে। সরকার এই সকল আঁধকার 
সংরক্ষণের জন্য দায়ী থাকবেন | তৃতীয়ত, এই প্রস্তাবনার প্রাত লক্ষ্য রাখিয়া ভারতের 
হাইকোর্ট বা সুপ্রীম কোর্টের বিচারপাঁতগণ সধাবধানের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ কাঁরবেন। 
সংবিধান রচা়িতাগণ ক উদ্দেশ্য লইয়া সাবধান রচনা করিয়াছিলেন সেই ভাবাট 
উপলব্ধি করিতে প্রস্তাবনা বিচারপাঁতগণকে যথেষ্ট সাহায্য কারবে। 
ভারতাঁয় সংবিধানের প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ : (১) ভারতীয় সংবিধানের সব‘প্রথম 
উল্লেখযোগ্য, বৈশিষ্ট্য হইল ইহার বিশালতা ও জটিলতা । পাঁথবীর কোন লাখত 
সংবিধান এত বৃহৎ নহে | ভারতীয় সংবিধানে মোট ৩১৫টি ধারা এবং আটাট তফাঁসল বা 


সিডিউল ( Schedule ) [ছিল | "i v 
(9) প্যথিবাঁর নব PY মোট ৪৫ বার ( জানুয়ারি, 


পেক্ষা বৃহৎ সংবিধান ১৯৮৩ পর্যন্ত) এই সংবিধান সংশোধিত হইবার ফলে কোঁন কোন 
ধারার পারবতন, সম্পূর্ণ বিলোপ এবং কোন কোন ছানে 


সংযোজন করা হইয়াছে । তফাসিলের সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইয়া আটের ছলে নয় হইয়াছে ৷ 
এই 'বশালাকার সংবিধানে ইংলণ্ড, আমেরিকা, কানাডা, অস্টোলিয়া, আযলণ্ড প্রভৃতি 
Taher দেশের সংবিধানের কোন কোন বৈশিষ্ট্য সাঁন্নাবল্ট হইয়াছে। 


, 


ভারতের সংবিধান : প্রস্তাবনা q 


(২) এই সাবধান একটি যুক্তরাষ্ট্রীর ( Federal) সংবিধান ৷ ইহাতে যে-সকল 
ATS লইয়া য্ব্তরাম্ট্র গঠিত হইয়াছে সেগুলির ও কেন্দ্রীয় সরকারের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টন 
হে) কেন্দ্র ও রাজ্য করিয়া দেওয়া হইয়াছে ।- কেন্দ্রীয় সরকার যে-সকল বিষয়ে 
লরকারের sey ক্ষমভা বর্তমানে ক্ষমতাপ্রাপ্ত : যেমন, দেশরক্ষা, সেনা, নৌ ও বিমান 
তা হাস বাহিনী, পররাষ্ট্র বিষয়, সংযোগব্যবস্থা, মুদ্রাব্যবন্থা প্রভৃতি মোট 
pis ৯৭টি বিষয়ের একাটি তালিকা কাঁররা দেওয়া হইয়াছে । ইহাকে 
কেন্দ্রীয় তালিকা ( Union List ) বলা হয় । অনুরূপ রাজ্য 
সরকারের ক্ষমতা : যথা, রাজ্যের শান্তশৃঙ্খলা বজায় রাখা, কৃষি, স্থানীয় 
গ্বায়ন্তশাসন প্রভৃতি মোট ৬৬টি বিষয় বর্ণনা করিয়া রাজ্য তালিকা ( State List ) 
প্রস্তুত করা Bae! একটি তৃতীয় তালিকায় কেন্দ্র ও AAT যুগ্ম ক্ষমতাধীন 
বিষয়গুনলে বাঁণত হইয়াছে ৷ ইহা যুগ্ম তাঁলকা ( Concurrent 
ajan কেন্দ্র List ) নামে আভহিত | দেওয়ান? বিচার, দেওয়ানী আইনাবাঁধ, 
সংবাদপত্র, কারখানা, বৈদ্যুতিক শাস্তি, শিক্ষা প্রভাতি ৪৭টি বিষয় এই তালকাভুক্ত। 
এই তিনটি তালিকায় অনযাল্লাখত যাবতীয় বিষয়াদি কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতাধীন। 
ভারতের KINAA ব্যবস্থার কেন্দ্রকে বিশেষ STAT রাখা হইয়াছে। 
(৩) ভারতের সংবিধান একটি লিখিত এবং অনমনীর (rigid ) সংাবধান। 
অপরাপর লিখিত সংবিধানের ন্যায়-ই ইহার কতক কতক অংশ পরিবর্তন বা পরিবর্ধন 
, কারতে হইলে এক বিশেষ পদ্ধাত অনুসরণ করিতে হয়। 
ot Ee নম. আবার অপরাপর অংশ পরিবর্তন সাধারণ আইন বেভাবে 
পাশ করা যায় ঠিক সেইভাবেই করা সম্ভব। এাঁদক দয়া 
ব্রিটেনের আলাখিত সংবিধানের ন্যারই ইহা অত্যন্ত নমনীর ( flexible ) এবং সহজে 
পারবর্তনীর় | 
(9) aaia সংবিধান হইলেও ভারতের সংবিধান একাট পার্লামেণ্টারী 
সংবিধান | ভারতের মন্ত্রিসভা ইংলণ্ডের মন্ত্রিসভার মতই পার্লামেণ্টের সংখ্যাগরিষ্ঠ 
দল হইতে নিযুক্ত হয় l মাঁকন যযুন্তরাষ্ট্রে কার্ধানর্বাহক ক্ষমতা তথাকার আইনসভার 


উপর নির্ভরশীল নহে, কিন্তু ভারতে কার্ধানর্বাহক ক্ষমতা অর্থাৎ মন্তীদের ক্ষমতা 


গার্লামেণ্টের উপর নির্ভরণীল এবং তাঁহারা নিজেদের কাজের 
(৪) WATT জনা পার্লামেন্টের নিকট পৃথকভাবে এবং যগ্মভাবে দায়ী ৷ 
7988 ভারতের রাষ্ট্রপতি ইংলণ্ডের রাজা বা রাণীর মতই নামেমানর 
সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী! বস্তুত, মন্লিসভাই প্রকৃত ক্ষমতার আধকারী। এ- 
[বিষয়ে মাকিন য্বক্তরাষ্ট্রে রাষ্টরপাত বা প্রেসিডোট হইতে ভারতের রাষ্ট্রপাত বা 
প্রোসডেণ্টের ক্ষমতা সম্পূর্ণ ভিন্ন রুপের ৷ কেন্দ্রশাসিত অণ্টলগুলিতেও SATA 
রাজ্য তথা কেন্দের অন:করণে পার্লামেপ্টারা ব্যবস্থার সম্প্রসারণ করা হইতেছে | 
(6): ভারতের সংধাবধানের অন্যতম প্রধান বোশন্ট্য হইল নাগাঁরকদের মোঁলক 
অধিকার | ভারতাঁয় নাগরিক মান্রেরই কহকগবাল মৌলিক আধকার সংবিধানে [লীপব্দ্ধ 


কাঁরয়া তাহাদিগকে গণতান্ত্রিক অধিকার ভোগের সুযোগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে | 
(৫) miera fey এই সকল অধিকার নিরঙ্কুশ অধিকার নহে। রাষ্ট্রে 
মৌলক আধকার  প্ররোজনে এগডলৈকে হাস করা যাইতে পারে বা দ্থাগত রাখা 
যাইতে পারে। 
(৬) এই সংবিধানের অপর এক বিশেষ উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হইল ইহার ধম'- 
নিরপেক্ষতা । ভারতবাসীর ধর্মপালন, ধর্ম প্রচারের অবাধ অধিকার আছে ॥ রাষ্ট্র 
CR কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করে না।. ধর্মের ভিত্তিতে 
95582 নাগারক ও নাগরিকে কোন প্রভেদ এই সংবধান স্বীকার করে 
না। হিন্দ;-মদুস্লমান-খনন্টান নিবিশেষে যেকোন ধর্মের লোক যোগ্যতা থাকিলে 
ভারতের সর্বোচ্চ পদ অর্থাৎ, রাষ্ট্রপতির পদ পর্যন্ত লাভ করিতে পারবে ।. ভারত 
একট অ-সাম্প্রদায়িক ( Non-Communal ) aya I+ 
(৭) Sawa সাবধানে কতকগনীল নিদেশমুলক AS ( Directive Princi- 
ples ) সান্নাবচ্ট করা হইক্লাছে। রাষ্ট্র শাসনে শাসকবর্গ এই সকল নঙ্খীতর উপর 
(৭) নিদেশিম্‌লক ST লক্ষ্য রাখিয়া চাঁলবেন। এই সকল নিেশমূলক নাত 
নীতির সংযোজন অনুসরণ এবং কার্যকর কারবার মধ্যে ভারতায় রাষ্ট্রকে একটি 
প্রকৃত জনকল্যাণকর রান্ট্রে ( Welfare State ) রূপান্তরিত করা সম্ভব হইবে A 
(৮) সংবিধানে ভারতীয়, রাষ্ট্রকে যযুন্তরাল্ট হিসাবে গঠন করা হইলেও জাতীয় 


(৮) প্রয়োজনে প্রয়োজনে বা জাতীয় বিপদে রাষ্ট্রপতি শাসনতন্বে বাণত উপায়ে 
এককেণ্ৰ্িক Mm? ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া সমগ্র ভারতকে এককোন্দ্রিক ( Unitary ) 
পারণত করিবার সুযোগ 


রাষ্ট্রে পরিণত করিতে পারিবেন | 
(৯) সর্বশেষে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, ভারতীয় সংবিধান ভারতের সঃগ্রম 
(৯) গ্যাঁথবাঁর সর্বাধিক কোর্টকে যেমন সবোচ্চ বিচার ক্ষমতা দিয়াছে, তেমনি সংবধান- 
aor mah সংক্রান্ত বিবাদ-বিসম্বাদের বিচারেরও চূড়ান্ত ক্ষমতা দিয়াছে। 
MIRR সকল দেশের সর্বোচ্চ বিচারালয়গযালর মধ্যে ভারতের 
সংপ্রীম কোর্টের ক্ষমতা সর্বাধিক । 


এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, (১০) সংাবধানের ৪২তম সংশোধন (১৯৭৬) দ্বারা 
ভারতাঁয় নাগরিকের কতকগ:লি মৌলিক কর্তব্য নিধারিত হইয়াছে | 

ভারতাঁয় TSR : কেন্দ্রীয় সরকার : ভারতের সংবধানে ভারত রাষ্ট্রকে একটি 
'রাজ্যসঙ্ঘ' বা রাজ্যগযীলর ইউনিয়ন’ (Union ofS 


এই ইউনিয়ন ( Union ) বা 
৬ পরিচায়ক দ্বাধানতার পূর্বেকার প্রদেশগুলি এবং অপরাপর 


* প্রান্তন রাষ্ট্রপতি সব পল্লী রাধাকৃষ্ণাণ ভারতকে “ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র অপেক্ষা “অ-সাম্প্রদায়ক 
রাষ্ট্র” আখ্যা দেওয়া অধিকতর arlene বালয়াছিলেন। 


ভারতীয় TET ৯ 


বালয়াই বর্ণনা করা হয়, যেমন ‘পাঁণ্চমবঙ্গ AIST (the State of West Bengal) 
ভারত ইউনিয়ন বা ভারতীয় যুক্তরাপ্্র মোট TTS“ TS অঙ্গরাজ্য এবং নয়াঁট কেন্দ্রশাসিত 
অঞ্চল লইয়া গাঠত | WAG দইভাবে গঠিত হইতে পারে । কয়েকাঁট স্বাধীন দেশ 
একই কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট নিজ নিজ সার্বভৌম অধিকার ন্যস্ত কাঁরয়া নিজ নিজ 
এলাকায় স্বায়ন্তশাসন ভোগ কাঁরলে যক্তরান্ট্রের উপাত্ত হইতে পারে । এই প্রকার 
TACHA অঙ্গরাজ্যগনুলি ইচ্ছা হইলে যুক্তরাষ্ট্র ত্যাগ করিয়া যাইতে পারে । কার্যত 
না হইলেও আইনত এই আধকার স্বীকৃত। এই ধরনের Areata 
হইল মাঁকন ASAT . আবার একই দেশের 'বাঁভন্ন অংশকে 
নিজ নিজ অণলে দ্বায়ন্তশাসনের অধিকার দিয়া কেন্দ্রীয় সরকারের 
হস্তে সার্বভৌম ক্ষমতা, পররাম্ট্র বিভাগ, দেশরক্ষা প্রভূত গুরুত্বপূর্ণ আধকারগযীল 
রাখিলে যাক্তরান্ের উপাত্ত হইতে পারে । এই শেষোস্ত ধরনের যডত্তরাম্ট্র হইল ভারতীয় 
award | এই ধরনের যুক্তরাম্দ্ীর ব্যবস্থায় অঙ্গরাজ্যগহীলর asad ত্যাগ staat 
যাইবার অধিকার স্বীকৃত নহে! 
ভারতের সাবধান যখন গণপরিষদে পাশ করা হয় (নভেম্বর ২৬, ১৯৪৯ ) তখন 
ব্রিটিশ আমলের প্রদেশ, দেশীয় রাজ্য এবং অপরাপর অণ্লগন্ীলকে ‘ক’ “ep So? “ঘি 
এই চার পর্যায়ে ভাগ করা হইয়াছিল এবং এই পর্যায়ভেদে রাজ্যগুলের শাসনতান্রিক 
ক্ষমতা ও ব্যবস্থার তারতম্য ছিল। P পর্যায়ে ব্রাটশ আমলের গভর্ণর-শাঁসত 
প্রদেশগনুল ; A পর্যায়ে জন্ম: ও কাশ্মীর, হায়দরাবাদ প্রস্তর ন্যায় বৃহদাকার দেশায় 
রাজ্য এবং মধ্যভারত ও রাজস্থানের ন্যায় MTA ; ‘গ’ পর্যায়ে ব্রিটিশ শাসনকালের 
চাফ: কমিশনার-শাসিত অপ্চল ও ক্ষুদ্র দেশীয় রাজ্যসমূহ ; ‘ঘ’ পর্যায়ে ছিল কেবলমাত্র 
আন্দামান-নিকোবর AAA! ১৯৫৬ AIT ভারত সরকার রাজ্য NANSA 
কাঁমশন (States Re-organisation Commission, SRC ) fatata কারয়া 
উহার স:পারিশরণে স্বাধীন ভারতের পারিস্থাত বিবেচনার এবং জনসাধারণের দাবির 
প্রীত শ্রদ্ধাবশত ভারতীয় অঙ্গরাজ্যগযীলর পুনাবন্যাস করেন । 
aA প্রথমে aire ভাষাভিত্তিক রাজ্য পনাবি্যাসের কথা বলা হইয়াছিল 
` তথাপি FV CHA তাহা করা সম্ভব হয় নাই। যাহা হউক, রাজ্য 
agnor কামশুনের (SRC) সুপারিশ অনুসারে রাজ্য পুনগণঠন আইন পাশ 
কাঁরয়া পূর্বেকার ‘ক’ “খ' 'গ' 'ঘ' চার প্রকার রাজ্যের ক্ষেত্রে কেবল দুই প্রকার রাজ্য : 
যথা, অঙ্গরাজ্য ( Constituent States ) এবং কেন্দ্রশাসিত GER বা ইউনিয়ন অঞ্চল 
গঠন করা হয়। এগনীলর মধ্যে ১৪টি অঙ্গরাজ্য ও ৬টি কেন্দ্রশাঁসত অগ্চল ছল । 
এইভাবে পূর্বেকার চার প্রকার রাজ্যের মধ্যে যে ধরনের পার্থক্য ছিল তাহা লোপ 
পায়। অঙ্গরাজ্যগু্লর সব কয়টি একই পর্যায়ে স্থাপিত হয়। পরবতাঁ কালে অবশ্য 
এই পলগঠিনের আবার পাঁরবর্তন করা হইতে থাকে। ফলে বর্তমানে ANTANTA 
সংখ্যা বৃদ্ধি গাইয়া বাইশাট হইয়াছে এবং কেন্দ্রশাঁসত অঞ্চলের সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে 
নয়াট। বাইশাঁটি অঙ্গরাজ্য হইল : (১) অন্পপ্রদেশ, (২) আসাম, (৩) Sivan, 


দুই প্রকার TATA 
বাবস্থা 


১০ স্বদেশকথা 


(৪) উত্তরহুদেশ, (e) কেরালা, (৬) গুজরাট, (৭) জন্ম: ও কাম্মীর, 
VAS (৮) anmi, (৯) পশ্চিমবঙ্গ, (90) বিহার, (১১) পাঞ্জাব, 
হই (১২) হারয়ানা, (১৩) কর্ণাটক, (১৪) মহারাষ্ট্র, (১৫) 
তাঁমলনাড়, (১৬) রাজস্থান, (১৭) farce, (১৮) মণিপুর, 
(১৯) হিমাচল প্রদেশ, (২০) মেঘালয়, (২১) মধ্যপ্রদেশ এবং (২২) সিকিম | 
কেন্দ্ৰশাসিত enia হইল: (১) আন্দামান ও নিকোবর দ্বাঁপপঢু্, (২) 
লাক্ষাদ্বীপ, মিনিকয় ও আমিনদ্বীপ দ্বীপপুঞ্জ (অধুনা এই 
খর ECA সব কয়াটর নাম হইয়াছে লাক্ষাদ্বাপ ), (৩) "দিল্লী, (8) চণ্ডীগড়, 
(6) দাদরা ও নগর হাভোল, (৬) গোয়া-দমন-দিউ, (a) অরুণাচল 
প্রদেশ, Q ৯ (৯) পাঁচ । 


ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার ১১ 


রাজ্য পুনগ্ণঠন আইন (১৯৫৬) অনুসারে প্রতিবেশী অঙ্গরাজ্যসর্মহের এবং 
ইউনিয়ন অঞ্চলগয্ীলর পারস্পরিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সীমানাসংক্রান্ত, সাধারণ 
সমস্যাসমূহের বিচারবিবেচনা ও সমাধানের জন্য উত্তর, পূর্ব, দক্ষিণ, পাঁশ্চম ও AT 
এই কয়টি আগ্চীলক পাঁরষদ গাঁঠত হয় । (১) উত্তরাণ্চলে পাঞ্জাব, হরিয়ানা, রাজস্থান, 
জম্ম: ও কাশ্মীর, দিল্লী, চণ্ডীগড় ও হিমাচলপ্রদেশ ; (২) পূর্বাঞ্চলে পশ্চিমবঙ্গ, A, 
বিহার ও ভীঁড়্যা; (৩) দক্ষিণাঞ্চলে অন্ধপ্রদেশ, তামলনাড়ন; কর্ণাটক, কেরালা ও 
পঁণ্ডিচোর। (৪) ASNA গুজরাট, মহারাষ্ট্র, গোয়া-দমব-দিউ এবং দাদরা ও নগর 
হাভোল,। (৫) মধ্যাঞ্চলে উত্তরপ্রদেশ ও মধ্যগ্রদেশ আছে (৬) ১৯৭২ খ্রাঁল্টাব্দে 
' আসাম, মাঁণপুর, মেঘালয়, অরঃণাচলপ্রদেশ, নাগাভূঁম, ত্রিপুরা ও মিজোরাম লইয়া 
উত্তর-পূর্ব পারষদ নামে অপর একাট পাঁরষদ গাঠত হইয়াছে | 
কেন্দ্রীয় বা ইউনিয়ন সরকার এবং রাজ্য সরকার__এই দুই প্রকার শাসনের সমন্বয়ে 
ভারতীয় FFAG পরিচালিত হইয়া থাকে । 
57 ভারতীয় সংবধান ভারতের ইউীনয়ন বা কেন্দ্রে 
ং রাজ্যগঠীলতে পার্লামেন্টারী শাসন অর্থাৎ দায়িত্বশীল 
11878 TT শাসন স্থাপন কাঁরয়াছে। কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা একজন রাষ্ট্রপতি, 
একজন উপরাষ্রপাতি এবং একট মান্দ্রসভা লইয়া গাঁঠিত ৷ 
রাষ্্রগাঁত: সমগ্র ভারত রাষ্ট্রের সর্বোচ্চে রাষ্ট্রপাতর স্থান । ভারতীয় সধাবধানে 
রাষ্ট্রপতিকে নিয়মতান্ত্রিক শাসনকর্তা রুপে স্থাপন করা হইয়াছে ৷ তিন 'জাতির প্রতীক 
স্বরূপ । আইনত তানি সর্বোচ্চ শাসক এবং সামারক বিভাগ- 
adiera গরুর সর্বাধিনায়ক | কিন্তু শাসনকার্ষে রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ ও 
০৮7 সাহায্যদানের জন্য একটি মান্্িসভা থাকবে এবং এই মান্মিসভার 
মাল্মসভার উপর ন্যস্ত সর্বোচ্চ থাকবেন প্রধান TAI সংবিধানের ৪২তম সংশোধনে 
(১৯৭৬) সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, রাষ্ট্রপাত তাঁহার 
aoe সন্পাদনে মন্রিসভার পরামর্শ গ্রহণ কাঁরতে বাধ্য থাকিরেন। ১৯৭৪ 
ধরশষ্টাব্দের ৪৪তম সংশোধনে বলা হইয়াছে যে, রাষ্ট্রপতি মান্র-পরিষদের সংপারশ 
পূনাঁববেচনার জন্য মান্লি-পারষদের নিকট ফেরত পাঠাইতে পারেন কিন্তু পনাঁববেচনার 
পর যে-পরামশ* মান্রি-পারষদ দিবে তাহা রাষ্ট্রপতি গ্রহণ কারতে ATT থাকিবেন ৷ এঁদক 
দয়া নামে রাষ্টরপাত হইলেও তান ইংলণ্ডের রাজা বা রাণার ন্যায়ই মন্ত্রিসভার পরামর্শ 
অনুসারে কাজ করিয়া থাকেন। মাকিন Teas রাষ্টরপাঁতর ন্যায় সরাসাঁর 
কার্ধীনর্বাহের ক্ষমতা ভারতের রাষ্টরপাতর নাই । পদমর্ধাদায় (তান সর্বশ্রেষ্ঠ হইলেও 
ভারতের রাষ্টরপাঁতর প্রকৃত শাসনক্ষমতা নাই। এই কারণে মান্ত্সভার কার্যাঁদর 
জন্য তাঁহার কোন TTS স্বভাবতই নাই । 
নির্বাচনের মাধ্যমে ভারতের রাজ্ট্পাতর পদ পূরণ করা হয়। তবে এক বশেষ 
 পদ্ধাঁততে তান নির্বাচিত হন। জনসাধারণের সরাসাঁর ভোটে রাষ্ট্রপাঁত নির্বাচিত 
হন না । পরোক্ষ নির্বাচনের ( Indirect Election ) মাধ্যমে রাষ্্রপীত 'নর্বাচনের 


১২ দ্বদেশকথা 


জন্য একাঁট নির্বাচকমণ্ডলগ বা ‘ইলেইরেল কলেজ” (Electoral College ) গঠন 
করা হয় । এই 'নব?চকমণ্ডলী বা ইলেন্টরেল কলেজ কেন্দ্র পা্লামেণ্টের উভয় কঙ্মের 
এন নির্বাচিত সদস্যগণ এবং রাজ্য বিধানসভাগনীলর নির্বাচিত 
ডে ATA সদস্যগণ লইয়া গঠিত হয়। কিন্তু এই নির্বাচকমণ্ডলীকে এক 
বিশেষ পদ্ধতিতে ভোট দিতে হয় । এই পন্ধাঁতকে একক হস্তাহর- 
যোগ্য আনুপাতিক ভোটদান ( proportion: 1 representation by means of 
the single trensferable ৮০৪) বলা হয়। এই নির্বাচন পদ্ধাত অত্যন্ত জটিল | 
ইহাতে যতজন রাম্ট্রপাঁতর পদপ্রার্থা হইবেন প্রীতি ভোটদাতার ততাঁট ভোট থাকে। 
ভোটদাতা গোপন ভোটপন্রে প্রার্থীদের নামের পাশে তাঁহার পছন্দ ব্লমপর্ষায়ে বুঝাইয়া 
দিবার জন্য ১, ২,৩, এইরুপ সংখ্যা বসাইবেন। অর্থাৎ যে প্রার্থাকে তান সর্বাপেক্ষা 
বেশি পছন্দ করেন তাঁহার নামের পাশে ১, তারপর যাঁহাদের তিনি পছন্দ করেন 
তাঁহাদের নামের পাশে ২,৩, এইভাবে ভোটপন্ে লিখবেন | ভোটার কাহাকে সবাক 
পছন্দ করেন তাহা ভোটপত্রে ১ লিখিয়া জানাইতেই হইবে, দ্বিতীয় বা তৃতর পছন্দ 
তিন নাও জানাইতে পারেন | 
এইভাবে রাষ্ট্রপতির পদপ্রাথিগণ প্রত্যেকে যতগযা প্রথম পছন্দের ভোট পাইয়াছেন 
তাহা যোগ দেওয়া হইবে, অর্থাৎ প্রত্যেকের নামের পাশে ১ যতগযীল ভোটপন্রে আছে 
তাহা যোগ করা হইবে ৷ তারপর যোগফলকে ২ দিয়া ভাগ করিয়া যে ভাগফল পাওয়া 
যাইবে তাহার সঙ্গে ১ যোগ করা হইবে। এইভাবে যে সংখ্যা দাঁড়াইবে সেই সংখ্যা 
(কোটা, Quota) যাহার হইবে তিনিই নির্বাচনে জয়লাভ করিয়াছেন বাঁঝতে হইবে 16 


* ভোটপ্রদান পদ্ধতির কল্পিত উদাহরণ : i 
মোট তিনজন enat X, Y, Z নিয়ালাখিত প্রথম oe ca ভোট পাইয়াছেন : 


X—,90,400 
Y—,00,200 
— ৬০,৩০০ 
~  9,99,000 
মোট ১ম পছন্দের ভোট ৩,৩৯,০০০-২৯১,৬৫,৫০০+১- ১,৬৫ 


G0 ভোট 
অবশ্যই পাইতে হইবে। ইহাকে কোটা (Quota) হলে। এই ভোট যানি পাইবেন 
তিনিই জয়ী হইবেন। এখানে X জয়ী হইয়াছেন । কিন্তু যদি ভোটের সংখ্যা নিয়- 
লিখিত রূপ হইত, যেমন : $ 

X— ১,৬০,6০০ 
Y— ১,০০,২০০ 
Z— ৭০0,৩০০ 
৩,৩১,০০০ + ২= ১,৬৫,৫০০ +১= ১,৬৫,৫০১ তাহা হইলে কেহই জয়ী 


হইতেন না। এইরূপ পাঁরস্থিতিতে সর্বাপেক্ষা, কম সংখ্যক ভোট fata পাইয়াছেন 
অর্থাৎ Zea ভোটপত্ে X ও Y ENA ২য় পছন্দের ভোট পাইয়াছেন সেই ভোট 
তাঁহাদের মোট ভোটের সহিত যোগ দিতে হইবে, যেমন : 


ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার ১৩ 
রাষ্ট্রপাঁতর কার্যকাল হইল পাঁচ বৎসর | তান পুনরায় নির্বাচনপ্রার্থা হইতে কোন 


বাধা নাই | পাঁচ বৎসর পূর্ণ হইবার পূর্বে তিনি স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করিতে পারিবেন 
73 সরধীবধান-বিরোধী কার্যকলাপ বা কোন প্রকার অসদাচরণের 
আঁভযোগে তাঁহাকে Giese করিয়া প্রস্তাব পার্লামেণ্টের যে- 
কোন কক্ষে আনা যাইতে পারে | এজন্য যে কক্ষে অভিযোগ আনা হইবে সেই কক্ষের 
সদস্যসংখ্যার এক-চতুর্থাংশ সদস্য ১৪ দিনের নোটিশ দয়া অভিযোগ উত্থাপন কাঁরতে 
পাঁরবেন। যে কক্ষে প্রস্তাব আনা হইবে উহাতে মোট সদস্যসংখ্যার অন্তত দুই- 
তৃতীয়াংশ ভোটে সেই প্রদ্তাব, গৃহীত হইলে অপর কক্ষ সেই আভযোগের তদন্ত 
কাঁরবেন। আঁভযোগ সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইলে সেই কক্ষে 
রাষ্টুপতির অপসারণ অর্থাৎ তদন্তকারী কক্ষে মোট সদস্যসংখ্যার অন্তত দুই-তৃতীয়াংশ 
প্রস্তাব TRS হইলে রাষ্ট্রপাত ভোটে পদচ্যুত হইবেন । অবশ্য তদন্তকালে TAS 
আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ পাইবেন | 
রাষ্ট্রপাঁতর কার্যকাল শেষ হইবার পূবেই পরবর্তী রাষ্ট্রপাত “নির্বাচন কাঁরতে 
হইবে | বিন্দু মৃত্যু, পদত্যাগ বা অসদাচরণের জন্য TEA ফলে THEMIS শল্য 
হইলে প্রবর্ত ছয় মাসের মধ্যে নূতন রাষ্ট্রপতি নির্বাচন কাঁরতে হইবে 
রাষ্ট্রপাতপদে নির্বাচিত হইতে হইলে প্রার্থীর কতকগরীল যোগ্যতা অবশ্যই থাঁকতে 
হইবে৷ (১) তান ভারতের নাগাঁরক হইবেন। (২) তাঁহার বয়স অন্তত ৩৫ বৎসর 
পা ন হইতে হইবে ৷ (৩) [িবণচনপ্রার্থা হইবার কালে তান কেন্দ্রীয় 
টা পাথর পার্লামেন্ট বা রা AUT, কোন সরকারী বা 
বেসরকারী পদে অর্থাৎ অর্থ লাভ হয় এরুপ কোন পদে আঁধাম্িত 
থাকতে পারিবেন না। (8) তাঁহার faa orate হইবার আইনত যোগ্যতা থাকা চাই | 
রাষ্রপাঁত নির্বাচিত হইবার পর কার্য'ভার গ্রহণ কারবার ' পূর্বে সুপ্রীম কোটে'র 
প্রধান বিচারপাঁতর সম্মুখে তাঁহাকে ভগবানের নামে শপথ কাঁরয়া দেশের সংবিধান, 
RATAA অনুযায়ী এবং জনসাধারণের দ্বার্থে রাষ্ট্রপতির কার্য সম্পাদন কাঁরবেন 
এই অঙ্গীকার করিতে হয়। 
রাষ্্রপাঁতর ক্ষমতা : পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, আইনত শাসনসংক্লান্ত 
যাবতীর ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির হস্তে ন্যস্ত । কিন্তু (তান মান্রুসভার পরামর্শ অনুসারে 
ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া থাকেন | শাসনকাৰ্য রাষ্ট্রপাতর নামেই পাঁরচালিত হয়, (কিন্তু 


মু-_১৬০,৪০০ ১ম পছন্দের ভোট+ ২,৩০০ ২য় পছন্দের ভোট = ১,৬২,৮০০ 
- Y—5,00,200 ১ম পছন্দের ভোট+৬৮,০০০ ২য় পছন্দের ভোট -১,৬৮,২০০। 
অবশ্য APSA ভোটের সংখ্যা হইল ১,৬৫,৫০১ ৷ এই ক্ষেত্রে Y সেই ভোট পাইয়াছেন। 
Y নির্বাচিত হইবেন ৷ ১৯৬৯ খ্রীটাব্দে ভি. fe. গার দ্বিতীয় পছন্দের ভোটপন্রের 
ফলাফল দ্বারা রাষ্ট্রপতি নির্বীচত হইয়াছলেন। এইভাবে প্রয়োজনবোধে TOA 
পছন্দের ভোট যোগ THAT অবশ্য প্রাপ্তব্য ভোটসংখ্যা যতক্ষণ না পাওয়া গিয়াছে ততক্ষণ 
প্রার্থীদের মধ্য হইতে যাঁহাদের ভোট কম তাঁহাঁদগকে এক এক কাঁরয়া বাদ দতে হইবে । 


১৪ . স্বদেশকথা 


কার্যত সকল ক্ষমতা মান্তসভার উপর ন্যস্ত থাকে ॥ রাষ্ট্রপতি শোভাবর্ধনকারা নিয়ম- 
Seas সর্বোচ্চ শাসক মাত্র । তাঁহার ক্ষমতাকে (১) শাসনসব্রান্ত ক্ষমতা, (২) আইন 
প্রণয়নসংক্রান্ত ক্ষমতা, (৩) অর্থসংক্রান্ত ক্ষমতা, (৪) বিচারসংক্রান্ত ক্ষমতা ও (৫) জরুরী 
ক্ষমতা__এই পাঁচটি ভাগে ভাগ কারা আলোচনা করা যাইতে পারে | 
(১) শাসনসংক্রান্ত বা কার্ধানর্বাহক ae: রান্ট্রপাত শাসনপাঁরচালন বিভাগের 
সর্বাধনারক। তাঁহার নামে সকল শাসনকার্ পাঁরচালিত হয়! তানি পার্লামেন্টের 
'নয়কক্ষ অর্থাৎ লোকসভার সংখ্যাগারষ্ঠ দলের নেতাকে প্রধান মন্ত্র নিয়োগ করেন এবং 
তাঁহার পরামর্শক্রমে মান্রসভার অপরাপর মন্ত্রীকে TAs করেন | 
. Abert সংবিধান ভঙ্গ কারলে রাষ্ট্রপাত উহাকে পদচ্যুত করিয়া 
লোকসভা ভাঙ্গিয়া দিয়া নূতন নির্বাচনের আদেশ দিতে পারেন ৷ রাজ্যগুলির গভর্ণর 
বা রাজ্যপালগণ, সংপ্রীম কোর্ট ও বিভিন্ন হাইকোর্টের বচারপাঁতগণ, ভারতের FN- 
Grit ও আঁডটর-জেনারেল, মুখ্য 'নর্বাচন-কামশনার, ইউনিয়ন পাব্রক সাঁভস 


কার্যার্নবাহক FIST 


কমিশনের সদস্যগণ, আ্যাটান-জেনারেল, কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মচারগণ ' 


রাম্টপাঁত কর্তৃক নিযুক্ত হন । রাষ্ট্রপতির পারচয়পত্র (credentials ) লইয়া ভারতীয় 
রাষ্ট্রদুূতগণ যেমন বিদেশের রাষ্ট্রপ্রধানদের নিকট উপাস্থিত হন 
ee oa বিদেশী রাষ্ট্রতগণ ভারতের রাষ্ট্রপাঁতর নিকট fae 
রিনিতা, নিজ রাষ্টপ্রধানের পাঁরচরপর-সহ নিজেদের পরিচিত করেন। 
বিদেশী রাষ্টপ্রধানগণ ভারতে আসিলে রাষ্ট্রপাতই তাঁহাঁদগকে 

অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন। 

রাষ্ট্রপতি আইনত ভারতের স্থল, নৌ ও বিমান বাঁহনীর সর্বধ্যক্ষ ৷ কিন্তু এই 
ছল, নো ও বিমান. সকল ক্ষমতা তিনি নিজ দায়িত্বে প্রয়োগ করিতে পারেন না। 
বাহিনাঁর সর্বাধিনায়ক মার্লীসভা ও পার্লামেন্ট এই সকল ক্ষমতা নিযন্লণ করিয়া থাকেন | 
যুদ্ধ ঘোষণা বা শান্তি স্থাপন avails নিজ mince কারতে পারেন না! 

আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপণুঞ্, লাক্ষাদ্বীপ, দাদরা ও নগর হাভোঁলর ASE শাসন 
পরিচালনা, শান্তরক্ষা ও সমৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় কার্যাবাধ (regulations ) 
রাষ্্রপাতিই প্রণয়ন কাঁরতে পারেন৷ অন্যান্য কেন্দ্রশাসিত অণ্ডলে আ্যাডামানিস্ট্রটরের 
সংরক্ষিত ক্ষমতা ( reserved powers ) রাম্ট্রপাঁতির নিয়ন্ত্রণে কার্যকরণ হয় । 

অঙ্গরাজ্যসমূহের মধ্যে AS শাসন পরিচালনা ব্যাপারে সমতা ও সহযোগিতার জন্য 
রাণ্ট্রপাত একটি আন্তঃরাজ্য পারষদ গঠন কাঁরতে পারেন | 

জরুরী অবস্থায় অঙ্গরাজ্যের রাজ্যপালের প্রশাসন ব্যাপারে যে-কোন ব্যবস্থা 
রাষ্ট্রপাঁত গ্রহণ করিতে পারেন | 

(২) আইন প্রণয়নসংক্রান্ত FAT: AMIS কেন্দ্রীয় পালশমেন্টের এক 
আবিচ্ছেদ্য অঙ্গ । রাষ্ট্রপতির অনুমোদন ব্যতীত কোন আইন বলবৎ হইতে পারে না । 
TUS কেন্দ্রীয় আইনসভা অর্থাৎ পার্লামেণ্ট আহ্বান কারিতে, মুলতবী রাখিতে 
বা পার্লামেশ্টের নিয়কক্ষ লোকসভা ভাগিয়া দিয়া নূতন নির্বাচনের ব্যবস্থা কারতে 


ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার ১৫ 


পারেন। পার্লামেণ্টে রাষ্ট্রপাত তাঁহার উদ্বোধনী FES সরকারী কার্ষের আলোচনা 
করেন এবং TIS অধিবেশনের 'উদ্দেশ্য জ্ঞাত করাইয়া থাকেন । 
রানার পার্লামেণ্টের উভয় কক্ষ কর্তৃক কোন আইনের বল পাশ করা হইলে 
দিবার ক্ষমতা * পর উহা রাষ্ট্রপতির নিকট অনুমোদনের জন্য পেশ করা R 
[তান বিল অনুমোদন কারিতে বা না করতেও পারেন | অর্থাবল 


অবশ্য পালামেন্ট কর্তৃক পাশ হইলে রাষ্ট্রপতি অনুমোদন না করিয়া পারেন না! 


শি অন্যান্য বিল Tota পালণমেণ্টের নিকট পুনাববেচনার জন্য ফেরত 
মতা i পাঠাইতে পারেন। কেবল রাজ্যপাল রাজ্য আইনসভা FOF 


কোন ‘বল পাশ হইলে উহা রাষ্ট্রপাতির সম্মাতর জন্য প্রেরণ 
করিতে পারেন । রাষ্ট্রপতি সেইরূপ ক্ষেত্রে আইনের প্রস্তাব অনুমোদন করিতে বা না 
আঁভন্যান্স বা mae কারিতেও পারেন । পার্লামেণ্টের যখন আঁধবেশন থাকে না সেই 
জরুরী বা হুকুম সময়ে কোন আইন পাশ কারবার প্রয়োজন হইলে রাষ্ট্রপাত সামায়ক 
আইনপ্রণরন ক্ষমতা জরুরণী বা হ:কুম আইন ( ordinance ) পাশ কাঁরতে পারেন | 
অবশ্য পার্লামেণ্টের আঁধবেশন শর; হইবার ছয় সপ্তাহের মধ্যে এই জরুরী আইন 
পার্ল“মেণ্ট কর্তৃক অনুমোদিত না হইলে উহা বাতিল হইয়া TT | রাষ্ট্রপাত লোকসভায় 
অনাঁধক দুইজন আ্যাংলো-ইপ্ডিরান সদস্য এবং রাজ্যসভায় ১২ জন সদস্য মনোনীত 
কাঁরতে পারেন। . 

CHA is পার্লামেন্ট বা রাজ্য আইনসভার সদস্যপদে নির্বাচিত হওয়ার অযোগ্য 
পা্জণয়েণ্টে ও রাজা  বাঁলয়া বিবেচিত হইবে অথবা দনাঁতির জন্য নির্বাচনে প্রার্থী 
আইনসভায় নিবণাচত হইবার অযোগ্য বলয়া বিবোচত হইলে উহা কতকালের জন্য 
হইবার অযোগ্যতা হুইবে তাহা রাষ্ট্রপতি ভারতের নির্বাচন কমিশনের ( Election 
Commission ) সাঁহত পরামর্শ মে স্থির করিবেন | 

(৩) Games ক্ষমতা : নূতন আঁথক বৎসর শুর হইবার পূর্বে আগামী 

বংসরের সরকারণ ব্যয়বরাদ্দ কারবার জন্য রাষ্ট্রীতর স:পারশ 
বাজেট পেশের RAT প্রয়োজন হয় । অর্থাৎ রাল্টরপাতর সুপারিশ ভিন্ন নূতন আঁথক 
বৎসরের বাজেট লোকসভায় উত্থাপন করা যায় না! আকাস্মিক প্রয়োজনে ব্যয় 
আনিস বায তহাবল কারিবার প্রয়োজন দেখা দিলে রাষ্টপতি তাঁহার অধীন 'আনিশ্চিত 
~ হইতে ব্যয়বরাগ্দ aya তহবিল” ( Contingency Fund ) হইতে ব্যয়ের অনুমাত 
দিতে পারেন এজন্য পার্লামেন্টের PLASC প্রয়োজন হয় না। 

কেন্দ্র ও রাজ্যগ:নলের মধ্যে রাজস্ব TF অনঃপাতে বণ্টন করা হইবে তাহা নির্ধারণের 
জন্য রাষ্ট্রগাতি প্রাত পাঁচ বৎসর অন্তর একটি অর্থ কীমশন ( Finance Commission ) 
নিয়োগ .করেন। এই অর্থ কামশনের সংপাঁরণ অনুসারে 
রাজস্ব বণ্টনের আদেশ TiS দিয়া থাকেন। সংবধানের 
৪২তম সংশোধন (১৯৭৬ ) অনুসারে ভারতীয় ইউনিয়ন ও অঙ্গরাজ্যসমুহের 'হিসাবপন্র 
কভাবে রাখা হইবে সেশীবষয়ে রাষ্ট্রপাত কম্পষ্টোলার ও আডিটর-জেনারেলের 


অর্থ কমিশন নিয়োগ 


১৬ CPST 


{ Comptroller and Auditor-General ) পরামর্শকরমে fea feta দিবেন 
১৯৭৮ খত্রন্টাব্দের ৪৪তম সংশোধনে ইহাকে পাঁরবর্তন করিয়া বলা হইয়াছে যে ইউনিয়ন 
ও রাজ্যের হসাব রক্ষা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ কারবেন কম্পূট্রোলার ও আঁডটর- 
জেনারেল । অবশ্য সেজন্য রাষ্ট্রপাতির অনুমোদন প্রয়োজন হইবে | 
€৪) বিচারসংক্রান্ত ক্ষমতা : রাষ্ট্রপাত দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত ব্যান্তর দ'ডাঙজ্ঞা মকুফ 
কাঁরতে, BAS রাখিতে, হাস করিতে অথবা এক দণ্ডের পাঁরবর্তে অপর দণ্ড দিতে 
পারেন । মতত্যুদণ্ডাদেশপ্রাপ্ত ব্যান্তর ক্ষেত্রেও রাষ্ট্রপাতি এরূপ 
ee ক্ষমতা প্রয়োগ কাঁরতে পারেন। কোন বিষয় সম্পকে প্রয়োজন- 
Fae বোধে TS সুপ্রীম কোর্টের বিচারকদের আঁভমত চাঁহতে 
পারবেন। এরূপ আভমত সুপ্রীম কোর্ট রাষ্ট্রপীতিকে জানাইতে বাধ্য ৷ 
(6) জরুরী ক্ষমতা : রাষ্ট্রপাতর জরুরী ক্ষমতা প্রয়োগের আঁধকার ASINA 
সান্নাবল্ট আছে । প্রথমত, যুদ্ধ, বৈদেশিক আক্রমণ বা যুদ্ধের আশঙ্কা বা আক্রমণের 
অথবা আভ্যন্তরীণ সশস্ত্র অভ্যূথানের- আশঙ্কার ফলে উদ্ভূত পাঁরাস্থিতির মোকাবিলার 
জন্য রাষ্ট্রপতি জর;রা পারাস্থাত ( Emergency ) ঘোষণা কাঁরতে পারেন। এইরূপ 
জরুরী পাঁরস্থিতি ঘোষণা কাঁরলে অন্জরাজ্যগয্ীলর শাসন এবং 
sea ate আইন প্রণয়ন ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকার ও পার্লামেণ্টের উপর ন্যস্ত 
হইবে । ফলে যযন্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা এককোন্দুক ( unitary ) 
শাসনব্যবস্থা পরিণত হইবে | এইরুপ জর;রাঁ পরিস্থিতিতে ভারতার নাগরিকদের বাক্‌- 
স্বাধানতা, সমবেত হইবার অধিকার প্রভৃতি মৌলিক অধিকার রাষ্ট্রপতি হাস বা Blas 
রাখিতে পারিবেন । ৪৪তম সংশোধনে ( ১৯৭৮ ) বলা হইয়াছে যে, জীবনের নিরাপত্তা 
ও ব্যান্তগত, স্বাধীনতার আঁধকারকে -ZINS রাখা চাঁলবে না । সংবিধানের ৪২তম 
সংশোধনে রাষ্ট্রপতিকে সমগ্র ভারতের অথবা ভারতের যেকোন একি অঞ্চলের জন্য 
BAA অবস্থা ঘোষণা কারবার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে | 
দ্বিতীয়ত, ants যাঁদ রাজ্যপালের রিপোর্টে অথবা অন্যভাবে 'স্থরানশ্চিত হন 
যে, কোন রাজ্যে শাসনতান্িক অচল অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা হইলে রাষ্ট্রপাত 
রাজ্যের শাসনতান্মিক ঘোষণা দ্বারা সেই রাজ্যের শাসনভার নিজ হস্তে গ্রহণ কাঁরতে 
জচলাবস্থায় ক্ষমতা  পাঁরবেন। এইরূপ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপাত রাজ্য বিধানসভার ক্ষমতা 
sities পার্লামেন্টের হস্তে ন্যস্ত কাঁরতে CAT | এমতাবস্থায় পাল“মেণ্ট 
রাজ্য আইনসভার FAT সম্পন্ন কারবে। রাজ্যপাল রাষ্ট্রাতর 'নর্দেশক্রমে 
শাসনকার্য পরিচালনা করিবেন | 
ভৃত রত, রাষ্ট্রপতি যদি এ-বিষয়ে নিশ্চিত হন যে, ভারতে এরূপ পাঁরদ্থিতির উদ্ভব 


রর হে যে সৈমগ্র দেশ বা দেশের কোন অংশের অর্থনৈতিক 
পরিষ্থিত ঘোষণা রাপত্তা দু হইতে চলিতেছে বা আঁথক স্থায়িত্ব বিনাশপ্রাগ্ত 

হইতে যাইতেছে, সেরুপ ক্ষেত্রে তান অর্থনোতিক জরুরী অবস্থা 
ঘোষণা করিতে পারবেন। এইরুপ ঘোষণা করিলে অর্থ'ব্যয়সংক্রান্ বাধানষেধ 


ভারতের কেন্দ্রীর সরকার | ১৭ 


তান আরোপ করিতে এবং ব্যয়হাস করিবার নিদেশি দিতে পারিবেন সরকারী 
কমচারীদের বেতনহাসও করিতে পারা যাইবে | 
উপরাঞ্্পাঁত : ভারতীয় সংবিধানে একজন উপরাষ্ট্রপাত ( Vice-President ) 
দনরোগের ব্যবস্থা আছে । কিন্তু শাসনসব্রান্ত কোন ক্ষমতা সংবিধানে উপরাম্ট্রপীতকে 
দেওয়া হয় নাই৷ রাষ্ট্রপাতর ন্যায়ই তাঁহাকে অবশ্যই ভারতীর নাগারক হইতে 
পরত হইবে ৷ তাঁহার বয়স অন্তত ৩৫ বংসর হওয়া চাই। Te 
সভার সদস্যপদপ্রাথ হইতে হইলে যে যোগ্যতা থাকা প্রয়োজন 
সেই যোগ্যতা উপরাষ্টরপাত পদপ্রার্থীর থাকিতে হইবে ৷ উপরাষ্টরপাত পদে নবণচন- 
প্রারথাঁ হইবার কালে কোন চাকার বা কোন প্রকার অর্থাগম হয় সেরুপ কাজে 
(Rag থাকা চলে না। পার্লামেন্টের উভয় কক্ষের TE আঁধবেশনে উপরাম্ট্রগৃতি 
নির্বাচিত হন তাঁহার কার্কালের মেয়াদ পাঁচ বৎসর ৷ উপরাষ্্রপাতকে তাঁহার 
পদ হইতে অপসারিত কারবার জন্য রাজ্যসভার=মোট সদস্যসংখ্যার আধকাংশ দ্বারা 
প্রস্তাব গহণত হইলে এবং লোকসভা ও প্রস্তাবে সম্মতি দিলেই তিনি RTS হন | 
উপরাষ্ট্রপাত নিজ পদাঁধকারবলে (ex-officio) রাজ্যসভার সভাপাঁতরূপে 
(Chairman ) কাজ করেন । পদত্যাগ, ইম্পীচমেণ্টের ফলে ATS অথবা AYIA 
শা ফলে রাষ্্রাতির পদ যাঁদ শল্য হয় তাহা হইলে নন রাষ্ট্পাঁত 
SORA Eiio হইবার MA TANS উপরাষ্ট্পাতি অস্থায়ী রাষ্ট্পাঁত হিসাবে 
কর্তব্যকাষ কাঁরয়া থাকেন । উপরাষ্ট্রপাত অস্থায়ী রাষ্টরপাতরূপে কর্তব্য সম্পাদনকালে 
রাষ্্রপাতর যাবতীয় ক্ষমতা ও সুযোগ-সুবিধা ভোগ করিবেন বটে কিন্তু পদমর্যাদার 
দিক: দয়া তানি রাষ্ট্রপতি হিসাবে কার্ধরত উপরাষ্ট্রপীত। রাষ্ট্রপাত ও উপরান্ট্রপাঁত 
উভয়েই মারা গেলে অথবা অসুস্থতা হেতু কর্তব্য সম্পাদনে অক্ষম হইলে সংপ্রীম 
কোর্টের প্রধান বিচারপতি অস্থায়ন রাষ্ট্রপতিপদে TS হইবেন। 
কেন্দ্রীয় মীন্রসভা : পার্লামেপ্টারী শাসনব্যবন্থার নিয়ম অনুসারে ভারতের 
রাষ্ট্রপাঁতকে পরামর্শদানের জন্য একটি মন্ত্রিসভা গঠন করা হয়। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের 
৪২তম সংশোধনে বলা হইয়াছে মন্ত্রিসভার পরামর্শনুসারে রাষ্ট্রপাঁত কার্য কাঁরতে 
বাধ্য থাঁকবেন। ৪৪তম সংশোধন (১৯৭৮ ) অনুসারে রাষ্ট্রপাত একবারের জন্য মন্দি- 
পাঁরষদকে উহার সঃপারিশকে পুনাববেচনার জন্য অননরোধ কাঁরতে পারেন তবে 
পুনাববেচনার পর যে পরামর্শ মান্রিপারষদ দিবে তাহা রাষ্ট্রপতি মানিয়া লইতে 
বাধ্য থাকবেন ৷ সুতরাং এই মন্ত্রিসভার হস্তেই প্রকৃত শাসনক্ষমতা ন্যস্ত থাকে। 
লোকসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ রাষ্ট্রপতি সাধারণ নির্বাচনের পর লোকসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের 
দলের নেতা প্রধান নেতাকে মান্মসভা গঠনের জন্য আহৰান করেন । এই সংখ্যাগীরষ্ঠ 
LUE iad বা আঁধকসংখ্যক সদস্যের সমর্থনপ্রাপ্ত দলের নেতাই প্রধান 
অপরাপর MA Farge মীন্রিপদ গ্রহণ করেন এবং তাঁহার সপা'রিশর্কমে মাঁন্যসভার অপরাপর 
ছন মন্ত্রীকে রাষ্ট্রপতি Tae করেন। প্রধান মন্ত্রী ইচ্ছা কাঁরলে 
রাজ্যসভা বা লোকসভার সদস্য ACA এর.প বেকোন TI মন্ত! নিয়োগের জন্য 


৯৮ .  গ্ৰদেশকথা 


APNR করিতে পারেন । এই ধরনের মন্ত্রাকে ছয় মাসের মধ্যে পার্লামেণ্টের যে-কোন 
একটি সভার সভ্য নির্বাচিত হইতে হইবে, নতুবা তাঁহাকে পদত্যাগ করিতে হয়। 
পার্লামেন্টারী রাঁতি অনুসারে মন্রিসভা উহার কাজকর্মের জন্য প্রত্যেক মন্রণ 
পৃথকভাবে এবং সমন্টিগতভাবে পাললামেণ্টের নিকট দায়ী থাকেন । কোন মন্ত্রীর 
ক কা কলাপে পার্লামেণ্টের সদস্যগণ অসন্তুষ্ট হইলে তাঁহার বিরদ্ধে 
যাবা ভোটে অনাস্থা প্রস্তাব গ্রহণ করিতে 
: পারেন। এইরূপ অনাস্থা প্রস্তাব গৃহীত হইলে মান্রিসভার যৌথ 
দায়িত্ব নীতি অনুসারে সমগ্র মন্রিসভাকে পদত্যাগ কারতে হয় | মান্্সভার কার্যাদির 
সমালোচনা পার্লানেন্টের সদস্যগণ কারতে পারেন । TAS পশ্চাতে লোকসভার 
অধিকাংশ সদস্যের সমর্থন যতদিন থাকবে ততদিন উহা ক্ষমতায় আসান থাকিতে 
সংবিধান ভঙ্গের পারবে । এই সংখ্যাগারষ্ঠতা হারাইলে মন্ঘিসভাকে পদত্যাগ 
অ'ভযোগে মাম্বিষভার করিতে হয় । আইনত Tite মান্বসভাকে পদচ্যুত করিতে 


mais পারেন। কিন্তু সংখ্যাগরিজ্ঠের সমর্থন TA পশ্চাতে 


থাকিলে তাহা তিনি করেন না, কারণ প্চনরার È সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতাকেই মানস 
গঠনের জন্য আহরান করিতে হইবে । কিন্তু মান্রসভা নধাবধান-বিরোধী কাজ করিলে 
Abie মান্রসভাকে পদচ্যুত করিয়া লোকসভা ভাঙ্গিয়া: দিতে পারেন এবং নূতন 
নির্বাচনের আদেশ দিতে পারেন । ; 

TEISE যে-সকল মন্ত্র উপর TAT দপ্তর পরিচালনার দায়িত্ব ন্যস্ত থাকে 
তাহাদিগকে লইয়া একটি ‘ক্যাবিনেট’ ( Cabinet ) গঠন করা হয়। অপরাপর মন্ত্রী 


of State ) এবং উপমন্ত্রী ( Deputy Ministers ) নামে আভহিত হন। প্রধান 
সার সাহিত মতানৈক্য ঘটিলে মনকে পদত্যাগ করিতে ea তিনি পদ কারলে 


SPOTS মূল স্তন্ভ। সাধারণত এইরপ ঘটনা ঘটে না। মান্ছিসভার প্রত্যেক wen} 
এক একটি দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত থাকেন৷ কে কোন: দপ্তরের SMS থাকবেন তাহা 
প্রধান মন্ত্রী স্থির করেন। 

১৯৭৬ ধ্রীণ্টাব্দে সংবিধানের ৪২তম সংশোধনের পূর্বে রাষ্ট্রপতি মন্রিসভাকে 
পদচ্যুত করিয়া এবং সঙ্গে সঙ্গে লোকসভাকে ভারা দিয়া নূতন নির্বাচনের আদেশ 
দিতে পারিতেন। কিন্তু ৪২তম সংশোধনের পর রাষ্ট্রপতি তাহার কতব্যকায' সম্পাদন 
করিতে মন্ঘিসভার পরামর্শ গ্রহণ করিতে বাধ্য । j 

প্রধান মন্ত: ভারতাঁয় সংবিধান aap একজন প্রধান মন্ত্রী এবং তাঁহার 
সভা রাষ্ট্রপাতকে পরামর্শদান ও apace সহারতা কারবেন। গারণমেন্টার? 


ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার ৪ 


অর্থাৎ দায়িত্বশীল শাসনব্যবস্থায় প্রধান TA হইলেন শাসনকার্ষের প্রকৃত ক্ষমতার 
অধিকারী ৷ প্রধান মন্ত্রী লোকসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ aT আধক- 
সংখ্যক সদস্য দ্বারা স্মাথত দলের নেতা এবং সেই কারণে 
তাঁহাকে লোভসভার নেতা ( Leader of the House of the 
People ) বলা হয় | 
প্রধান মন্ত্রী অপরাপর মন্ত্রীকে নির্বাচন করেন। অর্থাৎ তাঁহার প্ররামর্শক্রমে 
রাষ্ট্রপাতি অপরাপর seal নিযুক্ত করেন ৷ কোন মন্ত্রী কোন্‌ দপ্তর পাঁরচালনা কারিবেন 
তাহা প্রধান wat দ্থির করেন । [তান যে-কোন মন্ত্রীকে ater হইতে বাদ দিতে 
পারেন | মন্ত্রিসভার আঁধবেশনে অর্থাৎ সভায় প্রধান মন্ত্রী সভাপাঁতত্ব করেন । 
পার্লামেন্ট আহরান, মুলতরী রাখা বা লোকসভা ভায়া দিয়া নূতন নির্বাচনের 
বেক ৬ পরামর্শ তিনি দিতে পারেন! মান্িসভার সিদ্ধান্ত প্রধান মন্ত্রী 
তায, রাষ্ট্রপতিকে জানাইবেন এবং রাষ্ট্রপাত কোন বিষয় সম্পর্কে 
জানিতে চাহিলে তিনি তাঁহাকে সে-বিষয়ে জানাইবেন | ATT 
এবং রাষ্টরপাঁতর মধ্যে প্রধান TANS হইলেন যোগসূত্র ॥ : প্রধান মন্ত্রী পদত্যাগ কারিলে 
মন্ত্রিসভার পতন ঘটে । তেমান একজন মন্ত্রী অথবা মান্লিসভার বিরদ্ধে অনাস্থাসূচক 
প্রস্তাব লোভসভার গৃহীত হইলে মাঁন্রসভাকে পদত্যাগ করিতে হয়। ইহাই হইল 
যৌথ দায়িত্ব এবং পার্লামে্টারী শাসন পদ্ধতির রীত। . 
পা্লামেপ্ট : ভারতীয় সাবধান অনুসারে ভারতের পার্লামেন্ট বা কেন্দ্রীর 
আইনসভা AAS এবং দুই কক্ষ ( Chambers ) লইয়া গাঠিত হইবে ৷ উধর্ককক্ষের 
নাম রাজ্যসভা ( Council of States ) আর নিয়কক্ষের নাম লোকসভা ( House 
of the People ) 1 
রাজ্যসভা : ভারতীয় পার্লামেণ্টের উধর্বকক্ষ অর্থাৎ রাজ্যসভা ২৫০ জনের 
gales সংখ্যক সদস্য লইয়া গঠিত হইবে । এই মোট সংখ্যার মধ্যে ১২ জন সদস্য 
রাষ্ট্রপতি কর্তৃক সাহিত্য, APIS, বিজ্ঞান, সমাজসেবা প্রভাতি 
রাজাসভার গঠন কার্যে অবদান আছে এরূপ ব্যক্তিদের মধ্য হইতে মনোনাত 
হইবেন ৷ সংবিধান অন:সারে অবশিষ্ট অনধিক ২৩৮ জন সদস্য অঙ্গরাজ্য ও ইউনিয়ন 
অণ্ডল হইতে পরোক্ষভাবে নির্বাচিত প্রাতানাধ। এই পরোক্ষ নির্বাচন বিভন্ন রাজ্যের 
{বধানসভাগন্ন্লর নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ কর্তৃক একক হচ্তান্তরযোগ্য আনপাঁতক 
ভোটদানের গদ্ধীত অনুসারে ( in accordance with the system of propor- 
tional representation by means of the single transferable vote ) 
নিধ্ণারত হর বর্তমান রাজ্যসভার মোট সদস্যসংখ্যা ২৪৪ জন। ই'হাদের মধ্যে 
রাষ্রপাতমনোনত ১২ জন সদস্য রহিয়াছেন। রাজ্যসভায় পশ্চিমবঙ্গের ১৬, সাঁকমের 
১ এবং ত্রিপুরার ১ জন সদস্য আছেন। 
রাজ্যসভার সদস্যপদ প্রার্থীকে ভারতের নাগাঁরক এবং অন্তত ৩০ বংসর বয়চ্ক হইতে 
হইবে ৷ রাজ্য বিধানসভাগ্ীনর নির্বাচিত সদস্যগণ রাজ্যসভার স্দস্যাদগকে পরোক্ষ 


প্রধান FAT প্রকৃত 
ক্ষমতার অধিকারী 
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নির্বাচনে নর্বাচিত করেন | কোন: রাজ্য বা কোন কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের কতজন সদস্য 
রাজাসভার সদস্যপদ রাজ্যসভায় নির্বাচিত হইবেন তাহা নিদিষ্ট থাকে। ভারতের 
প্রাথীর যোগ্যতা উপরান্ট্রপাঁত পদাধকারবলে রাজ্যসভার সভাপতি ( Chairman ) 
পদে অধিষ্ঠিত থাকেন৷. রাজ্যসভার সদস্যগণ নিজেদের মধ্য হইতে একজন সহকারী 
সভাপতি ( Deputy Chairman ) নির্বাচন করেন | কার্যরত উপরান্ট্রপীতি অস্থার? 
রাষ্ট্রপীতির পদে আসীন হইলে রাজ্যসভার আঁধবেশন পারচালনা করেন সহকারী সভাপতি । 
রাজ্যসভা একটি স্থায়ী পারদ | ইহা কখনও ভাঙ্গিয়া দিবার প্রয়োজন হয় AT! 
ale দুই বংসর অন্তর সদস্যসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ অবসর গ্রহণ করেন এবং সেই 
স্থলে নূতন সদস্য নির্বাচিত হন | রাজ্যসভায় অর্থীবল ভিন্ন অপর যেকোন বিল বা 
আইনের প্রচ্তাব উখাপন করা চলে । রাজ্যসভা কোন [বল পাশ কাঁরতে, পাঁরবর্তন 
কাঁরতে বা উহা প্রত্যাখ্যান করিতে পারে। অর্থাবল য়কক্ষ 
১ ভিন্ন উধ্ৰ কক্ষে উথাপন করা নিষিদ্ধ । অর্থবল রাজ্যসভা কর্তৃক 
, পাশ করা না-করায় ?কছ? আসিয়া যায় না । পাশ না কাঁরলেও অর্থীবল বলবৎ 
হইবে । অন্যান্য বিল রাজ্যসভা প্রত্যাখ্যান কারতে পারে বা বিলটির সংশোধন 
সম্পর্কে দুই কক্ষের মধ্যে মতাঁবরোধ ঘাঁটিতে পারে অথবা কিছ; না FAN রাজ্যসভা 
ছয় মাসের আধককাল বিলাটকে ধরিয়া রাখিতে পারে। এ-অবস্থায় রাষ্ট্রপতি 
দুই কক্ষের সম্মিলিত আঁধবেশন আহবান করিতে পারেন। এই ae অধিবেশনে 
উপস্থিত সদস্যদের অধিকাংশের ভোটে বিল সম্পকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় ॥ 
রাষ্ট্রপতিকে আভযুন্ত করিয়া প্রস্তাব দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে উভয় কক্ষে ete 
হইলে তাঁহাকে পদচ্যুত করা চলে । এদিক দিয়া রাজ্যসভার ক্ষমতা লোকসভার সমান | 
লোকসভা বা ?নয়কক্ষ : ভারতীয় সংবিধানে প্রথমে বলা হইয়াছিল যে, অনাঁধক 
৫২৫ জন ( অঙ্গরাজ্যগযীল হইতে প্রত্যক্ষভাবে প্রাপ্তবয়স্কের ভোটে নির্বাচিত অনাধক 
৫০০ এবং ইউানয়ন অগ্চলসমূহ হইতে অনাঁধক ২৫) সদস্য লইয়া লোকস্ভা গঠিত হইবে । 
কিন্তু ১৯৭৩ ধীণ্টাব্দের ৩১তম সংশোধন দ্বারা উহা বাড়াইয়া অনধিক ৫৪৫ করা! 
হয় ( ২২টি অঙ্গরাজ্য হইতে ৫২৫ জন এবং ইউনিয়ন অণ্চল হইতে ২০ জন প্রতিনিধি )। 
৪২তম সংশোধন অনুসারে ২০০১ ধ্রীষ্টাব্দের আদমসুমার পর্যন্ত লোকসভার MAT- 
সংখ্যা অপারবাঁতত থাকিবে । ১৯৮০ AIC সপ্তম লোকসভার জন্য মোট সদস্য- 
সংখ্যা নির্ধারিত হয় ৫891 ২১ বংসর বয়দ্ক* স্ত্রীপুরুষ fale ভারতায় 
) নাগাঁরকদের দ্বারা ৫২৫ জন ২২টি অঙ্গরাজ্য হইতে এবং ১৭ জন 
লোগ ও কেন্দ্রশাসিত অল হইতে সপ্তম লোকসভার জন্য আসন বাণ্টত 
হয়। আর আ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের মধ্য হইতে ২.জনকে ভারতের 
রাষ্্রপাত মনোনীত করেন । নির্বাচনে তপশীলী জাতি ও somal আ'দবাসগ 
(উপজাতি )-দের জন্য সংবিধানের ৪৫তম সংশোধন (১৯৮০) অন:সারে ১৯৯০ 
* পশ্চিমবঙ্গে মিউনাসিপ্যািটি, করপোরেশন ও পণ্টায়েত সাঁমাতগহালর নির্বাচনে ভোটদাতার 
ঘয়স 1s ১৮ বৎসর করা হইয়াছে। 


5 
ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার ২১ 
ধান্টাব্দ পর্যন্ত আসন সংরাক্ষিত আছে । লোকসভায় পশ্চিমবঙ্গের সদস্যসংখ্যা ৪২, 
দসাঁকমের ১, আসামের ১৪ এবং ত্রিপুরার ২। রাল্ট্রপাঁতি প্রধান মন্ত্রীর পরামর্শমত অথবা 
সংবধান ভঙ্গের অভিযোগে লোকসভা পূর্বেই ভাঙ্গিয়া না দিলে উহা একবার নির্বাচিত 
হইলে সংবিধানের ৪২তম সংশোধন (১৯৭৬) অনুসারে পাঁচ বৎসরের ছ্বলে ছয় 
বংসর কার্ষে বহাল থাকবে স্থির হইয়াঁছল। কিন্তু ৪৪তম সংশোধন (১৯৭৮) দ্বারা 
এই মেয়াদকে পুনরায় ৫ বৎসর করা হইয়াছে | 
লোকসভার সদস্যপদ প্রার্থীদের ভারতীর নাগারক হইতে হইবে, তাঁহাদের বরস 
লোকসভার সদস্যপদ অন্তত ২৫ বৎসর হইবে৷ গুরুতর অপরাধে দণ্ডপ্রাপ্ত Tie 
প্রাথীদের যোগ্যতা লোকসভার সদস্যপদ প্রার্থী হইতে পারবেন AT । 
লোকসভার সদস্যগণ নিজেদের মধ্য হইতে একজন সভাপাতি এবং একজন 
সহকারণ সভাপতি নির্বাচন করিবেন। সভাপতিকে “স্পাঁকার’ ( Speaker ) এবং 
সহকারী সভাপতিকে “ডেপুটি স্পীকার” বলা হয়। স্পীকারের 
স্পাঁকার ও ডেপুটি. অন:পাস্থিতিতে ceri স্পীকার লোকসভার সভাপতিত্ব করেন | 
51 স্পীকার নিরপেক্ষভাবে সভার কার্য পরিচালনা করেন। তানি 
কোন প্রস্তাব উত্থাপনের অনুমতি না দিলে বা কোন বিষয়ে আলোচনার জন্য 
প্রস্তাব Sam অবৈধ ঘোষণা করিলে উহা লোকসভায় উথ্থাপন করা যায় না। 
স্বাধীনভাবে স্পীকার যাহাতে তাঁহার কর্তব্য সম্পাদন কাঁরতে পারেন সেজন্য 
স্পীকারের ও ডেপুটি স্পীকারের বেতন লোকসভার অনুমোদনসাপেন্ষ নহে। লোক" 
সভার সদস্যগণ অন্তত ১৪ দিনের নোটিশ "দিয়া স্পীকারকে পদচ্যুত করিবার প্রস্তাব 
আনিতে পারেন | ভোটাধক্যে সেই প্রদ্তাব গৃহীত হইলে তাহাকে 
্পীকারের ক্ষমতা .. পদত্যাগ কাঁরতে হয়। লোকসভার অধিবেশনে নিয়মশ্জ্খলা 
বজায় রাখা, সকল সদস্যকে সমান সুযোগ দেওয়া, কেহ যাহাতে ASA FATA 
লঙ্ঘন না করেন সে-বিষয়ে নজর রাখা স্পীকারের TOA! কোন সদস্য লোকসভায় 
মর্যাদাহানিকর ব্যবহার বা Ste করিলে স্পীকার তাঁহাকে SAAT কাঁরতে, লোকসভা 


কারতে পারেন | বলা বাহুল্য, স্পীকারের নিরপেক্ষতা ও সভা পারচালনার দক্ষতার 
এবং পার্লামেণ্টারী পদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞানের উপরই লোকসভার সুষ্টু কার্যসম্পাদম 
নির্ভর করে। রাষ্পাঁত ও পার্লামেন্টের মধ্যে যোগসত্র হইলেন স্পীকার ৷ 

আইন প্রণয়নই হইল লোকসভার সর্বপ্রধান এবং ALT কর্তব্য । কেন্দ্রীয় 
তালিকায় সান্নবিণ্ট সকল বিষয় এবং যুগ্ম তালিকায় উ্াখিত বিষয়াদি সম্পকে' 
লোকসভা আইন প্রণয়ন করিয়া থাকে। যম তাঁলকাভুন্ত কোন বিষয়ের উপর 
লোকসভা এবং কোন রাজ্যের আইনসভা যাঁদ পরস্পরাবরোধী আইন প্রণয়ন করেন 
তাহা হইলে লোকসভা কর্তৃক ARIS আইনটিই বলবৎ হইবে। রাজ্য আইনসভার সেই 
আইন SAAT থাকিবে না। কোন জরুরী পারাস্থিতিতে কোন রাজ্যে যাঁদ রাষ্ট্রপাতর 
শাসন চাল: হয় তাহা হইলে রাষ্ট্রপাতর শাসন চাল: থাকা কালে রাজ্যের বাজেট 
suf 2227 
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পাশ করা, আইন প্রণয়ন করা প্রভৃতি দায়িত্ব লোকসভার তথা কেন্দ্রীয় পালমেণ্টের 
উপর ন্যস্ত হয়। রাজ্য তালিকাভুক্ত বিষয়ের উপর আইন প্রণয়ন 
narama কারবার জন্য যাঁদ একাধিক রাজা কেন্দ্রকে অনুরোধ করে, অথবা 
রাজ্যস্ভা যদি দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে লোকসভাকে অনুরোধ জানায় 
তাহা হইলে রাজ্য তালিকাভুক্ত বিষয়ের উপরও লোকসভা আইন প্রণয়ন করতে পারে । 
রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ঘোবিত আঁিন্যান্স ( Ordinance ) গালামেণ্টের অধিবেশন শুর 
হওয়ার ৬ সপ্তাহের মধ্যে লোকসভা কর্তৃক অনুমোদিত না হইলে উহা বাতিল হইয়া 
TH! লোকসভার অনুমোদন পাইলেই উহা আইন হিসাবে বলবৎ হইতে পারে | 
অর্থাবল (বাজেট ) লোকসভায় ভিন্ন উত্থাপন করা নিষিদ্ধ | লোকসভা বাৎসরিক 
আয়বব্যয়সংক্রান্ত বিল অর্থাৎ বাজেট পাশ কালে উহা রাজ্যসভা অনুমোদন না দিলেও 
তি আইন হিসাবে বলবৎ হয়। রাষ্ট্রপাত, উপরাষ্টরপতি, zai st 
দিল কোর্টের বিচারক, আ্যাটান-জেনারেল, স্পীকার, ডেপুটি স্পীকার, 

' FREE ও আঁডটর-জেনারেল প্রভৃতির বেতন ও ভাতা কেন্দ্রীয় 
সরকারের সাত তহাঁবল ( Consolidated Fund ) হইতে দেওয়া হয়, এজন্য এই 
অর্থ ব্যয়ে লোকসভার অনুমোদন প্রয়োজন হয় না । লোকসভার অনুমোদন ব্যতীত 
কর স্থাপন করা বা সরকারের পক্ষে ঝণ গ্রহণ করা সম্ভব নহে। ARET বিষয়াদিতে 
লোকসভার ক্ষমতা উহাকে সরকারের সর্বাধিক Mea অঙ্গে পরিণত করিয়াছে | 

সরকারের কা'কলাপের সমালোচনা করিয়া শাসনসং্রান্ কার্যাদির treet 
লোকসভা করিয়া থাকে। মন্ত্রিসভার মন্রীদের কার্যকলাপ সম্পর্কে প্রশ্নাদ উথ্থাপন 
শাসন বিভাগ বা ara করিয়া, প্রয়োজনবোধে মন্ত বিশেষের অথবা মান্সভার বিরুদ্ধে 
নে অনাস্থা প্রস্তাব উথ্থাপন করিয়া লোকসভার সদস্যগণ শাসনসংকরান্ 
TACT কা্যণদি নিয়ন্রণ করিয়া থাকেন। আঁধকাংশ ভোটে অনাস্থার প্রস্তাব 

যাঁদ কোন-মন্তী বিশেষের fence বা মাল্লসভার বিরুদ্ধে গৃহত হয় তাহা হইলে মন্দি- 
সভাকে পদত্যাগ FACS হয়। মন্ত্রিসভার এই দারিত্বশীলতা পালণমেন্টারণী শাসন-পদ্ধাতর 
এক আত উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য । লোকসভা শাসকবর্গকে এই দায়িত্ব পালনে বাধ্য করেন। 
পা্লামেণ্টের সে সধ্যে কোন কোন ব্যাপারে সংবিধান সংশোধন, এবং রাষ্ট্রপতি, 


পরাস্ট্রপৃতি, সুপ্রীম কোর্ট ও হাইকোর্টের 'বিচারপাঁতগণকে 
অন্যান্য ক্ষমতা পদচ্যুত কারবার অধিকার তি 


পার্লামেশ্টের অংশ হিসাবে ভোগ করিয়া থাকে | oe 

রাজ্য সরকার : রাজ্যপাল : কেন্দ্রীয় সরকারের সর্বোচ্চে যেমন রাষ্ট্রপতি, তেমাঁন 
রাজ্য শাসনব্যবস্থার সর্বোচ্চ রাজ্যপাল ( Governor ) আঁধষ্ঠিত থাকেন। রাষ্ট্রপাত 
রাজ্যপাল নিয়োগ করেন। তাঁহার কার্যকাল পাঁচ বংসর। অবশ্য পূনানয়োগে 
রাজ্যপালের নিয়োগ কৌন বাধা নাই। রাষ্ট্রপাত রাজ্যপালকে সংবিধান ভঙ্গের 
ও যোগ্যতা অভিযোগে পদচ্যুত করিতে পারেন। রাজ্যপাল অবশ্যই ভারতীয় 
নাগরিক এবং অন্তত ৩৫ বৎসর বয়স্ক হইবেন ৷ তিনি রাজ্যপাল নিযুনতকালে পার্ল'মেণ্ট 


ভারতের রাজ্য সরকার 


বা রাজ্য আইনসভার সদস্য বা অর্থাগম হইতে পারে এরুপ কোন কার্যে নিষ্ত 
থাকিতে পারিবেন না । 
পরামশক্রমে শাসনকার্য' পরিচালনা করিয়া থাকেন। তিনি রাজ্য আইনসভার নিয়কক্ষ, 
অর্থাৎ বিধানসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ বা কোত্যালিশ্‌ন্‌ দলের নেতাকে মুখ্য মন্ত্রী নিযুক্ত 
মা ও মান্ম্সভা করেন এবং তাঁহার পরামশক্রমে অপরাপর মন্ত্রীকে PAS করেন। 
Poh এমতা রাজ্যপাল রাজ্যের াডভোকেট-জেনারেল,পারিক সাভিস কমিশনের 
সদস্য, পদস্থ সরকার! কর্মচারী প্রভীতিকে নিযুক্ত করেন | 
রাজ্যপাল রাজ্য আইনসভার অধিবেশন আহ্বান কারতে, অধিবেশনের প্রারম্ভে 
উভয় কক্ষের সদস্যদিগকে সম্বোধন করিয়া রাজ্য সরকারের কর্মসূচী সম্পকে বক্তৃতা 
দিতে পারেন। আইনসভা মুলতবা রাখা বা আইনসভার নিয়কক্ষ ভাঙ্গিয়া দিয়া নূতন 
নির্বাচনের আদেশ দিতে পারেন । মান্রিসভা যদ সংবিধান ভঙ্গ করেন বা বিধানসভার 
সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারান অথচ পদত্যাগ করিতে রাজী না হন, তাহা হইলে রাজ্যপাল 
মন্রিসভাকে পদচ্যুত করিতে পারেন | 
রাজ্য আইনসভা রাজ্যপালকে লইয়া গঠিত । তাঁহার সম্মতি না পাইলে কোন 
বিল আইনসভা কর্তৃক গৃহীত হইলেও বলবৎ হইবে না। তান এইরূপ গৃহীত বিল 
অনুমোদন করিতে পারেন, যে কক্ষ হইতে উহা তাঁহার নিকট প্রোরত হইয়াছে সেই 
কক্ষে ফিরাইয়া দিতে পারেন অথবা রাষ্ট্রপাঁতর সম্মাতর জন্য প্রেরণ করিতে পারেন । 
রাজ্য আইনসভা অধিবেশনে না থাকিলে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে রাজ্যপাল আঁডন্যান্স জারি 
কারতে পারেন । অবশ্য রাজ্য আইনসভার অধিবেশন শুরু হইবার ৬ সপ্তাহের মধ্যে 
সেই আঁডন্যান্স আইনসভার সম্মতি না পাইলে উহা বাতিল হইয়া যায়। রাজ্যপালের 
সুপারিশ অগ্রে লইয়া বিধানসভায় অর্থাবল পেশ করা চলে। 


সিজার কোন কোন রাজ্যে রাজ্য আইনসভা বিধানপারষদ ( উধ্ব'কক্ষ ) 
ক্ষমতা এবং বিধানসভা (নিয়কক্ষ) লইয়া গঠিত আছে। এরুপ 


ক্ষেত্রে রাজ্যপাল বিধানপারষদের কয়েকজন সদস্যকে সাহিত্য, 

সংস্কৃতি, বিজ্ঞান, সমাজসেবা প্রভৃতিতে অবদান আছে এরুপ ব্যক্তিদের মধ্য হইতে 
মনোনীত করিতে পারেন | পশ্চিমবঙ্গের উধ্বকক্ষ বিধানপরিষদের বিলোপসাধন করা 
হইয়াছে। বর্তমানে কেবল বিধানসভা at গণি আইনসতা গঠিত যদ 
কোন কোন ক্ষেত্রে দণ্ডাদেশপ্রাপ্ত ব্যক্তির দণ্ডাদেশ মকুফ করিতে বা হাস কারতে 
পারেন। টা ee সৃষ্টি হইলে তিনি রাষ্ট্পীতির নিকট 
রাজ্যে রাষ্্পতর শাসন প্রবর্তনের সুপারিশ করিয়া রিপোর্ট প্রেরণ করতে পারেন। 
রাজোর অভ্যন্তরে উপজাতি অঞ্চল থাকিলে রাজ্যপাল সেই অঞ্চলের শাসনব্যবস্থা নিজ 
ইচ্ছানুসারে পাঁরচালনা করিতে পারেন, মন্ত্রিসভার পরামর্শ সেক্ষেত্রে প্রয়োজন হয় না । 
রাজ্যের মান্ত্রসভা : কেন্দ্রীয় মন্রিসভার নিয়োগ-পদ্ধাত, কার্যকলাপের অনুরূপ 
কার্যকলাপ রাজ্যের শাসনব্যবস্থা রাজ্য মীন্রিসভা কাঁরয়া থাকেন। বধানসভার 


২৪ স্বদেশকথা 


সংখ্যাগরিষ্ঠ বা কোআ্যাঁলশ্‌ন: ( coalition ) দলের নেতাকে রাজ্যপাল মুখ্য মন্ত্রী 
নিয়োগ করেন এবং মুখ্য মন্ত্রীর পরামর্শকরুমে অপরাপর মন্ত্রাকে feta নিয়োগ , 
করেন। মুখ্য Tat রাজ্যপাল ও মন্ত্রিসভার মধ্যে যোগসূত্র রক্ষা করেন। 
মন্ল্রিসভাকে সংগবধানভঙ্গের আঁভযোগে রাজ্যপাল পদচ্যুত করিতে পারেন৷ মান্মিসভার 
মধ্যে দপ্তর বণ্টন, মন্ত্রিসভায় সভাপাঁতত্ব করা প্রভৃতি মূখ্য মন্ত্র কর্তব্যকার্য | মান্তি- 
সভার আইনসব্তান্ত এবং শাসনসংক্রান্ত সকল বিষয় সম্পর্কে রাজ্যপালকে মুখ্য TAIT 
অবাহত রাখেন ৷ রাজ্যপাল কোন বিষয়ে কোন সংবাদ চাঁহলে মুখ্য মন্ত্রী তাহা 
রাজ্যপালকে জানাইতে বাধ্য ৷ রাজাপালের 'নর্দেশে মুখ্য মন্ত্রীকে কোন কোন বিষয় 
মন্ত্রিসভার বিবেচনার জন্য উপস্থাপন কাঁরতে হয়। মীন্রসভার 
নয নত ওমাঁসভার মন্লপদের প্রত্যেকে পৃথকভাবে এবং যৌথভাবে বিধানসভার নিকট 
সমতা ও কতবার তাঁহাদের কার্ষের জন্য দায়ী থাকেন । কোন একজন TAT অথবা 
মান্তিসভার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব বিধানসভায় সংখ্যাগারষ্ঠের ভোটে পাশ হইলে 
মীন্রিসভাকে পদত্যাগ করিতে হয় ॥ মুখ্য মন্ত্রী যেকোন মন্ত্রীকে পদচ্যুত কাঁরতে 
পারেন। মুখ্য মন্ত্রীর. পরামর্শররমে রাজ্যপাল বিধানসভা ভাঙ্গয়া দয়া নূতন 
নির্বাচনের আদেশ দিতে পারেন। বিধানসভার সদস্য নহেন 'এরূপ কোন ব্যাস্ত 
মান্াপদে AaS হইলে তাঁহাকে ছয় মাসের মধ্যে বিধানসভায় নির্বাচিত হইতে হর 
নতুবা তাহাকে পদত্যাগ করিতে হয়। সংক্ষেপে একথা বলা যাইতে পারে রাজ্যের 
মদখ্য মন্ত্রী ভারতের প্রধান Pala যেমন একটি ক্ষুদ্র সংস্করণ তেমান রাজ্য মল্যিসভাও 
কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার একটি ক্ষুদ্র সংকরণ | 7 
রাজ্য আইনসভা : রাজ্য আইনসভা রাজ্যপাল এবং বিধানপারষদ ( Legislative 
Council ) ও বিধানসভা (Legislative Assembly ) লইয়া গঠিত হয় । বর্তমানে 
অন্ধপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ, কর্ণাটক, বিহার, মহারাষ্ট্র, তামিলনাড়ু, জন্মঃ ও কাশ্মীর 
রাজ্য ব্যতীত বাকী ১৫ রাজ্যে বিধানপাঁরষদ নাই । রাজ্য Fea 
EE © সভার মোট সদস্যগণের আঁধকাংশ এবং উপস্থিত ও ভোটগ্রদানকারণ 
সদস্যগণের দুই-তৃতীয়াংশের ভোটে বিধানপাঁরষদের বিলোপসাধন 
করা যায়। আবার অন;রুপভাবে উহা গঠন করা চলে। অবশ্য ইহা পালশমেণ্টের 
ভনুমোদনসাপেন্গ | উপার-উন্ত পদ্ধতিতে পশ্চিমবঙ্গের বিধানপারিষদ evs হইয়াছে | 
বিধানপারিষদ (উ্ধ্বকক্ষ ): কোন রাজ্যের বিধানপরিষদের সদস্যসংখ্যা ৪০ জনের 
কম* এবং বিধানসভার সদস্যসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশের বেশী হইতে পারিবে না। এই 
eee পারষদের সদস্যসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ মিউনিসিপ্যাল, জেলা- 
নাগা পরিষদ প্রভৃতি স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রাতষ্ঠানগুলির সদস্যগণ দ্বারা, 
এক-তৃতীয়াংশ বিধানসভার সদস্যগণ দ্বারা, এক-্বাদশাংশ শিক্ষক" 
গণ দ্বারা, অপর এক-দ্বাদশাংশ গ্র্যাজুয়েটগণ দ্বারা নির্বাচিত হন । অবাশষ্ট কয়েকটি 
সদস্যপদ রাজ্যপাল কর্তৃক সাহিত্য, বিজ্ঞান, সংস্কৃতি, সমাজসেবা, সমবায় আন্দোলন, 
? GST, ও কা্মীর রাজ্যের বিধানপারষদের বর্তমান আসনসংখ্যা ovi 


ভারতের রাজ্য সরকার Exes 


প্রভৃতিতে অবদান আছে এরুপ ব্যিদের মধ্য হইতে মনোনীত বান্তিদের দ্বারা পুরণ করা 
হয়! বিধানপাঁরষদের সদস্যগণ নিজেদের মধ্য হইতে একজন সভাপাঁত ( Chairman ) 
ও একজন সহ-সভাপতি (Deputy Chairman) নির্বাচন করেন | সভাপতি এবং তাঁহার 
অন;পাস্থাততে সহ-সভাপাঁত বিধানপারিষদের সভায় সভাপতিত্ব করেন । বধানপাঁরষদের 
সদস্যপদ প্রার্থীকে ভারতীয় নাগাঁরক এবং ন্যুনপক্ষে ৩০ বৎসর বয়স্ক হইতে হইবে | 

বিধানপাঁরষদে আইনের প্রস্তাব উত্থাপন করা যায় । অর্থাবল অবশ্য বিধানসভা 
ভিন্ন উথাপন করা িখিদ্ধ । বিধানসভা কর্তৃক গৃহীত আইনের বল বিধানপারিষদে 
ভি প্রোরত হইলে বিধানপাঁরষদ তাহা পাশ কাঁরতে পারে, পাঁরবর্তনের 
সিকি জন্য পুনরায় বিধানসভার নিকট প্রেরণ কাঁরতে পারে। অর্থবিল 

অবশ্য বিধানপারষদ পাশ না কাঁরলেও রাজ্যপালের সম্মাত লইয়া 

আইনে পরিণত হয় । বিধানপারষদের কার্যাঁদ কতকটা কেন্দ্রের রাজ্যসভারই অন:্রূপ | 

বিধানপাঁরষদ একটি স্থায়ী সভা । ইহার এক-তৃতীয়াংশ সদস্য প্রাত দুই বৎসর 
বিধানপারিষঘ অন্তর পদত্যাগ করেন এবং তাঁহাদের শুন্য পদ উপার-উত্ত পদ্ধাততে 
্থায়ী পাঁরবদ নির্বাচন এবং মনোনয়নের মাধ্যমে পূরণ করা হয় | 

[বিধানসভা (নিয়কক্ষ ): বিধানসভা হইল রাজ্য আইনসভার ক্ষমতাশালী সভা | 
যে-সকল রাজ্যে বিধানপাঁরষদ নাই, সেই রাজ্যের বিধানসভাই আইনসভার সকল কাজ 
কারবার আধিকারপ্রাপ্ত। বিধানসভার সদস্যসংখ্যা ৬০ জনের কম বা ৫০০ জনের আঁধক 
হইবে না। তবে সংবিধানে ব্যবস্থা রাহয়াছে যে, Aiea ও নাগাভৃমির বিধানসভার 
সদস্যসংখ্যা যথাক্রমে অন্তত ৩০% ও ৪৬ হইবে । ৪২তম সংশোধন (১৯৭৬) অনঃসারে 
FHT (ed বিধানসভার বর্তমান আসনসংখ্যা ২০০১ খ্রাঁষ্টান্দের আদমসনমারি পর্যন্ত 
জপাঁরবতিত থাকিবে । বিধানসভার সদস্যগণ রাজ্যের একুশ বৎসর বয়স্ক নরনারীর 
ভোটে নির্বাচিত হইয়া থাকেন ৷ বিধানসভার সদস্যপদ প্রার্থীকে ভারতীয় নাগরিক এবং 
ন্যপক্ষে পঁচিশ বৎসর বয়পক হইতে হইবে ৷ পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভার মোট নির্বাচিত 
লদস্যসংখ্যা ২১৪ জন । ইহারা প্রাপ্তবয়সক** নরনারীর ভোটে নির্বাচিত হইয়াছেন | 
ইহা ছাড়া রাজ্যপাল আ্যাংলো-হীণ্ডিয়ান সম্প্রদায়ের একজন সদস্যকে মনোনীত কাঁরতে 

পারেন | বিধানসভার সদস্যদের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ বা কোত্যালিশূন্‌ ( coalition ) 
দলের নেতাকে রাজ্যপাল মুখ্য মন্ত্রী নিযুক্ত করেন । এই সভার 
{বিধানসভার গঠন সদস্যগণ নিজেদের মধ্য হইতে একজন স্পীকার এবং তাঁহার 
শানুপাঁদ্থাততে কাজ চালাইবার জন্য একজন ডেপুটি স্পীকার নির্বাচন করেন। 
স্পীকার বিধানসভার কার্য পরিচালনা করেন। তাঁহার ক্ষমতা ও পদমর্যাদা 
লোকসভার স্পীকারের অনুরূপ | 

বিধানসভা রাজ্য তালিকা এবং যুগ্ম তাঁলকাভুন্ত বিষয়গযীল সম্পর্কে আইন প্রবর্তন 
কাঁরতে পারে । যুগ্ম তালিকাভুক্ত কোন বিষয়ে রাজ্যসভা কর্তৃক গৃহীত আইন সেই 


* faiga বধানসভার বত'মান সদস্যসংখ্যা OR | 
1 ** পাঁণ্চমবন্গে মউানীদপ্যালাটি। করপোরেশন ও পঞ্চায়েত সাঁমীতগ্যীলর নির্বাচনে ভোটদাতার 
বয়স ২১ বংসরের পাঁরবতে THY ১৮ বংসর করা হইয়াছে। 


২৬ স্বদেশকথা 


বিষয়ে কেন্দ্রীয় পার্লামেণ্ট কর্তৃক প্রবাতিত আইনের বিরোধা হইলে রাজ্য বিধানসভা 
কতৃকি TRIS আইনটি বাতিল হইয়া যাইবে । যে রাজ্যে দুই কক্ষ আছে সেখানে 
বিধানসভায় আইন পাশ হইলে পর উহা বিধানপারষদে প্রেরণ করিতে হয়। অর্থাবল 
সম্পর্কে বিধানসভার ক্ষমতা নিরঙ্কুশ ৷ অর্থবল বিধানসভায় ভিন্ন Sam করা যায় 
না। বিধানসভায় অর্থীবল পাশ হইলে 'বধানপাঁরষদ উহা পাশ না 

পার কারলে কিছু আসিরা যায় না। উহা রাজ্যপালের সম্মতি লইয়া 

11 আইনে পাঁরণত হয় । কোন কোন বিষয়ে বিধানসভা কর্তৃক গৃহীত 
বিল রাজ্যপাল রাষ্ট্রপতির সম্মতির জন্য প্রেরণ করেন । এই সম্মাত না পাওয়া গেলে উহা 
 কার্যকরা করা সম্ভব নহে। প্রতি বৎসর আর-ব্যয়ের বিবরণসহ বাজেট বিধানসভা কর্তৃক 
পাশ না করিয়া সরকার কোন ব্যয় করিতে পারেন না। অবশ্য রাজ্যপাল, স্পীকার, 
ডেপদাট স্পীকার, হাইকোর্টের বিচারপাঁতদের বেতন ও ভাতা বিধানসভার অনুমোদন- 
সাপেক্ষ নহে । এই TAMIA অঙ্গরাজ্যের Ale তহাবল হইতে করা হইয়া থাকে | 

মান্ব্িসভার শাসনসংকান্ত কার্যকলাপের সমালোচনা, সেই সম্পকে যেকোন মন্ব্ীকে 
জবাবাঁদাহ করা এবং প্রয়োজনবোধে কোন একজন মন্ত্রী বা মন্রিসভার বিরুদ্ধে 
অনাস্থাসচক প্রস্তাব পাশ করা রাজ্য বিধানসভার ক্ষমতাভুন্ড । পার্লামেপ্টারী রীতি 
অনন্সারে মন্ত্রিসভা বিধানসভার নিকট শাসনসংক্রান্ত যাবতীয় কার্ষের জন্য দায়ী | 

বিধানসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে অনাস্থা প্রস্তাব পাশ হইলে 

THIS ক্ষমতা মাল্লিসভাকে পদত্যাগ কারিতে হয়। বিধানসভার মেয়াদ সংবিধানের 
BREN সংশোধন অন;সারে পাঁচ বংসরের স্থলে ছয় বংসর বহাল থাকবে স্থির হইয়াছিল | 
কিন্তু ৪৪তম সংশোধন (১৯৭৮) দ্বারা এই মেয়াদকে আবার ৫ বৎসর করা হইয়াছে ৷ 
এই কাৰ্যকাল শেষ হইবার পূর্বে যে-কোন সময় মূখ্য মন্ত্র পরামর্শুমে রাজ্যপাল 
বিধানসভা ভাঙ্গিয়া দিয়া পুনরায় নির্বাচনের আদেশ দিতে পারেন 

ইউনিয়ন অঞ্চল না কেন্দ্রশাঁসত অঞ্চল ( Union Territories or Centrally 
Administered Territories): ভারতের নয়াট কেন্দ্রশাসিত অণ্চলের উল্লেখ 
পূ্বেই করা হইয়াছে । এই সকল অঞ্চলের শাসন পরিচালনার জন্য রাষ্ট্রপাতি একজন 
কেন্্শাসিত অঞ্চলের করিয়া 'আযাডামনিস্ট্রেটের ( Administrator ) নিয়োগ করিয়া 
শাসন পরিচালনায় থাকেন | আ্যাডামিনিস্ট্েটর লেফটেনা'ট-গভর্ণর বা চাঁফ্‌ কমিশনার 
রাষ্টপততর দায়িত্ব: পদমর্যাদাসন্পল্ন হইতে পারেন। কোন কোন ক্ষেত্রে অ্দরাজ্যের 
(State ) রাজ্যপালের উপর সন্নিকটস্থ কেন্দ্রশাসিত অণ্লের শাসনভার রাষ্ট্রপতি ন্যস্ত 
কারতে পারেন। এরুপ ক্ষেত্রে রাজ্যপাল নিজ বিবেচনা ও বিচারব্যদ্ধি অন,যায়শ 
কেন্দশাসিত অণ্ডলটির শাসন পরিচালনা করিয়া থাকেন। এজন্য তিন রাষ্ট্রপাতর 
নিকট সরাসরি দায়ী থাকেন | 


কেন্দ্ৰশাসিত অঞ্চলের maine কোন আইনসভা ও মান্বিসভা নাই-ফেমন 
আন্দামান ও নিকোবর দ্বাপপুুঞ্জ, লাক্ষাদ্বীপ, দাদরা ও নগর হাভেলি_ সেগুলির সুষ্ঠ; 
শাসন পারচালনা, শান্তিরক্ষা ও সমৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় ‘রেগুলেশন’ ( Regula- 


ভারতের বিচারব্যবস্থা ২৭ 


tions ) বা কার্য“বধি রাষ্ট্রপতি প্রণয়ন কারতে পারেন ৷ যে-সকল কেন্দ্রশাসিত অণ্চলে 
আইনসভা এবং মন্রিসভা আছে_ যেমন পণ্ডিচোর, মিজোরাম, দিল্লী, গোয়া-দমন-দউ 
প্রভীত_ সেগদালর ক্ষেত্রে যখন কোন আইনগত কারণে আইনসভা Silat দেওয়া হয় 
বা স্থগিত রাখা হয় তখন Wits সেগুলির জন্য “রেগুলেশন” প্রণয়ন কাঁরতে 
রাষ্টরপাঁতির রেগুলেশন পারবেন । আইনসভা অধিবেশনে না থাকলে আযাডামনিস্ট্েটর 
প্রণয়ন ক্ষমতা জরুরী পাঁরস্ছিতিতে রান্ট্রপাঁতর অনুমতি লইয়া সাময়িক wat 
আইন অর্থাৎ আঁডন্যান্স প্রবর্তন কাঁরতে পারেন | ইহা ব্যতীত, যে-সকল কেন্দ্রশাঁসত 
ভ্যাডাানস্টেটরের  অণ্চলে আইনসভা ও মন্রিসভা আছে সেগুলির আযডমিনিস্ট্েটরের 
সংরক্ষিত ক্ষমতা কতকগুলি বিশেষ ক্ষমতা সংরক্ষিত (reserved) আছে । 
রাষ্ট্রপতির নিয়ন্ত্রণাধীন এই সকল ক্ষমতা আডমিনিস্ট্েটর প্রয়োগ কারতে পারেন | 
পাললামেণ্ট অর্থাৎ ভারতীয় সংসদ প্রয়োজন মনে করলে আইন প্রবর্তন করিয়া 
পালণমেস্টের হাইকোর্ট কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে হাইকোট' স্থাপন কাঁরতে বা সেই অগ্চলের- 
স্থাপনের ক্ষমতা কোন আদালতকে হাইকোর্টের মর্যাদা ও ক্ষমতা দিতে পারেন। 
অথবা GHANA হাইকোর্টের ক্ষমতা কেন্দ্রশাসিত অগলে প্রসারিত করিতে পারেন । 
আদালত হইতে SHAT TCA ACA TS বিচারালয় স্প্রীম কোর্ট পর্যন্ত বিচারবাবস্থা রাহিয়াছে। 
ana কোর্ট: ভারতের সংবিধান প্রবর্তনকালে একজন প্রধান বিচারপাঁত 
এবং অনাধক ৭ জন বিচারপাঁত লইয়া সুপ্রীম কোর্ট গঠিত হইবে উল্লেখ ছিল । পরে 
পার্লামেন্ট আইন প্রণয়ন করিয়া বিচারপতির সংখ্যা বাড়াইয়া লইয়াছে। বর্তমানে 
ভারতের AA কোর্ট বা সর্বোচ্চ বিচারালয় একজন প্রধান বিচারপাঁতি ও অনধিক 
১৭ জন (মোট ১৮ জন ) বিচারপতি লইয়া গঠিত । রাষ্ট্রপাতি সুপ্রীম কোর্টের প্রধান 
{বচারপাঁত ও অপরাপর বিচারপতিকে AS করেন । অবশ্য 
amio ও এবিষয়ে তিনি medi কোর্ট ও হাইকোর্টের বিচারপাতদের 
অপরাপর 'বচারপাঁত পরামর্শ গ্রহণ কাঁরতে পারেন । প্রধান বিচারপাঁত ভিন্ন অপরাপর 
{বচারপাঁত নিয়োগের তান ভারতের প্রধান বচারপাঁতির পরামর্শ 
গ্রহণ করেন। সংপ্রীম কোর্টের বিচারপতি হইতে হইলে ভারতের নাগারক হওয়া চাই, 
আইন 'িষয়ে একজন OMS, অথবা ভারতের কোন হাইকোর্টে অন্তত দশ বংসর 
আ্যাডভোকেট অথবা অন্তত পাঁচ বংসর কোন হাইকোর্টের 'বচারপাঁত 
জে যোগ্যতা “হিসাবে আঁভজ্ঞতা থাকা চাই! সুপ্রীম কোর্টের বচারপাতগণ 
| একবার নিযুক্ত হইলে ৬৫ বৎসর বয়স পর্যন্ত স্বপদে বহাল থাকতে 
পাঁরিবেন। অবশ্য ৬৫ বৎসর পূর্ণ হইবার পূর্বে তান পদত্যাগ কাঁরতে পারিবেন বা 
অসদাচরণের প্রমাণিত অভিযোগের প্রস্তাব AMAT গৃহীত হইলে arts 
বিচারপতিকে পদচ্যুত কারবেন | 
সুপ্রীম কোট: চাঁর প্রকার কর্তব্য সম্পাদন কারয়া থাকেন। এগুলি হইল: (১) 
মৌলিক বচারক্ষমতা (Original jurisdiction ), (২) আপীল 'বিচারক্ষমতা 
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( Appellate jurisdiction ), (৩) পরামর্শ দিবার ক্ষমতা এবং (8) আদেশ বা 
দেশ বা পরোয়ানা জারির ক্ষমতা । মৌলিক ক্ষমতার দিক্‌ দিয়া সঃপ্রীম কোর্ট (ক) 
কেন্দ্রীয় সরকার এবং এক বা একাধিক রাজ্যের মধ্যে ; (খ) একপক্ষে কেন্দ্রীয় সরকার 
ও এক বা একাধিক রাজ্য এবং অন্যপক্ষে অপর এক বা একাধিক 
রাজ্য_এই দুরের মধ্যে এবং (গ) দুই বা ততোধিক রাজ্যের 
মধ্যে কোন আইনগত বিরোধ দেখা দিলে তাহার বিচার করেন ৷ সংবিধানের ব্যাখ্যা- 
Gee tag সান বিবাদের বিচার সরাসরি সুপ্রীম কোর্টে হইতে পারে । 

এজন্য সুপ্রীম কোর্টকে সংবিধানের বিশ্লেষক ও রক্ষক বলা হয় | 
আপাঁল ক্ষমতাবলে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের হাইকোর্টের দেওয়ানী, ফৌজবারগ ও 
(২) আপীল বিচার. সধাবধানসংক্রান্ত বিচারের বিরুদ্ধে আপীল সুপ্রীম কোর্ট শীনয়া, 
mia তিন প্রকার থাকেন। ate কোর্টের আপীল শনিবার ক্ষমতা তিন 


নার প্রকার ক্ষমতা : 


১ প্রকারের : যথা, (১) সাধাবধানক . ( Constitutional ), 
(২) ফৌজদারী (Criminal) ও (৩) দেওয়ানী (01511) 

(১) সাধাবধানিক. (ক) কোন মামলায় হাইকোর্ট বিচারের পর যাঁদ এই মর্মে 
সাঁটাফকেট দেন যে, উহাতে সধাবধানসংক্রান্ত বিষয় জাঁড়ত আছে, তাহা হইলে এ 
ses মামলার আপীল সংপ্রীম কোর্টে করা চাঁলবে। (খ) হাইকোট' 

সাঁটিফকেট না দিলেও সুপ্রীম কোর্টের নিকট আবেদন কারলে 
. স্প্রীম কোর্ট যদি মনে করেন যে আবেদনকারীর মামলায় সাংবিধানিক প্রশ্ন জাঁড়ত 
আছে তাহা হইলে Falke কোর্ট আপাঁলের অনুমতি দিতে পারেন । 

সংবিধানের ৪২তম সংশোধন (১৯৭৬) অনুসারে সুপ্রীম কোর্ট কোন কেন্দ্রীয় 
আইনের সাংবিধানিক বৈধতার প্রশ্নের বিচার মোট সাতজন বিচারপাঁত লইয়া গঠিত 
tated ( Bench ) মাধ্যমে করিতে পারিত। এবং কেন্দ্রীয় বা রাজ্য আইন অবৈধ বাঁলয়া 
ঘোষণা করিতে হইলে সেই সিদ্ধান্ত বেঞ্চের অন্তত দুই-তৃতীয়াংশ 'িচারপাতগণ কর্তৃক 
সমাঁথত হইতে হইত। সর্ধীবধানের ৪৩তম সংশোধন (১৯৭৭) দ্বারা সুপ্রীম 
কোর্টের ৪২তম সংশোধন দ্বারা যে-সকল ক্ষমতা হাস করা হইয়াছিল তাহা ফিরাইয়া 
দেওয়া হইয়াছে এবং জাতীয় ফ্বার্থবরোধী কাজকর্মের জন্য ধৃত ব্যন্তিদের ক্ষেত্রে 
পরোয়ানা ( writ ) জার কারবার আঁধকার সংপ্রীম কোর্টকে দেওয়া হইয়াছে । 

(২) ফৌজদারী: (ক) ফৌজদারী মামলায়' নিয় আদালতের বিচারে আসামী 
খালাস পাইবার দি বারা 

সঃ আপাল করা চলে। (খ) ইহা ভিন্ন, হাইকোট' 
ফোলা যদি নিজ ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া উহার নিয় আদালত হইতে কোন 
ফৌজদারা মামলা উঠাইয়া লইয়া নিজে বিচার করেন এবং আসামীর প্রাণদণ্ডাদেশ হয় 
ORT হইলে সেই মামলার আপাঁল সুপ্রীম কোর্টে করা চলে। (গ) কোন ফৌজদারী 
মামলার বিচারের পর হাইকোর্ট যদি সাটিফিকেট দেন যে উহা সুপ্রীম কোর্টে বিচার- 
যোগ্য তাহা হইলে সমপ্রীম কোর্টে আপাল করা চলিবে | 


ভারতের বিচারব্যবস্থা ২৯ 


(৩) দেওয়ানী : দেওয়ানী মামলা বিচারের পর হাইকোর্ট যাঁদ সাঁটীফকেট দেন 
টি যে উহাতে আইনের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন জাঁড়ত আছে এবং সে- 
বিষয়ে সুপ্রীম কোর্টে বিচার হওয়া উচিত তাহা হইলে দেওয়ানী 
মামলার আপীল সুপ্রীম কোর্টে করা চলিবে ৷ 
রাস্ট্রপাত আইনসংক্রান্ত কোন ‘বিষয়ে সুপ্রীম কোর্টের আভিমত বা পরামর্শ জানিতে 
(৩) মতামত ওপরামশ- চাহিলে সমপ্রীম কোর্ট তাহা দিয়া থাকেন । নাগরিকের মৌলিক 
দান. আদেশ বা নিদেশ অধিকার ক্ষুপ্ন হইলে সপ্রীম কোর্ট আদেশ বা নির্দেশ বা পরোয়ানা 
বা পরোয়ানা জার (46) জারি কারয়া তাহা রক্ষার ব্যবস্থা করিতে পারেন | 
হাইকোর্ট : ভারতীয় সংবিধানে প্রত্যেক অঙ্গরাজ্যে একটি করিয়া হাইকোর্ট থাকিবে 
বলা VAS পার্লামেন্ট ইচ্ছা কারলে একাধিক অঙ্গরাজ্যের জন্য একটি হাইকোর্টের 
ভিত ব্যবস্থা কারতে পারে । পার্লামেন্ট আবার কোন অঙ্গরাজ্যের 
হাইকোর্টের এলাকা কোন ইউনিয়ন অগ্চলেও সম্প্রসারিত কারিতে 
পারে। বর্তমানে ভারতের ইউনিয়ন অঞ্চল দিল্লীর জন্য ১ট এবং ২২টি অনবরাজ্যের 
জন্য ১৭টি হাইকোর্ট আছে৷ [ হাইকোর্টের পাঁরবর্তে গোয়া-দমন-দউ-এ একজন 
জুডিসিয়াল কমিশনারকে নিয়োগ করা হইয়াছে | ] ভারতের সকল হাইকোর্টের 
বিচারপাঁতর সংখ্যা এক নহে। তবে প্রত্যেক হাইকোর্টেই একজন কাঁরয়া প্রধান 
বিচারপাঁত এবং কয়েকজন অপরাপর বিচারপতি থাকেন। এই সকল বিচারপাঁত 
সংশ্লিষ্ট অঙ্গরাজ্যের রাজ্যপাল এবং ভারতের প্রধান বিচারপতির সাঁহত পরামর্শ ক্রমে 
ব্রাণ্টপাত কর্তৃক নিযুক্ত হইয়া থাকেন | 
হাইকোর্টের বিচারপতি Fras হইতে হইলে অন্তত দশ বৎসরের [বিচার-আভজ্ঞতা 
ৰা কোন হাইকোর্টে আযাডভোকেট হিসাবে কাজের অভিজ্ঞতা থাকা চাই। বলা 
বাহুল্য, হাইকোর্টের বিচারপতি অবশ্যই ভারতীয় নাগারক 
REIS হইবেন | একবার নিষুন্ত হইলে ৬২ বংসর বয়স পর্যন্ত হাইকোর্টের 
বিচারপতি স্বপদে বহাল থাকিতে পারেন | পদত্যাগ বা অসদাচরণের জন্য পার্লামেণ্টের 
PURE হাইকোর্টের বিচারপাতিকে রাষ্ট্রপতি পদচ্যুত কাঁরতে পারেন | 
হাইকোর্টে নিয় আদালতের বিচারের বিরুদ্ধে দেওয়ান ও ফৌজদারী মামলার 
আপীল. করা যাইতে পারে । মৌলিক বিচার ক্ষমতাবলে হাইকোর্ট ASM হাজারের 
_ অধিক অর্থ জড়িত দেওয়ানী মকন্দমা, নাগরিকদের মৌলিক 
ক্ষমতা ও কর্ভব্যকা্য। আঁধকার ag হইলে উহার বিরুদ্ধে মামলা প্রভৃতি “Gina 
থাকে। হাইকোর্ট মৌলিক আঁধকার রক্ষার উন্দেশ্যে আদেশ বা নির্দেশ বা পরোয়ানা 
জার কারিতে পারে । যে-সকল নিয়্তন আদালত হইতে হাইকোর্টে আপীল করা যার 
সেই সকল আদালতের তন্তবাবধান হাইকোর্ট কারয়া থাকে | 
৪২তম সংশোধন (১৯৭৬ ) অনুসারে সংবিধানের ২২৬ ধারা প্রয়োগের ক্ষেত্রে এক 
মৌলিক পাঁরবর্তন করা হইয়াছিল ৷ ইহার ফলে কোন হাইকোর্ট কেন্দ্র কর্তৃক প্রবাঁতত 
কোন আইনের সংবধানগত বৈধতার বিচার কাঁরতে পারত না। এবং রাজ্য কর্তৃক 
প্রবাতত আইনের সাংবিধানিক বৈধতার প্রশ্নের বিচার নিদিল্ট সংখ্যক বচারপাঁত লইয়া 


co স্বদেশকথা 


গঠিত AS ( Bench) করিতে পাঁরিত। সংবিধানের ৪৩তম সংশোধন (১৯৭৭ ) 
দ্বারা ৪২তম সংশোধনের ফলে হাইকোর্টের যে-সকল FST হাস করা হইয়াছিল 
উহার কতকাংশ ফরাইয়া দেওয়া হয় এবং হাইকোর্ট কেন্দ্রীয় আইনের বৈধতা পুনরায় 
{বিচার কাঁরতে পারত । ৪২তম সংশোধনের ফলে হাইকোর্টের অপরাপর যে-সকল 
ক্ষমতা হাস করা হইয়াছিল তাহার প্রায় সবাঁকছুই ৪৪তম সংশোধন (১৯৭৮) দ্বারা 
1ফরাইয়া দেওয়া হইয়াছে | 

fay বিচারালয় : হাইকোর্টের অধীনে জেলাজজের আদালত, সাব্জজ আদালত, 
মুন্সেফী আদালত প্রভৃতি ব্রমপর্ধায়ে নানাপ্রকার TAA আছে। জেলাজজ 


দেওয়ানী এবং ফৌজদারী বা দায়রা (Sessions) বিচারের ক্ষমতাপ্রাপ্ত - 


তাঁহার অধীনে সাব্জজদের দেওয়ানী বিচারক্ষমতা আছে। কোন কোন সাবৃজজের 
উপর দায়রা বিচারের ক্ষমতাও দেওয়া হয়। সাবৃজজ আদালত হইতে জেলাজজের 
আদালতে জাপীল করা চলে । সাব্‌জজ আদালতের নিয়ে হইল মুন্সেফী আদালত । 
এই আদালতে কেবলমাত্র দেওয়ানী {চার করা হয়। ফৌজদারণ বিচার কাঁলকাতা, 
eee বোম্বাই, মাদ্রাজ প্রভৃতি প্রোসডেন্সী এলাকায় প্রধান প্রোসডেন্সী 


আনত ম্যাজিস্ট্রেট ও অপরাপর প্রোসডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট কাঁরয়া থাকেন ।. 


জেলা ও মহকুমায় যথাক্রমে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট 
প্রভৃতি ফৌজদারী fap করিয়া থাকেন । ম্যাজস্ট্রেদের FATA তাঁহাঁদগকে 
প্রথম শ্রেণী, দ্বিতীয় শ্রেণী ও তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত করা হইয়া থাকে | এই সকল ম্যাজস্টেট 
ছোট ছোট মামলার বিচার করিয়া থাকেন। কলিকাতায় সিটি fatwa কোর্ট 
কলিকাতাস্থ বিভিন্ন এলাকার দেওয়ানী বিচার করিয়া থাকেন ৷ 

IPTC ম্যায় পঞ্চায়েত বা পণ্ঠায়েত আদালত একটি বা কয়েকটি গ্রামের ছোট 
ছোট মামলা-মকন্দমার বিচার করিয়া থাকেন। এইভাবে নিচ হইতে উপর পর্যন্ত 
সকল বিচারালয় লইয়া ভারতীয় বিচারব্যবস্থা গাঁঠিত ৷ 
(২) নির্বচকমণ্ডলী : [ন্দেশমূলক নশীত 

নির্বাচকমণ্ডলী : জনসাধারণের ভোটে আইনসভা নির্বাচন করা আধুনিক 
কালে সকল রাষ্টেই স্বীকৃত । প্রত্যেক রাষ্ট্রের নির্বাচন আঁধকার অর্থাৎ জনসাধারণের 
ভোটদানের আধকার সেই রাষ্ট্রের আইন দ্বারা নিয়ন্লিত হয় । সাধারণত aba 

a নিশেষে প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটে আইনসভা নির্বাচন কারবার 

নির্বাচকমণ্ডন রীতি বর্তমানে স্বীকতিলাভ কারয়াছে। ভারতের গণতান্বিক 


শাসনব্যবন্থায় একুশ WAT বা ততোঁধক বৎসর বয়স্ক স্তরী-পুর;ষ নাঁবশেষে সকলেরই “ 


ভোটদানের অধিকার আছে।* দেশের যাবতীয় ভোটাধকার-্রাপ্ত নরনারী লইয়া 
নির্বাচকমণ্ডলী ( Electorate ) গঠিত । এই নির্বাচকমণ্ডলী অবশ্য দেশের যাবতীয় 
প্রাতীনধি নির্বাচনে ভোট দেন না৷ ইহা সম্ভবও নহে । এজন্য নিবণচকমণ্ডলীকে 
EG অংশে ভাগ কারয়া নির্বাচন অঞ্চল ( Constituency ) গঠন করা হইয়াছে। 
লোকসভার সদস্য নির্বাচন এবং নিজ রাজ্যের বিধানসভায় প্রাতীনাধ নিবণচনে এই 


* পশ্চিমবঙ্গে মিউনাসিপ্যালিটি, করপোরেশন ও পপ্চায়েত সামাতগ্ছলর নির্বাচনে ভোটদাতার 
ঘয়স কিন্তু ১৮ বৎসর করা হইয়াছে। 


নির্বাচকমণ্ডলশ : রাষ্ট্র পারচালনাসংক্রান্ত নিদেশমুলক নীতি ৩১ 


সকল নির্বাচন অঞ্চলের ভোটদাতাগণ ভোট TAT থাকেন | মোটামুটি এক লক্ষ জনসংখ্যার 
জন্য বিধানসভায় একটি আসন দেওয়া হয়! সেইরূপ সংখ্যার লোকের বসবাসের 
অণ্চলকে রাজ্য বিধানসভার এক-একটি ভৌগোলিক নির্বাচন অঞ্চল 
হিসাবে নিদিষ্ট করা হইয়াছে । পাঁচ লক্ষ হইতে সাড়ে সাত লক্ষ 
পর্যন্ত জনসংখ্যার বসবাসের অঞ্চল লইয়া লোকসভার একজন সদস্য নির্বাচন অঞ্চল গঠন 
করা হইয়াছে । এইভাবে দেশের নির্বাচকমণ্ডলীকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে ভাগ করিয়া 
প্রত্যেক ভোটদাতাকে লোকসভার একজন সদস্য এবং রাজ্য বিধানসভার একজন 
সদস্য নির্বাচনে ভোটদানের অধিকার দেওয়া হইয়াছে । একজন ভোটদাতা একাঁট 
কেন্দ্রীয় অর্থাৎ লোকসভার নির্বাচন oe এবং একটি রাজ্য বিধানসভার নির্বাচন 
IIA বারে ভোট দিতে পারে AT | অর্থাৎ, লোকসভার সদস্য নির্বাচনে একটি 
ভোট এবং বিধানসভার নির্বাচনে একাঁট ভোট প্রত্যেক ভোটদাতা দিতে পারেন | 

রাষ্ট্র গাঁরচালনাসংক্রান্ত নির্দেশমুলক নীতি: ভারতের কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার- 
সমূহের শাসনকার্যাঁদর ব্যাপারে ভারতীয় সাবধানে কতকগাল নির্দেশমুলক নীতি 
সান্নাবণ্ট করা হইয়াছে। ভারত-রাষ্ট্রকে একটি জনকল্যাণকর গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র 
( Welfare State ) হিসাবে গাঁড়য়া তোলাই হইল ভারতীয় 
সংবিধানের উদ্দেশ্য । এই উদ্দেশ্য পূরণের জন্য যাহাতে MÈ- 
কারাদ পরিচালিত হয় সেজন্য কতকগুলি নির্দেশ সংবিধানের নির্দেশমলক নীতিতে 
উল্লিখিত হইয়াছে । এই সকল নির্দেশ কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকার যাঁদ অনুসরণ নাও 
করেন তাহা হইলে কোন ভারতীয় নাগরিক বিচারালয়ে বিচারপ্রার্থী হইতে পারিবেন 
না। তথাপি এই সকল নীতি অত্যন্ত পবিত্র, রাষ্টরকর্তব্যের নীতি হিসাবে গৃহীত 
হইয়াছে । aisha অন;সরণ করিয়া চলা হইবে এই আশা লইয়া সংাবধান-রচীয়তাগণ 
নর্দেশমূলক নীতি সংবিধানে সন্নিবিষ্ট কাঁরয়াছেন। 

(১) নির্দেশমূলক নাঁতিতে বলা হইয়াছে যে, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাষ্ট্র 
নোতিক ন্যাধ্য-বিচার ( justice ) প্রতিষ্ঠা করিয়া ভারত-রাস্ট্রকে একাঁট জনকল্যাণকর 
aa রূপে গড়িয়া তুলিতে হইবে । (২) জাতীয় সম্পদের ন্যায্য বণ্টনের মাধ্যমে 
ধনী-দরিদ্রের পার্থক্য হাস করা, OT বা পুরুষ সকলেই সম-পাঁরমাণ কাজের জন্য 
সম-পারমাণ পারিশ্রামক যাহাতে পায় সেই VIS করা, শিশু ও যুবকদের শোষণের 
হাত হইতে রক্ষা করা, বৃদ্ধদের পেনশন দান করা, OCR লোকের হাতে যাহাতে 
অর্থ কেন্দ্রীভূত না হয় সেজন্য যথাযোগ্য ব্যবস্থা অবলম্বন প্রভৃতি কারতে হুইবে । 
(৩) শ্রামক মাতুই যাহাতে জীবনযাপনের উপযন্ত মজার পায়, উপযুন্ত পারমাণ অবসর 
পায়, সেজন্য তাহাদিগকে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সুযোগ-সবিধা দানের ব্যবস্থা 
tet করিতে হইবে । (৪) সকলের জন্য কর্মসংস্থান, বেকার, AYS, 
বাম নাতির ব্যাখ্যা বৃদ্ধ বা অভাবগ্রচ্ত ব্যত্তিদের TÈ হইতে অর্থসাহাধ্য দান কারতে 
হইবে । (6) কুটির শিল্পের উন্নতিসাধন, সাবধান চালু হইবার দশ বংসরের 
মধ্যে। চৌদ্দ বংসর বয়স্ক বালক-বালিকার অবৈতাঁনক ও বাধ্যতামূলক প্রার্থামক 


faatoa অণ্চল 


উদ্দেশ্য 


৩২ . স্বদেশকথা 


{শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হইবে । এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে এখনও অবৈতাঁনক 
ও বাধ্যতামূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় নাই। (৬) অনুন্নত ও তপশীলভুস্ত 
FMEA শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সাংস্কাতিক ও আঁথক উন্নয়নের চেষ্টা করিতে হইবে । 
(৭) এতিহাদিক নিদর্শনগনুলির সংরক্ষণ, বিচারকার্য ও শাসনকার্ষের পৃথকীকরণ এবং 
সকল নাগারকের ক্ষেত্রে একই ধরনের আইন প্রয়োগ করিতে হইবে । (৮) আন্তর্জাতিক 
শান্তি, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পারস্পরিক সম্মান ও সহযোগিতা বৃদ্ধি এবং শান্তিপূর্ণ 
উপায়ে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে বিবাদের মীমাংসার চেষ্টা কারতে হইবে | (৯) রাষ্ট্র গ্রাম- 
পঞ্চায়েত স্থাপন করিয়া সেগুলি যাহাতে দ্বায়ন্তশাসিত প্রতিষ্ঠানরপে কাজ কাঁরতে 
পারে সেই ক্ষমতা দান কাঁরবে ৷ (১০) স্ধাবধানের ৪২তম সংশোধনে ভারতীয় শিশুগণ 
যাহাতে A, স্বাধীন এবং মর্ধাদাপূর্ণভাবে গাঁড়য়া উঠিবার সুযোগ লাভ করে 
সেই ব্যবস্থা কাঁরতে হইবে । শোষণ এবং নৈতিক অবনতি হইতে fe ও AF- 
যুবতাীদিগকে রক্ষা কাঁরতে হইবে | তদ:পাঁর সরকার এমন 'বিচারব্যবস্থা চাল; কাঁরবেন 
যাহাতে ন্যাধ্য-বচার সকল নাগাঁরকই সমভাবে পাইতে পারে এবং বিশেষভাবে, দারিদ্য 
যাহাতে ন্যায্য-বচার লাভে অসনবধার AIG না করে সেজন্য বিনাব্যয়ে গরীব নাগারকরা 
যাহাতে আইনের সাহায্য পাইতে পারে সেইরূপ আইন প্রবর্তন কারতে হইবে ৷ 

এই সকল নির্দেশের মাধ্যমে SETA সম্মুখে কতকগণীল আদর্শ তুলিয়া 

; ধরা হইয়াছে । শাসনকার্ ও আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে এই সবল 
55158 আদর্শ পূরণের কথা স্মরণ রাখিয়া কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার- 

গুলিকে চলিতে হইবে এবং ভারতকে .একাঁট জনকল্যাণকর TCH 

পরিণত করিতে হইবে | | 

নিদেশিমূলক নাতি কার্যকরী করিবার উদ্দেশ্যে প্রবাতিত কোন আইন নাগারকদের 
সমতার অধিকার, সম্পত্তির অধিকার ও ব্যন্তি-্বাধীনতার অধিকার এই কয়াট মৌলিক 
অধিকারের বিরোধী হইলেও উহা কোন 'বচারালয় অবৈধ বালয়া ঘোষণা কাঁরতে 
পারবে AT A 

এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, মৌলিক আঁধকার কোনভাবে ক্ষুণ্ন হইলে 
নাগরিক বিচারালয়ে বিচারপ্রার্থা হইতে পারে কিন্তু নির্দেশমূলক atts লঙ্ঘিত হইলে 
home নতি ও আদালতে বিচারপ্রার্থী হওয়া যায় না। নিদেশমূলক atte - 
মৌলিক অধিকারের নাগরিকদের সর্বাঙ্গীণ উন্নাতসাধনে রাষ্ট্রকে নির্দেশ দেওয়া 
গার্থকা হইয়াছে, নাগরিকদের কোন অধিকার দেওয়া হয় নাই। মৌলিক 
অধিকার সংবিধানে স্বীকৃত নাগরিক অধিকার | 
(৩) ভারতীয় নাগাঁরকদের মোঁলক আঁধকারসমহ 

ভারতীয় সংবিধানে ভারতের নাগরিকদের কতকগুলি অধিকারকে মৌলিক আঁধকার 
বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে । গণতান্ত্রিক দেশের নাগরিক হিসাবে ভারতবাসীর শ্রেষ্ঠ 


পাঁরস্কুরণের ও উন্নতির জন্য যে-সকল আঁধকার ভোগ করা একান্ত প্রয়োজন সেই সকল 
অধিকার ভারতীয় সাবধানে মৌলিক অধিকার বাঁলয়া গৃহীত হইয়াছে | কেন্দ্রীয় 


ভারতাঁর নাগরিকদের মোঁিক আধিকারসমূহ ৩৩ 


বা রাজ্য সরকার অথবা অপর কেহ এই সকল অধিকার TA করিলে সংবধানে বাঁণত 
উপায়ে সরাসার সুপ্রীম কোর্টে বা হাইকোর্টে বিচারপ্রার্থা হওয়া চলে ! কেবল SAAT 
পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রপতির ঘোষণা দ্বারা মৌলিক অধিকার স্থগিত 


রাখা বা হাস করা যাইতে পারে। নিম্নলিখিত অধিকারগুলি 
মোঁলিক অধিকার বালিয়া স্বীকৃত ।* i 


(ক) সমতার আঁধকার : ভারতীয় নাগারকমাব্রেই সম-মর্যাদা ও সম-অধিকারের 
সম-মর্যাদা ও অধিকারী । whims, জাতি-ধর্ম, জন্মস্থান নাঁবশেষে 
আইনের চক্ষে সমতা ভারতীয় নাগরিক সকলেই আইনের চক্ষে সমান বলয়া বিবেচিভ 
হইবে । FAST চাকরিতে যোগ্যতা থাকিলে সকলেই সমান সুযোগ পাইবে । 

@) ন্যন্তি-স্বাধীনতার আঁকার : ভারতীয় নাগরিকের ANOS প্রকাশের, সভা- 
নামাতিতে শান্তিপূর্ণ ও অস্রশস্তাবহীনভাবে সমবেত হইবার, ভারতের যেকোন স্থানে 
যাতায়াতের, সম্পত্তি ae বা ভোগদখলের স্বাধীনতা আছে । যেকোন 

আইনসন্মত পেশা অবলম্বন, আইনগত কারণ ভিন্ন গ্রেপ্তার না 
বাজস্বাধীনভা হইবার স্বাধীনতা, বা গ্রেপ্তার হইলে"গ্রেপ্তারের কারণ জানিবার 
স্বাধীনতা প্রভৃতি বিভন্ন প্রকার স্বাধীনতা ভোগের আঁধকার ভারতীয় নাগরিকের 
আছে। অবশ্য রাষ্ট্রে ক্ষতিসাধন হইতে নিরস্ত করিবার উদ্দেশ্যে নিবারণমূলক আটক 
(Preventive Detention ) বা রাষ্ট্রদ্রোহিতার জন্য গ্রেপ্তার বা আটক কাঁরলে 
এই সব স্বাধীনতার অধিকার দাবি করা চলিবে AT | 
(গে) ধর্মপালন ও ধর্মমত প্রচারের অধিকার : ভারতী নাগািকমাত্রেই নিজ নিজ 
ধর্ম অনুসরণ বা অপরের ধর্মে আঘাত না দিয়া নিজ ধর্মমত 
প্রচারের স্বাধীনতা ভোগ করিবে! ধর্ম ব্যাপারে ভারতীর 
রাষ্ট্র সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ । - 

(ঘ) for, ভাষা ও agha আঁধকার : প্রত্যেক নাগারকই রাস্ট্রীয় বা 
[শক্ষা, ভাষা ও রাষ্ট্র হইতে সাহাধ্যগ্রাপ্ত বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভের, নিজ ভাষার, 
সংস্কাত বৈশিষ্ট্য বজায় রাখবার ও নিজস্ব সংদ্কাতি রক্ষা কারয়া চাঁলবার 
আঁধকার ভোগ করিবে | 

(ঙ) creas থাকবার আঁধকার : বিনা পারশ্রীমকে কাহাকেও কাজ করান, 
Tras কাহারো দ্বারা কাজ করাইয়া লওয়া, চৌদ্দ বৎসর বয়সের নিচে কোন 
বালক-বালিকাকে কোন কারখানা, খাঁন বা বিপজ্জনক কাজে 
নিয়োগ করা fated | মানুষকে পণ্য হিসাবে কোন প্রকার 
ব্যবসার করা চাঁলবে না। 

* ৯১৭৮ সালে সধাবধানের ৪৪তম সংশোধন দ্বারা সম্পান্তর আঁধকার স্ধাবধানের মৌলিক 
আঁধকারের অধ্যায় হইতে স্থানাস্তারত কর ছইয়াছে। এই অধিকার এখন আর মৌলিক আঁধকারহসাবে 
পাঁরগাঁণত হইবে না। সাধারণ বধিবদ্ধ আইন দ্বারা এই অধিকার faatae হইবে। সধাবধানের 
অনান্র উল্লেখ করা হইয়াছে যে, কাহাকেও আইন ব্যতীত অর্থাৎ বেআইনীভাবে সম্পাঁত্ত হইতে বাত 
করা যাইবে না। 


MT 


ধম' 


organs 
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(6) সাবধানে atts উপায়ে প্রাতকারলাভের আঁধকার : ভারতীয় নাগাঁরকের 
মৌলিক আঁধকার কোনভাবে a হইলে সুপ্রীম কোর্টে বা হাইকোর্টে বিচারপ্রার্া 
হইলে Aa কোর্ট বা হাইকোর্ট হ্যাবয়াস কর্পাস’ (habeas corpus ), 
“সাটিওরার" ( certiorari ), Swart ( mandamus), কিয়োওয়ারেণ্টো? ( quo- 
সপ্রম কোর্ট ও waranto ) প্রভাত আদেশ বা নির্দেশ বা পরোয়ানা জারি কাঁরয়া 
হাইকোর্ট কর্তৃক নাগাঁরকের মৌলিক আধকার রক্ষা কারবেন । প্রসংগত উল্লেখযোগ্য 
আহার যে ১৯৭৬ থ্রীষ্টাব্দের সর্ধাবধানের ৪২তম সংশোধনে নির্দেশ ছিল, 
সুপ্রীম কোর্ট রাজ্য আইনের বৈধতা বিচার কারতে পারত না। পক্ষান্তরে হাইকোট' 
কেন্দ্রীয় আইনের বৈধতা {বিচার কাঁরতে পারত না I 
(8) ভারতীয় নাগাঁরকের মৌলিক কতব্যসমূহ 

সংাবধানের ৪২তম সংশোধনে ভারতীয় নাগাঁরকদের কয়েকটি মৌলিক কর্তব্য 
সান্নাবল্ট করা হইয়াছে । এইগনীল নিয্নালাখত রুপ: (১) ভারতীয় নাগাঁরককে 
ভারতীয় সংাঁবধান এবং উহার আদর্শ ও উহাতে সান্নাবল্ট যাবতীয় সংস্থার প্রতি, 
ভারতের জাতীর পতাকা ও জাতীয় সঙ্গীতের প্রাত আনুগত্য ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন কাঁরতে 
হইবে । (২) ভারতের AST আন্দোলনের কালে যে-সকল সুমহান আদর্শ ও 
নাগারকের মৌলক উদ্দেশ্য আন্দোলনের প্রেরণা দান করিয়াছিল সেগযীল পোষণ 
কত'বাসমহ করিতে হইবে । (৩) ভারতরাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব, অখণ্ডতা 
এবং সংহতি ধারণ ও সংরক্ষণ ভারতীয় নাগরিকমাব্রেরই কর্তব্য । (৪) প্রয়োজনীয় 
ক্ষেত্রে দেশরক্ষা ও দেশসেবার জন্য বিনা দ্বিধায় অগ্রসর হইতে হইবে । (৫) ধর্ম, 
জাতি, ভাষা, আগ্চালক ও দলগত বৈষম্য এবং বৈচিত্রের উধেব থাকিয়া 
ভারতীয়দের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ ও Ray গাঁড়রা তুলিতে হইবে । (৬) ভারতীয় মিশ্র- 
সংস্কৃতির এতহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন ও উহা রক্ষা কাঁরতে 'হইবে (৭) জাতীয় 
পাঁরবেশ, জাতীর বনসম্পদ, নদী, হুদ, বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ এবং সকল প্রাণীর প্রাত 
সমবেদনা প্রদর্শন কাঁরতে হইবে ৷ (৮) বৈজ্ঞানিক, মানাবক ও অন:সাধ্ধৎসার মনোবাত্তি 
এবং সংস্কারমনলক কাজের আগ্রহ জাগাইয়া তুলিতে হইবে 1 (৯) হিংসা পাঁরহার এবং 
জাতীয় সম্পান্ত রক্ষা কাঁরতে হইবে । (১০) জাতীয় জীবনের ate স্তরে চরম উৎকর্ষ 
সাধন, ব্যন্তিগতভাবে এবং সমন্টিগতভাবে কাধ" সম্পাদনে যথাযোগ্য প্রবন্ধ গ্রহণ কাঁরতে 
হইবে যাহাতে জাতি হিসাবে ভারতবাসা উচ্চতর প্রচেষ্টা ও সাফল্যলাভে সমর্থ হয় | 


দ্বিতীয় অধ্যায় 


afro : নাগল্লি-েন্র অধিকাল্প ও কব 
( Citizenship: Rights and Duties of Citizenship ) 


নাগরিকতা : সংকীর্ণ অর্থে নগরে বসবাসকারণ ব্যন্তিকেই নাগরিক বলা হয়। কিন্তু 
রাষ্টনীতর দৃষ্টিতে নাগরিক শব্দটি dare অর্থে ব্যবহৃত হয় aT | রাষ্ট্রের ষে-সকল 
নর-নারী রাজনৈতিক আধিকার-সহ সামাজিক, অর্থনৈতিক প্রভৃতি সকল প্রকার অধিকার 
ভোগ করে তাহারাই নাগরিক নামে আভহিত হয়। ব্যাপকভাবে ব্যবহার কারিতে 
গেলে দেশের বাসিন্দা সকলকেই আমরা নাগরিক আখ্যা দিয়া থাকি কিন্তু দেশের 
অধিকাংশ লোকই রাষ্টনীতির দৃষ্টিতে নাগরিক নহে। যেমন, দেশে বহু লোক থাকে 
যাহাদের বয়স কম, বিকৃত মস্তিচ্ক বলিয়া অথবা কোন আইনগত 
a Stee কারণে ভোট দিবার অধিকার, ভোগ করে ATI এরুপ ব্যান্তর 
$ সংখ্যাই দেশে বৌশ। সাধারণ আলাপ-আলোচনায় তাহাদিগকে 
নাগারক বাঁলয়া উল্লেখ করিলেও প্রকৃতপক্ষে তাহারা নাগরিক নহে। নাগাঁরক দেশের 
রাজনৈতিক ও অপরাপর যাবতীয় অধিকার যেমন ভোগ করে তেমনি রাষ্ট্রের প্রাত 
TAT স্বীকার ও কতকগ্াল কত'ব্যও তাহাদিগকে পালন কারতে হয়। নাগারক 
বলিয়া বিবেচিত হইতে হইলে রাজনৈতিক অধিকার ভোগ করা একান্ত প্রয়োজন | 
কোন বিদেশী ভারতে বাস করিলে সে সকল প্রকার সামাজিক ও অর্থনৈতিক 
অধিকার ভোগ করে কিন্তু সে ভারতের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন বা রাজনৈতিক 
অধিকার ভোগ করে AT | এজন্য তাহাকে নাগরিক আখ্যা দেওয়া চলে না | 
নাগরিকতা অর্জনের তিনটি বিশেষ পদ্ধতি আছে: (১) নাগরিকের সন্তান 
পিতার নাগরিকতা লাভ করে। জন্মের ভিত্তিতে এইরূপ নাগরিকতা লাভ সকল 
দেশেই স্বীকৃত। (২) কোন কোন দেশে আবার জন্মস্থানের 
1৮818 E ত। নির্ভর করে। ইংলশ্ডের কোন নাগারকের 
সন্তান যে দেশেই জন্মগ্রহণ করুক না কেন সে ইংলশ্ডের নাগরিকতা লাভ করিবে | 
আবার বিদেশী যেকোন Tied সন্তান যদ ইংলশ্ডে জন্মগ্রহণ করে তাহা হইলে সেই 
সন্তান ইংলণ্ডের নাগরিক বলিয়া বিবেচিত হইবে । ইংলণ্ডের কোন জাহাজে জন্মিলেও 
এই নীতি অনুসরণ করা হয়। (৩) দীর্ঘকাল কোন দেশে কোন বিদেশী ব্যান্তি যাঁদ 
বসবাস করে, সেই দেশের ভাষা যদি সে আয়ত্ত করে এবং সম্পাত্ত 
নি (0১:০০) অর্জন করে তাহা হইলে আবেদন করিয়া সে যে বিদেশী রাষ্ট্রে বাস 
রূপান্তারত করিতেছে উহার নাগরিক হইতে পারবে | অবশ্য তাহাকে তাহার 
( Naturalised ) নিজ দেশের মূল নাগরিকত্ব ত্যাগ করিতে eer উপার-উন্ত 
নাগাঁরিক প্রথম ও দ্বিতীয় প্রকার নাগাঁরকাঁদগকে স্বাভাবিক নাগাঁরক 
(Natural Citizens ) আর তৃতীয় প্রকার নাগরিককে অর্থাৎ এইরূপ বিদেশীকে 
স্বাভাবিক নাগরিকে র;পান্তরত নাগরিক ( Naturalised Citizen ) বলা হয় | 


৩৫ 


৩৬ স্বদেশকথা 


নাগারকতা যেমন অর্জন করা যার তেমনি নাগারিকতার বিলোপও ঘাঁটিতে পারে! 
কোন AIS অপর দেশের নাগরিককে বিবাহ করিলে নিজ স্বামীর নাগাঁরকতা 
লাভ করেন৷ নিজ দেশের নাগারকতা তাঁহার লোপ পায়। কোন নাগারক যাঁদ 
বিদেশী রাষ্ট্রের নাগারকতা গ্রহণ করে তাহা হইলে তাহার নিজ 
৮77 “© দেশের মূল নাগারকতা লোপ পার | কোন প্রকার হীন অপরাধে 
দাঁডত Tis বা আদালত কর্তৃক দেউলিয়া বালয়া ঘোষিত ব্যন্তির 
নাগরিকতা. বিনাশপ্রাপ্ত হয় । সামরিক বাহিনীতে কাজ করিবার কালে অথবা Tera 
কালে পলাতক সৈনিকের নাগরিকতা বিলুপ্ত হয়। নিজ দেশ হইতে দশর্ঘকাল 
অন:পাদ্থিতিও নাগরিকতা বিলুপ্তির কারণ হইতে পারে | 
নাগরিক আঁধকার  নাগারকের কতকগণ্রীল অধিকার থাকে ৷ দেশের শাসনব্যবস্থা 
- APNA উপর অবশ্য এই সকল অধিকারের তারতম্য ঘটে । গণতান্বিক দেশগুলির 
নাগরিকদের আঁধকার নিয়ীলাখত রুপের । এগহুলিকে সামাজিক, রাজনৈতিৰ ও tates 
আধিকার__এই তন ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে। 
সামাজিক আঁধকার : (১) নাগাঁরকের জীবনধারণের আঁধকার আছে t নাগাঁরক 
যাঁদ জীবনধারণেরই নিরঙ্কুশ অধিকার ভোগের সুযোগ না পার তাহা হইলে তাহার 
আর অন্যান্য অধিকার ভোগের সুযোগ কোথায় ? এজন্য 
eo রনযারনের আকার ই হইল নাগরিকের প্রধান ও সর্বাধিক 
গুরুত্বপূর্ণ অধিকার! রাষ্ট্র তাহার এই অধিকার ভোগে সবপ্রকার সাহায্য করিবে 
এবং তাহার অধিকার রক্ষা করিবে | 
(২) নাগরিকের ইচ্ছামত চলাফেরা করিবার অধিকার আছে । তাহার জীবন- 
যাত্রার সুবিধার জন্য এই স্বাধীনতা তাহার একান্ত প্রয়োজন | এজন্য কোন আইনগত ' 
কারণ ভিন্ন নাগরিকের ব্যান্ত-্বাধীনতার অধিকার ক্ষুণ্ণ করা 
চলে না। রাষ্ট্র যাঁদ বিনা কারণে কোন ব্যান্তকে আটক করে 
তাহা হইলে বিচারালয়ে হ্যাঁবয়াস PATR ( habeas corpus ), 
পরোয়ানা প্রার্থনা করিয়া সে মুক্তিলাভ কারতে পারে | অবশ্য রাষ্ট্রের নিরাপত্তার 
প্রয়োজনে ও Saat পারস্থাততে এই অধিকার সীমিত করা চলে । 

(৩) নাগরিকমাৱেই নিজ ইচ্ছামত আইনগত যে-কোন কাজ বা বৃত্ত গ্রহণ কারতে 

গারে। যেকোন আইনসম্মত চুক্তি সম্পাদন কাঁরতে পারে, 
কত ধর্মপালন ও অপরের ধর্মে আঘাত না দিয়া নিজ ধর্ম প্রচার 

করিতে পারে | বৈধ উপায়ে সম্পত্তি অর্জন ও উহা ভোগদখল 
কারবার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের আছে । 

(9) নাগাঁরক স্বমত প্রকাশের অধিকার ভোগ করে। এজন্য তাহার বাক 
দ্বমত প্রকাশের স্বাধীনতা, কোন কিছু লিখিয়া প্রকাশের স্বাধীনতা বা সংবাদ- 
অধিকার পত্রের মাধ্যমে নিজ মতামত ব্যন্ত করিবার স্বাধীনতা, নিজ ইচ্ছামত 
চিন্তার ্বাধীনতা, সভাসামাঁততে TT দানের দ্বাধীনতা ভোগ করে । এইভাবে 


দ্বাধীনভাবে চলাফেরার 
আঁধকার 


নাগরিকতা : নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য ৩৭ 


আত্মপ্রকাশের সুযোগ ও অধিকার গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নাগরিকদের এক অত্যন্ত 
গুরত্বপূর্ণ অধিকার । এই সকল অধিকার গণতান্রিক শাসনের সাফল্যের 
অত্যধিক প্রয়োজন | È 
(৫) নিজ পাঁরবার পরিজন লইয়া বসবাস, নিজের এবং পরিবারের সকলের 
পরিবার পালনের নৈতিক ও চারিত্রিক নিম্কলুষতা বজায় রাখবার অধিকার 
অধিকার নাগারক মান্রেরই আছে | 
(৬) সকল সভ্যদেশেই শিক্ষালাভের অবাধ অধিকার নাগরিক মাব্রেরই আছে । 
নাগারকতার সার্থক প্রকাশ শিক্ষার বিকাশের মাধ্যমেই সম্ভব । শিক্ষিত নাগরিক 
নিজ বিচার-বিবেচনার প্রয়োগে সুষ্ঠু শাসনব্যবস্থা গড়িয়া তুলিবার 
শিক্ষার অধিকার . এক শান্তশালী উপাদান। “শিক্ষার অধিকার সেজন্য গণতান্বিক 
দেশে সর্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজন | টু 
রাজনৈতিক অধিকার : (১) নির্বাচনে ভোট দান করা নাগাঁরকের সবাশ্রেম্ঠ এবং 
সর্বাপেক্ষা গুরত্বপূর্ণ আঁধকার । গণতান্িক রাষ্ট্রের নাগাঁরকদের স্রাঁ-পুরুষ, 
mA ate নাঁবশেষে প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার স্বাঁকৃত ৷ 
নদ অবশ্য প্রাপ্ত বয়স কত, তাহা রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে তারতম্য হইতে পারে । 
ভারতীয় নাগরিকের ভোটাধিকার লাভের ন্যনতম বয়স হইল একুশ । [ পাঁশ্চমবঙ্গে 
[মিউনিসিপ্যালাট, করপোরেশন ও পঞ্চায়েত সমিতিগঢুলির নির্বাচনে ভোটাধিকারের 
বয়স ২১ বৎসরের পরিবর্তে কিন্তু ১৮ বংসর করা হইয়াছে | ] 
(২) ভোটদান fea কোন নির্বাচনে প্রার্থী হইবার অধিকারও অপর একটি 
টু Naw রাজনৈতিক অধিকার । আইনসভায় বা স্বায়ন্তণাসন 
Pama থ হইবার ARST AA সদস্য নির্বাচনে আইনগত কারণে কোন নাগরিকের 
কোন বাধা না থাকিলে নির্বাচনপ্রা্থী হইবার অধিকার আছে | 
(৩) যোগ্যতা থাকিলে যেকোন নাগরিক সরকারী কাজ লইতে পারে | এ- 
সরকার চাকরি বিষয়ে জাতি-ধৰ্ম", ATA নিবিশেষে যোগ্যতা থাকিলে সকলের . 
কারবার আঁধকার আঁধকার সমান | ` 
(৪) সরকারের কার্যকলাপের আলোচনা করা, সরকারের গঠনমূলক সমালোচনার 
মাধ্যমে নুতন পথের ইঙ্গিত দেওয়া নাগরিকের একাঁট গুরুত্বপূর্ণ 


সরকারঈ কাজের গঠন- 

মূলক সমালোচনার অধিকার ৷ গণতান্ত্রিক দেশে এই আঁকার প্রয়োগের মাধ্যমে 
gen জনমত গঠন করিয়া সরকারকে জনমতের AA কাজ কাঁরিতে 
বাধ্য করা Bl | 


নৈতিক আঁধকার : নৈতিক আকার রাষ্ট্র রক্ষা করে না। এই সকল আঁধকার 
নাগাঁরকের নৈতিক জ্ঞানের উপর নির্ভর করে । অপরকে কোন 

নোতক আকার রাষ্ট্র {কুছ জিজ্ঞাসা করিলে সে আমাকে মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ না কারা 
কতৃক স্বীকৃত নহে সত্য জবাব দিবে ইহাই আশা করা যায়! কিন্তু সে যাঁদ মিথ্যা 
বলে তাহা হইলে সেজন্য আইনের আশ্রয় গ্রহণ করা চলে মা ৷৷ এজন্য নোতিক 


২৭ [183] 


৩৮ স্বদেশকথা 


আঁধকার রাষ্ট্র রক্ষা করে না । সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার রাষ্ট্র যেমন ভোগ 
কারবার আঁধকার দেয় তেমনি সেগুলির রক্ষার দায়িত্বও গ্রহণ করে | 
FOU: কর্তব্য ভিন্ন কোন অধিকার ভোগ সম্ভব নহে । রাষ্ট্রের নিকট হইতে 
আমরা নানাবিধ অধিকার লাভ করি, রাষ্ট্র সেগুি যাহাতে রক্ষা করে সেজন্য প্রয়োজন- 
বোধে আমরা আইনের আশ্রয় গ্রহণ কাঁরিতে পারি, কিন্তু সেজন্য রাষ্ট্রের প্রতি আমাদের 
ই কতক কর্তব্য সম্পাদন কাঁরতে হয় । এই সকল FOTIA মধ্যে 
~ প্রধান হইল: (১) রাষ্ট্রের প্রাত আনুগত্য রাখিয়া চলা নাগারক 
মান্রেরই কতব্য । রাষ্ট্রের উন্নতিসাধনে, বাঁহরাক্রমণ হইতে রাষ্ট্রকে রক্ষা করা, রাষ্ট্রে 
অভ্যন্তরে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার ব্যাপারে নাগাঁরক রাষ্ট্রকে সাহায্য দান 
কারবে। নাগারক নিজ সম্পত্তি ও জীবন পর্যন্ত দেশরক্ষা ও দেশের স্বাধীনতা 


রক্ষার জন্য দান কাঁরতে প্রস্তুত এাঁকলেই দেশ শল্তিশালগ হইতে ও মর্যাদালাভ 
কাঁরতে সমর্থ হয় । 


(২) দেশের আইন-কানুন মানিয়া চলা; নিজের অধিকার 
Soe ভোগ কাঁরতে গিয়া অপরের আঁধকার sea না করা নাগারক 
মাত্রেরই কর্তব্য | 


(৩) . নির্বাচনে fae বিচারব;প্ধির উপর নিভ'র করিয়া ভোট দেওয়া. নাগরিকের 
কর্তব্য। নাগরিক ULSI দ্বারা পরিচালিত না হইয়া শ্রেষ্ঠ ব্যান্তকে নির্বাচনে 
নির্বাচনে শ্রেষ্ঠ সমর্থন করিয়া জয়যুক্ত করিলে যে সরকার গঠন করা সম্ভব হইবে 


(৪) রাম্র-পরিচালনার ব্যয় রাজস্ব আয় ও কর হইতে যে অর্থাগম হয় তাহা দ্বারা 
RENA করা হয়। এজন্য নাগরিকমাব্রেরই কর্তব্য যথাসময়ে সরকারের প্রাপ্য কর 
pe মিটাইয়া দেওয়া এই কর দেশের নাগরিকদের স্বার্থে ব্যয়িত 

হয়। সেজন্য কর ফাঁক দলে বা সময়মত কর না দিলে দেশের 
লোকেরই অস; বিধা ও ক্ষতি হয় । 

(৫) নাগরিক সমাজের উন্নাতর কথা স্মরণ রাখিয়া সমাজের 'কল্যাণের জন্য 
যথাসাধ্য চেষ্টা করিবে। নিজ arenes করিতে গিয়া সমাজের ক্ষাতসাধন, সমাজের 

আদর্শ লঙ্ঘন agio .কাজ হইতে বিরত থাকিবে। সমাজের 
সমাজসেবা i 
অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে নাগাঁরক সমাজের উন্নতির মধ্য দিয়া 
নিজেও উন্নতি ঘটাইতে পারিবে। এজন্য সংকর স্বার্থপরতা, অসাহঙ্কুতা ত্যাগ 
করিয়া আত্মত্যাগ সমাজসেবার আদর্শে সুনাগারকমাতরেই উদ্বুদ্ধ হইবে । 


4 


পরিশিষ্ট 


১। গভর্ণর-জেনারেল ও ভাইস্‌রয় ( মহারাণীর ঘোষণাপত্র 
অনুসারে নিযুজ্ত, ১৮৫৮ wis ) 


লর্ড ক্যানিং ১৮৫৮-৬২ 
লর্ড (প্রথম ) এল্‌াগন ১৮৬২-৬৩ 
স্যার: রবার্ট নেপয়ার ১৮৬৩ 
স্যার ডোনসন ১৮৬৩-৬৪ 
স্যার জন্‌ ল্যরেন্স্‌ ১৮৬৪-৬৯ 
আর্ল অব মেয়ো ১৮৬৯-৭২ 
স্যার জন: স্ট্যাচী ১৮৭২; 
লর্ড নেপিয়ার ১৮৭২ 
লর্ড RATT. ১৮৭২-৭৬ 
লর্ড faba ১৮৭৬-৮০ 
লর্ড রিপণ ১৮৮০-৮৪ 
লর্ড ডাফারণ ১৮৮৪-৮৮ 
লর্ড ল্যান্সডাউন ১৮৮৮-৯৪ 
লর্ড দ্বতীয় ) এল্‌গন ১৮৯৪-৯৯ 
লর্ড কার্জন ১৮১৯৯-১৯০৫ 
লর্ড ( দ্বিতীয় ) মণ্টো ১৯০৫-১০ 
জর্ড হাঁডিজ ১৯১০-১৬ 
লর্ড চেমসফোড' ১৯১৬-২১ 
লর্ড aiot ১৯২১-২৬ 
লর্ড আর্উইন ১৯২৬-৩১ 
লর্ড উইলিংডন: ১৯৩১-৩৬ 
লর্ড [িলনিিথগাও* ১৯৩৬-৪৩ 
লর্ড ওয়াভেল ১৯৪৩-৪৭ 
লর্ড মাউণ্টব্যাটেন ১৯৪৭ 

২। ভারতের গভণর-জেনারেল ( স্বাধীন ভারতের 

সংবিধান অননুসারে ) 

লর্ড মাউণ্টব্যাটেন ১৯৪৭-৪৮ 
চক্রবতাঁ রাজাগোপাল আচারী ১৯৪৮-৫০ 


* ১৯৩৫ CITA ভারত আইন (Government of India Act, 1985) অনুসারে ১৯৩৭ 
CMI ৩৯শে ATS হইতে গভর্ণর-জেনারেল ও রাজ-প্রাতাঁনাধ। 


৩৯ 


a) . দ্বদেশকথা 


ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের রষ্ট্রপাতগণ 
[ প্রথম সাধারণ নির্বাচন ( ১৯৫১-৫২ ) À ৃ 
সংাঁবধানসভা ভারতের FAT পার্লামেন্টে রূপান্তারত ( ২৬-১-১৯৫০ ) 


( Constituent Assembly converted into the Provisional Parliament 
of India ) ] 


ডক্টর রাজেন্দ্র প্রসাদ ( অস্থায়ী ) ১৯৫০-১৯৫২ 
[ প্রথম লোকসভা গঠন ( ১৩-৫-১৯৫২ ) J 


৯. GFF রাজেন্দ্র প্রসাদ ১২-৫-১৯৫২--১২-৫-১৯৫৭ 
Ro» Comite Tbe). ১৩-৫-১৯৫৭- ১২৫-১৯৬২ (মৃত্য) 
৩. ১, ATAI রাধাকৃক্কাণ ১৩-৫-১৯৬২--১২-৫-১৯৬৭ 
৪. * n জাকির হুসেন ১২-৫-১৯৬৭-_৩-৫-১৯৬৯ ( মৃত্যু ) 
৫. বরাহগিরি ভেঙ্কটাগার ( অস্থায়ী ) ৩-৫-১৯৬৯-_-২০-৭-১৯৬১ 
v 


মহস্মদ হেদারেৎ উল্লাহ্‌ ( অস্থায়ী, ভারতের প্রধান বিচারপাতপদ হইতে ) 
২০-৭-১৯৬৯-_-২৪-৮-১৯৬৯ 


২৪-৮-১৯৬৯-_২৩-৮-১৯৭৪ 
৮ ফকরঘাদ্দন আলি আহমেদ ২৪-৮-১৯৭৪--১১-২-১৯৭৭ ( মৃত্যু | 
av বি. ডি. ane ( অস্থায়ী ৷ ১১-২-১৯৭৭--২৪-৭-১৯৭৭ 
১০. , নীলম সঞ্জীব cats ২৫-৭-১৯৭৭-_-২৪-৭-১৯৮২ 
১১. জ্ঞানী জৈল সিং ২৬-৭-১৯৮২-- 
ইহা ব্যতীত ১৯৬০ খাীল্টাব্দের ভন মাসে ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ সোবিয়েত ইউনিয়ন 
পরিভ্রমণে গেলে এবং ১৯৬১ খষ্টাব্দের জুলাই মাসে রাষ্ট্রপতি প্রসাদ গ;রঃতরভাবে 
অসুস্থ হইলে তৎকালীন উপরাম্ট্রপাত ডঃ TARA অস্থায়ী রাষ্ট্রপীত হিসাবে শপথ 
গ্রহণ করেন। আবার রাষ্ট্রপতি ডঃ রাধাকুষ্ণণ ১৯৬৪-এর ফেব্রুয়ারী মাসে এবং ১৯৬৫-এর 
মাচ মাসে ইংল্যান্ড পরিভ্রমণে গেলে তংকালীন উপরাষ্ট্রপতি' ডঃ জাঁকর হুসেন 
Feat রাস্ট্রপাত হিসাবে কাজ করেন | আর জ্ঞানশ জৈল সিং ১৯৮২ সালের সেপ্টেম্বর 
মাসে আমেরিকার RENÈ tae চিকিৎসার জন্য গেলে উপরাষ্ট্রপীত মহম্মদ হেদায়ে 
উল্লাহ্‌ অস্থারা রাষ্ট্রপাত হিসাবে কাজকর্ম পরিচালনা করেন | 


৭. বরাহাঁগাঁর ভেঙ্কটাগার 


ভারতের উপরাষ্ট্রপতিগণ 
. ১, ড্র সবপল্লী রাধাকুফাণ ১৯৫২-৬২ 
২. Usd জাকির হুসেন ১৯৬২-৬৭ 
৩. বরাহাগার ভেঙকটগ্িরি ১৯৬৭-৬৯ 
8. জি. এস. পাঠক ১৯৬১-৭৪ 
é বিড. ate : ১৯৭৪-৭১ 
৬. মহম্মদ হেদায়েত উল্লাহ্‌ ৪ ১ 


১৯৭৯- 


পারাশষ্ট : সংবিধান ও নাগরিকতা ৪১ 


Sista ই নিৰত 
pels 
টনিক 1১5 
শাসনাবভাগ আনিস 
মান্দরপারষদ গানটি 
| JESS reed TET TT | 
রাজাস্ভা লোকসভা 
সিনা দার (অনাঁধক ৫৪৭ জন সদস্য ) 
] 
| | 
রাজ্য ও ইউনিয়ন অঞ্চল হইতে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ১২ জন 
sates ২৩৮ জন নির্বাচিত aieiai মনোনাত প্রাতানাধ 
ae eure sul Hi 
a হইতে রাষ্টরপাত কক মনোনীত ইউনিয়ন অণ্টল- 
SALE GRE জন অনাধক দুই জন Ale হইতে 
নির্বাচিত প্রাতীনধি ইঙ্গ-ভারতীয় সদস্য অনাধক.২০ জন 
নির্বাচিত প্রাতানাধ 
রাজ্য সরকার 
রাজ্যপাল 
| 
genen অ Rel 
মান্রিপারষদ | ‘ | i 
{বধানপাঁরষদ ব্ধানসভা 


ভারতের রাষ্ট্রপতির পরোক্ষ নির্বাচন-পদ্ধতি সম্পর্কে মূল নীতি 


পরোক্ষ পদ্ধতির মাধ্যমে রাষ্ট্রপাত নির্বাচনের জন্য একাঁট “ইলেক্টরেল কলেজ’ 
গঠিত হয় । এই ‘কলেজ’ কেন্দ্রীয় পার্লামেণ্টের উভয় কক্ষের নির্বাচিত সদস্যগণ এবং 
. gran বিধানসভাগযীলির নির্বাচিত সদস্যগণ লইয়া গাঁঠত | 

রাষ্ট্রপতির নির্বাচনের ক্ষেত্রে বাভিন্ন অঙ্গরাজ্যের মধ্যে ভোটগ্রদানের আঁধকারের 
আন:পাঁতক মান fA রাখা হয়। যাঁদও AEN রাজ্যে ভোটসংখ্যা জনসংখ্যার 
অন:পাতে বেশী বা কম হইতে বাধ্য, তবও 'বাভন্ন অঙ্গরাজোর বিধানসভাগএলর 


৪২ À স্বদেশকথা 


প্রদেয় ভোটসংখ্যা ও পার্লামেন্টের উভয় কক্ষের প্রদেয় ভোটসংখ্যার মধ্যে 
আন-পাতিক মান একই রাখিতে হয় । 
ির্বাচন-পদ্ধাত : রাজ্য বিধানসভার ও পার্লামেন্টের প্রত্যেক নির্বাচিত সদস্যের 
প্রদত্ত ভোটদানের সংখ্যাগত মূল্য নির্ধারণের একটি কাল্পানক উদাহরণ নিয়ে দেওয়া 
হইল | 
ধরা যাক্‌, পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যা পাঁচ কোটি এবং বিধানসভার নির্বাচিত সদস্য- 

সংখ্যা ২৯৪। তাহা হইলে সংবিধানের নিয়মানুযায়ী আমাদের হিসাব হইবে 
৫০:০০০/০০০--২৯৪-১৭০,০৬৮ই্ভ। এখন হই হইল ইএর কম ; সুতরাং ভগ্নাংশ 
বাদ যাইবে। ভাগফল ১৭০,০৬৮কে ১০০০ দিয়া ভাগ কাঁরলে ভাগফল হইবে 
(১৭০,০৬৮--১০০০-) ১৭০১৬ত | s060 হইল ই অপেক্ষা কম ; সুতরাং এক যোগ 
হইবে না। এখন পাঁশ্চমবঙ্গের বিধানসভার প্রত্যেক নির্বাচিত সদস্যের ভোটদানের 
সংখ্যাগত মুল্য ১৭০ 5 তাহা হইলে রাষ্ট্রপাঁত নির্বাচনে মোট ভোটদানের সংখ্যাগত মূল্য 
হইবে ১৭০৯২৯৪-৪৯,৯৮০। TAA ATT পাঁশ্চমবঙ্গ সহ ভারতের অন্যান্য রাজ্যের 
বিধানসভার নিবণচিত সদস্যগণের দর্ণের ভোটদানের মোট সংখ্যাগত মুল্য, ধরা যাক, 
৬০৪,১২০ | এই সংখ্যাই হইবে পার্লামেন্টের উভয় কক্ষের নিব্ণাচত সদস্যগণের মোট 
সংখ্যাগত ভোটমুল্য | উভয় কক্ষের নিবাচিত সদস্যসংখ্যা, ধরা যাক, (৫৪২+-২৩২)- 
9981 তাহা হইলে প্রত্যেক সদস্যের সংখ্যাগত ভোটমূল্য (৬০৪,১২০--৭৭৪-) 

৭৮০৪৪ । যেহেতু $98 হইল ২এর বেশী; অতএব রাষ্ট্রপাত নির্বাচনে পালণমেণ্টের 
OA কক্ষের প্রত্যেক নির্বাচিত সদস্যের সংখ্যাগত ভোটমুল্য (৮০+-১-) ayy | 
এইরুপ হিসাবের সাহায্যে জনসংখ্যার অননপাতে বিধানসভার প্রত্যেক নির্বাচিত সদস্যের 
ভোটপ্রদানের সহিত গালামেণ্টের উভয় কক্ষের প্রত্যেক নির্বাচিত সদস্যের ভোটপ্রদানের 
আন-পাতিক সমীকরণ করা হর । 


ভারতের খসড়া সংবিধান রচনার ভারপ্রাপ্ত কাঁমাটর নিদেশশত পদ্ধাত 
এইরূপ ছিল | 


ভারতের রাষ্ট্রপতি ও উপরাষ্ট্রপতির পদাধিকারের সাদৃশ্য ও বৈসা দৃশ্য 


রাষ্ট্রপাঁত উপরান্ট্রগতি 
নির্বাচন 


পার্লামেণ্টের রাজ্যসভা ও লোক- পার্লামেণ্টের রাজাসভা ও লোকসভার 
সভার এবং রাজ্য বিধানসভাগুুলির | সদস্যগণ লইয়া গাঁঠত একাটি 'ইলেন্রেল 
নির্বাচিত সদস্যগণ লইয়া গঠিত একটি কলেজ" দ্বারা নির্বাচিত । 
‘হলেষ্টরেল কলেজ’ দ্বারা নির্বাচিত | 


TEAS এবং উপরাষ্ট্রপাত একক হস্তান্তরযোগা ভোটদান পদ্ধাত অনুসারে 
আম:পাঁতক প্রতানাধিত্বের মাধ্যমে নির্বাচিত হন | 
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রাষ্ট্রপাঁত 
faaie হইবার জন্য যোগ্যতা 
(ক) অবশ্যই ভারতের নাগরিক হইতে | 
হইবে l 
(a) 
(গ) লোকসভার সদস্য হইবার যোগ্যতা- 
সম্পন্ন হইবেন | 


ন্যনপক্ষে ৩৫ AAT বয়স্ক হইবেন ৷ | 


উপরাস্ট্রপাঁত 


(ক) অবশ্যই ভারতের নাগরিক হইতে 
হইবে | 

(খ) AJA ৩৫ বৎসর বয়স্ক হইবেন । 

(গ) ভারতের রাজ্য আইনসভার সদস্য 
হইবার যোগ্যতাসম্পন্ন হইবেন ৷ 


রাষ্ট্রপাত ও উপরাস্ট্রপতি পদপ্রার্থী উভয়কেই রাষ্ট্রপতি, উপরাষ্টরপাতি, রাজ্যের গভর্ণর 
অথবা রাজ্যের বা কেন্দ্রের মন্ত্রী Tots ভারত সরকার বা রাজ্য সরকারের SAKA অথবা 
কেন্দ্রীয় বা রাজা সরকারের কোন সংস্থার অধীনে কোন লাভজনক পদে আসান থাকা 


চাঁলবে AT | 

কার্যকলাগ-__ 

কর্মভার গ্রহণের দন হইতে পাঁচ বৎসর 
'পূর্ণ হওয়া পযন্ত স্বীয় পদে আসান 
থাকিবেন_যাঁদ না ইতঃমধ্যে তিনি 
লিখিতভাবে উপরাল্ট্রপাতির নিকট পদ- 
ত্যাগ পত্র. দাখল করেন অথবা তাঁহাকে 
ইনাপিচমেণ্ট-এর মাধামে অপসারিত করা 


কর্মভার গ্রহণের দিন হইতে পাঁচ - 
বৎসর পর্ণ হওয়া পর্যন্ত স্বীয় পদে 
আসীন থাকিবেন__যাঁদ না তানি রাষ্ট্র 
পাঁতির নিকট পদত্যাগ পত্র দাঁখল করেন 
অথবা তাঁহার অপসারণের জন্য রাজ্যসভার 
আঁধকাংশ সদসোর গৃহীত প্রস্তাব লোক- 
সভার দ্বারা সমার্থত হয় | 


2 j 
রাষ্ট্রপাঁতি ও উপরাস্ট্রপাতি উভয়েই একাধিক বার নির্বাচিত হইতে পারেন | 


বেতনক্রম-_ 
প্রীত মাসে দশ হাজার টাকা | 


কর্তব্যকার্য_ 

রান্ট্রপতির উপর ভারত ইউনিয়নের 
শাসনক্ষমতা আঁপত ৷৷ তিনি কেন্দ্রীয় 
মন্ত্রিসভার পরামর্শক্রমে এই শাসন ক্ষমতা 
পাঁরচালনা করেন | 


রাজ্যসভার সভাপতি হিসাবে প্রাতি 
মাসে ২২৫০ টাকা; তবে রাচ্ট্রপাতির 


| বিদেশ ভ্রমণ, অস-হ্থতার জন্য কর্মে অপারগ 
বা মৃত্যু 


সংবিধান অনুসারে 
উপরাষ্টপাতি রাল্ট্রপাঁতর কতব্যকার্য 
সম্পাদন কাঁরলে প্রতি মাসে ১০,০০০ টাকা 
পাইয়া থাকেন | 


উপরান্ট্রপাতি হিসাবে তাঁহার কোন 
শাসনক্ষমতা নাই | রাজ্যসভার সভাপাঁতত্ব 
করাই তাঁহার কর্তব্যকার্য। 


| নুন arate নির্বাচিত না হওয়া পর্যন্ত 


উপরাষ্ট্রপাত অস্থায়ী রাষ্ট্রপাত fone 
রাষ্ট্রপাতর PATHS পাঁরচালনা করেন | 
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ভারতের প্রধান মন্ত্রিগণ 
1. পাঁণ্ডত জওহরলাল নেহরু? ( কংগ্রেস ) ২৬-১-১৯৫০-__২৭-৫-১৯৬৪ ( মত্যু ) 
2. গুলজারিলাল নন্দ (সাময়িক) , ২৭-৫১৯৬৪--৮-৬-১৯৬৪ 
3. লাল বাহাদুর শাস্তী ৯-৬-১৯৬৪--১১-১-১৯৬৬ (মতা ) 
4.  গুলজারিলাল নন্দ (সাময়িক) ,, ১১-১-১৯৬৬-_-২৩-১-১৯৬৬ 
"5.  শ্রীমাত ইন্দিরা গান্ধী টা ২৪-১-১৯৬৬--২৩-৩-১৯৭৭ 
6. মোরারজী দেশাই (জনতা ) ২৪-৩-১৯৭৭__ 39-9-5343 
7. চৌধুরী চরণ সিং (জনতা (এস), পরে লোকদল ) ২৮-৭-১৯৭৯-_ 


; ১৪-১-১৯৮০ 
৪. শ্রীমাত ইন্দিরা গান্ধী (কংগ্রেস (ই) ) ১৫-১-১৯৮৫০-_ 


ভারতের উপপ্রধান Aaa 

উপপ্রধান মন্ত্রীর পদ ভারতীয় সধাঁবধানের ব্যাতরুম ৷ তবে ১১৪৭ খনীন্টাব্দে 
মহাত্মা গাল্ধীজীর পরামর্শ অনন্সারে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলকে প্রথম উপপ্রধান 
মন্ত্রী করা হইয্লাছিল। সর্দার প্যাটেলের মৃত্যুর (১৯৫০) পর আর কেহ wet 
কয়েক বৎসর উপপ্রধান মন্ত্রীর পদে ছিলেন না। ১৯৬৬ খশষ্টাব্দে মোরারজী 
দেশাই দ্বিতীয় উপপ্রধান মন্ত্রী হন এবং ১৯৬১ পর্যন্ত এ পদে আসান থাকেন। 
কেন্দ্রে জনতা দলের মোরারজণ দেশাই-র প্রধান মীণ্রত্বের শেষ দিকে ১১৭১ ator 
চৌধুরী চরণ সিং ও জগজাবন রাম উভয়েই উপপ্রধান মন্ত্রী fae হন। ইহার পর 


খশোবন্ত চ্যবন প্রধান মন্ত্রী চৌধুরী চরণ 1সং-এর তদারকণ মান্লিপারষদের উপপ্রধান 
মন্ত্রী ছিলেন । 


'উপপ্রধান মন প্রধান মন্ত্র অনুপস্থিতিতে ক্যাবিনেট সভায় সভাপাতত্ব করেন 
এবং অস্থায়ী প্রধান মন্ত্রী হিসাবে প্রধান মন্ত্রীর কর্তব্যকার্য সম্পাদন করেন | 
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ভারতের facta ব্যবস্থার কাঠীমো 
সুপ্রীম কোর্ট ( ae ধর্মাধিকরণ ) 
ie aie W | 
রাজ্যের হাইকোর্ট ইউনিয়ন অঞ্চলের 
| বিচার 'িবভাগীয় (judicial) 
] | কাঁমশনারের আদালত 
জেলাজর্জ আদালত ও মেট্রোগাঁলটান শহরের (গোয়া, দমন ও দিউ-এ 
দায়রা (sessions ) জজের আদালত যেমন আছে) 
আদালত 
রাজ্যের বিচারব্যবস্থার কাঠামো 


হাইকোর্ট ( 898 ) 


| জেলা আদালত ও দায়রা জজের আদালত ] 


4 + Va 
দেওয়ান’ সাব্জজের (প্রোসডেন্সী) ছোট ফৌজদারী জেলা 
আদালত আদালত (Small জজের আদালত 
| Causes Court) _ $ 
al | | | 
মুন্সেফ আদালত ন্যায় ACTAS ST, ২য় ও ওয় শ্রেণীর পগ্চায়েত আদালত 
গবচার বিভাগীয় বা ন্যায় পল্চায়েত 


ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত 
| a EG 
বেতনভোগাী অবৈতাঁনক 
faba {বিভাগীয় বিচার বিভাগীয় 
ম্যাজস্ট্রেটের আদালত ম্যাঁজস্ট্র্টের আদালত 
মেট্রোপালটান শহরের আদালত 
ae 
ৃ (DERE SN 
প্রোসডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেটের (প্রোসডেন্সী) ছোট আদালত 
আদালত (Small Causes Court) | 
| ৭ ia 
দেওয়ানী আদালত ফৌজদারী আদালত 
নগর দেওয়ানী আদালত নগর sate জজের 


টা 
মেট্রোপালটান ম্যাজস্ট্র্টের আদালত 


৪৬ স্বদেশকথা 


প্রথম সাধারণ নির্বাচন (১৯৫১-৫২ ) হইতে ভারতের লোকসভা 


২৬-১-১৯৫০ তারিখে ভারতের সংবিধানসভা ( Consti- 

tuent Assembly ) ভারতের অস্থায়ী 
; পালামেন্ট হিসাবে পারগণিত হয় | 

১৩-৫-১৯৫২ তারিখে ভারতের ১ম লোকসভা গঠিত হর | 

১০-৫-১৯৫৭ y, ২ ১৮৮) 

১৬-৪১৯৬২ p, MOH > 

১৬-৩-১৯৬৭ 9, » ৪র্থ 7৮3 

২৭-১২-১৯৭০ তারিখে তৎকালীন প্রধান মন্ত্রী শ্রীমাত ইন্দিরা 


গান্ধীর পরামশক্রমে রাষ্ট্রপাত ৪র্থ 
লোকসভার আরন্কালের সমাপ্তি ঘোষণা 
করেন। 
১৯৭১ ( মার্ট )এ অন্তর্বতাঁ নির্বাচনের পর 
২৩-৩-১৯৭১ তাঁরখে ভারতের ৫ম লোকসভা গঠিত হয় । 

[ ১৯৭৬এর জন মাসে ভারতের রাষ্ট্রপাত কর্তৃক আভ্যন্তরীণ জরুরী অবস্থা 
ঘোষিত হয়। ১৯৭৬ প্রাঁষ্টাব্দে সংবিধানের ৪২তম সংশোধন দ্বারা লোকসভার 
আকাল পাঁচ বৎসরের "ছলে ছয় বংসর কার্ষে বহাল থাকিবে স্থির হইয়াছিল। কিন্তু 
কেন্দ্রে জনতা সরকারের শাসনকালে ১৯৭৮এ 58তম সংশোধন দ্বারা লোকসভার 
ARPT পুনরায় পাঁচ বৎসর করা হয় ।] 

2679-9599 তাঁরখে 


৯-১-১৯৮০ তারিখে 


ভারতের US লোকসভা গঠিত হয় । 
ভারতের ৭ম লোকসভা গঠিত হয় । 


পাঁরাশিভ্ট : সংবিধান ও নাগাঁরকতা ৪ 
স্বাধীনতার অব্যবাঁহত পর ভারতীয় ইউনিয়নের গঠন (১৯৪৭) 


| | | | 
‘ক’ শ্রেণীর রাজ্য এ শ্রেণীর রাজ্য ‘ef শ্রেণীর রাজ্য পি" শ্রেণীর রাজ্য 
আসাম হায়দরাবাদ > আজমাঁড় ১. আন্দামান ও 
{বহার জন্ম: ও কাশ্মীর ২. ভূপাল নিকোবর 

, বোম্বাই মধ্য-ভারত ৩ কোচাঁবহার দ্বীপপ:ঞ্জ 

, মধ্যপ্ৰদেশ মহীশুর ২. কোন আঁধকৃত 

, মাদ্রাজ তয়ালা ও  & RETANA অঞ্চল (যাঁদ থাকে) 
. উীঁড়ষ্যা পূর্ব পাঞ্জাব ৰি (Acquired 
পাঞ্জাব Territories 

. যয্তপ্রদেশ ( উত্তর প্রদেশ ) —if any) 
পশ্চিমবঙ্গ 


পশ্চিমৰঙ্গের রাজ্যপালগণ 


চক্রবতাঁ রাজাগোপাল আচারী 
হরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 
কৈলাসনাথ কাটজ; 
পন্মজা নাইডু 
ধর্মবীর 
এ. এল.. ডায়াস 
ন্রভুবন নারায়ণ সিংহ 
ভৈরবদত্ত পাণ্ডে 

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্য মন্ত্রিগণ 
ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ (১৯৪৭--১৯৪৮) 
ডান্তার বিধানচন্দ্র রায় (১৯৪৮--৯১৯৬২ [মৃত্যু) 
প্রফুল্লচন্দ্র সেন (৯৯৬২ ১৯৬৭ ) 
অজয়কুমার মুখোপাধ্যায় (১৯৬৭) 
GFA প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ ( ১৯৬৭--১৯৬৮) 
অজয়কুমার মুখোপাধ্যায় (১৯৬৭--১৯৭০ ) 
অজয়কুমার মুখোপাধ্যায় (১৯৭১) 
গসদ্ধার্থশঙ্কর রায় (১৯৭২--১৯৭৭) 
, জ্যোতি বসু ( ১৯৭৭-১৯৮২ ) 
১০. জ্যোতি বসু (১৯৮২ 


সে 900 4/ &/ 


yane নে 00 3 4/ $/ 


ও ৯ তে দি 00 9 4 &/ 


৪ আয ৩ জনি ৫ 9 4/ y 


লে দি ০ ০ 


30. 


১১, 


১২. 


১৩. 
১৪. 


১৫, 


১৬. 
১৭. 


৯৮, 


স্বদেশকথা 
ভারতের হাইকোর্টগুলির নাম, এল্গাকা ও অবশ্থিতি 


নাম এলাকা কোটেরি অবস্থিতি 
কাঁলকাতা পশ্চিমবঙ্গ এবং আন্দামানও কাঁলকাতা 
নিকোবর দ্বীপপঞ্ঞজ 
গোৌহাটা ত্রিপুরা, আসাম, মাঁণপুর, caters? 
মেঘালয়, নাগাভুমি, ( আগরতলা, ইম্ফল ও 
অরুণাচল প্রদেশ ও কোহিমায় বেণ্ড আছে 1) 
মিজোরাম 
াড়ব্যা Svat কটক 
পাটনা Ree পাটনা (রাঁচীতে cae আছে 1) 
Piet Pier গ্যাংটক 
এলাহাবাদ উত্তরপ্রদেশ এলাহাবাদ ( লক্ষেনৌ-এ বেণ্ড 
আছে 1) 
frat লী দিল্লী 
গুজরাট AET আমেদাবাদ 
হিমাচল প্রদেশ হিমাচল প্রদেশ সিমলা 
পাঞ্জাব ও হারয়ানা পাঞ্জাব, হরিয়ানা চণ্ডীগড় 
ও চণ্ডাঁগড় 
রাজস্থান রাজস্থান যোধপুর ( জয়প;রে বেণ্ড 
আছে |) 
মাদ্রাজ 3 SWAG; ও পাঁণ্ডচেরী মাদ্রাজ z 
কৰ্ণাটক কর্ণটক . ব্যাঙ্গালোর 
কেরালা কেরালা ও লাক্ষাদ্বীপ STRATE 
মধ্যপ্ৰদেশ মধাপ্রদেশ জবলপুর ( গোয়ালওর ও 
ইন্দোরে বেও আছে।) 
জন্ম; ও কাশ্মীর জন্ম ও কাশ্মীর শ্রীনগর ও জম্ম; 
বোম্বাই মহারাষ্ট্র এবং দাদরা ও বোম্বাই (নাগপুুরে বেও 
নগ্রর-হাভেলি আছে 1) 


অন্ধপ্রদেশ অন্ধপ্রদেশ হায়দরাবাদ 


মডেল প্রশ্নাবলী 
দ্বিতীয় খণ্ড 
ভ্বাদেশকথা|: জাতীয় আন্দোলন 


প্রথম অধ্যায় 
A 
&ssay type : 
1. Disonss the eflects of the Impact of Western Contaot on India and the 


5. 


Indians. 

শর্ত ও ভারতবাদীর উপর পাশ্চাত্য ফেশের সহিত সংস্পশের প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা কর । 
Trace the steps for the Introduction and spread of the English education in 
India, What were its effects ? 

ভারতে ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্তন ও বিস্তারের ইতিহাস বর্ণনা কর। ইহার ফলাফল কি 
হইয়াছিল? 

What were the factors that contributed to tbe awakening of nationalism 
smong-the Indians ? 

ভারতীয়দের মধ্যে জাতীরতাবোধের উন্মেষে কোন্‌ কোন্‌ বিষয়ের অবদ্ধান ছিল ? 

Why were the Indians willing to form responsible government for the: 
country ? 


ভায়িত্বণীল সরকার গঠনের জন্য ভারতীয়দের আগ্রহের কারণ কি ছিল? 


Short-answer type £ 


1, 


What were the contributions of Raja Rammohan Roy, David Hare, Lord 
Macaulay to the introduction and spread of Western education in India ? 
ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রবর্তন ও প্রসারের জন্য রাজ! রামমোহন রায়, ডেভিড হেয়ার ও লড 
ম্যাকলের অবদান কি ছিল? 

Assess the importance of the Influence of Vivekananda in the national 
awakening of the Indians. 

ভারভীরঘের জাতীয়ভাবোধ tera বিবেকানন্দের অবদানের গুরুত্ব কতদূর ছিল তাহা নির্ধারণ 
কর। 

How did Bankim Qkandra contribute to the growth ot the spirit of 
nationalism among the Indians ? 

ভারতারদের সধ্যে জাতীয়তাবোধের প্রসারে বঙ্কিমচন্তর কি অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন 1 

Discuss the role of the Indian Prese in the spread of national feeling among 
the Indians, 

ভারতীয়দের জাতীয়তাবোধ বৃদ্ধিতে ভারতীয় সংবাদপত্রের ভূমিকা সম্পকে Beaton Fa 1 

How did the exploitation of the Indians educated unemployment, neglect 
of agriculture, improvement in ccmmunication system contribute to the- 
national unity and national feeling among the Indians ? 

অর্থনৈতিক শোষণ, শিক্ষিত বেকারি, কৃষিব্যবস্থার প্রতি উদাসীনতা, সংবোগব্যহ্থার উন্নয়ন 
প্রভৃতি কিভাবে ভারতীয়দের এক্য ও জাতীয়তাবৌধ বাড়াইয়া দবিয়াছিল 


8d 


40 স্বদেশকথা : জাতীয় আন্দোলন 


Objective type : 
1, (a) Who first realised that introduction of Western education and sclence 
was necessary for building up modern India ? 
Tick off the correct answer ; 
Alexander Duff 
Lord Macaulay 
Raja Rammohan Roy 


20 


Ot 


David Hare 

আধুনিক ভারত গড়িয়া তুলিতে ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও বিজ্ঞানের প্রসার একাত্ত প্রয়োজন 

একথা সর্বপ্রথম কে উপলব্ধি করিরাছিলেন 7 

eu উত্তরটিতে J চিহ্ন vie: 
আলেকজাণ্ডার ডাফ, a 
লর্ড ম্যাকলে (a | 
রাজা রামমোহন রায় 4 | 
ডেভিড হেয়ার g 


(b) Fill in the gaps ; 
— was the forerunner of Indian Renaissance, 
— and — founded the Presidency Oollege of Oalcutta:in 1817, 
— supported introduction of Western Education through 
— supported continuation of the orlental system of educa: 
“পুন্য স্থান পূরণ কর £ 
_ ছিলেন ভারতের নবজাগরণের অগ্রদূত | 


_ SR ১৮১৭ সালে কলিকাতায় প্রেসিডেলী কলেজ স্থাপন FAA. 
_ ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তনের পক্ষপাতী ছিলেন। 


— ছিলেন প্রাচ্য ভাষা ও সাহিত্য অধ্যাপনার পক্ষপাতী | 
(c) Tick off the correct answer ; 


Asiatic Boclety was founded in 1784 by : 
Princep 
Lord Bentinck 
Wiliam Jones 
* Vivian D’Rosto 
ood চিহ্ন দ্বারা শুদ্ধ উত্তরটি নির্ণয় <a: 
১৮৪ খ্রীষ্টাব্দে এসিয়াটিক সোসাইটি স্থাপন করিয়াছিলেন : 
faran 
লর্ড cafe 
উইলিয়াম জোন্স 
ভিভিয়ান ডি'রোজিও 
(8) Name the book and its author that had co 
-awakening’of nationalism in India. 
“Mark the correct answer : 
Hindu Patriot of Harish Mukherjee 
Krishna Oharitra of Bankim Chandra 
Anandamath of Bankim Ohandra 


‘English language, 
tion, 


0000 


ntributed largely to the 


puma 
SiN n eres 


‘ooo 


—— J. Ss 


মডেল প্রশ্নাবলী ৪১ 
ভারতীয়দের মধ্যে জাতীয়তাবোধের উন্মেষে অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ পুস্তক ও উহার রচয়িতার নাম 


কর ই 
শুদ্ধ উত্তরটি এ দ্বাগ দিয়া বুঝাও : 
হিলু পেস্ট : হরিশ মুখাজী o 
Fhe:  বন্ধিমচন্ত o 
আনন্দমঠ : বন্ধিমচন্্ o 
B 


Essay type: 
1. Give, in brief, the “history ০. 
holders’ Boclety to Home Rule League. 
জমি-মালিক সমিতি। হইতে আরম্ভ করিয়া হোমরুল লীগ ate fafea রাজনৈতিক সংস্থার 
সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লিখ। 
9, What wero aims and contribution ot 
Indian Assoolatlon ? 


ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন ও ইণ্ডিয়ান এযাসোসিরেশনের উদেস্য ও অবদান কি ছিল? 


Short-answer type : 
1. Why should Raja Rammohan Ro; 
Indian political movement ? 
রাজা রামমোহন রায়কে ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলনের AAFS বল! যাইবে কেন 
4. Write short notes on : 
(1) Landholders’ Boclety. 
(1) Bengal British Indian Boolety, 
(il) British Indian Association, 
(v) Indian Assoolation. 
সংক্ষিপ্ত টাকা লিখ : 
(1) জমি-মালিক সমিতি | 
(11) বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সোসাইটি। 
(11) ব্ৰিটিশ ইণ্ডিয়ান এযানোসিয়েশন | 
(iv) ইণ্ডিয়ান এযাসোসিয়েশন। 


f the different politloal Asgoolations from Land- 


the British Indian Association and 


y be regarded as the forerunner of the 


Objective type : 
1, Who established-British Indian Boolety ? 

[10208 the correct answer ; 
William Jones 
William Adam 
William Anderson 

ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সোসাইটি কে স্থাপন করিয়াছিলেন? 

শুদ্ধ উত্তরটি J চিহ্ন দিয়! বুঝাও :, 

উইলিয়াম জোন্স্‌ 
উইলিয়াম এ্যাডাম 
উইলিয়াম এ্যাণ্ডারমন 


ooo 


poo 


৫২ স্বদেশকথা : জাতাঁয় আন্দোলন 


৪4 
চি i ae formed into British Indian Association In 1851, 

(li) Political agitation was first transformed into national movement by — . 
(i) Indian Assoclation was founded by — in 1876. 

(iy) Two different Home Rule Leagues were founded by — and —. 

শূন্য স্থান পূরণ কর : 

0 = oe ১৮৫১ দালে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এযানোসিয়েশন স্থাপন করিয়াছিলেন | 

(৫) রাজনৈতিক আন্দোলনকে জাতীয় আন্দোলনে রূপান্তরিত করিয়াছিলেন — ı 

1) ইয়ান এাদোনিয়েশন ১২৭৬ সালে — কর্তৃক স্থাপিত হইয়াছিল। 
(lv) _ ও — দুইটি fea হোমরুল-লীগ স্থাপন করিয়াছিলেন l 


Gc 
Essay type : 


1. Give in briet the story 
English Indigo planters, 


নীলকর নাহেবরা। নীলচাষীঘের উপর যে অত্যাচার চালাইয়াছিল তাহার - একটি সংক্ষিপ্ত বিবর* 
‘ নাও । 


2. How did the Indians reaot againet the Vernacular Press Act and Arms Aot ? 
als সংবাদপত্র আইন ও অস্ত্র আইনের প্রবর্তনের ফলে ভারতবাসার মধ্যে কি. প্রতিক্রিয়া ore 
ছিয়াছিল ? 
Short-answer type: 


1. Write note on Ibert Bill controversy, What Were {ts lessons ? 
ইলবার্ট বিল বিতর্ক সম্পর্কে টীকা লিখ ইহার শিক্ষা কি ছিল? 


# Assess the importance of the Indian National Conference to the Indian 
National Movement, 


ভারতের জাতীয় আন্দোলনে ভারতে; 
গুরুত্ব নির্ণয় কর। 


Objective type: 
1. Who were tha two brothers 
Agitation ? 
Tick off the correct answer ; 


Satyacharan Biswas 
Haricharan Biswas 
Bishnucharan Biswaa 
Nilambar Biswas 
Digambar Biswas 
Ambar Biswas 


নীল বিদ্রোহে কোন্‌ দুই ভাই নেতৃত্ব দান করিয়াছিলেন ? 
শুদ্ধ উত্তরটি J দাগ দিয়া gate: 

সত্যচরণ বিশ্বাস 

হরিচরণ বিশ্বাস 

বিষ্ণুচরণ বিশ্বাস 

নীলাম্বর বিশ্বাস 

দ্বিগস্বর বিশ্বাস 

aya বিশ্বাস 


of the repression of the Tndigo-Gultivatora by the 


র জাতীয় সম্মেলন (Sfera IMIA কনফারেন্সের ) 


that gave the practical leadership in the Indigo 


000000 


oo0000 


মডেল প্রশ্নাবলী 6৩ 


Fill In the gaps : 
(1) — Agitation was the first-organised agitation against the Britisk:. 


(1) Vernacular Press Act was passed under Governor General Lord — * 
(111) — of 1883 was the forerunner of the Indian National Congress founded 


In 1885. 


শৃন্তস্থান পূরণ কর i 
(1) — আন্দোলন ভারতে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম সংঘবদ্ধ আম্দোকন। 


(11) coy সংবাদপত্র আইন গভর্ণর-জেনারেল লর্ড — পাশ করিয়াছিলেন । 
(11) ১৮৮৩ সালের — ১৮৮৫ সালে প্রতিষ্ঠিত জাতীয় কংগ্রেসের অগ্রদ্ত ছিল t 


দ্বিতীয় অধ্যায় 


Essay type : 


1. 


Give the history of the foundation of the Indian National Congress. 


ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠার ইতিহাস বিবৃত কর । 


Desorlbe the activities of the Indian National Oongress from {ts foundation 
(1885) till 1905. 
প্রতিষ্ঠার (১৮৮৫) পর হইতে ১৯:৫ সাল পর্যন্ত ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের কার্যকলাপ বর্ণনা 


কর। 


Short-answer type : 


1, 


2. 


4, 


Do you agree with the view that Mr, Allan Octavian Hume was the founder 
of the Indian National Congress ? 

মিঃ এ্যালান অক্টাভিয়ান হিউম ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা এই মতবাঘ কি তুমি 
সমর্থন কর? 

Assess the contribution of Burendranath’s, Indian National Conference to 
the foundation of the Indian National Congress. 

হ্বরেন্দ্রনাথের ভারতের জাতীয় কনফারেন্স ভারতের জাতীয় কংগ্রেন প্রতিষ্ঠার কতদুর সহায়ক 


ছিল তাহা নির্ণয় কর) ) f 
What were the sims and objectives of Indian National Congress at the time 


of its foundation ? 
ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাকালে উহার আদর্শ ও উদ্দেশ্য কি ছিল ? 
What were the provisions of the Indian Counolls Act of 1892 ? > 


১৮৯২ সালের ইণ্ডিয়ান কাউল্সিলস গ্যান্ট-এর শর্তাদি কি ছিল? 


Objective type : 


1. 


Who was the, President of the first seasion of the Indian National Congresa 


(1885) ? 

Tick off the correct answer £ 
Dadabhai Naoroji 
W. 0. Bonnerjes 
Burendranath Banerjee 
Allan Octavian Hume 


oOoop 
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2, 


স্বদেশকথা : জাতীয় আন্দোলন 


ভারতের জাতীর কংগ্রেনের প্রথম অধিবেশনের (১৮৮৫) ABTS কে ছিলেন? 
শুদ্ধ উত্তরটি J দাগ feal gare: 
দ্বাদাভাই নৌরোজী 
vg. নি. বনাজী 
সূরেন্দ্রনাধ ব্যানাজী 
atata অক্টাভিয়ান হিউম 
Name the three leaders who were Particularly aga 
mendicancy followed by the National Congress, 
Tick off the correct names ; 
Surendranath Banerjas 
Aravinda Ghosh 
Narendranath Sen 
Bipinchandra Pal 
Firozshah Mehta 
Bal Gangadbar Tilak 
Gopalkrishna Gokhale 
arem কংগ্রেসের আবেদন-নিবেঘন নীতির বিরোধিতা যে তিনজন প্রধান নেতা করিয়াছিলেন 
তাহাদের নাম »/ বাগ কাটিয়া নির্দেশ কর: 


হরেন্দ্রনাথ ব্যানাজী 
অরবিন্দ ঘোষ 
নরেন্তরনাথ দেন 
বিপিনচন্দ্র পাল 
ফিরোজশাহ মেহতা 
বালগঙ্গাধর তিলক 
গোপালকৃষ্ণ গোখলে 


তৃতীয় অধ্যায় 


obpnoogo 


10৪৮ the pollcy of 


10171012010] 


01010012121] 


Essay type: 


L 


What was the real motive behind the Partition of Bengal, 1905? What 
Were its reactions ? 


Discuss the gradual expansion of the Boycott 
reaction to the Partition of Bengal, 1905, 
ব্ব্যবচ্ছেষের (১৯৫) প্রতিক্রিয়া! war বয়কট ও শফেলী আন্দোলনের প্রসার কিভাবে যটিয়াছিল 
তাহা আলোচনা করিয়! বুঝাও | 


on Movement as a part of Bwadeshi 
movement, 


A আন্দোলনের অংশ হিনাবে জাতীয় শিক্ষা আম্ফোলনের বিবরণ Whe | 


Short-answer type : 


1, 


What wore the 
Partition of 1905 ? 


dace খৰীষ্টাব্দের বগতঙ্গ পরিকল্পনায় বাংলাদেশের কোন.কোন্‌ অ' 
চুইয়াছিল ? 


actual divisions of areag contemplated in the Bengal 


অ ভাগ কর! অর্থাৎ পৃথক কর! 


মডেল প্রশ্নাবলী Ed 
2, ‘Boycott and Ewadesh! were the two weapons of antl- partition agitation’ 
—Enxplain. 


‘বঙ্গভঙ্গ প্রতিরোধ আন্দোলনের বয়কট ও We ছিল ঢুইটি অন্ত্'-_-একথার অর্থ বুকাইয়া বল। 


3. What were the contributions of National Songs to the spread of the Swadeshi 
movement ? 


AUN আন্দোলন প্রসারে AEN সঙ্গীতের Gaeta (ক ছিল ? 
4. What were the economic objectives of the Boycott movement ? 
বয়কট আন্দোলনের অর্থ নৈতিক উদ্দে্ঠ কি ছিল ? - i 


Objective type : 


1. What was the name of the new province that was sought to be created by 
Bongal Partition ? ক 


Tick off the correct answer : 


Dacca and Assam o 
Assam and Bengal Oo 
Eastern Bengal and Assam a 


বঙ্গতঙ্গ দ্বার! যে নূতন ACH গঠন কর! হইয়াছিল তাহার নাম কি ছিল? 
শুদ্ধ উত্তরটি এ দাগ দিয়া বুঝাইয়া দ্বাও : 


ঢাকা ও আসাম o 
আনাম ও বেঙ্গল o 
ইষ্টাৰ্ণ বেঙ্গল ও আসাম 5 


2, What was Rakhibandhan ? 
Tick off the correct answer : 


A Bengali Religious ceremony 
observed by the Hindus 

A social custom of Bengal 

A token of brotherly relations 
introduced by Rabindranath 
on 16th October, 1905 o 


andaga উৎসৰ কি ছিল? 
গুদ্ধ উত্তরটি ২ দাগ কাটিয়া দেখাও : 
বাঙালী হিন্দুদের এক ধর্মীয় অনুষ্ঠান o 
বাংলাদেশের এক সামাজিক নীতি o 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক ভ্রাতৃবোধের প্রতীক 
১৯*৫ সালের ১৬ই অক্টোবর অনুষ্ঠিত O 
3. ‘Whon was the National Council of Education established’? 
Mark out the correct answer : 


16th October, 1905 
16th November, 1905 
16th August, 1905 
16th November, 1906 


জাতীয় শিক্ষাপরিয কখন স্থাপিত হইয়াছিল? 
শুদ্ধ উত্তরটি এ vit কাটিয়া দেখাও : 
১৬ই অক্টোবর, ১৯*৫ 
১৬ই নভেম্বর, ১৯:৫ 
১৬ই আগষ্ট, ১৯০৫ 
১৬ই TST ১৯৯৬ 


oo 
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স্বদেশকথা : জাতীয় আন্দোলন 
চতুর্থ অধ্যায় 


Essay type: 


1. 


2, 


Trace the circumstances leading to the growth of millitant nationalism to 
India. 


কি ঘটন প্রবাহে সংগ্রামশীল জাতীয়তাবাদের উদ্ভব হইয়াছিল তাহার বিবরণ wie । 


ible for the split in the Congress and 
t were the causes that weré respons! 
te division into Moderates and Extremists ? 


জাতীয় কংগ্রেসের মধ্যে ভাঙন এবং নরমগন্থী ও চরমপন্থী এই ছুই Yo কংগ্রেলীঘের পৃথক হইয়া 
পড়ার কারণ কি ছিল? 


ibutions of Bal Gangadhar Tilak, Aravinda Ghosh, 73101 
উকি নিও Tala Lajpat Rai to the canse of nationalism, 


জাতীয়তাবোধের ক্ষেত্রে বালগঙ্গাধর তিলক, অরবিন্দ ঘোষ, বিপিনচন্দ্র পাল ও ate aane 
রায়ের অবদান নির্ণয় কর। f 


Give, in brief, the history of the Revolutionary Struggle in Bengal, 
Maharashtra and the Punjab. 


বাংলা, মহারাষ্ট্র ও পাঞ্জাবে বিপ্লবী সংগ্রামের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লিখ। 


Short-answer type 1 


1. 


3. 


5. 


6, 


What were the ideological differences between the Extremists and the 
Moderates ? A 


চরমপন্থী ও নরমপস্থীদ্বের আদর্শগত পার্থক্য কি কি ছিল? 


What were the arguments of Lord Ourzon for the Partition of Bengal ? 
Were they valid ? 


বঙ্গভন্লের জন্য লর্ড কার্জনের যুক্তিগুলি কি ছিল? সেগুলি কি যুক্তিযুক্ত? 
Assess the contributio: 


ns of Bal Gangadhar Tilak to the growth of milltant 
nationalism in India, 
ভারতে নংামশীল জাতীয়তাবাদের প্রসারে বালগঙ্গাধর তিলকের অবদান নির্ণয় কর। 


In what ways did Arayinds Ghosh contribute to militant nationalism ip 
India and particularly in Bengal ? 


ভারতে বিশেষভাবে, বাংলাদেশে সংগ্রামী জাতীয়ভাবাছের ক্ষেত্রে অরবিদ্দ ঘোষের অবদান 
কিকি ছিল? 


Assess the influence of Bipin Ohandra Pal’s oratory on the Boycott and the 
Swadeshi Movement, 


বয়কট ও স্বদেশী আন্দোলনে বিপিনচন্্ পালের বাগ্িতার প্রভাব নির্ধারণ কর। 
Write a note on the career and contributlong of Lala Lajpat Ral, 
লালা লাজপৎ রায়ের কর্মজীবন ও অবঘান সম্পর্কে টাকা লিখ। 


Objective type : 


1, 


What was Anushilon Bamity ? 
Mark out the correct answer : : 


A social organisation 
A cultural association 


A revolutionary Boclety of Bengal , 
A political party: 


opooo 


3. 


OM 


মডেল প্রশ্নাবলী 


ব্নুলীলন সমিতি কি ছিল? 
গুদ্ধ উত্তরটি J দাগ Whe: 
একটি সামাজিক সংস্থা 0 
একটি সাংস্কৃতিক সমিতি o 
বাংলাদেশের একটি বিপ্লবী সমিতি o 
একটি রাজনৈতিক দল o 
When was the Partition of Bengal annulled 7 
Mark out the correct answer ; 
1919 Oo 
1921 aj 
1911 0 
1914 oO 
1907 (m) 
aeg কখন AY হইয়াছিল? 
শুদ্ধ উত্তরটি / দ্বাগ কাটিয়া GTS: 
১৯১৯ o 
১৯২১ [m] 
১৯১১ so 
“১৯১৪ Oo 
১৯৭ o 


Why was Khudiram hanged ? 
Tick off the correct answer ; 


For killing Kingsford 

For attempting to:kill Kennedy 

For killing Mrs, Kennedy and her 
daughter by mistake 


ক্ষুদিরামের ফানি কেন হইয়াছিল ? 
শুদ্ধ উত্তরটি Vitia দিয়া gate : 
কিংফোর্ডকে হত্যা করার জন্য 
কেনেডিকে হত্যার চেষ্টার জন্য 
ভুলক্রমে শ্রীমতী কেনেডি ও তাঁর 
কন্যাকে হত্যার GD 


Who killed Naren Gosain within the Alipur Central Jail ? 
Tiok off the correct answer: 


Abinash Bhattacharjl and Barlin Ghose 
Kanal Datta and Satyen Basu 

Ullaskar Datta and Abinash Bhattacharj! 
Batyen Basu and Barin Ghose 

Kanal Datta and Abinash Bhattacharji 


oo 


10101210172 


৫৭ 


G৮ 


স্বদেশকথা : জাতীয় আন্দোলন 
কে নরেন CHAR আলিপুর AT I জেলে হত্যা করিয়াছিল ? 
শুদ্ধ উত্তরটি v vin দিয়া বুঝাও : 
অবিনাশ ভট্টাচার্য ও বারীন ঘোব Oo 
কানাই দত্ত ও সত্যেন AQ o 
- উল্লাসকর দত্ত ও অবিনাশ ভট্টাচাধ oO 
সত্যেন বহু ও বারীন ঘোষ o 
কানাই ঘত্ব ও অবিনাশ ভট্টাচা্ oO 
5. Who initiated Shivaji utsab ? 
Mark out the correct answer ; 
Lala Lajpat Rai ia 
Rashbehari Bose o 
Rabindranath Tagore 0 
Bal-Gangadhar Tilak (m) 
শিবাজী উৎসবের কে'্টদ্যোক্া ছিলেন ? 
সঠিক উত্তরটি / ঘাগ দিয়! gate : 
লালা লাজপৎ রায় 0 
রাসবিহারী বসু o 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর o 
বালগঙ্গাধর তিলক o 
পঞ্চম অধ্যায় - 
Essay type: 

L ee a of Mabatma Gandhi in the Indian Freedom movement 
১৯১৫ হইতে ১৯২২ সাল পর্বত ভারতের স্বাধীনতা, আন্দোলনে মহান্দ। গান্ধী কি অংশ গ্রহণ 
করিয়াছিলেন তাহার বিবরণ দাও | 

2, Trace the olroumstances leadin, 


1 g to the Montagu-Ohelmstord reforms of 


১৯১৯ সালের মন্টে-চেমনফোর্ড সংস্কার কি aval প্রবাহে গৃহীত হইয়াছিল তাহার বিবরণ vie | 
Explain Mahatma Gandhi’s concept of Batyagraha, 
মহাত্ম৷ গান্ধীর সত্যাগ্রহের ধারণার ব্যাখ্যা কর। 


Trace the story of the tise of Swarajya Party, Who’ were its prominent 
leadera ? 


রাঙ্গা পার্টির beaa ইতিহাস দাও । এই ঘের প্রধান নেতৃবৃন্দ কে কে ছিলেন? * 
What were the reasons behind the revival of revolutionary বা from 
1923 ? 


১৯২৩ সাল হইতে বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদের পুনরুভ্যুখানের কারণ কি ছিল? 


Short-answer type : 


1, 


What were the reactions of the Lucknow Paot of 1916 upon the British 
Government ? 


ব্রিটিশ সরকারের উপর ১৯১৬ সালের লক্ষে চুক্তির প্রতিক্রিয়া কি হইয়াছিল? 


মডেল প্রশ্নাবলী ৫৯ 
9. Explain the objectives of the Ohelmsford Declaration of 1917. 
১৯১৭ সালের চেম্সফোর্ড ঘোষণার উদ্দেস্ত ব্যাখ্যা কর। 

8, To what extent did the Reform of 1919 satisfy Indian political aspirations ? 
১৯১৯ সালের সংস্কার ভারতীঃদের রাজনৈতিক আশা-আকাঙ্জা কতদুর পরিতৃপ্ত করিতে সমর্থ 
হইয়াছিল? 

4, What was Mahatma Gandbi’s motive in combining Congress movement with 
Khilafat movement ? 


ধিলাফৎ আন্দোলনের সহিত কংগ্রেসের আন্দোলনকে সংযুক্তর পশ্চাতে মহাত্মা গান্ধীর উদ্দেক্ 
কি ছিল? 

6, Write» note on Jalinwalls Bagh massacre. 

জালিনওয়াল! বাগ হত্যাকাণ্ডের উপর টীকা fae 


Objective type : 


1. By what Act In 1919, did the British Government seek to gag the Indian 
Press, to extern the Indians and punish politica) offenders at will? 
Tick off the correct answer : . 


Arms Act o 
Rowlatt Act 0 
Press Act D 


১৯১৯ সালে ব্রিটিশ সরকার কোন্‌ আইন পাশ করিয়া ভারতীয় সংবাদপত্রের মুখ বন্ধ করিতে, 
ভারতীয়দের দেশ হইতে বহিষ্কার করিতে এবং যথেচ্ছভাবে শাস্তি দিতে চাহিয়াছিল? 
শুদ্ধ উত্তরটি / দাগ দিয়া gate: 
অস্ত্র আইন 
রাওলাট আইন 
ংবাদ্পত্র আইন 


Ooo 


3. Fin In the gaps ; y 
(1) The Reform Act of 1919 established — In Indla, 
(10) Under orders of General — 1600 rounds were fired on unarmed people 
in Jalinwalla Bagh. 
(111) Rabindranath gave up the Briti-b title of — in protest against Jalinwal- 
la Bagh massacre, 
(iv) The visit of — in 1991 was greeted with all-out Hartel in India. 


শূন্য স্থান পুরণ কর : 
({) ১৯১৯ সালের সংস্কার আইন _ ভারতে স্থাপন করিয়াছিল। 
(11) জেনারেল — এর আদেশে নিরন্তর নর-নারীর উপর জালিনওয়াল! বাগে ১৬** গুলি্‌করো 


হইয়াছিল। 
(111) জালিনওয়াল! বাগের হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথ ব্রিটিশ সরকার eve _উপাধি 
বর্জন করেন। 2 j 


(iv) ১৯২১ সালে — ভারত সফরকালে সবাজ্মক হরতাল পালিত হইয়াছিল.) 


৪,110 off the correct answer ; 
Leader of the Swarajya Party in Bengal was | X 


Matilal Nehru 
Bipin Ohandra Pal 
Chittaranjan Das 
Vital Bhal Patel 


ooon 


£ 


স্বদেশকথা : জাতীয় আন্দোলন 


শুদ্ধ উত্তরটি +/ দাগ দিয়া বুঝাও : 

বাংলাদেশে শ্বরাজ্যপার্টির নেতা ছিলেন 
মোতিলাল ae 
বাপনচন্দ্র পাল 
চিত্তরপ্রন দাশ 
বিঠলভাই প্যাটেল 


Mark out the correct answer ; 
Who was Surya Sen ? 


A post 
A Revolutionary 
Leader of Ohittagong 
armoury raid 
নঠিক উত্তরটি v দাগ কাটিয়া দেখাও : 
TÁ সেন কে ছিলেন? 
একজন কবি 
একজন বিপ্লবী 


চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুনের নেতা 
Who made an armed attack on Mr. 
on December 8, 1930 ? 
Mark ont the correct answer ; 


Prafulla Chaki, Kshudiram and Batyen 


Jatin, Kanai and Dines 
Benoy, Satyen and Badal 
Benoy, Badal, Dines 
Badal, Kanal and Dines 
১৯৩৪ সালের ৮ই ডিসেম্বর কলিকাতা রাইটার্দ 
করিয়াছিল? 
নঠিক উত্তরটি v via কাটিয়া দেখাও; 
ATA চাকি, ক্ষুদিরাম ও সত্যেন 
_ যতীন, কানাই ও দ্বীনেশ 
বিনয়, সত্যেন ও বাদল 
বিনয়, বাদল, দ্বীনেশ 
বাদল, কানাই ও দ্বীনেশ 


যন্ঠ অধ্যায় 


Essay type : 


L 


Describe the story of the Oivil Disobedience Mo 
pursuance of the decision of the Lahore Congre; 


১৯২৯ সালে কংগ্রেসের লাহোর অধিবেশনের দিদ্ধাপ্ত অনুযায়ী ১৯৩, 


আন্দোলনের ইতিহাস বর্ণনা কর 1 


01012 10 


o 
D 
0 


Bimpson within the Writora’ Buildings 


0 
o 
0 
o 


0 


বিভ্ডি-এ দিম্পদনের উপর ana আক্রমণ কারা 


ooooo 


vement that began In 1980 in 
৪৪ (1999), ; 


সালের আইন AAD 


Explain the significance of the Independence Day, {6th January 1930, 
১৯৩০ সালের ২৬শে জানুয়ারি দ্বাধীনত| দিবস হিদাবে পালনের ভাংপর্ধ ব্যাখ্যা! কর। 


Trace the history of the First (1930), Second 
Table Conferences, What were the resulta ? 


(1931) and Thirā (1932) Round 


মডেল প্রশ্নাবলী ৬১ 


প্রথম (১৯৩১), দ্বিতীয় (১৯৩১) ও তৃতীয় (১৯৩২) সালের গোল টেবিল বৈঠকের ইতিহাস বর্ণনা 
কর। এগুলির ফলাফল কি হইয়াছিল? 


4, What was Simon Commission? Why was it appoint 
National Congress boycott it ? ০০০০8৯৮7475 


সাইসন কমিশন কি? উহা কেন নিযুক্ত হইয়াছিল? ভারতের জাতীয় কংগ্রেস উহা বয়কট 
করিয়াছিল কেন? 

5. Discuss the second phase (1932-84) of the 0151] Disobedience Movement, 
১৯৩২-৩৪ সাল পর্যন্ত আইন SAD আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায়ের আলোচনা Fs | 


Short-answer type £ 
1, Writes note on Simon Commission, 1925, 
সাইমন কমিশনের (১৯২৫) উপর টীকা লিখ। 


9, What led to the aoceptance of Full Independence as the goal by Lahore 
Congress in 1929 ? 


১৯২৯ সালে লাহোর অধিবেশনে কংগ্রেস কর্তৃক পূর্ণ স্বাধীনতা! উহার আঘর্শ হিসাবে গ্রহণের 
পশ্চাতে কারণ কি ছিল? 
3, What were Jinnah’s Fourteen Demands ? 
জিন্বাহ-এর চৌদ্দ va ঘাবি কি ছিল? 
4, Disouss the importance of 26th January as the Independence Day. 
দ্বাধীনত! দিবস হিনাবে ২৬শে জানুয়ারির গুরুত্ব কি ছিল? 
5. Write a note on Dandee March by Mahatma Gandhi. 
মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক ডাণ্ডি বা দাণ্ডী অভিযান সম্পর্কে টাক লিখ 
6. Disonss the significance of Gandhi-Irwin Pact of 1981, 
১৯৩১ সালের গান্ধী-আরউইন চুক্তির তাৎপর্য আলোচনা FH | 
7. Orltioally examine the Communal Award of 1932, 
১৯৩২ সালের সাম্প্রদারিক বাটোয়ারা সম্পর্কে সমালোচনামূলক বিচার কর। 
8. What was the significance of Poona Pact? Why was It necessary 1 
পুনা চুক্তির তাৎপর্য কি? এই চুক্তির প্রয়োজনীয়তা কি ছিল? 
9. Write a note on the Government of India Act, 1985, 
১৯৩৫ সালের ভারত আইন সম্পর্কে টাকা লিখ। 
10. What led to Bubhaschandra Bose’s leaving the Indian National Congress ? 
ভারতের জাতীয় কংগ্রেস ত্যাগ হভাষচন্দ্রকে কেন করিতে হইয়াছিল? 
11, Examine the Two-Nation Theory of Muhammad All Jinnah and Demand 


for Pakistan. 
মহম্মঘ আলি জিন্নাহএর ছুই-জাতি তত্বের ভিত্তিতে পাকিস্তান দাবি বিচার কর। 


Objective type : 


1. Fill in the gaps £ 


(1) Indian National Congress boycotted — as there. wi 
| member in lt, as not ৪ single Indian 
(il) Khan Abdul Gaffar Khan is also known as —, 


"g স্থান পূরণ কর ; 
(1) কোন ভারতীয়কে AVIRA ইহাতে গ্রহণ করা হয় নাই বণিয়া ভারতের জাতীয় কংগ্রেস 
বর্জন করিয়াছিল | 
(8) খান আবদুল গফফর থা — রূপেও পরিচিত। 


৬২ 


স্বদেশকথা : জাতীয় আন্দোলন 
সপ্তম অধ্যায় 


Essay type: 


1. 


Trace the ‘circumstances leading to the appointment ot Cripps Mission, 
What were its proposals ? 

যে ঘটনা! প্রবাহে ত্রীপন মিশন নিযুক্ত হইয়াছিল তাহার বিবরণ wre) ইহার প্রস্তাব কি ছিল? 
Give the history of the ‘Quit India’ Movement, 

‘ভারত ছাড়’ আন্দোলনের ইতিহাস We | 

What do yon know of Netaji Subhaschandra Bose’s Azad Hind Faus ? 

নেতাজী হৃভাষচন্ত্র বন্থর আজাদ হিন্দ, ফৌজ সম্পর্কে কি জান? 

Discuss the attempts made by the Cabinet Mission to solve the problem of 
Indian Independence, 

ক্যাবিনেট feta বা মন্ত্রী মিশন কিভাবে ভারতের স্বাধীনতার সমস্তার সমাধানের চেষ্টা করিয়াছিল 
দে-বিষয়ে আলোচনা কর | 


Short-answer type : 


1. 


2. 


Discuss the importance of Netaji Subhaschandra and Azad Hind Fauz to 
the cause of Indian Independence, 


ভারতের, স্বাধীনতার ব্যাপারে নেতাজী স্থভাষচন্্র ও তাহার আজাদ হিন্দ, ফৌজের ery 
আলোচন! কর। 


What was the significance of the revolt of the Indian navy ? 
ভারতের নৌ-দেনা বিদ্রোহের তাৎপর্য কি ছিল? 
Desoriba Lord Mountbatten’s Declaration of J une, 1947, 


১৯৪" সালের জুন মাসে লর্ড মাউট্ব্যাটেনের ঘোষণা বিবৃত কর। 


Objective type : 


1, 


2, 


Who desoribed Oripps proposals as 
bank” ? 


Mark the correct answer ; 
Abul Kalam Azad 
Mahatma Gandhi 
Pandit Jawaharlal Nehru 
Sardar Ballav Bhai Patel 


ক্রীপম্‌-এর ৩স্ত বকে “ধ্বংসোন্মুথ ব্যাঙ্কের উপর ভবিয্যতে ভাঙ্গাইতে পারা যাইবে এরূপ একখান! 
চেক” বলিয়| বৰ্ণনা করিয়াছিলেন কে? 


সঠিক উত্তরটি এ দাগ fem বুঝাও : 
আবুল কালাম আজাদ 
মহাত্মা গান্ধী 
পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু 
সর্দার বল্লবভাই প্যাটেল 
What was the name of the lady who died by police bull 


et as she was bravely 
leading a procession in Tamiuk in 1949 movement with the National Flag 
in hand, f 


“a post-dated cheque on a creating 


oooo 


oooo 


মডেল প্রশ্নাবলী vo 


Mark out the correct answer i 


Nalini Hazra im 
Matangt Hazra 0 
Matangini.Hazra 0 
Kumudini Hezra a] 


ভমলুকে ১৯৪২ সালের আন্দোলনে জাতীয় পতাকা হস্তে শোভাযাত্রার নেতৃত্ব কারবার কালে 
পুলিশের গুলিতে যে মহিলার মৃত্যু ঘটয়াছিল ভাহারুনাম৫ুকি ? 
সঠিক উত্তরটিভে J ছাগ ঘাও £ 

নলিনী হাজরা 
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স্বদেশকথা : সংবিধান ও নাগরিকতা 
প্রথম অধ্যায় 


‘Essay type: 


1, 


13, 


Describe the activities of the Indian Constituent Assembly, 
ভারতের সংবিধানসভার কাধাবলী আলোচন! কর। 
Give, in brief, the story of the adoption of the Indian National Flag. 


ভারতের জাতীয় পতাকা! গ্রহণের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস দাও | 
Disonss the Preamble to the Indian Constitution. 
ভারতের সংবিধানের প্রস্তাবনা সম্পর্কে আলোচনা FA | 
Discuss the salient features of the Indian Constitution, 
ভারতীয় সংবিধানের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যের আলোচনা কর । 
Desorlbe'the Central and the Btate administration In India, 
ভারতে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য শাসনের বর্ণনা UTE | 
Desoribe the powers and functions of the Indisn President, 
ভারতের রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ও কারধাদির বিবরণ ete | 
Give the composition and functions of the Union Ministry, 
কেন্দ্রীয় মন্ত্িভার গঠন ও কার্যকলাপের বিবরণ The | 
What are the composition and functions of the Lok Sabha? 
লোকসভার গঠন ও কার্যকলাপ কি? 
Give the powers and functions of the Governor of an Indlan.State. 
ভারতের কোন রাজ্যের রাজাপালের ক্ষমতা ও কার্ধের বিবরণ দ্বাও | 
What are the composition and functions of the State Legislature ? 
রাজ্য আইনসভার গঠন ও কার্যকলাপ কিরূপ ? 
Describe the Judicial System of India. 
ভারতের বিচারব্যবস্থার বর্ণনা whe | 
What are the Fundamental Rights of an Indian Citizen ? 
ভারতের নাগরিকের মৌলিক অধিকার কিকি? 
How is a bill passed in the Indian Parliament ? 
ভারতীয় RAN কিভাবে আইন প্রণয়ন করা হয়? 


‘Short-answer type: 


1, 


a, 


Explain the significance of the Indian National Emblem, 


ভারতের জাতীয় প্রতীক চিহ্নের তাৎপর্য ব্যাথ্য। কর। 
Write a note on Indian National Song, 


ভারতের জাতীয় সঙ্গীতের উপর একটি টাকা লিখ। 
৬৪ 


মডেল প্রশ্নাবলী vé 


3. What 19 the Importance of the Preamble to the Indian Constitution ? 
ভারতের সংবিধানের প্রস্তাবনার গুরুত্ব কি? ; 

4. How ls the Indian President elected ? - 
ভারতের প্রেমিডেন্ট কিভাবে নির্বাচিত হন? 

5. What are the special powers of the President of India ? 


ভারতের রাষ্ট্রপতির বিশেষ ক্ষমতা কি কি? 
6. Describe the powers and functions of the Frime Minister of India, 


ভারতের প্রধান মন্ত্রীর ক্ষমতা ও কার্ধাবলীর বিবরণ WHE | 
7. Describe the composition and funotions of the Supreme Court of India. 


ভারতের সুপ্রীম কোর্টের গঠন ও কার্ষাদ্বি বর্ণনা কর। 
8, Discuss the Directive Principles of the Indian Constitution. 


ভারতের সংবিধানের নির্দেশমূলক নীতির আলোচনা কর | 


Objective type: 


1, Fill in the gaps: 
(1) According to the Constitution of India 19 a —. 
(i) Introduction setting forth-the aims of the conttitution is called its —. 
(if!) There are — states and — centrally administered territories in India, 
শৃন্ত স্থান পূরণ কর! 
( ভারতের সংবিধান অনুমারে ভারত একটি — | 
(11) সংবিধানের ভুমিকায় উহার Gems বর্ণনাকে সংবিধানের — বলে। 
(111) ভারতে মোট — অঙ্গরাজ্য ও — কেন্দ্ৰশাসিত অঞ্চল আছে। 


দ্বিতীয় অধ্যায় 


Essay. type : 
1, Define citizenship. 
নাগরিকতার সংজ্ঞা দাও । নাগরিকতা ল 


ৰিলুপ্ত হইতে পারে? 
9, What are the different kinds of rights enjoyed by a citizen ? 


নাগরিক কি কি বিভিন্ন অধিকার ভোগ করিয়া থাকে ? 


How ls citizenship acquired and how it may ke lost? 
yo কি কি ভাবে করা বায়? নাগরিকতা কি কারণে 


Short-answer type: 

1, Distinguish between Political and Soclal rights of a citizen, 
নাগরিকের রাজনৈতিক ও সামাজিক অধিকারের পার্থক্য বুঝাইয়! লিখ। 

g, Are the moral rights protected by the State? Illustrate your answer, 
নাগরিকের নৈতিক অধিকার কি ate রক্ষা করে? উদ্ধাহরণসহ উত্তর whe! 

3, What;are the dutles of a citizen ? 
নাগরিকের কর্তব্য কি কি? 

4, ‘There is no right without duty,’ —Explain. 
“কর্তব্য বাঘ-দ্িয়া কোন অধিকার সম্ভব.নহে VTAN কর। 


By  স্বদেশকথা : সংবিধান ও নাগরিকতা 


Objective type : 
1, Fill in the gaps : 


(1) Citizens are of two types — oltizans and — oltizons, 


(il) If the State imprisons any citizen without any canse he may apply foz 
the writ of —. 
(iti) — rights are not protected by the State, 


43 স্বান পূরণ কর : 
() নাগরিকত্ব ছুই প্রকারের — নাগরিক ও — নাগরিক | : 
(0 রাষ্ট্র কোন কারণ ন! দর্ণাইর কাহাকেও আটক করিলে AIMS — পরোৱানার জস্য 
আবেদন করা বাইতে পারে। 
(111) — অধিকার রাষ্ট্র কর্তৃক সংরক্ষিত নহে | 

RAIA প্রশ্ন উপরে CLAM হইল, বল! বাহুল্য সেগুলি কেবল উদাহরণ হিলাবেই বিবেচ্য। শ্রদ্ধেয়! 
eran শিক্ষক/শিক্ষিকা মারও সুন্দরভাবে এবং আরও বহদংখাক প্রশ্ন প্রস্তুত করির| লইতে পাঁরবেন। 
: গ্রন্থকার 


মাধ্যমিক পরাক্ষার প্রশ্নপত্র 


India and Her People ( History ) 
1977 


১।  ছুই-এক কথায় উত্তর দাও s— 
ক-বিভাগ__ষে কোন ৭টি 

(ক) রাজতরঙ্গিণীর রচয়িতা কে? (ধ) হর্যবর্ধনের রাজত্বকালে কোন্‌ পরিব্রাজক 
এদেশে আসিয়াছিলেন? (গ) কণিফের প্রচলিত অবকে কেন শকাব্দ বল! হয়? 
(a) frat স্থলতানি কখন শুরু হইয়াছিল? (ঙ) Wats যুদ্ধে বাবরের শক্রুপক্ষ 
কে ছিণ ? (5) safes গৌড় কে ছিলেন? (ছ) ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি কত 
Rica দেওয়ানী লাভ করে? , (জ) কলিকাতা! মেডিক্যাল কলেজ কোন্‌ গভণর- 
,জেনারেলের আমলে স্থাপিত হয়? কাহাকে ‘ভারতের প্রথম আধুনিক atay 


আধ্যা দেওয়া! হইয়াছে? 
খ-বিভাগ__যে কোন ১টি 


(ক) “আনন্দমঠ কে রচনা। করেন? (খে) সীমান্ত গান্ধীর অঙ্গুুরদের কি 
বলা হইত? 

` গ-বিভাগ-_যে কোন ১টি 

(ক) ভারতের জাতীয় সংগীত কাহার দ্বার রচিত? (খ) রাজ্যসভায় কে 
সভাপতিত্ব করেন ? ; 

জথৰা, প্রদত্ত ভারতবর্ষের রেখা-মানচিত্রের মধ্যে নিম্নলিখিত স্থানগুলির যে 
কোন নয়টির অবস্থান নিয় কর £₹ 

(ক) মহেঞ্জোদড়ে৷; (খ) গৌড়) (গ) প্রয়াগ ) (ঘ) চিতোর.; (উ) কনৌজ ; (6) 
পাণিপথ 5 (ছ) পুন! ; (জ) সোমনাথ) (ঝ) দেবগিরি ; (4) কাঞ্চি; (ট) শ্রীরক্গপত্তম্‌) 
() বাসী। 

al নিষ্নলিখিত প্রপ্নগুলির উত্তর দাও :— : 

(ক) (১) ভারতের বাহিরে কোন্‌ কোন্‌ দেশে অশোক দূত পাঠাইয়াছিলেন 

(a) নানক কে ছিলেন? তিনি কি প্রচার করেন? 
(ধ) (১) থিলাফৎ আন্দোলনের লক্ষ্য কি ছিল? 
(২) ২৬শে ছালুয়ারির এতিহাসিক গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর। 

el ক-বিভাগ--যে কোন ৩টি 

(ক) ইতিহাপের উপাদান কাহাকে বলে? প্রাচীন ভারতের ইতিহাস রচনায় 
যেকোন একটি উপাদান Hes আলোচনা কর। 

(খ) অশোক কখন সিংহাসনে আরোহণ করেন? তিনি কেন দিধিজয়ের নীতি 
পরিহার করিয়াছিলেন? তাহাকে ‘মহামতি’ বলা হয় কেন? 

(i) শের শাহ তূমি-রাজন্বের কিরূপ Gee করেন? তীহার অন্ত তিনটি 
গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার উল্লেখ কর। j 

(ঘ) মুঘল যুগে ভারতে আগত তিনজন ইওরোপীয় পর্যটকের নাম কর। এই 
পর্ঘটকদের বিবরণ হইতে সেই যুগের ভারতের অবস্থার কি পরিচয় পাওয়া যায়? 

(উ) ১৮৫৭ a বিদ্রোহের প্রথম wate কোথায় হইয়াছিল? ও 
বিদ্রোহে অংশগ্রহণকারী দুইজন নেতার নাম কর। ইহার ব্যর্থতার কারণ নির্ণয় কর। 


৬৭ 


৬৮ ; স্বদেশকথা! 


খ-বিভাগ__যে কোন ২টি 
(চ) কোন্‌ ভাইসরয়ের আমলে ইলবার্ট বিল আন্দোলন হইয়াছিল ? এই আন্দোলনে 
ভারতের নেতা কে ছিলেন? ভারতের জাতীয়.আন্দোলনে ইহার গুরুত্ব নির্ণয় কর। 
ছে) জাতীয় কংগ্রেস কখন স্থাপিত হয়? উনবিংশ শতাব্দীর জাতীয় কংগ্রেসের 
দুইজন নেতার নাম লিখ এবং তাঁহাদের weg ca কোন একজনের অবদান সংক্ষেপে 
আলোচনা কর। . 4 
(জ) 'ভারত-ছাড়” আন্দোলন কখন আরম্ভ হয় ? ইহার লক্ষ্য কি ছিল ? ইহার 
কি পরিণতি হয়? 
গ-বিভাগ__ষে কোন ১টি 
(বৰ) ভারতের নূতন সংবিধান কখন প্রবর্তিত হয়? জাতীয় সংবিধানের মূল 
বৈশিষ্টগুলির উল্লেখ কর। 
(ঞ) ভারতের নিয়মতান্ত্রিক প্রধান কে? তাহার যে কোন পাঁচটি ক্ষমতার উল্লেখ 
কর। কোন্‌ কোন্‌ অবস্থায় তিনি তাহার বিশেষ ক্ষমতা! প্রয়োগ করিতে পারেন? 
81 are? আন্দোলনের লক্ষ্য কি ছিল? ভারতের stata আন্দোলনে 
ইহার প্রভাব আলোচন! কর। 
অথবা, ভারতের সশস্ত্র বিপ্লব সংগঠনে মহারাষ্ট্রের ভূমিক! আলোচনা কর। এই 
প্রসংগে দামোদর সাভারকরের অবদান বিবৃত কর। ; 
1978 
১। দুই-এক কথায় উত্তর দাও: 
ক-বিভাগ_-যে কোন সাতটি 
(ক) Vests রচয়িতা কে? (a) দ্বিতীয় চন্দ্গুপ্তের রাজত্বকালে কোন্‌ 
পরিব্রাজক এদেশে আসিয়াছিলেন? (গ) “মাৎস্ত-ন্থায়' কাছাকে বলে ? (ৰ) প্রথম 
পাঁণিপথের যুদ্ধ কত Meta সংঘটিত হইয়াছিল? (ও) শিখগণের প্রথম গুরু কে ছিলেন? 
(©) কোন্‌ গতরর-জেনারেলের সময় ভারতে “সিপাহী বিদ্রোহ” হয়? ছে) att 
সমাজের প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন? (জে) চরমপন্থী’ দল কখন ও কোন্‌ অধিবেশনে 
কংগ্রেস ত্যাগ করেন? (ঝ) “ভারত ছাড়’ আন্দোলন কে আরম্ভ করেন? 
খ-বিভাগ_-যে কোন একটি 
(এ) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর রচিত যে কোন একটি পুস্তকের নাম কর। (8) Fate 
গান্ধী’ কাহাকে বলা হয়? 
গ-বিতাগ_-ষে কোন একটি 
O ভারতের নৃতন সংবিধান কখন প্রবর্তিত হয়? (ড) ভারতের প্রথম 
রাষ্ট্রপতি কে ছিলেন ? 
অথবা, প্রদত্ত ভারতবর্ষের মানচিত্রের মধ্যে নিয়লিখিত স্থানগুলির যে কোন নয়টির 
অবস্থান নির্ণয় কর :_ 
(ক) তক্ষশিল| ) (খ) পাটলিপুত্ৰ ; (গ) থানেশ্বর ) (ঘ) কাশী; (ঙ) দেবগিরি ; (চ) 
কামরূপ; (ছ) আগ্রা ; (জ) পুন! (ব) কার্চি ) (এ) কোম্বন ; (ট) সাতার! ) (3) অমৃতসর ॥ 


মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ৬৯. 


২। নিয়লিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও :— i 

(ক) (১) জৈনধৰ্মের একজন প্রধান প্রচারকের নাম কর। তিনি কি প্রচার করেন ? 

(২) মধ্যযুগীয় ভারতবর্ষের ইতিহাসে খামখেয়ালী সুলতান বলিয়া কাহাকে' 
অভিহিত কর! হয়? Stata কাধীবলী সম্পর্কে তুমি কি ধারণা পোষণ কর? 

(a) (১) জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যা কখন এবং কাহার আদেশে অনুষ্টিত হয়? 
এই হুত্যাকাণ্ডের ফল কি হয়? 

(২) বাংলাদেশের সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনে TÁ সেন, অনস্ত সিংহ ও গণেশ ঘোষের 
নাম স্মরণীয় কেন? 

(গ) ভারতীয় সংবিধানে কি কি মৌলিক অধিকারের কথা লিপিবদ্ধ আছে? 

ক-বিভাগ 
. ৩। যে কোন তিনটি প্রশ্নের উত্তর দাও :— 

(ক) আর্ধগণ কোন্‌ সময় ভারতে আসে? বেদ ও উপনিষদ হইতে আমরা কি 
জানিতে পারি ? 

(খ) প্রাচীনকালে বহির্জগতের সহিত ভারতবর্ষের যোগাযোগ কিভাবে স্থাপিত 
হইয়াছিল ? এই প্রসংগে মধ্য এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায়- ভারতীয় সংস্কৃতির প্রসার 
সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ রচনা কর। - 

(গ) আকবরের রাজত্বকালে দুইজন এঁতিহাসিকের নাম কর। কি কি কারণে 
আকবর ইতিহাসে এত প্রসিদ্ধ সংক্ষেপে বল। 

(a) গুরগ্গজেবের ধর্মনীতি সম্পর্কে যাহা জান লিখ। তুমি কি মনে কর ষে 
গুরল্জেবের ধর্মনীতি মুঘল সাম্রাজ্যের পতন ত্বরান্বিত করিয়াছিল? 

(উ) ইংবাজদের অর্থ নৈতিক শোষণ সম্পর্কে কি জান? এই শোষণের ফলে 
ভারতবর্ষের অর্থ নৈতিক জীবনে কিভাবে চরম বিপর্ধয় ঘটিয়াছিল তাহা বিবৃত কর। 

(5) ১৯৭৬ খ্রীষ্টাব্ের নৌ-বিভ্রোহের কারণ কি? ইহার ফলাফল কি হইয়াছিল ? 

থ-বিভাগ_যে কোন 

(ছ) ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের “আবেদন ও দরখাস্ত’ নীতির বিরুদ্ধে কিভাবে 
এবং কোন্‌ সময় হইতে অসস্তোষ ধুমায়িত হয় ? ইহার ফলাফল কি হইয়াছিল! 

(জ) ‘My প্রস্তাব’ সম্পর্কে কি জান? ভারতের জাতীয় কংগ্রেস এই প্রস্তাব 
প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল কেন? 

(a) ১৯৪৭ সালে ইংরাজ সরকার কর্তৃক ভারতীয়দের হস্তে ক্ষমত! হস্তান্তর সম্পর্কে 
কি জান? এই প্রসংগে “ভারতীয় দ্বাধীনত! আইন' সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা কর) 

গ-বিভাগ (যে কোন একটি প্রশ্নের উত্তর rhe ) 

(এ) ভারতের সংবিধানে বণিত নির্দেশাত্মক নীতিগুলি কি? এই নীতিগুলির 
তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর। 

(ট) ভারতের রাষ্ট্রপতি কিভাবে নির্বাচিত হন? কি পরিস্থিতিতে তিনি তীহার 
জরুরী বিষয়ক ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারেন? 

৪1 ১৯০৫ Qia কি পরিস্থিতিতে wer আন্দোলনের উৎপত্তি হয়? এই 
আন্দোলনের ফল কি হইয়াছিল? 


সর LIGAN 


r শবদেশকথা 


অথবা, ভারতে সশস্ত্র RA সংগঠনে পাঞ্জাবের ভূমিক! এবং এই প্রসংগে লালা 
Sara অবদান আলোচনা কর। 
৮ 1979 : f 
21 ছুই এক কথায় উত্তর দাও :__ 
ক’ বিভাগ (যে কোন সাতটি ea উত্তর দাও | ) 
(ক) বিদ্বিসার কে ছিলেন? (9) মৌর্ধবংশের প্রথম নৃপতি কে ছিলেন? 
(গ) এলাহাবাদ-প্রশস্তি কে রচনা করেন? (ঘ) - মহম্মদ-বিন-তুঘলকের রাজত্বকালে 
কোন্‌ fates ভারতে আসিয়াছিলেন? (e) ১৪৯৮ খ্রীষ্টাব্দে যে পতুগীজ নাবিক 
কালিকটে পৌঁছিয়াছিলেন তাহার ata কি? (5) পানিপথের প্রথম যুদ্ধ কাঁহাদের মধ্যে 
সংঘটিত হইয়াছিল? (ছ) পুরন্দরের সন্ধি কাহাদের মধ্যে হইয়াছিল? (জ) কত খ্ৰীষ্টাব্দ 
SING মৃত্যু হয় ? (ঝ) চিলিয়ানওয়ালার যুদ্ধে ডালহোঁসীর শত্রুপক্ষ কে ছিল ? 
| ‘খ’ বিভাগ (যে কোন একটি প্রশ্নের উত্তর দাও |) 
(ঞ) ভারতবর্ষের রাজনীতিতে সর্বপ্রথম কে fasts তত্বের অবতারণা করেন? 
(ট) ‘ফরোয়ার্ড ব্লক’ কে গঠন করেন? 
'গ' বিভাগ ( যে কোন একটি প্রশ্নের উত্তর দাও।) 
O ভারতীয় পার্লামেন্টের উচ্চকক্ষের সভায় কে সভাপতিত্ব করেন ? (v) ভারতীয় 
অঙ্গরাজ্যের শাসন বিভাগের প্রধান কে? 
অথবা, প্রদত্ত ভারতবর্ষের রেখা মানচিত্রের মধ্য PARAS যে কোন নয়টির 
অবস্থান নির্দেশ কর: 
তক্ষপিলা, পাটলিপুত্ৰ, মধুর, থানেশ্বর, দেবগিরি, কামরূপ, আজমীড়, FA, 
সোমনাথ, ধাচী, গোয়া, atata | 
নিয়লিখিত etry উত্তর দাও :— 
‘ক’ বিভাগ ( যে কোন দুইটি প্রশ্নের উত্তর দাও। ) 
২। কে) হুণ কাহার? 
(খ) শিখগণ কিরূপে সামরিক সম্প্রদায়ে পরিণত হয় লিখ। (গ) চিরস্থায়ী 
বন্দোবস্ত কি? 
Y বিভাগ ( যে কোন দুইটি প্রশ্নের উত্তর দাও | ) 
* (ঘ) ‘অস্ত্র আইন’ (১৮৭৮) কে প্রবর্তন করেন? এই আইনের Bows কি ছিল? 
(8) নরেন্্রনাথ ভট্টাচার্য ( মানবেন্দ্রনাথ রায়) কে ছিলেন ? বাংলাদেশের 
বিপ্লবী সংগ্রামে তাঁহার ভূমিকা কি ছিল? 
(5) ১৯৩০ Qia ডিসেম্বর মাসে কোন্‌ তিন তরুণ বিপ্রবী কলিকাতা 
রাইটার্স-বিজ্ডিং অভিযান করিয়াছিলেন? 
(ছ) মাউন্টব্যাটেন প্রস্তাব (১৯৪৭) কি ছিল? 
'গ' বিভাগ (যে কোন একটি প্রশ্নের উত্তর দাও । ) 
(জ) কিভাবে নাগরিকতা বিলুপ্ত হয় লিখ। 
(ঝ) মহাধর্মাধিকরণের গঠন বর্ণনা কর। 


ee 


SS we 


করিয়াছিলেন ? 


যাধ্যমিক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ৭১ 


oh ‘ক’ বিভাগ (যে কোন তিনটি প্রশ্নের উত্তর দাও 1) 
(ক) সিন্ধু-সভ্যতার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও 1 
(খ) পুন্তাতৃতি বংশীয় হর্ষবধনের সময় কনৌজের Bata বর্ণনা কর। 
(i) মধ্য ও আধুনিক যুগের ভারতবর্ষের ইতিহাসের প্রধান উপাদানগুলির 
বিবরণ দাও | 
(ঘ) ভারতবর্ষে মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন? তাহার কৃতিত্ব বর্ণনা কর। 
(ও) sfer কি বুঝাইয়! বল। রামানন্দ ও চৈতন্তদেব সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত টাকা লিখ। 
॥ (5) ১৮৫৭ খ্ৰীষ্টাব্ের বিদ্রোহের কারণগুলি আলোচন! কর । এই বিদ্রোহের 
প্রধান cme উল্লেখ কর | 
শা বিভাগ (যে কোন দুইটি প্রশ্নের উত্তর দাও | ) 
(ছ) ভারতে উগ্র জাতীয়তাবাদের প্রসারের কারণগুলি নির্দেশ কর। 
(জ) ‘অসহযোগ আন্দোলন’ ও “খিলাফৎ আন্দোলন’ কেন যৌথভাবে পরিচালিত 
ছ্য়াছিল? খিলাফৎ্ আন্দোলনের পরিণতি কি হয়? 
(a) ‘হোমরুল' আন্দোলন সম্পর্কে কি জান? এই আন্দোলনের ফলাফল 
সংক্ষেপে আলোচনা কর। 
“p বিভাগ (যে কোন একটি প্রশ্নের উত্তর দাও 1) 
(এ) ভারতীয় শাসনতঙ্তরে প্রস্তাবনার সারাংশ ও ব্যাখ্যা লিখ। 
(8) ভারতে রাজ্য আইনসভার গঠন ও কার্যাবলী বর্ণনা! কর। 
৪। ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাব সম্পর্কে আলোচন1 কর | 
অথবা, আজাদ হিন্দ ফৌজের কার্যকলাপ বিবৃত কর। 
1980 - 
১।  ছুই-এক কথায় উত্তর দাও : 
‘ক’ বিভাগ (যে কোন সাতটি প্রশ্নের উত্তর দাও।) 
(ক) মিনান্দার কে ছিলেন? (খ) কণিষ্ষের রাজধানী কোথায় ছিল? 
(i) 'শিলাদিত্য উপাধি কে গ্রহণ করিয়াছিলেন? (ঘ) কোন্‌ সুলতানের সময়ে 
তৈমুরল ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়াছিলেন? (উ) সৈয়দ বংশের প্রতিষ্ঠাত! কে ছিলেন! 
(5)  হুলদিঘাটের_ যুদ্ধ কাহাদের মধ্যে হইয়াছিল? (ছ) সগৌলির সন্ধি (১৮১৬) 
কাছাদের মধ্যে হইয়াছিল ? (জ) কোন্‌ গভর্ণর-জেনারেলের সময়ে সন্দেশ fates - 
সাত্রাজ্যতৃক্ত হয়? (ব) ভারতের কোন্‌ গভর্ণর-জেনারেল, স্বত্ববিলোপ নাতি ates 


q বিভাগ (যে কোন একটি প্রশ্নের উত্তর দাও | ) 

(ঞ) নীল বিদ্রোহের যে কোন একজন “তার নাম কর। 

(ট) বাঙলার বিপ্লবীদের একটি গুপ্ত সমিত্রি লামঞবল।-..+ 5, 
‘গ’ বিভাগ (যে ‘কান একটি প্রশ্নের উ 

(5) ভারতীয় পার্লামে/_'/ উচ্চ কক্ষকে কি বল! ae 

(ড) মতের সর্বোচ্চ বিচারালয় কোন্টি? 


92 স্বদেশকথা ৰ 
অথবা, প্রদত্ত ভারতবর্ষের রেখা-মানচিত্রের মধ্যে নিনলিধিত যে কোন aaia 
অবস্থান নির্দেশ কর : 
TG, শ্রাবন্তী, পৈঠান, cite, reta, Pace, কালিকট, বিজাপুর, নাগপুর, 
লাতারা, অমৃতসর, কানপুর | 
২। নিয়লিখিত প্রশগুলির উত্তর দাও : 
‘ক’ বিভাগ ( যে কোন দুইটি প্রশ্নের উত্তর rte |) 
(ক) টাকা লিখ: গান্ধার শিল্প। 
(ধ) শিবাজীর চরিত্র বর্ণনা কর। À 
D WRR সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত টাকা লিখ। 
Y বিভাগ ( যে কোন দুইটি প্র-র উত্তর দাও । ) 
(ঘ) ইংরেজদের অর্থ নৈতিক শোষণ এবং শিক্ষিত ভারতীয়দের বেকারত্ব কিতাবে 
ভারতবাসীর এঁক্য ও জাতীয়তাবোধ বৃদ্ধি করিতে সাহায্য করিয়াছিল তাহা! সংক্ষেপে 


(8) বঙ্গভঙ্গ (১৯০৫) দ্বারা থে নৃতন প্রদেশ গঠিত হইয়াছিল তাহার নাম কি 
ছিল? “রাখীবন্ধন? উৎসব কি ছিল? 


(9) খিলাফৎ আন্দোলনের কারণ কি ? 
@) “য়াভেল পরিকল্পনা (১১৪৬) কি ছিল? « 

» গ' বিভাগ (যে কোন একটি প্রশ্নের উত্তর দাও।) 
(জ) ভারতের উপরাষ্ট্রপতি সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ। 
(ক) নির্বাচকমণ্লী ও নির্বাচনী এলাকা কি [7.২ 


(গ) ইল্তুৎ্যিস ও রাজিয়ার কৃতিত্ব আলোচনা কর । 3 
(ঘ) শাহজাহানের রাজন্বকালকে সবল শাসনের স্বর্ণা ২ য়া অভিহিত করা 
কতদূর সঙ্গত? 


(6) গুরু অঙ্গদ হইতে গুরুগোবিন্দ সিংহ পর্যন্ত শিখ গুরুগণের কার্যকলাপ সংক্ষেত্ 
আলোচনা কর | 


(6). ভারতবর্ষের ইতিহাসে লর্ড উইলিয়াম বেটিক্কের শাসনকাল এত শ্মরগীয় 
কেন? 


T বিভাগ ( যে কোন, _ টি ace উত্তর দাও।) 
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মাতে? প্রস্তাব (1.১7 ২ কিন ভি: এবং নরমপন্থী ও চরমপন্থী এই ছুই 
ভি. ape 5 ‘লি { 
৮ ১ পাত ae লি আলোচনা কর। 
(a) দ নেতাগণের বিভক্ত RI =' 5. স্বরবিন। ঘোষের অবদান fata 
( ভারতে সংগ্রামণীল জাতীয়তা 
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“JT Qe অৰ Yg তওর 1S: 
‘ক’ বিভাগ (যে কান 
(ক) উপনিষদ কি? 
(খ) যে সাতবাহন রাজা * ₹গকে * 
তাহার নাম কি? 
(গ) কোন্‌ গুপ্ত সম্রাট ‘রাক্রঃ ক্ক' এপ 
(ঘ) আরবরা কত Sha WH Be ক 
(ঙ) তুর্করা যখন ব্দেশ্‌ = চরে ৫ 
(চ) “আকবরনামা” গ্রন্থের i বত। কে 
(ছ) কত খৃষ্টাব্দে ওরদ্রজী : তু: হয় 
(জ) কোন্‌ যুদ্ধের ফলে ভা ERY 
a) বেসিনের সন্ধি (১৮০ কাহারে 
‘খ’ বিভাগ (কোন & 
(4) ‘অ 
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For CLASS X 
স্বদেশকথা ৪ জাতীয় আন্দোলন £ সংবিধান ও নাগরিকতা 


For CLASSES IX—X 
স্বদেশকথা e জাতীয় আন্দোলন £ সংবিধান ও নাগরিকতা 


For CLASS VIII 


1. আধুনিক সভ্যতার ইতিহাসকথা 
ma 2 History of Modern. Civilizations 


For CLASS VII 
1. মধ্যযুগের ইতিহাসকথা 


( Notification No. TB/VII/H/81/77, dated 8-1.1. ` 


2. Medieval Civilizations 
( Notification No. TB/VII/H/81/120, dated 3-2-1981 ) 


For CLASS VI 
প্রাচীন সভ্যতার ইতিহাসকথা 


( Notification No. TB/VI/H/79/33, dated 5-12-79 ) 


History of Ancient Civilizations 
( Notification No. TB/VI/H/79/45, dated 5-12-79 ) 


